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তৃতীয় অধ্যায় 


অর্জুন তখন জিজ্ঞসা করিলেন, যদি কর্ধযোগ অপেক্ষা জান-যোগ শ্রেঠ, তর্বেগ 
আমাঞ্ষে কেন এই ঘোর কর্মে নিয়োজিত ক্সিতেছেন 1 
শ্রীকৃফ কছিলৈন, লোঢ়ক কর্ম ন! কপ্সিয়। কখনই নিশ্চেষ্ট হৃইয়া থাকিতে পারে 
এনান্ব স্ব প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়। কর্ম করিতেই হইবে । শরীর-যাত্র নির্বাহের 
জন্য কর্ম আবশ্যক । যজ্ঞার্থে কর্ধ প্রয়োজন। সেই ফ্জ্ঞকর্্প সকল স্বার্থসাধন জন্ত 
নয়, কিন্ত দেবতাদের প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে শ্রেয়োলভ হয় । তত্তিন্ন 
লোকশিক্ষার জন্যও কর্ণ করা উচিত, শ্বয়ং ঈশ্বর কর্দোদ্যমে নিযুক্ত । কিন্তু ষে 
ব্যক্তি আন্ম-তৃপ্ত, আপন।তে আপনি সন্ধষ্ট, তাহা কোন কাঁধ্য নাই । যতদিন সেই 
নৈষষর্ট্যের অবস্থ! না হইবে,*ততদিন নিফামভাবে কর্ণ কর্সিতে /হইবে। ইন্্রিয 
ন্দরিয়ের কার্য করিতেছে, আমি কর্ত। নহি, ্বার্থাতিমান পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ 
নির্দিপ্তভাবে কাধ্য করিবে । স্বধর্মানুরূগ কর্ম করিবে । পরধন্ন যেমনই হউক ন। 
কেন,-_ত্রাঙ্গণেক ক্ষমা ধর্ম শ্রষ্ঠ হইতে পারে_-ভুখীপি ক্ষত্রিয়ের কর্ন যে ধর্শাযুদ্ধ 
করা তুমি তাহাতে ব্রতী হও । 
| প্ধর্দে নিধন শ্রেয়, পরধর্শ ভয়।কু অতি।”৮ 
কামনাই লোকের শান্তরজ্ঞ।ন, আত্মজ্ঞান অভিভূত- করে, অতএব এই মহারিপু 
সংহার করিয়। কর্তব্য কর্ম সাধন করুন 


কর্ম-যোগ। 


অর্জন । 
বাঁধতে বুদ্ধি ক, বল ঘদি তুম, জনার্দন, 
তবে কি অঘোর কৃত্যে মজাইলে আমারে এখন | ১ 
্ার্থবাক্য বলি কেন ধার, মোর বুদ্ধি কলুষিত, 
এক পথ বলে দেও, শ্রেয় যাঁহে লভিব দিশ্চিত। ২ 


শ্রীমন্তগরদর্গীতা | 


তৃতীয় অধ্যায় 


হা তখন জিজ্ঞস! করিলেন, যদি কন্ধযোগ অপেক্ষ। জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ, তবে” 
আমাঞ্ষ কেন এই ঘোর কর্ধে নিয়োজিত করিতেছেন ? 

তীকৃষণ কহিলেন, লে(ঢক কণ্ন না করিয়া কখনই নিশ্চেষ্ট হুইয়া থাকিতে পারে 
এনা ্থ স্ব প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়। কন্দ করিতেই হইবে। শরীর-যাত্রা নির্বাহের 
জন্য কর্ম আবশ্যক! যজ্ঞর্থে কর্ম গ্রয়োজন। সেই ফ্জ্ঞকর্্ন সকল স্বার্থসাধন জন্য 
নয়, কিন্ত দেবতাদের প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে শ্রেয়োল।ভ হয়। তন্ন 
লোকশিক্ষার জন্যঞ কর্ম করা উচিত, স্বয়ং ঈশ্বর কর্মোদ্যমে নিযুক্ত । কিন্তু যে 
ব্যক্তি আন্ন-তৃপ্ত, আপন।তে আপনি সন্তষ্ট, তাহান্ন কোন কাধ্য নাই । যতদিন সেই 
নৈষ্কন্ম্যের অবস্থা! না হইবে,ততদিন নিফফামভাবে কর্ম করিতে হইবে। ইন্্রিয় 
ইন্দ্রিয়ের কাঁধ্য করিতেছে, আমি কর্ত। নহি, স্বার্থদীভমান পরিত্যাগ করিয়। এইক্নপ 
নির্লিপ্তভাবে কাধ্য করিবে । স্বধন্মানুরূপ কর্ম করিবে । পরধন্দ যেমনই হউক ন। 
কেন,_ব্রাঙ্মণেক্জ ক্ষমা ধর্ম €শ্রষ্ঠ হইতে পারে_ভুথাপি ক্ষত্রিয়ের কর্ম যে ধর্শবযুদ্ধ 
করা॥ তুমি তাহাতে ব্রতী হও। 

“দ্বধন্মে নিধন শ্রেয়, পরধন্ম ভয়াকছু অতি।” 

কামনাই লোকের শান্্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান আভূুভূত, করে, অতএব এই মহারিপু 

নংহার করিয়া কর্তব্য কুষম্ম সাধন করু। 


জা 


কর্ম-যোগ। 


অর্জন । 
াঁুতহতে বুদ্ধি বড়, বল যদি তুম, জনার্দন, 
তবে কি অঘোর কৃত্যে মজাইলে আমারে এখন । ১ 
ছ্য্ঘবাক্য বলি কেন ধার: মোর বুদ্ধি কলুষিত 
এক পথ বলে দেও, গ্রে যাঁহে লভিব নিশ্চিত। ২ 


৩ ভারতী। [ দ্া,কার্বিক, ১ 


প্রীকৃফ। 
খ্া-যোগ লোকের স্বিবিধ নি্ঠা হাযুছে কথিত, | 
কর্ণ- যোগ। জানযোগে, কর্দযোগে। রহ সমাশ্রিত | 
জ্ঞানযোগে সেই নিঠা। লভে জানিগণ, 
কর্ণ-যোগে লভে যোগী মোক্ষ-পরায়ণ । ৩ 
কর্ণ-অনুষ্ঠান বিনা কেহ না কখন ? 
নিবৃত্তি-শিখরে, পার্থ, করে আরোহণ | 
আসক্তি তেয়াগি চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে * 
সন্সযাস গ্রহণে সিদ্ধি কভু নাহি মিলে। ৪ 
কর্শ ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়, 
শ্বাভাবিক গুণে ক্র আপনি করা৷ । 
র্দেকিয় সংঘমনে করি মনে মন 
বিষয়ে প্মত্ত থাকা কপটী লক্ষণ। ৬ 
প্ননেতে ইত্িয়গণ করিয়া সংজত্, 
আসক্তি ছাড়িয়া! ঘেই রহে কর্ে রত, 
ফলাকাঁঞ্ফ। শুন্য যার করম উদ্যম 
সেই হয়, ধনগ্রয়। গ্লাগীর উত্তম । ৭ 
হও কমা, কর্শববান্‌ তুল্য কোন, জন; 
কর্ণ বিসা দেহধীত্রা চলে কতক্ষণ? ৮ 
যন্তার্থ সাধিা কর্ম তরে জীবগণ, ূ 
অন্য কার্য জেদ ভবে বদ্ধন-কঞ্গরণ ) 
“ষে যে কর্া তাচরিবে, ইথে তুমি, পার্থ 
নিহায়া করি রত উবার, 


সজ-বিধান | বজ্ঞসহ প্রজাসৃষটি 
করি 0 পুরা, 
ওকামিধুক যজ্ঞ এই। « 
বৃদ্ধি 'হোক্‌ রে বনুদ্ধরী ।* ১৯ 


ভ।, কার্তিক, ১৩১০] শ্ীমন্ত্গবদগীতা। ৩১ 


“দেবতায় গর যজ্ঞ, 
তোমাদেক্স শ্বরুগ, দেবতা, 
. উভয়ে লতিবে শ্রেয় 
পরম্পর ধরিয়ে মমত।।৮ ১১ 
“বজ্তৃপত দেবগণ 
ধনঞ্খান্ত দিবে সবারে, 
ন। দিয়ে নৈবেদ্য দেবে 
*ভুঞ্জে যেই চৌর বলি তারে ।" ১২ 
যজ্ঞ কর্ম অবশিষ্ট 
অন্ন পানে পাপ-বিমোচন, 
পাপ ফল ভোগে নর 
- স্বার্থে করি উদর পূরণ । ১৩ 
নন হতে জন্মে জীব, 
বৃষ্টি হতে সুক্পের সম্ভবঃ_ 
যজ্ঞ হতে হয় বৃষ্টিঃ. 
কর্ম হতে যজ্ঞের উদ্ভব ৷ ১৪ 
কন্ধ ব্রন্মোত্তব জেনো, 
্রক্মাক্ষর হইতে উদিত, 
তেই সর্ধগত ব্রহ্ম, | 
যজ্ঞে হন নিত্য প্রতিতিত্ঞ। ১৪ 
হ্মে প্রবস্তিত চত্র 
হেলা যে নাহি অনুসরে, 
সেই পাপী শ্বেচ্ছাঁচারী, 
বৃথা ভ্খ। & জনম ধরে 1৯৬ 
ও আত্মায় যাহার শ্রীর্তি, আত্মাতেই গ্নৃতি, 
“মজায় সত্বষ্ট সদা যেই গল্ধমতি, 
না চাহে অপর কিছু পার্থিব ক্লে ধন, 
ঘুচে ষায়.সব তার করম বন্ধন. ১৭ 


ভারতী । [ ভা, কারক, 


কৃতাকৃতে উদাসীন বিচরে স্বাধীন, 
আশ্রয় না চাহে কারো নাহি ধলাথে খণ। 
অনাসক্ত দাধ কার্য্য ভাই বলি, পার্থ, 
নিফাম করম-ত্রতী লভে পুরুঘার্থ। ১৮-১৯ 
জনকাদি করমে লভিল। সিন্ধি-যশ, 
লোকন্থিতি কর্মে(পন্নি--হলাকে কন্ববশ | ২০ 
জ্ঞ।নীর আচার দেখি চলে গো অপরে। 
সে যাহা! প্রমণ করে তাই অনুসরে 1? ২১ 
ত্রিলোকে কি দেখ, পার্থ, কর্তবা আমার, 
স্বয়ং ঈশ্বর কি আছে পাই নি যাহা, আছে কি পাবার; 
কর্মশীল। তবু ধদি হ্ল্াহীন কর্ম নাহি করি, 
লোকে যায় অধঃপাতে সেই পথ ধরি। ব২-২৩ 
আমি ন| করিলে কণ্ধ সবে কর্ম ছাড়ে, 
কর্মলোপে ধ্মলোপ দ্ধ এ সাগরে, 
বরণ সঞ্চরে হয় ত্রষ্ট প্রজাকুল-.. 
কর্টেতে ওদাস্ত যত অনর্থের মূল। ২৪ 
ফল কামনঞ্ন খা! লৌকিক অজ্ঞ।ন 
আনক্ত হইয়া করে কর্ম অনুষ্ঠান, 
, লোকরক্ষ হেতু তথা বিছান যে জন 
অনাঙক্ত ঘনে করে কর্তব্য-পালন। ২৫ 
নন। তর্ব বিতর্কের প্রয় [জিয়া বল, ০ 
ন। করিবে কম্মাদের মতি বিশু, 
রমন হে দন লট 
করিবেন কারে ঈত অধ্ান না 
বচন বরে কার্ধ প্রীতির গুণে, 
অরারে “আমি কর্তা” ভাবে মনে মে 
গুধ কন্ম ভাগকয়ি যথা পরিমাণ, 
তত্বজ্ঞানী ছাড়ি দেয় কর্তৃহাভিদানন 






ভা, কার্তিক, ১৩১৯] শ্রীমত্তগবদপীতা। . ৬৩৩ 


ইন্জিয়ে ইত্দরিয় কর্ণ, পৃথক্‌ জানি 
আপনি নিরন্তঞ্রহে ন্রিলিপ্ত থাকিয়া । ২৭-২৮ 
মুমতি প্রকৃতির গুণে ব্রেমোহিত, 
আসক্তি ধরিয়া রহে বিষয় বাপৃত, 
এ সব ভ্রমন্ধে নরে বিদ্বান যে জন 
নিরর্থক প্রচলিত ন|) করে কখন । ২৯ 
আমাতেই সন্ধ কন্্ করি সমর্পণ, 
অধাথ্বস্ম জ্ঞানের যোগে অবিচল মন, 
কামন|, মমতা, শোক করি পরিহার, 
মাত এ সমরে, বীর, কি কহিব আঁর। ৩০ 
এ আদেশে ধরি শ্রদ্ধা অন্গুয়া বজিত, 
&করম-বন্ধন মুক্ত হইবে নিশ্চিত নু 
দোষ দৃষ্টে যুক্তি মম না করি গ্রহণ 
সমূলে শ্বিনাশ প্রান্ত মুড অচেতন । ৩১-৩২ 
স্বভ[ব যাহার যাহ, শুন ধর্র্জয়, 
কর্ণের গতিও তার তাই অবিকল, 
প্রকৃর্তিই বলবতী সকল সন্ত, 
নিগ্রহে সহস্র চেষ্টা হইবে বিফল । ৩৩ 
ইক্ড্রিয় বিষয় ভেদে জন্মে অনুরশীগ, 
অথব। প্রবৃত্তি-বশে জনমে ব্রিাগ,, 
রাগ ছবেষ উতম্ট্র মোক্ষ বিদ্বকর, 
না হয় তাদের বশ মুমুক্ষু যে নরণ ৩৪ 
স্বধন্দন পরধর্ম্ম। পরধর্শী সুখসেব্য 
হয় য্ডি সর্ববাসগ-হুন্দরু 
তাহা ও জান্বিবে ত্যাজা, ৪ 
| নহে তাহা কল্ছু*শ্রেয়চ্কর | 
স্বধর্দম যদিও হয় অজহীন,, 
না ছাড়ে হমন্ি 


৬৩৪ 


কাম রিপু। 


ভারতী । . [ ভা, কান্তিক, ১৩: 


স্বধন্মে দিধন ভাল, 
পরধর্ ভয়ানন্ধ অত্তি । ৩৫ 
কার্জুন | 
মানুষে যে করে পাপ, কে তাহে কুরে প্রবর্তন, 
স্েচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রভু, সবলে করি আকর্ষণ ? ৩৬ 
/ 
রজোগুণোস্তব কাম কৃষ্ক-সাপ 
কভু আসে ক্রোধ রূপ ধরি, 
সর্ববভূক্‌ ছুষ্প,র সে মহাপাপ, 
তাহার সমন নাই অরি | ৩৭ 
বহি যখ। ধুমাচ্ছন্ন, 
অ'দর্শ বা+কলক্কে আবৃত, 
জগ।যু-আবৃত গন্ত, 
এই পাপে জগত দ্ব।দরিত ৷ ৩৮ 


দুম্পর অনল দম তার তৃষা মেটে কিরে? 
জ্ঞানীর সে চিরশক্র জ্ঞানেরে আসিয়া ঘিরে । 
মনোবুদ্ধি সবেক্রিয়ে করিয়া সে*'অধিষ্ঠ।ন, 


ক. 
মোহ-পাশে ফেলি নাশে দেহীর বিবেক-জ্ঞান । ৩৯-৪ ০ 


আগেই সঞ্বমি তাই ইন্দ্রিয়-নিচয়, 
পাপরূপী কাম-রিপু কর পরাজয়-_ 

যেই রিপু, মীনব-হৃদয়ে করি বাস, 
শান্তজ্ঞান আত্মজ্ঞান, উত্ভেপকরে নাশু। ৪১ 
দেহাদি বিষয় মাঝে ইন্্িয় প্রবর, ৫ 


আত্মা গরীরান্‌। তেমনি ইন্দ্রিয় হতে, মন মহত্তর, 


রথ 


বুদ্ধি-অন্ুগতঞ্মন, বুদ্ধিই প্রীধা ন, 
বুদ্ধি হতে, বুধ কহে, আত্ম। গরীয়।ন্‌। ৪২. 


গরীয়ান্‌ জানি জ্গাত্া আত্মাতে করি নির্ভর, 
কাম যে হুদ্ধর্য অরি ৰ হান তারে বীরবর। ৪৩ 


ইতি তৃতীয্লোহধ্যায়ঃ | 


ভ', কার্তিক, ১৩১০ ] তীর্ঘধাত্র! ৷ ৬৩৫ 


টিপ্ননী। 

২৭__সাংখ্যমতে ত্রিগুণা ত্বক প্রকৃতিই'কর্মকর্ত। । পুরুষ কষ্ৃত্ববিহীন, উদ।সীন, 
সঙ্গীম্বরূপথ প্রতিই কার্য করে, পুরুষ ক্ৃতাভিমানে ভাবে “আমি কর্তা” 
তত্বজ্ঞনী বাক্তি আত্ম।কে গ্তইন্দ্রির় ও কন্ম হইতে পৃথক জানিয়া এই অভিমান 
পরিত্যাগ পূর্বক বিষয়ে অনাসক্ত থাকেন । 

৩২5-জনুয়া-পরগুণে দোষারোপ করটি। 

৩৪--যে যে চ্মিষয় ইন্র্রিয়ের অনুকূল, তত্তদ্বিষয়ে সেই সেই ইন্জিয়ের অনুরাগ ও 
প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ। * এই রাগথ্েষ উভয়ই মোক্ষা'ভিলাধা ব্যক্তির বিরোধী, 

"অতএব উভয় বর্জনীয়। 

৪০__ইস্ডরিয় মন বুদ্ধিতে ক।মনার অধিষ্ঠান। 

কামন! উদ্রেকের পূর্ব্বে ইস্ত্রিয় প্রত্যক্ষ কনে মন সঙ্কল্প করে, বুদ্ধি বিবেচনা 
করিয়া স্থির করে। &এইহেতু এই তিনেতেই কামনার অধিষ্ঠান বল। হইয়াছে। 

২-৪৩-_ইন্দ্রিয়গণ দেস্বাদি বিষয়ের প্রকাশক, এজন্য দেহাদি বিষয় হইতে 
ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ । মন ইন্দ্রিয়গ্রণকে কর্মেপ্প্রবৃত্ত করে-ভমন নিয়স্তা, ইক্জ্রিয় মনের অধীন, 
এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধির সদসৎ-বিচাঁর ও ্রহণশক্তি আছে, এজন্য 
সংকল্পাত্বক মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আত্ম! পরমার্থ তত্বদরশী, এজন্য বুদ্ধি হইতেও 
শরীয়ান্। এই আত্মার আশ্রয়ে সর্ব সংহারক কর্ীরিপু দমন করিবেক। 


শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর । 


তীর্ঘযাত্রা । 


কিঘন্, পুর্বে শ্রীযুক্ত অঞ্জয়কুমার মৈত্রের মহাশয়ের 'দীতারাম, 
» পাঠ কার। লেখক হিন্দুরাঞ্। 'সীতারাম রায়ের রাজধানী 
*সহম্মতধুরেরু উপর নব্যবঙ্গের অত্র্টর বিষয় উর্মোখ কনিয়। লিখিয়াছেন 
যে, বাঙ্গালী এক্ষণে দেশভ্রমণ উদ্দেন্টে দার্জিলিঙ ও সিধলা গমন 
করেন, কিন্তু যে সনে দাড়াইলে তাহান্বম ললাটকলঙ্ক ধৌত হয়, সেই 


৬৩৬ তারতী 1 ্‌ ভা, কাণ্ডিক 


বাঙ্গালীর বীরত্বের লীলাভূমি সহশ্মদপুব দর্শনৈর ইচ্ছা ভ্রমেও 
. অনে উদয় হয় নখ। কথা কর়টী তামার হৃদয়ে আঘাত করে, 
সন্কর্প করি একবার এই পবিত্র গ্রীন দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক 
তাই আমার জীবনের প্রথম তীর্থধাত্রা বাঙ্গার্জার এই পুণ্য ত 
* মুখেই হইয়াছিল । 

যাইব ঠিক করিলাম বটে, কিন্ত মহম্মদপুর কোথায়, কোন 

৬ যাইতে হয়, কিছুই জানা ছিল না। সৌভাগ্ক্রমে যণোহর 

নিবাসী আমার এক সহাধ্যায়ী মহাশয়কে এই সঙ্কলের কথা 
তিনি এ বিষয়ে কিছু সংবাদ দিলেন । মহম্মদপুর তাহার ত 
মাসালিয়। গ্রাম হইতে ১৭১১ ক্রোশ । তিনি বুদ্ধ লোকে 
সীতারামের গল্প শুনিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিলেন £মতম্্দপুর 
ঘন জঙ্গলে আবৃত এবং ব্যাস্ববরাহাদি ছিংশ্র জতর আবাদ 
তবে বন্ধুবর আমরা! ইং তিন জন যাইলে আমাদের সঙ্গে ঘ 
সম্মত হইলেন । 

এই সংবাদে অনেকটা দিয়! গেলাম । তাহার পর বন্ধুবা 
মধো ধাহাঁর নিকটই এই প্রস্তাব উত্থাপন করি, তিনিই বলেন, 
সেখানে কি মানুষে যায়--হয় -বাঘে খাবে না হয় সাপে কাম 
আবার আজকাল পললীগ্রীমে ভয়ানক, কলেরা, মাালেরিয়] ত চির 
বন্দোবন্ত ফবিয়াছে, আমরা ভাই, শ্গাণের শ্ায়! এখনও সম্পৃ 
বিসর্জন করিতে পার নাই। (বন্ধুবর নৰ বিবাহিত )। 

যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর জজকজন "গণের মুতাশন্ঠ সহ 
লাভ হুইল, তাহার বাড়ীর* দরওয়ানও ষ্তাহার সঙ টি |, আদ 
যশোহরগ্তিত বৃদ্ধ পুর্ব্বেই দেশে গয্লাছিলেন। কর্ণ দিলি ক 
প্রথমে তীহার বাড়ী যাইব। & * 


'কখামত আমার বন্ধু তাহধর দরওয়াদ এবং স্বাম ৮ই এপ্রেল 


ভ।, ক্লার্তিক, ১৩১* ] তীর্ঘযাত্রা। | -... শড 


বার ১*টার গোয়ালন্দ মের্লে উঠিলাম। প্রথমে কুমারখালির টিহি 
রি, সেখান হইতে কাদিরপুরে আম্বাদের এক পরিচিত ভদ্রলোহে 
বীটা যাইবার?কথা হয়, তিনি আমাদের মাসালিয়! পর্য্যস্ত নৌক! ভা 
করিয়া! দিবেন। ণ 

রাত্রি ছুই ঘণ্ট। থাকিতে গাড়ী আমাদের তিনজনকে কুমারখালি 
নামাইয়া দিল। ষ্টেশনে বসিয়া রাতিটুকু অতিবাহিত করিঞ্কে হুইচ 
বাড়ী হইতে কিছু জলখাবার লইয়া! গিয়াছিলাম, তাহার সন্ব্যবং 


-করিয়। কাদিরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম । খোকসায় নামি 


আমাদেরৎস্থবিধা হইত, কিন্তু রেল গাড়ী সেখানে থামে না, ত 
কুমারখালির টিকিট করিতে হৃইয়াছিল** সেখান হইতে কাদির 
প্রায় & মাইল পষ্ঠ। 

উচ্চ রেলের রাই ধরিয়া, উভয় পার্খে বিস্তৃত গাতরশো 
সন্দর্শন করিতে করিতে পথ অভিবাহন গ্যড়ট মনোরম । অধিক 
ক্ষেত্রেই কৃষক লাঙ্গল দিতেছে, কোন কোন ক্ষেত্র আগাছায় 
হইয়। পুষ্পশোভিত হইয়াছে, মধ্যে কেও ক্ষেতে ইস্ত্বর চারা € 
যাইতেছে । .কচিৎ একটা ক্ষেত্রে এখনও গম কাটা হয় নাই, তাহা; 
মাথা দোলাইয়া যা আমাদের একটু অভ্যর্থনা করিল। নি 
একটা বিলে কতকগুলা মাছরাঙ্গা পাখখ উড়িয়া উড়িয়া! হঠাৎ ₹ 
ছে মারিতেছিল €ঝাপের মধ্য হইতে কে$কিল, দোঞ্েল, পা 
প্রভৃতি সমবেত চেষ্টায় এঁক্যতান বাদন আরম্ভ করিয়া দিল। প্রা 
সমীরণ রহিম রহিয়। পথিপাস্থনি বাবলাগাড্চুর ফলশুলি ঈষৎ দোলা 
আমাদের ঢাদবী ফুঃফুর করিয়া উড়াইয়া দিতেছিল।, স্থানে হং 
আক্রুযুশের প্রাস্তসীমায় পাদপরাশির গাড় স্টামঙ বেখা গ্রামের অ 
ঘোষণা করিতেছিল।. '. * 

 অ্ীদিরপুরে ঠঁ্লোকের বাড়ী, গৌছিবার কিছু পরেই 


৬৬ ভারতী । [ ভাঃ ফার্ডিক। ১৩১৮ 


বাঙ্গালীর বীরত্বের লীলাভূমি শহন্মদপুর দর্শনের ইচ্ছা ভ্রদেও তাহাদের 
মনে উদয় হয় নধ। কথা কয়টী আপমার' হৃদয়ে আঘাত করে, তখনই 
স্বল্প করি একবার এই পবিত্র টান দর্শন করিয়া চক্ষু সাঁ্থকণ করিব। 
তাই আমার জীবনের প্রথম তীর্ঘযাত্রা বাঙ্গাঞ্জার এট পুণা তীর্থাভি- 
মুখেই হইয়াছিল । 

যাইব ঠিক করিলাম বটে, কিন্তু মহন্মদপুর কোথায়, কোর্ট পথে 
২ যাইতে হয়, কিছুই জানা ছিল না। সৌভাগক্রমে যণোহর ভেল৷ 
নিবাসী আমার এক সহাধ্যায়ী মহ্াশয়কে এই সঙ্কল্পের কথা বলিলে” 
তিনি এ বিষয়ে কিছু সংবাদ দিলেন । মহম্মদপুর তীহার জন্মাভ়িমি 
মাসালিয় গ্রাম হইতে ১৭১১ ক্লোশ। তিনি বুদ্ধ লোকের মুখে 
সীতারামের গল্প শুনিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিলেন /মতল্মদপুর এক্ষণে 
ঘন জঙ্গলে আবৃত এবং ব্যাবর্হাদি কিংশ্র জর আবাস স্তান। 
তবে বন্ধুবর আমরা দ্ুই' তিন জন যালে আমাদের সঙ্গে যাইতে 
সম্মত হইলেন। ূ 

এই সংবাদে অনেকটান। দিয়! গেলাম । “তাহার পর বন্ধুবান্ধাবের 
মধ্যে বাহার নিকটষ্ট এইু প্রস্তাব উত্থাপন করি, তিনিই বলেন, আরে 
সেখানে কি মানুষ যায়--হয় 'বাঘে খাবে, না হয় সাপে কামড়াব। 
আবার আজকাল পন্দীগ্রামে ভয়ানক, কলেরা, ম্যালেরিয়া ত চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্ত ফবিয়াছে, «আমরা ভাই, গণের নায়! এখনও সম্পূর্ণরূপে 
বিসর্জন করিতে পারি নাই। (বন্ধুবর নব বিবাহিত )। 

সাহা হউক, অনেক চোর পর গজঁকজন গণের যয়ৃতাশ্ত সহযাত্রী 
লাভ হইল, তাহার বাড়ীর* দরওয়ানও তাহার সঙ্গ কইল 1, আমাদের 
যশোহরপ্ঠিত বৃহ্ধু পুর্বেই দেশে [গয়াছিলেন। কর্ণ! ছিতু আমন 
প্রথমে তাহার বাড়ী যাইব। 

'কখামত আমার বন্ধু তাহধর দরওয়াঙ্গ এবং স্বামি ৮ই এষ্র্রেল মজল 


ভা কার্তিক, ১৩১]. তীর্যযারা। . : -. কার 


বার ১০টার গোয়াল হের ইঠিলাম। প্রথমে ধার টিকিট 
করি, সেখান হইতে কাদিরপুরে আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের 
বঁটা যাইবারগ্কথা হয়, তিনি আমাদের মাসালিয়। পথ্যস্ত নৌকা ভাঁড়! 
করিয়া দিবেন । ঙ 

রাত্রি ছই ঘণ্টা থাকিতে গাড়ী,আমাদের তিনজনকে কুমারখালিতে 
নামাহয়া দিল। ষ্টেশনে বসিয়া রাতিটুকু অতিবাহিত করিভ্তে হইল। 
বাড়ী হইতে -ক্ছি জলখাবার লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার সম্ধাবহার 

»-্করিয়া কাদিরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম । খোকসায় নামিলেই 

আমাদের প্নুবিধা হইত, কিন্তু রেল গাড়ী সেখানে থামে না, তজ্ন্ 
কুমারখালির টিকিট করিতে হইয়াছিল»* সেখান হইতে কাদিরপুর 
প্রান়্ ৫ মাইল পষ্ঠ। 

উচ্চ রেলের রা ধরিয়া, উভয় পার্খে বিস্তৃত গাস্তরশোভা- 
সন্দর্শন করিতে করিতে পথ অভ্িবাকন গ্যড়ট মনোরম। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই কৃষক লাঙ্গল দিতেছে, কোন কোন ক্ষেত্র আগাছায় পুণ 
হইয়। পুষ্পশোভিত হইয়াছে, মধ্যে কেও ক্ষেত্রে ইশ্বর চার দেখা 
যাইতেছে । -ক্কচিৎ একট! ক্ষেত্রে এখনও গম কাটা হয় নাই, তাহারাই 
মাথা দোলাইয়া যা আমাদের একটু অভ্যর্থনা করিল। নিকটস্থ 
একটা বিলে কতকগুলা মাছরাজ পাখখ উড়িয়া উড়িয়া হঠাৎ ক্লে 
ছে! মারিতেছিল। ঝোপের মধ্য হইতে কেকিল, দোস্তেল, পাপিয়া 
্রস্থৃতি সমবেত চেষ্টায় কাতান বাদন আরম্ত করিয়া দ্দিল। গ্রাতঃ- 
সমীরণ রহিত হিয়া পথিপার্শ বাবলাগাডের ফলগুলি ঈষৎ দোলাইয়ী' 
আমাদের চাদর ফুরুর করিয়া উড়াইয়। দিতেছিল। স্থান স্থানে 
আহ্ুশের গ্রান্তসীমায় পাদপরাশির গাঢ় শ্যামল রেখা গ্রামের আশি 
ঘোষণা করিতেছিল।. * 

 -কাদিরপুরে লোকের বাড়ী, গৌছিবার কিছু গরেই, ভয়ানক 


৬৩৮ ভারতী । ড়, কান্তি, ১৩১৬ 


বড়ি আরস্ত হইপ। (আমাদের দেঁদিন আর: গারো 
হইল, 'লা। 

' দেদ্দিন তাহাদের বাড়ী ইন পুরীর পাঠ 
হইগ্নাছিলেন, তাহারাই আমাদের পাক করিদা দিলেন। উঁনিলাম 
ওনিকম্থ মস্ত গ্রামেই এই মকল পাণ্ডাগণ জগুনাগক্ষেত্রের তরী সংগ্রহ 
করিবার€ জন্ট ঘুরিয়া বেড়ান, সকলেই তাহাদিগকে আদর ধরিয়া 

রি ছুই তিন দিনের জন্ গৃহে স্থান দেন। পাও। ঠাকুর অনেকটা দেশী 
হইয়া গিয়াছেন--তিনি বাঙ্গাল! লেখাপড়। জানেন এবং ম্যালেরিয়ায়, 
ভোগেন। পার্বববর্তী সমুঘায় গ্রামের ভদ্রলোকের নামও সম্পক 
তাহার কঠস্ব। মধ্যে একজন ছুট লোক পাও মহোদয়গপণকে মা 
বিপদে ফেলিয়াছিল। তাহারা একাদশীর উপখসের পৌরাণিক 
ইতিহাস বলিতে অন্থুরুদ্ধ হইয়া, অনেক সংলগ্ন প্রলাপ বকিয়া 
অজ্ঞানতা গোপন করিসার এয়াস পাইগাছিলেন | 

পরদিন প্রত্যষে গাত্রোথান' করিয়া থোকসার ঘাটে মৌকারোহণ 
করিলাম, লাঙ্গণবাধ পর্যন্ত ্টাড়। হইল এক'টাকা। মধুমতীর দৃষ্ত 
দেখিতে দেখিতে এবং পেরম্পর কণাবার্তায় কম্মবিহীন ঘণ্টা করটা 

কাটান গেল। মধুমতী পদ্মার শাধাবিশেষ, ইহাতে জোয়ার তাঁটা 
নাই কেবল নীচেরদিকে একটানা শ্রোত। নদীটি কলিকাতার নিকটস্থ 
ভাগীরথীর অপেক্গ কিছু কম প্রশস্ত কিন্ত এই গ্রীন্মকালে ইছার 
এক চতুর্থাংশ মাত্র জল; অবশিষ্ট ভাগে চর্তা পড়িয়াছে। ইহাতে 
কুমারের বেশ প্রাহূর্তাব, অমর! একস্থানে হই! কুমারকে,চড়ায় গুইয়া 
রোদ পোহাইঠে দেখিলামশ নদীর গড় কোনও* স্থানে একেবারে 
খাড়া, সেখানে শত শত শালিকে বাস, প্রাচীরগাতরে পায়রঞর ৫ 

তায দখা নে স্থানে পরিজ নীলকুটির ভয় অটালিকা দ্ীগর্তে 
অর্জানিয়র্জিত হইয়া কালের মচিমা কীর্তন করিতছে। বেলা তৃতীয় 


ভা, কাষ্িক। ১৩১১ ] তীর্থযার।। ৬২৯ 


প্রহরে সময় নৌক। লাঁর্নবাধ পৌছিলু। লারলরধীধ হইতে প্রান 

ক্রোশ খানেক পথ হাঁটি মাসৈলিসার বন্ধুর বাড়া যাইয়া উম 

সেদিন বৃষ্পর্তিবার, মাসালিয়ার হাট ছুইতৈ দোকানি পসারি ,কেছ: 

কাড়ি হাথায় করিয়া, কহ বীক কীধে, কেহ গরুর গাড়ীর সঙ্গে 

বাড়া ফিত্রিতেছে। তিন চার ক্রোশ দুরের গ্রামবাসীরাও এই হাট 
ঙ 

করিয়াঞ্াঠী। বৃহস্পতিবার ও রবিবার হাট বসিয়া থাকে । 

বন্ধুর বাটা” একদিন বিশ্রাম করিয়া মহম্মদপুর অভিমুখে রওনা 
গুহইলাম, এইখানে ছুই একটী কৃষকের সহিত পরিচয় হয়। -ব্রাঙ্গণ, 
কারস্থ প্রর্জতি সন্ত্রস্ত পরিবার আপনার! চাষ করেন না, মুসলমান 
বা চগ্াল চাষার সহিত আধাআধি বধরায় জমি বিশি করিয়া থাকেন। 
এই চাষাগ! দেনায় চ্ু্বিয়া আছে, তাল ফসল ছইলেও ছয় মাসের অধিক 
আহার সংগ্রহ হর না--এক বৎসর অজন্মা হইলে. ইহারা দীড়াইয়া 
মারা যাইবে । এ অঞ্চলে হিন্দুসুসলমানে বেশ সন্ত্রীতি দেখা যায়। 
আমার বন্ধুর এক মুপলমান প্রজার প্রভৃভক্তি দেখিয়া বিশ্মিত হইয়া" 
ছিলাম। সে লাঠিখেল! জানে, বন্ধু তাহার।[নকট লাঠিখেলা শিখিতে 
চায়। কিন্তু সেকিছুতেই রাজি হুইল না--কেবল হাদে আর বলে, 
“আপনি মুনিব--মাপনার গায়ে বাড়ি মারৰ ক্ঠাম্বাই।* 

এ অঞ্চলের গ্রাষবাপীদদের বিবয়ে, যাহা দেখিলাম ও বন্ধুর নিকট 
শুনিলাম তাহাতে বড় হঃখ হইল ?* প্রতিবেশিগণের মধ্যে সৃস্তাব নাই 
--সকলেই অপরের মন্তচেষ্টা করিয়া থাকেন। মিথ্যা মোকদ্দম। 
সাজাইতে ও পরের কুৎসা রটাইতে মকলেই পটু । | 

কিছুদিন পুর্ঝ লাঠি ঈুক লইয়া ভ্তলবদ্ধ হইয়া গ্রামে গ্রামে 
ত্াঙগা হইত, এক্ষণে পুলিসের.শাসনে সকলে লাঠি ছাড়িয়া মোরুদষ। 
বব্াহে কিছুদিন পুর্বে এই স্থানের চাষা! অত্যাচারী নীর্কর- 
দিকে গঙ্জয়ে সময়ে লাঠি প্রন্দান কৃষি) কিন্ধ হায়, বায়ালী সে. 
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বীর্য করুনশঃ হাবাইতেছে, যাহা হউর্ক ভৃইশত তংসর পুর্বে যে, 
এই দেশের লোক নবীবের সহিত মু করিয়্ছল তাহা বেশ বিশ্বাস 
যোগা ; এ এ বুটিশ গবণমেট আমাদের এমনই শান্তি রাখি 
ছেন যে, আমাদেব সমস্ত শৌর্দাবীদা তাকবাারধলাপ পাইতে বসিয়াছে 
+. শাঁনিনার ভোব গাকিণন গান সয়া মারার পপ ধরিলাম 
একট «নড মাঠ পার 5ইর! কমান” রঃ শর নত ভইলামি চি পা 
এক শাঁমে জন কয়েক গোলা এক দ প মাটা কাপড় বনিতেছে 
দেখিলাম । এখানকার রুষকরা একট শাঁপড পরিষা। পাক । এং 
সময়ে জগত্প্রসিদ্দ বাঙ্গাল'র বস্ত্রবাবনত, এ্রগাণ এইরূপ হীন দশ 
প্রাপ্ত হইয়াচে--অথচ তাড়াতে আমাদেন ষগান্তব্যাপী নিদ্রীর কোনও 
ব্যাঘাত ঘটে না! পরমেশ্বর এদেশকে রক্ষ। করুন । 
ঘাটে আসিয়া দেখি হ্গালবিষ্কীন একখানি একমাত্র দাড়বিশি 
নৌকায় পানী দীড়াইয়! মাছে । শাপালিয়ার বন্ধ তাহাকে গিয় 
বলিলেন, আমরা মাসালিয়ার হালদারর'--শ্ুনিয়া! পাপী ভীহাহে 
নৌকা ছাড়িয়া! দিয়া আগ্চুলার কাজে চলিয়া গেল । তখন খাণমাও 
সযোগা সঙ্যযা শী সেই কণ্ঠদণ্ড চালাইয়া ড় এ হাল উভয়ের কাজ 
করি আমাদের পার করিয়া! দিল্লন-__. নাকাটা টানিয়া কাদা 
আট্কাইয়া রাখিয়া দিলেক। শুনিলাম এই পাটনী নিকটবর্তী গ্রামের 
ভপ্রপরিবৃরের নিকট *হইতে গ্রতি বইসর এবং বিবাহ আদ্ধাদি উপল্ে 
আট আনা এক টাকা করিয়া বিদায় পাইয়া থাকে--যখন এই পরি- 
বারের কোন? লোক বো তাহাদের কুটুম্ব নদীপার হর, পানী 
তাহাদের ।খনাপরসায় নোভা! ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া *্যাঁর। আবশ্তা নদী 
অপ্রশস্ত না হইলে €ইরূপ হওয়া অসম্ভব । 
বিন্ৃত-চাবের ক্ষেত্রের মুধা দিয়া, কখন বা গ্রামের নী দিয়া, 
চাষাদের মাগুয়ার পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতে 
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লাগিলম। ক্রমে শৃর্ধ্েক উত্তাপ ওুখত্ধ, হইক্জ। উঠিল, ছে, ছে 
চাষার ছেলে বড় বড় বাক কাধে কন ক্ষেতে চাষান্ঠ জন্ত ভাত ডাল 
লইয়া চঙ্িতেঞ্লাগিল। তথাপি মাগুর আর আসে না, সকলেই বড় 
ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আমার অন্তর বন্ধু মনের হুঃখে গান ধরিলেন, 
সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙে | 


“গগনে গরজে ঘন বছে খর সমীরণ 
কুল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।' 
মাসালিয়ার বন্ধু বলিলেন 'এত যদি ভয় তবে টি ছেড়ে এলে 
কেন? গায়ক গাহছিলেন-- ৪৪ * 
'ভাসল তরী সকান বেলা; ভাবিলাম এ জল খেলে 
মধুর ব্চিষ বায়ু ভেসে যাব রজে। 
যাছ। হউক অবশেষে উরুদেশ পধ্যন্ত *্জলে ভুবাইয়৷ পার হুইয়! 
মাগুরার হাটে উপস্থিত হইলাম । মাগুরা এই স্থানের মহকুম। আদালত, 
এপ্টান্স স্কুল গ্রভৃতি ঝয়েকখান কোঠাঝ্সুড়ী দেখিতে পাওয়া যায়-_ 
এ অঞ্চলে কোঠা বাড়ী বড়ই হুলভ-_ কুঁড়েঘরগুলও কেঘল ছাঁচা 
বেড়ার--মাটির প্রাচীর নাই । এই গ্রীন্ষকালে গ্রামে প্রায়ই স্থানে 
স্থানে অগ্নিকাণ্ড হুইয়। অনেক ক্ষতি কর্। খোলার চালের ঘর 
হুইলে ও মা্টীর* প্রাচীর শঁদলে অগ্ষি ভুইতে বিশ্লেষ অনিষ্ট 
হয় না। ৬ 
এক ছোটুটেলে আমর। আশ লইলাম 5 দশ পয়স৷ দিয়া নামু মাত্র 
মতন্তযুক্ত মোটা? চালের ভ্কত উদরম্থ করিতে হইল, আবার গু 
* বঙ্গের হু অতিরিক লঙ্কা, কলকাতার গিঁহ্বাকে ধর্কছু প্রপীড়িত করিল। 
“মামার” কলিকাতার বদ্ধ ুবধণিকি-সম্্রদারতৃক্ত ) এই জন্প্রদায় 
'অল্লাহান্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ । তিনি ত আহারের যোগাড় দেখিয়া নাম 
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মাত্র হাতে সুখে করিঞেন । , আমরা ঠার্টী করিয়া বলিলাম, “এইরূপ 
আহার করিজ্েই তুমি একজন [ঘীর হইয়া উঠিবে ! তছত্বরে বন্ধু 
রলিলেন, তা বুঝি জান না,&-আজকালকার দিনে অগ্্রীহাী জার্তিই 
বীর হুয়। জাপানীদের দেখ না ?” ৫ 

মধ্যাহে সেই হোটেলে বিশ্রাম করিয়া বৈকালে বিনোদপুরা ভিমুখে 
যাত্রা করিলাম । মাগুরা হইতে মহম্মদপুর পথ্য্ত 'মাইলস্টোনযুকত 
পাক। রাস্ত। দৈথখ্যে ১৪ মাইল। তথাকার লেকের মতে মাসালিয়া 
হইতে মাগুরা ১০ মাইল। মাসালিয়া হইতে মহম্মদপুর ২৪ মাইল" 
পথ। এ 

সেই চটী হইতে বিনোদ্নপুর-নিবাসী একজন অন্নবয়স্ক ভদ্রলোক 
আমাদের সঙ্গ লইলেন। তিনি বোধ হয় একবার রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন 
_তাই কথায় কথান্প তিনি বলিতেন, '্ম্যাখার্নে এমন, কিন্তু রঙপুরে 
এই রকম।” তারপর খন তিনি গুনিলেন আমরা নিরাশ্রয় অবস্থায় 
বিনোদপুরে যাইতেছি, তাহার বোধ হইল আমর] তাহার বাড়ী উপস্থিত 
হুইব__তিনি রাস্তার মধ্যে *€কান স্ানে বসিয়া রহিলেন-কিছু পরে 
বাড়ী যাইবেন। আমর! চলিতে লাগিলাম। পথে একজন কাচা 
ছধ বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, তাহার নিকট হইতে প্রায় ছুই সের 
ছু্ধ, ছয় পয়সায় কিনিয়। তিনজনে "খাইলাম | 

প্রায় সন্ধার সময কুষ্ারনদ পুনরায় পীর হইয়া বিসোদপুর পৌছিলাম। 
সেখানে মাপালিয়ার এক ব্রাহ্মণের কুটুম্ব বান ফরেন, তাহার নামমাত্র 
জানা ছিল। দায়ে পড়িয়া তাহারই ভ্রাড়ী অতিথি হইলাম। তিনি 
কেন অ্রসয়্ভাবে আমাদের কিছু সুড়ি, কিছু কথাবার্তার পর কিছু 
চিড়ে ও বাতাসাংদিলেম, (এখানে ইহাই হইতেছে জলযোগ) ও ই একটা 
ঘর এ বাড়ীর ভিত্র “চলিয়৷ গেলেন। তাহার এইয়প 
ব্যবহার লু 
১ সিনা ননদ অভদ্ত্রাচি্ (পরীগ্রাদে 
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কোনও ভদ্রলোক এরূপ কক্ষেন ন1)__কিন্ত আমি স্ভাবিলাম তবুত 
আশ্রর পাইয়াছি-_তজ্জন্ত তাহাকে ধন্সযাদ 'দিতে হয়। | 
* পরদিজ্ গ্রত্যুষে গাত্রোখান করিক্/ মহল্মদপুরের পঞ্চ রাস্তা 
ধরিলাম | ইহারই মধ্ডে ছুই একজন কৃষক, ক্ষেত্রে আসিয়! হলচালন। 
আরম্ত করিধ়াছে। রাস্তার উভয় পার্থের বিস্তীর্ণ মাঠ দেথয়। মনে: 
হইতে গুলর্গিগল, একদিন এই সকল স্টানেই বাঙ্গালী ও মোগন্ধে ভীষণ 
যুদ্ধ হইর়! গিয়াছে ।-_কিন্ত এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র লোপ পাইন্াছে। 
হী'যে কৃষক আপনার মনে চাষ দিতেছে, উহ্থাকেও জিজ্ঞাস! করিলে 
সে সীতারামের কাহিনী বলিবে ও সেই স্বাধীন রাঞ্জার প্রশংসা 
করিবে। কিন্তু তাহার মনে কোনও ভাবতৃরঙ্ক উঠিবে না-_বাঙ্গালী 
স্বাধীনতার মর্যাদা বুঝে না। আমাদের, উদ্দাম করনায় কিন্ত মহম্মদদ- 
পুরের সেই দিন সম্দুঙ্ধে দেখিতে পাইলাম, যে দিনের বিষয় কবি 
অবস্থাস্তরে লিখিয়াছেন-__ | 
এসেছে সে একদিন। 
লক্ষ প্রাণে, শঙ্কা জানে 
না রাখে কাহারও খণ। 
জীবন মৃত্যু পায়ের ত্য 
চিত্ত ভাবনা হটীন। ও 
পঞ্চ নৃদীর ** ঘিরি দশ'তীর 
$সেছে সে এক দিন ! 
এই সকল মাঠ যেন স্বাধীনতার সমরক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল, যুযুতহুবীক়গশকে যৌন উক্ষেকর সনথুখে, দেখিতে লাগ্রিশাম-_শক্ু" 
২বিমর্দী বা্গীলী বীকধের সিংহুনাদ যেন' কর্ণে গ্তবেশ, করিরা শরীর 
ইন্টকিউ্করিয়া দিল-_দ্বেশ-কাল-গাত্র, বিশ্বৃত হইলায়, অজ্ঞাত্তসারে 


জামানের মুখ হইতে “ সা স্শযকুহিতয সানী: 


বেল! দশটা সমর, একহারা৷ একট: বাশের বেছু গার & 
মহম্মদপুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম 1 এই "রায়ে একট বু 
বাজার ৰ্ম--কিন্ত হোটেলের মত কিছুই নাই। হুতগ্রাং খাত 
মামরা স্থানীয় ভদ্রলোকের আতিথেয়তার উপর নির্ভর করিলা 
( আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তির এক আত্মীয় মাসালিয়ার় উত্তরব 
চাকদহঃগ্রামে বাস করিতেন। চঁকদহ হইতেই তাহার নাম,খআম 
গুনিয়াছিলাম-_এক্ষণে তাহারই বাটা অতিথি হইলাম"! দণ্ড মহান 
তখন পীড়িত, ঠাহার স্ত্রীও তখন কুপ্নাবস্থায়। তথাপি তিনি আমাদে 
পিতৃতুল্য স্নেহের সহিত যেরপ স্থন্দর আহাধের ও 1বশ্রামের আয়োজ 
করিয়াছিলেন-_-তাহাতে আমরা মুগ্ধ হুইয়া গেলাম। বাছার 
পলীগ্রামে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন__ভদ্রলোকের 
বাড়ীতে অতিথির কিরূপ যত্র হইয়া থাকে । এই কারণেই হোটেল না 
ঢাকিলেও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে বিশেষ কষ্ট হয় ন1। 
আমাদের মহম্মদপুর আগমনের উদ্দেস্ত জানিতে পারিয়া, তিনি 
তথাকার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকাত্ত দে মহাশয়ের 'লর্থিত 
এবং বশোহরের হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত 'সীতারাম' প্রবদ্ধ পাঠ করিতে 
দিলেন, তাহাতে স্থানীয় অনেক প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া দে মহাশয় 
আমাদের কতজ্ঞত।র পাত্র হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে, দে মহাশয়ের 
সঙ্গে আমাদের পরিচ হইল, তি্সি আমাদের সছুদ্দেশ্ের £ শংসা 
করিয়া কষ্টশ্বীকারপূর্বক সেই হিন্দু রাজঝ্লানীর ধ্বংসাবশেষ সমূহ 
দেখাইয়া দিলেন। 
মহন্মদপুর এককালে, বহভনাকীধু 'মুদ্ধ লগা “ছিল। রাজ! 
লীতারাম রায়ের উদ্চস্ত ছিলযে, এই নগরের মধ্যেই সমুদাক্রসম্প্রাদায়ের 
লোক বাল কারিবে, যাহাতে কিছুকাল মোগলকর্তৃক' কবরী হর 
থাকিলেও, নমাজের মধ্যে কোন বিষয়ের অভাব অনুতূনত: 
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দক্ষিণ রাড়ী, বারেক, *ও বঙ্গ এই চারি প্রকার কারস্থ, ক, 
কনৌজি তরাহ্ষণ, নানা জাতীয় শিল্প প্রভৃতি দেখা যায়ী। চতুর্দিকে 
পুফরিণী খনন করিয়া, নানা সুদৃশ্য সৌধ ও মন্দিরাদি নির্শীপ কিয়া 
তিনি এই স্থানটা পরমণ্রমণীয় করিয়া তুলেন। চতুর্দিকে গড় নির্মাণ 
*করিয়। ও মুগ্নক্ন প্রাচীর তুলিয়। তিনি ইহাকে শক্রুর অতেস্ত করিয়া- 
ছিলেন। সই গড় এখনও বর্তমান আছে। 
যখন এই স্বাধীন নগর মুসলামনকবলেপতিত হইল, তখন নবাৰ 
মুরসিদকুলি খা এই স্থান তাহার দেওয়ান নাটোর-রাজ রঘুনন্দনকে 
জারগীরম্বরূপ প্রদান কৰেন। এই সময় হইতে মহম্মদপুরেই এই 
অঞ্চলের নাটোরের সদর কাছারি হইয়া আদিতেছে। তখনও নগরের 
সমৃদ্ধির কোন হানি হয় নাই। পরে উনবিংশতি শতাব্বীর মধ্যভাগে 
এক মহামারী আসিয়া! জনাকীর্ণ রাজধানীবেশহিংম্র জস্তর আবাসভৃমিতে 
পরিণত করিয়াছে । এক্ষণে জঙ্গল অনেকট। পরিফার করা হইয়াছে 
বাসম্থানও সংখ্যায় বাড়িয়াছে। বাঘ এখনও দেখিতে পায়। যায় 
বটে, কিন্তু তাহার! মান্য খায় না।, * 
এক্ষণে দ্রষটব্যের মধ্যে আছে রামসাগর, কষসগর ্রভৃতি* কর্েকটা 
অতি প্রকাণ্ড পুফ্রিণী, *নগরপ্রদক্ষিণকারী গড়খাই এনং করেকটা 
ভগ্ন মন্দির এবঙুরুুজবাটীর ভগ্নাব্শষ মাঅ। * | 
রামসাগিরের মত প্রকাণ্ড পুফরিণী নাঁকি নিয়ধঙ্গে কাধ নাই। 
স্বাদ আছে প্বীরসেনাপত্তি ফেনাহাঢতীর তীর যত গিয়াছিল। তাহা 
অর্ধেক পথ অবলঙ্বন করিয়৷ এই পুষ্করিগী খনন করা হয়। জর্ 
'যে সরে এই অঞ্চলে এবড়াইতে আসি, 'জখন-নর্ীর পান্থ 


ভারতী । [ ভা, কান্তিক, ১৩১, 


'বেলা দশটার সময়, একহার! একট: বাশের ল্হে পার হই 
মহন্মদপুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম এই গ্রামে একট. হাঃ 
বাজার বর-_কিন্ত হোটেলেকু মত কিছুই নাই। ছুওাং কবে 
আমর স্থানীয় ভদ্রলোকের আতিথেয়তার উপর নির্ভর করিগাষ।, 
আমাদের পন্লিচিত কোন ব্যক্তির এক আত্মীয় মাসালিয়ার উত্তরবর্থী 
চাকদহ,গ্রামে বাস করিতেন। চাঁকদহ হইতেই তাহার হাম আমরা 
ুনিযাছিলাম_এক্ষণে তাহারই বাটা অতিথি হইলাম দত মহাশয় 
তখন গীড়িত, তাহার স্ত্রীও তখন রুগ্রাবস্থায়। তথাপি তিনি আমাদের, 
পিতৃতুল্য গ্নেহের সহিত যেরূপ সুন্দর আহারের ও বিশ্রামের আয়োজন 
করিয়াছিলেন_-তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। যাছারা 
পল্লীগ্রামে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারাই ্গানেন__ভদ্রুলোকের 
বাড়ীতে অতিথির কিরূপ যত্ব হইয়া! থাকে । এই কারণেই ছোটেল না 
থাকিলেও গ্রামে গ্রামে ভ্রমূণ করিতে বিশেষ বষ্ট হয় না। 
আমাদের মহম্মদপুর আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া, তিনি 
তথাকার পোষ্টমাষ্টার যুক্ত বাবু বরদাকান্ত দে মহাশয়ের 'লখিত 
এবং যশোহরের হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত 'সীতারাম' প্রবন্ধ পাঠ করিতে 
দিলেন, তাহাতে স্থানীয় অনেক প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া দে মহাশয় 
আমাদের কৃতজ্ঞতার পান্ধ হইয়্াছেন। কিছুক্ষণ পরে, দে মহাশয়ের 
সঙ্গে আমাদের রিচ হইল, তির্সি আমাদের সহুদ্দেশ্ের এ শংসা 
করিয়া কষ্স্বীক পূর্বক সেই হিন্দু রানীর ধ্বংসাবশেষ সমূ 
দেখাইয়া দিলেন। 
গত একা বাকী গন ছিল রা 
সীতারাম গায়ের উদ্্শ্ত ছিল'যে, এই নগরের মধ্যেই সমুদা সম্প্রদায়ের 
লোক বাঁস কািবে, যাহাতে , কিছুকাল মোগলকর্তৃক কবরী হইর। 
থাকিলেও, সমাজের মধ্যে কোন বিষয়ের অভাব অনুডুন্ত- 





তা, কার্িক, ৯৩২ ভীর্খযাত! টি 
হইবে না। তিনি নানান হইতে শিপ সি গাধা পা 
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দক্ষিণ রাড়ী, বারেক, ৯ও বরধজ এই চারি প্রকার কারস্থ, র শু 
কনৌজি ্া্মণ, নানা জাতীয় শির প্রভৃতি দেখা হার্ট চতুর্দিকে 
পুফরিধী খনন করিয়া, নানা নুমৃণ সৌধ ও মন্দিরাদি নি 
তিনি এই স্থানটী পরমণ্রমনীয় করিয়। তুলেন। চতুর্দিকে গড় নির্মাণ 
*করিয়৷ ও মৃষ্নর প্রাচীর তুলিয়া তিনি ইহাকে শত্রুর অতেম্ব কযিয়!- 
ছিলেন। সই গড় এখনও বর্তমান আছে। 
যখন এই স্বাধীন নগর মুসলামনকবলে্পতিত হুইল, তখন নবাব 
মুরসিদফুলি খা এই স্থান তাহার দেওয়ান নাটোর-রাজ রঘুনন্দনকে 
জ্ারগীরন্বরূপ প্রদান করেন। এই সময় হইতে মহম্মদপুরেই এই 
অঞ্চলের নাটোরের সদর কাছারি হইয়া আঙ্গিঠেছে। তখনও নগরের 
সমৃদ্ধির কোন হানি হয় নাই। পরে উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে 
এক মহামারী আসিয়৷ জনাকীর্ণ রাজধানীবে*হিংঅ জন্তর আবাপভূমিতে 
পরিণত করিয়াছে । এক্ষণে জঙ্গল অনেকটা পরৈফার করা হইয়াছে 
বাসস্থানও সংখ্যায় বাড়িয়াছে। বাঘ এখনও দেখিতে পায়. বায় 
বটে, কিস্ত তাহারা মান্য খায় না।, 
এক্ষণে দ্রষটব্যের মধ্ে আছে রামসাগর, কৃষ্ম'গর প্রভৃতি” করেকটী 
অতি প্রকাণ্ড পুফরিণী, *নগরপ্রদক্ষিণকারী গড়খাই এনং 
ভগ্ন মন্দির এবওরাজবাটীর ভগ্নাব্রশষ মাত্র। * 
রামসাগারের মত প্রকাণ্ড পু্রিণী নাঁকি নিয়বদে জা মাই। 
খবাদ আছ "্বীরলেনাপতি ছেনাহাটীর তীর যতদুর গড়ার, তার 
অর্ধেক পথ অবলগ্থন করির়। এই পুক্রিলী খনন কর! ছয়। গুর়ান। 
যে লয়ে এই অঞ্চলে এবড়াইতে আমি, ভখন নদীর পার্থধারী এরযালি 





রি 


ছিঃ ভারতী ।... [আকা 


ভিন্তরবা বড় জলাভাব| ছাসালিযাি আমরা বেয়প জপরিছীয় 
জলে ন্গান করিয়াছিলাম তাহপুর কর্থী মনে হইলে এখনও বণ! হয়। 
কিন্তু রামনাগরের কল্যাণে মহন্মদপুরের লোক বড়ইঞ্হণে আছে" 
ইহার জলই তাহাদের প্লান, পান ও পাকের ' কমাত্র ও অতি উত্তম 
অবলম্বন। অনেক দিন পর রামসাগরের জল খাইয়া ( ছোট পুকুরের 
জল খাওয়ায় ) অপূর্ব তৃত্তিলাভ কাঁরলাম ৷: ছুই শত বৎসর গ্াত্ত হইল 
বঙ্গের এক স্বাধীন রাজ! প্রজামওলীর উপকারের জন্য “যে মহদন্ূষ্ঠান 
করিয়া! গিয়াছেন, আজও শত শত লোক ততদ্্বারা উপকৃত, সেই স্বর্থগত, 
মহাপুরুষের পুণ্যকাহিনী ঘোষণ! করিতেছে । পৃথিবীর এক সভ্যতা- 
ভিমানী জাতি এক্ষণে বঙ্গের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি 
“এই কৃষি-বছল ও জলকষ্টপীড়িত দেশে তাহার! কয়টা খাল ব! কয়টা 
পু্রিনী খনন করিয়া প্রজার কষ্ট নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? 
বরঞ্চ রেলপথ বিস্তার করিধা স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ বন্ধ করিয়া 
দেশে ম্যালেরিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন ! 

বড়ই ছঃখের বিষয় এই, রামসাগর যত্বাভাবে ক্রমশই খারাপ হইয়! 
যাইতেছে। চতুদ্দিকের পাড়ের জঙ্গল জলে পড়িয়াছে--ধোপা এই 
জলে কাপড় কাচিতেছে, লোকে এই জলে গরু ঝাঁপাইতেছে ( নাওযাই 
তেছে)। মহঙ্গদপুর ও*তন্নিকটবর্তী স্থান, সীতারামপ্রদত্ত দেবোত্বন্ব- 
সম্পতির মত্তগ্ত, নাটোরের বড় তরফৈর রাজ জাদিন্্নাথ রা এক্ষণে 
সেবাইৎ। তাহার কর্খচারিবর্শের দোষে গমন উপকারী .ও এষন 
প্রসিদ্ধ জলাশয় নষ্ট হইতে বসিয়াছছে। সে বিষয়ে আমরা স্বদেশহিটিথী 
মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ৬ ১ 
স্ধু বামসগর €কন, কষ্ণাগর, পদ্মপুফরিণী* হখাধর এ ক 

সখ্য ছোটবড় জলাশ্র-_স্লেই*পুণ্যক্লোক গ্যক্লোক মহারাজের খত / 
বাদ রহিম়্াছে। গ্র বাছ়। আছে-_মহারানের . বঙ্গে সরা? | 


ভা) কারিনা ১৮%* ]. তীর্ঘবারা?। ০ 
২২৬ ফৌড়দান্ব অর্থাৎ গুঁফখিবীখনন্যারী 'বাকিউ-খুজাতিযাদে 
অথবা যশোর-পাবনাব্যাপী বিস্ৃত*।রাজাপরিদর্শনে পামন করিলে 
যেখানেই * জর্লীভাব দেখিতেন তথাগ্নই পুফরিণী খনন করাইয়া 
দিতেন। মাসালিয়ার গিকটেও তাহার খনিত একটী জলাশয় দেখিতে 
পাওয়া যাক়্। রর 

সুখসগির, নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত । ইহার মধ্যস্থলে মহধরাজের 
গ্রীষ্মকালের বিশ্রাম প্রাসাদ (হিম গৃহ ) ছিল- এক্ষণে পুষরিণীর 
মধ্যভাগে একটা জঙ্গলময় ঘ্বাপ দেখ! যায় মাত্র । 

এই সুখলাগর ও নুন্দব রাজপুরী দেখাইয়া, জনরব, মহাত্মা সীতা- 
রামকে বিলাসী বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে ঞ্হে। আমার বোধ হয় 
এ অঞ্চলের লোক কখনও রাজপ্রাসাদ দেখে নাই, তাই, সীতারামের 
রাজৈশ্ব্য্য দেখিয়া তীহ্াকে বিলাসপরার়ণ বলিয়। ঠিক করিয়াছে। 
তিনি যে চতুর্দশ বৎসর নবাবের সহিত ঘোরুযুদ্ধে ব্যস্ত থাকিয়! বিলাস- 
পরায়ণ ছিলেন এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। 

সেই দিন বৈকালে আঁমর। সীতারামের*রাজপুরী দেখিতে বাহির 
হুইলাম। বাজার হইতে একটা রাস্তা সেই রাজপুরী অভিমুখে গিয়াছে। 
রাস্তার উভয় পার্থে ই জঙ্গল_মাঝে মাঝে বন্ৃকালের ভগ্ন প্রাচীর গাছের 
ভিতর হুইতে উকি মারিতডেছে। রাস্তার পেষে রাজপ্রাসাদের বৃহৎ 
তোরণত্বার এখনও ভগ্নদশায় বর্তমান আছে, রাজপুরীর ই্টক প্রাচীর 
এখনও সম্পূর্ণরূপে ধুলিসাখ হয় নাই । তোরণসনুখে ঈাড়াইলে দক্ষিণ 
দিকে সুঘৃপ্ত দোলমঞ্চ এবং বাম দিক রাণী ওলানীর কন্ত। রানী তার! 
ঠাকুরামীর ্রতিন্িততরামচন্তরের অনোরম মনির দেখিতে বড়ই নম্বর । 
কিন্ত আমরা তখন এ সকল রেখিতেছিলাম না। বিখ্যাতেনাম! ধৈনা- 
পণ্তি ষেনাহাভী সমস্ত দিন নগর-রক্ষা হন্দোৰত্ত করিয়া, সৈস্তদিগচক 
দুহপিক্ষ। দিশা রঙধরীতে এরা ভোকণের পন্গুখে নি হাইিখেন। 


৬৪৮ ভারতী । [ ভা, কাণ্তিক, ১৩১৬ 
। 
আমাদের মন্তিকে তথন এই এই জ্াগিতেছিল, আমাদের হৃদয়ে 
কী 


বেগে বক্ত প্রবাহিত হইতেছিল '” 
পুরী প্রবেশ করিয়া গটিকর্যেক ভগ্ন অট্টালিকা ও মর্নি'র পীর হই 
৬ দশতুজার মদ্দিরের সম্মুখে প্রণত হইলাম। *ইছাএ নিকটেই নাকি 
“ একটী শিবমন্দির (একটা জোড় বাঙ্গালা ) [ছল--তাহ। এক্ষণে অত্যন্ত 
ভগ্নদশার। এই দশতুজার প্রতিমামন্দ্ধে একটি গল্প গুনিডে পাওয়া 
বায়। রাজ লীতারাম শিল্পী প্রভৃতি লোকের*্ড়ই আদর করিতেন। 
নশভূজার স্বর্ণমনী মৃত্তি নির্মাণ করিবার জন্য যখন তিনি শিল্পিগণকে' 
আহ্বান করিলেন, তখন এক যুবক বলিল, 'মঠারাঞ্ ! আর্মি আপনার 
মনোমত মৃত্তি গড়িয়া দিবঃ* ওবে মামার একট; বক্তব্য আছে, আমি 
আপনার অজ্ঞাতসারে সমুদয় স্বর্ণ চুরি করিব। মহারাজ বলিলেন, 
“কিন্তু যদি তুমি ধরা পড় তোমার *যথোচিত্ত 'শান্তি হইবে ।” শিল্পী 
তাহাতেই সম্মত হইল। *গ্রতিদ্িন 'াজবাট়ীতে আসিয়া! কাজ করে, 
বাইবার সময় দ্বাররক্ষক তাহাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখে কিছু 
লইফ্না যাইতেছে কি নাশ পরে, মৃত্তি সম্পূর্ণ হইল এবং অভিষেকের 
পর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হটুল। রাজা শিল্পীকে বলিলেন, “কৈ, তুমি ত 
এক রতি স্বর্ণও চুরি করিতে পারিলে না।” শিল্পী বিনীতভাবে 
বলিল, “মহারাক্জ সমুদয় সর্ণই আমি চুরি করিয়াছি। এখানে যেমন 
বশর খু প্রত্বত ক্ষরিতাম, বাটীতে ঠিক, *তদন্কুয়ূপ পিতলের এক 
তি ির্সাণ করিউাু। বিগূহ অভিষেকের দিন আমিই রামসাগরে 
মুতিঙ্গান করাইয়। আনিউ৯ যে ট্ানে জর্ণময়ী মৃত্তি নিমজ্জিত করি, তথায় 
পূর্বা্ছে পিত্তলময়ী মৃক্জি উুব্যইরা রাৰিয়া ছিলাম, উিবায় ও সময় স্বর্ণের 
পরিবর্তে পিতলের মুর্তি উ, টাইলাম।* কেহ সন্দেহ 'করিতে পারিল মা ্া এ 
সেই জন্ত বর্তমান দশতুজা; তি পিতলের । ্ 
মহারাজ সীতারাম বোৌঁযষ ছিলেন, নিনািনাকী রে দিন 





ভ।, কার্ঠিক, ১৩১ ] তীর্ঘবাত্র। । ৬৪৯ 


দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বিগ্রহের দেধোত্তর সম্পত্তিও 
বিস্তর। এই একমাত্র ছুর্গমিন্দির-*ইহারও শুনিল্যুম দেবোত্র 
নচ্ছি 1)? আমার বোধ হয়, শান্ত গ্রজাগণের মনোরঞ্জনার্থ শেষে 
তিনি এই মন্দির প্রজিঠঠিত করেন--দেবোত্তরের বন্দোবস্ত করিবার 
সময় পান নাই। | 

ইঞ্কার” পরেই /লক্সীনারায়ণ *্জীর অই্টরকোণ হিতল ৬মনির। 
এই বিগ্রহপ্রাপ্তির পু হইতেই গুন! যায়-_সীষ্তীরামের ভাগ্যোদয় 
এয ।' এত দেবোত্তর সত্বেও জীর্ণসংস্কারের অভাবে মন্দিরের মধ্যে 
জল পড়ে। 

মন্দিরের পার্স্থ এক ইষ্টকস্ত,পে দেখিল্লাম কারুকার্ধাযুক্ত সুন্দর 
ইঞ্টক পড়িয়া রহিয়াছে--আমরা আগ্রহের সহিত কতকগুলি সংগ্রহ 
করিয়া লইলাম। এইন্তীর্থদর্শনের স্বতিচিহস্বরূপ আমর! সেগুলি 
সযত্ে বাড়ীতে বহন করিয়া আনিহাছি। * , 

সেই ইষ্টকন্ত,পের উপর উঠিলে রাজাস্তঃপুরের ভগ্লাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া যায় । ঘন জঙ্গলের মাঝে মাঝে এব্ু,একটী ভগ্ন দালান, ভগ্ন 
গৃহ দেখিতে পাইলাম। কিন্ত সেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল দেখিয়া অনুমান' 
হয়, এক সময় তথায় অনেক অট্টালিকা বিরাঁজ করিত। মন্দিরের 
পশ্চাতে অস্তঃপুরের পুফৰ্রিণীর পার্শবদেশ গ তলদেশ ইষ্টক বীধান 
রহিয়াছে । ইহারই 'ধ্যে মহারাঁজৈর গুপ্ত ক্যোগার ছিক্। এক 
সময়ে ইহার চতুর্দিকে অ্লোকমাল! শোভ1 পাইত--জলাশয়ে তাহার 
প্রতিবিশ্ব পড়িয়া অস্তঃপুরে স্বর্গের হী আনয়ন ,করিত। সুরম্য আস্টরা- 
লিকারাজি এক 'দিন পুরাঙ্ঈনর 'দৌন্দরধযালোকে উদ্ভাসিত ও মধুর 
কলক্ঠে মুখরিত ছিল। এই, শশানের মধ্যে দীড়াইয়া আমরা সেই 
দিনের স্বপ্ন দেখিতে ধাগিলাম। ০ 

রাজগুরী, হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বাক আমরা মহন্সমগুরের নিকট 


কির ভারতী ] [ তা, কার্তিক; 


কাঁনাইনগর ৩7 ৬হরেকুষ। রর সন্দর দেখিতে গেলাম। থে 
1৪ পৃ ৰ 
বীস্ত। পবিয। আমর 'ইাতছিলধস। 1 গেছ বাতি বলো রখ 


ৃ -প । ০ পা পুশ) দি 5 ১ 
ধাঁজার মময় এই গে 5 চলে, স্তন এহ শ্রকখগি কথটী বরাখ। 
ব্রার রে 4০ 85455 ৃ 
হইয়াছে, দেখিল'ম__ছুঃখেব বিহত ৭.৮ শন্থান্ধ সুন্দর চিতের সহিত 
। ছুই ৬7 শ্রীল চি ৪ রহিয়১ 1 “ম্মদপুরে দোল-ছুর্গোৎসব 


সমস্ত িন্দু পালপার্কণেই ধূস দাম'ইই। থাকে-_মতাবাজ পীতরামের 
নকি এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ্ 
' অপরাহ্্কালে মামরা কানাইনগরের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম ॥, 
মন্দিরটী এক কালে যে অতি সুন্দর কারুবাধ্যে থচিত ছিল, তাহার 
প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়, পাঁচটি চুড়ার মধ্যে দুটা তিনটা ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও কখন ভাঙ্গিয়' যাইবে তাহার, পরামর্শ 
করিতেছে। একটি চূড়া ভাঙ্গিবার সঙ্গে, রাজা সীতারামের সংস্কৃত 
শ্লোকাঙ্কিত শিলালিপি «পড়িয়া 'যাঁয়, তাহা এক্ষণে মহুম্মদপুরের 
কাছারিতে রক্ষিত আছে, দেখিয়া আসিয়াছি। ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে 
দলে দলে পার! বাসা কুরিয়া বড়ই অপথিক্কত করিয়াছে । এরূপ 
অবর্রে আর কিছুকাল থাকিলে স্বাধীন রাজা সীতারামের শেষ স্বতি- 
চিহ্ন পর্ধ্যস্ত লোপ পাইবে ! 
পার্খে বলরামজির ঘ্ন্দির » এটি সীতারামের পরে অন্ত কোনও 
লোকের দ্ার। প্রতিষ্ঠিত। ছুইজন-“উড়িয়! ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের দেব- 
সেবাকাধ্যে নিধুক্ত। অন্যান্য মন্দিরেও «উড়িয়া ব্রাহ্মণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। আমর! সেদিনকার রাত্রির জন্য এই মন্দিরেই বেগার 
দিলাম__অর্থাৎ সে রাত্রি সেখানে প্রসঃদ পাইবার ক্স পাগু1ঠাকুরের 
নিকট আবেদন করিলাম । পাণ্ডাঠাকুর গন্ভীরমুখে আমাদের বসিতে 
সদ কো 
দপুরের এক মিস্ত্রীর পরামর্শ. মতে কমর! 


নিকটবন্তী এক গোপভ্জী | 
সীতাবাম এই স্থানে দ্বিতীয় বুদ্দাবন্‌ নির্্ীণ করিবার ইচ্ছ। নী 
ছিলেন, গ্জাইঞএই কানাইনগরে বৃন্দরেনের টায় তিনি গোপপন্পী 
স্থাপন করিগ্লাছিলেন )খচতুঃপার্্ন্ভ গ্রামগ্ডলির নাম রাখিয়াছিলেন-__ 
মথুরানগর, গোপালপুর ইত্যাদি । 

এই সময় প্রতিগ্রামে চৈত্রসংক্রীত্তির উৎসব । কোনও বিগ্রহ বা 
শিবলিঙ্গ দেখিতৈ পাওয়। যায় না। একখণ্ড কারুকাধ্যযুক্ত কাটের উপর 
, একটি ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া তাহাকেই মহাদেবের আসন বলিয়া 
পুজা! করা য় । গ্রাম্য কষকগণের কয়দিন ধরিয়। বড়ই আমোদ প্রমোদ 
দৃষ্ট হয়। তবে কলিকাতায় যেমন কাটাব্বাপ, বটিঝাপ প্রভৃতি হইয়া! 
থাকে সেরূপ কিছু হয় না। বর্ধমান অঞ্চলের মত চৈত্রনুংক্রান্তির 
উপলক্ষে আতসবাজিও*পোড়ান হয় না। তবে এখানে নৃতাগীতের 
খুব ধূম। ছুই প্রকারের গীত 'গশুনিতেঞ্পাওয়। যায়--এক, বয়স্ক 
পুরুষগণ ঢাকের বাগ্ের সঙ্গে সুর করিয়! হরপার্কতীসন্বন্বীয় কবিতা 
আবৃত্তি করিতে থাকেন আর এক প্রুকার আছে, কুষকবালকগণ 
সখী সাজিয়া রাধার বিরহসঙ্গীত গান করে। 

গোপভবনে যাইয়া দেখিলাম, তাহাদের” সেখানে বিরহসঙ্গীত 
হইতেছে। গোপকর্তা আমিয়৷ আমাদের *খাতির করিয়া বসাইলেন। 
যখন স্বপ্ভৃষণ নটীন্মপ্রী কুষকবালকগণ গ্রাহ্য, নৃত্যগীতে স্বশ্পস্ত্। 
সরলচিত্ত কৃষক শ্রোতৃবর্জার আনন্দবিধান করিতেছিল, তখন আমাদের 
হৃদয়ে প্রীতির রাজ্য প্রসারিত হুইতেছিল, এবং সেই ঘৎসামান্ত নৃত্য 
গীতও আমাদের *নিকট ধদয়ের স্বাভাবিক সঙ্গীতরূপে প্রতিভাত 
হইয়াছিল ।, 

, কিছুক্ষণ পরে' আমর! মন্দিরে, প্রসাদ পাইয়া আসিলাম।. এই 
দন্দিরগুলির বন্দোবস্ত বড়ই শোচনীয় স্কানীয় তত্রলোকের নিকট 


ভারতা। [ ভা, কান্তিক, ১৩১, 
৫২ 


৭০৮ ১২ স্থল মন্দিরের সীতা বা মগ্র্ আনব দেবোসুর স্ম্পাত্ 
আছে। পূর্ষে অনেক ৬ল অতিথির সেবা হইত, এক্ষণে অতিথির 
প্রতি যত্তাভাবে' আর কেহ আসে না, কাছারির আহূলাবর্ঠই এ্রন 
নিযমিতরূপে প্রসাদ পাহরা থাকে । আমার্ বিশ্বাস ষঙ্গি ভদ্রলোকে 
এই স্কানপরিদর্শনে আসেন, তাহারা ছুই এক দিন এই সকল মঙ্গিরে 

প্রসাদ পাইতে পারেন, এবং তান হইলেই লজ্জায় পড়িয়া! সাদুটারের 
মহাঁরাজার কর্মচারীরা জুবন্দোবন্তের প্রতি লক্ষ্য করিবেন | 

সে রাত্রে দত্ত মহাশয়ে বাড়ী নিদা গেলাম। পরদিন প্রাতে 
মহম্মদপুর হইতে এক মাইল দূরবর্তী মধুমতী নদী দেখিতে গেলাম। 
আমাদের অনেকবার নদী পার হইতে হইয়াছিল। এই দেশ নদী- 
বহুল-_মাক্রমণকারী সৈন্যের পক্ষে " দেশ বড় হুগম। বর্ধাকালে 
ষখন মাঠ জলে ডুবিয়া যায়, তখন যুদ্ধ করা একুরূপ অসম্ভব । এক্ষণে 
নদীটী শীর্ণকাধা ও শাস্তস্বৃতাবা--এই বর্তমান বজদেশেরই মত। 
কিন্ত এক সময়ে বজরার পর বজরা মোগলসৈস্ত আনয়ন করির। 
এ নদীটাকে ভীষণ মুর্তি দান করিয়াছিল । করির কথা মনে পড়িল-_. 
তব জলকলোল সহ কত সেন! 
গরিল সে দিন যমুনে (3)। 
তৎপরে আমরা বীরশ্রেষ্ঠ মেনাহাতীর সমাধিস্থান দেখিতে চলিলাম। 
এটা কি ছঃখের বিষয়, ভাবিয়া দেখুন যে, মহম্মদপুরের অর্ধেক লোককে 
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাছার। কেহুই ,সমাধিস্থান ঠিক করিয়! 
বলিতে পারে নাই। যাহা হউক, অনেক অনুসন্ধানের পর, এক বৃদ্ধ 
ধোপা একটি স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিল-_ «আমরা ছেলেবেলায় এই স্থানে 
কবর দেখিয়াছি,পরে ভাজ! ইটগুলি গ্রামের লোকে লইয়া গিয়াছে, তাহার 
উপর দিয়া রার্তা তৈয়ারি হইয়াছেন” বৃদ্ধের কথায় অবিশ্বীস করিবার 
কিছুই নাই, আরও ছই তিনটা বৃদ্ধলোক তাহার কথার সমর্থন করিল 


মহারাজ সীতারামের ু্দশবর্ব্যাপীতীষথ স্বাধীনতীর সময়ে যিনি 
তাহার দক্ষিণহন্তস্বরূপ, বীঙ্হার অসাধারণ শৌধ্যে নবাব-জামাত। 
জাবুতেঃরাপঞসটসৈন্তে প্রাণ হারাইমাছিল, বাঙ্গালীর স্বাধীনতা . রক্ষা 
করিতে গিয়া, যিনি ঘাচ্ঠকের গুপ্ত অন্ত্রাঘাতে যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন, মহারাক্ত সীতারামের প্রিয়তম সেই দেশগ্রসিদ্ধ 
মুসলয্াঙ্গ বীরের সমাধির এইরূপ ছুঁ্দশ। দেখিয়া কি চক্ষু ফ]টিয়া জল 
বাহির হয় নী? যেদেশ বীরের আদর করিতে [শখিল না তাহাদের 
আর উন্নতির আশা কোথায়? রর 

আমি ,জানিন। ইহা সম্ভব হইবে কি ন', আমার বন্ধু প্রস্তাব করেন 
যে, দেশের লোকের নিকট চাদা সংগ্রহ করিয়া! মেনাহাতির কবরটা 
পুনঃ নিশ্বাণ করা উচিত। স্থুযোগা পাঠক এ বিষয়ে চিস্তা কর্রবেন। 

আমাদের নিকট ক্ঞাপহার কিছুই ছিল না, কেবল নিকটস্থ 'বিল 
হইতে করনটী রক্তকমল পিয়া আনিয়াছ্িলাম,। হৃদয়ের তক্তি ও 
কৃতজ্ঞতার যৎসামান্ঠ বাহনিদর্শনম্বরূপ আমর সেই কয়টী কমল কবরের 
উপর স্থাপন করিলাম ।* রী 

সে দিন মধাতে দশতুজার মন্দিরে প্রসাদ পাইলাম । পূর্বে রাণী ও 
রাণীর বিধবা কন্া রাণী তারার প্রতিষ্ঠিত' রাঁমচন্্রের মন্দিরের কথা 
উল্লেখ করিয়াছি। তাহারই দালানে এক্ষন্ধণ নাটোরের কাছারি হুইয়া 
থাকে। অলোকসাঘান্া সুন্দরী'বিধবার প্রতি যখন ইন্দ্িয়ুলালসামত 
সিরাজুদ্দৌলা' পাপদৃষ্টিনিক্ষেপ .করে, তখন তাহার হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য তারা ঠাকুরাণী এই মুনদিয়ে গ্ুগুভাবে অবস্থান 
করেন। সেই'কীছারির রক, আমিনের পহিত আমাদের বড় ভাব 
হইল। তিনি আশ্চর্য্য হুইয়া, বলিতে লাগিলেন, “আপনাদের মত 
ইংরাজী জানা লোক, আমাদের সঙ্গেক্ঞ্সুপ ভাবে মিশিতেছেন, ইহাতে 
আমি অবাক হইয়াছি-_-মামাদের দেশে ত ছটা একটা ইংরাজী পাশ 
৪ 1 রর 
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দিলে, সে আর কাহারও সঙ্গে মরে কথা কয় না। আয়া এত 
ইাটিরা আাপিয়াছি শুনিয়া বলিলেন প্দাড়নি মহাশয়, এম, এ, পাশ হলে 
মাপনার1 পাল্কি না হলে এক,পা যেতে,পারিবেন না” €সই ভর 
লোকের আগ্রহাতিশয্যে আমর! সে রাত্রি কাছা্রিতে মাহার ও শয়ন 
« করিলাম। 
সেরঃন্রি রামচন্ছের মন্দিরে বাঁপয়া হৃদয়ে যেরূপ কবিত্বের উচ্ছাস 
অন্ুভব করিয়াছিলাম, আমার ভাষায় এরূপ দক্ষতা নাই ষে, 
তাহা বর্ণন। করি। গ্োত্ালোকে হুন্দর মন্দিরটী কুট ফুট করিতে , 
ছিল, বসন্তানিল প্রাঙ্গনরোপিত জুঁই ও বেল ফুলের গঞ্ধে মনঃ প্রাণ 
সিগ্ধ করিতেছিল। সঙ্গে .সঙ্গে মামার মন কয় শত বৎসর অতিক্রম 
করিয়া তারা ঠাকুরাণীব সৌন্দধ্য অবলোকন করিতেছিল। একদিকে " 
সেই দেবছুল্লভ রূপের লোভে ইন্দ্রিয়পরাপণ নবাব মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্ধ্য 
মহোরগের স্ায় যাগ! কুটাচুটি করিতেছে, আর অগ্তদিকে শুঁরুবসনা 
্রহ্মচারিণী স্বর্গগত স্বীয় স্বামীকে ইঠ্টদেবতারপে পুজা করিতেছেন । 
(বালবিধবা তারার স্বামীব্ূ নাম ছিল রার্মচন্ত্র লাহিড়ী, তাহারই 
নামান্ুয়ারে, যেন তহারই প্রতিমৃত্িম্বূপ রাণী তারা রামচন্ত্রবিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ) 
পরদিন প্রতৃ'ষে মামর। বাড়ট রওন| হইলাম। চারি ক্রোশ পথ 
ইাটির। আমরা নওহাটায় ই্রামারে চড়িলাম। এই রি সোজা। 
খাইবার সময় বড় ঘুগিয়। গিয়াছিলাম | $ 
সে দিন ১৩১ সালের ১ল! বৈশ্বৃ। এই নববর্ষের প্রথম পরাতে 
রাস্তা চলিতে চলিতে আমর! একটা বিষদৃশ দস্তা দেখিলাম! একটা 
ভাগাড়ে একট! মরা' গরু পড়িগনা রৃহিয়াছে, ছই তিনটা কুকুর তাহাই, 
.খাইতেছে, একটা কুকুর তাহাদ্বিগে'র হইয়া চৌকি দিতেছে । একঘারে 
একপাল শকুণী বমিয়া আছে, কিন্তু সৈই চৌকিদার কুকুরের গর্জন 
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ও তাড়নায় অগ্রসর হইতে পারিতেছে ন৪। এমন সময় একটা শৃগা্জ 
এক গ্রান মাংস চুরি করিবার আশায় লুকাইয়। গরুটার কাঁছে আসিল, 
কিন্ত তাঁহার” নে সাধে বাদ পড়িল ।* চৌকিদার সাহেব বিষম বিক্রমে 
তাহাকে অনেক দূর* পর্যান্ত তাড়াইয়া আদিল । এই দৃশ্য দেয়! 
লোভী বর্তমান মানবনমানজর জাতিতে জাতিতে থেয়োখেক্ির কথা 
মনে*্পড্ডিল। বোধ হইল অতীতের মহিমামণ্ডিত কবিত্বময়ঞ্মহন্মদপুর 
তাগ করিয়া স্বার্থপর,বিবাদপরারণ বর্তমান জগতে আসিগা পড়িয়াছি। 
বেলা আটটার সময় 'গণেশ” শ্রীমারে উঠিলাম । সেদিন বড় গরম, 
তাহাতে আবার এঞিনের তাপ। ছুপুর বেলায় মার হইতে নড়াইলের 
হোটেলে ভাত খাইয়া লইপাম। সন্ধ্যার* সময় 'গণেশ' দৌলতপুরের 
€খুলনার আগের ষ্টেসনে) ঘাটে পৌঁছিল। আমাদের হূর্ভাগ্যক্রমে 
'গণেশ' সে দিন গজেন্তরগুমনে চলিতে আরম্ভ করিয়া, আমাদিগকে ৫টার 
এক্প্রেম্‌ টুন ধরিতে দিল না। কার্জেই দশটার টনের জন্ সনে 
বসিয়৷ থাকিতে হুইল। 
ষ্টেসনে বড় ক্ষুধাতৃষ্কার উদ্রেক হইল্স, কিস্তু খাবার জল পাইব 
কোথায়? একজন ভদ্রলোক (পরে শুনিলাম তিনি ছুতরের কাজ 
করেন) ষ্টেসনে বেড়াইতেছিলেন, তাহার নিকট জল চাহিলে তিনি 
পরম সমাদরে আমাদিগকে তীহার বা্সীয় লইয়া গিয়া এক রাশি 
কাকুড়, চিনি ও জল দ্বিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন | * আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, এই সকল অজঁদ্রলোকের উপকারের কি প্রত্যুপকার আমরা 
করিতে পারি] আমাদের সঙ্গেতাহাদের হয়ত আর সাক্ষাৎ হইবেন । 
বন্ধু বলিলেন 'নআরর। ঠিক ষ্ঠাহাদেরই "উপকার না করিতে পারি, 
কিন্তু আমরা আরও ভাল এক, কাজ করিতে পাতি, 'বাহাতে ঈগগ্র 
বাঙালী জাতির উন্নতি হয় সেই জন্তু স্কামর! পরিশ্রম করিতে পারি ।* 
রাত্রি সাড়ে দশটার সময় গাড়ী চড়িলাম, তোরবেলায় শিরালদহ 
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পৌছিলাম। এক দিম এক রাজি মধ্যে মহক্মদপূর হইতে 
কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে মহম্মদপুর যাওয়া যায়, এবং চারি 
ক্রোশের অধিক হাটিতে হয় না জানিলে, আমাদের যাইবার সঃয় কণ্ঠ 
স্লুবিধ। হইত । যদি কোন ভদ্রলোক মহম্মদপুর দেখিতে আইসেন, তান 
'সহজেই এই রাস্তা ধরিয়া আসিতে পারেন। অবশ্ত মহম্মদপুরে 
ভদ্রলোকের আহার ও বাসের ভাল বন্দোবস্ত নাই সত্য, কিন্ত প্ধচজন 
লোক আসিতে আসিতেই ক্রমে সমস্ত বলোবস্ত সাপনা হইতে হইবে । 
সার্‌ ওয়াণ্টার স্কট তাঁহার জগদিখ্যাত নভেলে জনমানবশূন্ঠ, জঙ্গলময় 
করটাস্থানের বর্ণনা করিবার পর, দলে দলে লোক সেই সকল স্থান 
দেখিতে আসিতে লাগিল। “কিছু কালের মধ্যেই সেই সব স্থানে রেল, 
ঠীমার, হোটেল প্রভাতির আবির্ভাব হইল। 
শ্রীসতীশচন্দ্র'মুখোপাধ্যায় । 


ব্যাট্ফর্অন্-এভ্নে একবেলা । 


অন্ক দিন হইতে পরামর্শ হইয়া ছিল, আজ আমরা দ্্যাটফড- 
মন্তএভ্ন্‌ দেখিতে খাইৰ। আমর! দলটি বড় ক্ষুদ্র নহি.__ 

পত্রর মুখে ছাই দিয়! অর্দডজন নর-নারী। 
প্রাতরাশের পর আমর! পুরুষরা, ধূমপার্ করিতে লাগিলাম ;__. 
মেয়েরা নর উপযোগী খ্াদ্যসামগ্রী গ্রহ করিতে ব্যস্ত হইলেম। 
বেলা ১১টা ৫ মিনিটে আমাদের ট্রে ছাড়িবেঃ পথে | তিন 
ঘণ্টা হতরাং, গাড়ীতেই আমাদের মধ্যাহবভোজন ঠা 
হইবে। মাংস, ডি, শরাঙুর্িচ্,্-হইস্‌ রোল, _চেরি ইবেরি, “ডেভন- 
শেয়ার্‌ রদ! ইত্যাদি ইত্যাদি, ছুই প্রকার পানীয় (জলটা এ 


এলি 
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তিন প্রকার)_-দেখিতে দেঙ্গিতে আমাদের হ্যাচ্পর্টি পূর্ণ হই উঠিল. 
পথে অপর ছুর্দৈব যাহাই ঘটুক্‌ঃ ক্ষুৎপিপার্সীয় প্রাণত্যাগের আর কোনই 


ভবন রঞ্লি ন|। 

আয়োজন শেষ হষ্টুবার সঙ্গে সঙ্গেই, ট্রেণেরও সময় উপস্থিত হইল। 
আমর! ছয়জনে প্যাডিংটন্‌ ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। যথাসময়ে, 
ট্রেণ ছ্রাক্ডিয়। দিল। 

পাঠকের” কল্ননাশক্তির সাহায্যকল্লে, --আমার সঙ্গীদের একটি 
'সংক্ষিপ্ত বণনা" দেওয়া আবশ্তক ! পুরুষ আমরা ছুইজন মাব্র,_কিন্ত 
190155 67501 মিস্‌ অ--, ইনিই বলিতে গেলে আমাদের পথ- 
প্রদশিকা। ইনি পুর্ব্বে কয়েকবার ্টরযাটফর্ডে গিয়াছেন,_কখনও বা 
রেলে,_কখনও বা বাইসিকে। মিস্‌ অ--কথার বার্তায় অত্যন্ত 
পটীযমী,__সাহিত্যরসগ্রাহিণী,__এবং স্বয়ং ইংরাজি ও জর্ম্ণ পত্রাদিতে 
প্রব্ধও লিখিয়া থাকেন । মিস্‌. ডি--, ইনি কথা বেশী কহেন না, 
কিন্ত গভীর কৌতুহলের সহিত সকল জিনিষের আলোচনায় বত্ববতী। 
মুখখানি সদাই হাসি হাসি। ছুটি বোনু, মিস্‌ শ-_-) বড়টি অত্যন্ত 
ক্ষীণপ্রাণ”_অসহায় লতাটির মত। ছোটটি ঠিক ইহার বিপরীত, 
উৎসাহে উদ্যমে পরিপূর্ণ । কোথাও যাইর্তে হইলে ইনিই সর্বাগ্রে 
প্রস্তুত হইয়! “হুলে' অপেক্ষা করিয়। থাকেন্জ_কিছু দেখিতে গেলে_ 
আর পাঁচজনে যা ,দেখিয়া "আসিয়াছে, হঁনি তাহার অনেক অধিক 
দেখিয়া আসিয়া লোককে চমতকৃত করিয়া দেন। ইনিই আমাদের 
দলের সর্বকনিষ্ঠা -পুরুষপক্ষে মিষ্টর্‌ ব-, ইনি একটি চশমাধারী 
যুবক, _কিঞ্চিত করৌতৃকপ্রিয়॥ লোকটি-৯-যাহাকে, বলে 0০11) ৪০০০ 
৩11০,-এবং জীবনের প্রতিবিদ্দুটিতে যেখানে, একটু আমোদ আছে, 
সমস্ত নিাসিত করিয়া লইতে দু প্রতিজ' | 

ষ্টেশন ছাড়িয়া, গাড়ী অনেকদুর পর্যাস্ত লগুনের নগরসীম 


৬৪৮ ভারতী! 1 ভী॥ কার্চিহা, ইউকে 


অভিষ্রম করিতে পারিল না। যখন লনেয় জনতা ও কোলাহল. ও 
ধূমোদগার পশ্চাতে ফেলিয়। আমরা বাহিরের বিশুদ্ধ মুক্তবানুতে প্রথেশ 
ক্রিলাম,_-যখন অগণ্য গৃহসার্রির পরিবর্তে ই পার্থে সযজ ফাঠ দেস্খ। 
গেল, তখন আমাদের জীবাত্বা বেন বলিল্লা উঠিল--বাচিলাম। 

পথে তিন ঘণ্টা সংবাদ পত্র ও সচিত্র মাসিক পত্র পড়িয়া, প্রাকৃতিক 
দৃশ্য দেখিয়া, গল্প করিয়া কাটিয়া গেল। 'ভোজন ব্যাপারে' নিতাস্ত 
অল্প সময় যায় নাই। আমাদের পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করিবার পর, 
আমি মিস্‌ অর নাম প্রস্তাব করিলাম--”0৮৮ 0810৩, 
[21011990101)61 2100. 5115100.5 ্ 

যখন গাড়ী গ্াটফর্ডে আসিয়া থামিল, তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে । 

সেদিন বেশ রৌ্-_গ্রীক্ষটাও একটু প্রবল ছিল। মেয়েদের, 
অনাবশ্তক গাব্রৰস্ত্রাদি এবং খাবারের হ্যাম্পদ্‌ ক্লোক্রুমে ঝাখিয়া আমর 
বাহির হইয়া পড়িলাম। «  "* 

কিন্তু প্রথমেই একটা নিরাশা,--এত নুতন অট্রালিকা কেন? 
আমি প্রাচীনতার অন্বেষণে আসিয়াছি ১--আমি, শেক্ষপীয়রের ্যাট্‌ফর্ড 
দেখিব,_তিনশত বৎসরের পুরাতন একখানি গ্রাম, বাহার প্রত্যেক 
বৃক্ষ প্রত্যেক প্রস্তর আমাকে শেক্ষপীয়রের সংবাদ বলিতে পারিবে! 
গ্রামে প্রবেশমাত্ধ এই এঙ্গালের্‌ গৃহগুলি যেন আমার ছইটি চক্ষুকে 
সজোরে আিয়া আঘাতৃ“করিল।, ** ৮ 

্রামখানি কত রেশন পরিত্যাগের 'পচমিনিট পরেই হেন্লি 
্টাটে প্রবেশ করিজাম। এই হেনপ্লি” ট্রাটেই শেক্ষপীয়রের জন্মগৃছ। 
পথ মাত্রকে আমর! রাজপথু বলিয়া থাকি | হয়ত ইহাকে কৰিপথ 
বলিলে অন্যায় হইবে ্লা। 
ডি, | বই রা শে্ষপীররের গৃহের থু 

| পুরাতন বটে! স্কার, এই 


4০ 


তা, কার্জিক, ১৩১ ] ট্র্যাটফও-অগ্‌-এভ্নে একবেগা।। ১৫০ 


বাড়ীই খটেদেশে খাফিতেও, চিত্রে এই বাড়ীখানি শতবার দর্শন 
করিয়াছি ! 
বাড়ঈটির উপরিভাগ, সেকালের প্রদ্ধা অনুসারে নিশ্দিত। সঙ্গুখে 
তিনটি «গেবল্‌*--প্রন্তত্যক গেব্নের মাঝখানে একটি করিয়! ক্ষন 
জানাল।। বাড়ীটি ছুই তালা । বহির্ভাগ প্চুণবালি ধরান”-__কালক্রমে 
প্রায় ককষ্চবর্ণ হইয়া আসিয়াছে । “স্থানে স্তানে কাষ্ঠের সার দিয়া 
দৃটীক্কৃত। কাঁঠও ঘ্]ের কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে । প্রবেশের দ্বারটি 
বাড়ীর মধ্যভাগে নহে,_-বাড়ীর বামদিক থেসিয়া। দ্বারটি বেশী উচ্চ 
নহে, যাথাটি হয়ত একটু নীচু করিয়া ঢুকিতে হয়। 
মিষ্টর ব--একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিল্লেছ। আমাদের নিকট আসিয়া 
 চশমাটি চক্ষে লাাইয়া, গৃহথানির প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন-__ 
+/8570 16 2০০০ ০০717) 09 9৪ 7১011) 17 015 1১910 11605 
11016.৯--কি আশ্চর্য্য ! লোকটার" মনে কিঞ্ভক্তির, লেশমাত্র নাই ?-_ 
ইনি যদ্দি আমাদের ভারতবর্ষে জন্মিতেন, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, 
ইনি দেবতা ব্রাহ্মণ মানিতেন না এবং ঞ্রুপুরোছিতকে ৭ওল্ডফুল” 
উপাধিতে ভূষিত করিতেন। 
সেদিন আমাদের মত অনেক যাত্রী দর্শনার্থী; বস্ততঃ, আমরা ষে 
টে(পে আপিয়াছি তাহা একখানি 42005107154 7 ট্ংণস্থুন্ধ 
শকলেই দর্শনার্থী। "অনেক লোর্ক্র সঙ্গে আমন্তাও প্রবেশ করিলাম । 
এক সিলিং দিয়া হুইখালি টিকিট কিনিলাম;-- একখানি জন্মকক্ষের 
জন্ত, একখানি মিউজিয়ম ও ু্ত্ীগারের জন্তু । 
বে কক্ষটিভে'জামরা প্রথঞ্জে প্রবেশ করিলাম-_অর্থাৎ যেখানে টিকিট 
কয় করিল, সেটি নাকি পূর্ব রন্ধনশাল! ছিল'।* এই, কক্ষটির মধ্যে 
ববেশ করিলে, সন্ুথে একটি এবং দক্ষিণ হ্তে একটি দুয়ার দেখা যায়। 
সুখের হুয়ারটি পার হুইলে, বলবার হস । এই কক্ষের কোণে একটি 


মা ভারতী। ( ভা, কার্তিক, ১৩১৭ 
সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া জন্মক্ুক্ষে উঠিতে হঁর। রাম্মাঘরের অপর ছুয়ারটি 
পার হইলে, পরে পরে দুইটি কক্ষ, সে দুইটি মিউজিয়াম । মিউজিয়মের 
প্রথম কক্ষটর প্রান্তে পি'ড়ি আছে, তাহ! দিয়া উঠিলে উপরৈ লাইব্রেরির 
ছুইটি কক্ষ পাওয়া যায়। 

* আমরা দেখিলাম, জনআ্রোত জন্মকক্ষের প্রতি ধাবিত হইতেছে 
স্থতরাং, পরামর্শ করিলাম, এই বেলা মিউজিয়ম ও লাইব্রেরি একটু 
নিরিবিলিতে দেখিয়া! লই,_-পরে জন্মকক্ষে বাওয়) যাইবে । মিউজিয়মে 
শেক্ষপীয়রের জীবনকালের অনেক দ্রব্য সংরক্ষিত আছে। ১৮৯০ 
ৃষ্টাব্ধে ওয়াসিংটন্‌ আর্ভিং এই মিউজিয়ম দেখিয়। তাহার এস্কেচবুকে* 
বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সেখানে তিনি কতকগুলি জালদ্রব্যের 
উল্লেখ করিপ্নাছেন,-মগা। শেক্ষপীয়রের, হরিণমার! বন্দুক প্রভৃতি, সে 
দকল এখন স্থানাস্তরিত হইয়াছে। যে সমস্ত দ্রব্য সংশয়ের দায়মুক্ত 
তাহাই কেবল এখন রর্গিত আছে। বিষয় হস্বাস্তর সন্তন্বীয় দলিল 
পত্র, ৮৮. ১. অস্কিত একটি অঙ্ুরীয়,_কয়েক খানি পুস্তকের প্রথম 

স্করণ, সেকালের থিয়েটারের প্রোগ্রাম প্রড়তি। একথণ্ড কাঠ 
মাছে, ইহা শেক্ষপীয়রের স্বহস্ত-প্রোথিত মলবেরি বৃক্ষ হইতে 
কর্তিত। একটি কোণে একটি পুরাতন ডেস্ক আছে। প্রবাদ, ইহ! 
পাঠশালায় বালক শেক্ষপীয়র কর্তৃক ব্যবহৃত হইত। আর্ভিং যখন 
যার দদখিগাছিলেন, তখন ইহা গ্রামার'স্কুলে* রক্ষিত ছিল। 
সে.স্থান হইতে আনিয। এখন ইহ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। 
ফেস্কটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। ২ প্রথমতঃ, ইহা দেখিতে অত্যন্ত 
ছল, ধেন ঘরে টতরিকরা” গোছ। *তাহার পর ইহার পায়াটায়! 
অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে;__ই বখন স্কুলে ছিল, তথ ইহাকে 

, শেক্ষপীয়রের ডেস্ক জানিয়া, দর্শকর্গণ ইহার কাঠ একটু. একটু কাটিয়া 

গুহে লইয়া বাইত। ইহার সবে বাকগণের নাম খোঙ্ধাই কর ১- 


91, কান্তিক, ১৩১* ] ই্র্যাট্কর্ড-অন্ুএভ্নে একবেল!। ৬২১ 


১. 

কন্ত অনেকক্ষণ ধরিরা অন্বেষ্ট করিলাম, 5/. 5. খুঁজিয়া পাইলাম 
না। হয়ত বাগক শ্রেক্ষপীয়র ভাবিয়াছিলেন, অমর হইবার এই পন্থা 
গুইণ ন! করিলেও তাহার চলিবে । ৪ 

মিউজিয়মের উপর ্যে দুইটি কক্ষ, তাহ! লাইব্রেরি । এখানে 
শক্ষপীয়রের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বহুদংখ্যক পুস্তক সং গৃহীত আছে। 
5ত্তিগা্ত্র” পে কালের খোদিত, অনেক চিত্রাদি। একটি বৃদ্ধী এই 
ক্ষতের দর্শসি রী স্বরূপ, নিষুক্ত। তাহাকে দেখিয়া, আভিং বর্ণিত 
28171190501 180*-টির কথ! মনে পড়িল। এই বৃদ্ধা হয়ত 
লই বুদ্ধারই ল্বংশধরী ! ূ 

দ্বিতীয় কক্ষটিতে একটি ওক-কাণষ্ঠনিন্মিত্স্ুরাতন চেষ়্ার রক্ষিত। 
1থত আছে, ইহাতে শেক্ষপীর়র উপবেশন করিতেন। দর্শকগণ 
ই চেয়ারটিতে ইচ্ছা করিল্সে একবারু বমিতে পায়। আমার নঙ্গিগণ 
কে একে সকলেই একবার "বসিক্! লইলেন। আমি এদিকে 
তকগুলি পুস্তক দেখিতে ছিলাম, ফিরিয়। দেখিলাম, মিষ্টর ব__চেয়ার 
নিতে বলয়! :রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা কঙ্গিলাম_-“কি রকম মনে 
চ্চ?” ব-_বলিলেন--“মনে হচ্চে, আমি হ]মলেট ।*-_বলিয়াই, 
বস্‌ রবর্টসনের * অনুকরণে আরম্ভ করিলেন,_-”[০ ৮ ০. 00 

০৪) 005 15 005 ০০ মিষ্টর 'বউহিলে, ছোট- মিম্‌ 
-তথায় উপবেশন করিলেন। ঠাহাকে জিজ্ঞাস করিলামঞ্-"্তুমি 

গো? জুলিয়েট ন1 মিরীও। ?”8 

মিস্‌ শ-_মত্যন্ত গন্ভীরভ ভাবে বঞ্জিশেন-_* মমি লেডি ম্যাকৃবেখ.।* 

সর্বনাশ! মি রঃ ও 

এ কক্ষ দেখিয়া, অপর সকলে প্রথুম কক্ষটিতে ফ্কিরিন্বেন। আমি 


৪ বর্তমান মঙগয়ে ইংলগের রঙ্গ মঞ্চে, ফর্বস্‌ রবর্টনয্ের আসন, সর্‌ ছেনরি আর্তিংয়ের 
ই। তাহার হ্যামলেট অভিনয় লোক প্রসিদ্ধ 1+-লেখক । 


7 


এরা ভারতী 1 [ ভী) কার্তিক, ১৩১৯৩ 


পি'ড়ি আছে, তাহ! দিয়! জন্মন্ূক্ষে উঠিতে হঁয়। রান্নাঘরের অপর ছুয়ারটি 
পার হইলে, পরে পরে দুইটি কক্ষ, সে ছুইটি মিউজিয়াম । মিউজিয়মের 
প্রথম কক্ষটির প্রান্তে সিড়ি আচ্ছ, তাহ দিয়া উঠিলে উপরৈ লাইব্রেরির 
ছুইটি কক্ষ পাওয়া যায় । 
আমরা দেখিলাম, জনম্রোত জন্মকক্ষের প্রতি ধাবিত হইতেছে; 
স্থতরাং, পরামর্শ করিলাম, এই বেলা মিউজিয়ম ও লাইব্রোর 'একটু 
নিরিবিলিতে দেখিয়া! লই,_-পরে জন্মকক্ষে যাওয়া যাইবে । মিউজিয়মে 
শেক্ষপীয়বরের জীবনকালের অনেক দ্রব্য সংরক্ষিত আছে। ১০২৯ 
ৃষ্টাব্ধে ওয়ালিংটন্‌ আর্ভিং এই মিউজিয়ম দেখিয়া তাহার *স্কেচবুকে” 
বর্ণনা লিপিবন্ধ করিয়াছেন সেখানে তিনি কতকগুলি জালদ্রব্যের 
উল্লেখ করিন্নাছেন,__যথা। শেক্ষপীয়রের. হরিণমারা বক্গুক প্রভৃতি, সে 
সকল এখন স্থানাস্তরিত হইয়াছে । যে সমস্ত ত্রব্য সংশয়ের দায়মুক্ত 
ত্রাহাই কেবল এখন রক্ষিত আছে। বিষয় হস্বাস্তর সম্তত্বণয় দিল 
পত্র, ৬৮. ১. অঙ্কিত একটি অস্ধুরীয়,__কয়েক খানি পুস্তকের প্রথম 
স্করণ, সেকালের থিয়েটঃরের প্রোগ্রাম গ্রভৃতি। একথণ্ড কাষ্ঠ 
মাছে, ইহা শেক্ষপীয়রের স্বহন্ত-প্রোথিত মলবেরি বৃক্ষ হইতে 
কর্তিত। একটি কোণে একটি পুরাতন ডেস্ক আছে। প্রবাদ, ইহ! 
পাঠশালায় বালক শেক্ষপীয়র কর্তৃক ব্যবন্থত হইত। আর্ডিং যখন 
্র্যাটফর্ড দেখিরাছিলেন, তখন ইহা এগ্রামার-্ছুলে” সংরক্ষিত ছিল। 
লে স্থান হইতে আনিয়। এখন ইহ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। 
ডেস্কটির অবস্থা অতীব €শাচনীয়। ৪ প্রথ্থমতঃ, ইহা দেখিতে অত্যন্ত 
স্থল, বেন ঘরে তৈরিকরা'” গোছ। তাহার পর ইহার পায়াটায়। 
অধিকাংশই লোপ প্রাইয়াছে ;__ ইহা! যখন স্কুলে ছিল, তখন ইহাকে, 
শেক্ষপীয়রের ডেস্ক জানিয়া) দর্শকগণ ইহার কান্ঠ একটু একটু কাটিয়া 
গৃহে লইয়া বাইত। ইহার সব্ক্নঙ্গে বালকগণের নামু খোধাই কর! ;--. 


ভা, কান্তিক, ১৩১৯ ] ই্্যাট্ফড-অন্-এভ্নে একবেল]। চি 


কন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্বেষণ করিলাম, 9৮. 5. খু'জিয়া পাইলাম 
না। হয়ত বালক শেক্ষপীয়র ভাবিয়াছিলেন, অমর হইবার এই পন্থা 
গ্রন্থণ ন1 কঁরিলেও তাহার চলিবে। 

মিউজিয়মের উপর যে ছুইটি কক্ষ, তাহ! লাইব্রেরি । এখানে 
শেক্ষপীয়রের গ্রস্থাবলী সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত আছে। 
উত্তিগা্ত্র, পে কালের খোদিত, অনেক চিত্রাদি। একটি বৃদ্ধা এই 
কক্ষদ্বয়ের দর্শয়িত্রী স্বরূপ, নিষুক্ত। তাহাকে দেখিয়া, আভিং বর্ণিত 
42211011005 ০10 190*-টির কথা মনে পড়িল। এই বৃদ্ধা হয়ত 
নেই বুদ্ধারইন্বংশধরী ! ্‌ 

দ্বিতীয় +্ক্ষটিতে একটি ওক-কাষ্ঠনিশ্মিত. পুরাতন চেয়ার রক্ষিত। 
কথিত আছে, ইহাতে শেক্ষপীয়র উপবেশন করিতেন। দর্শকগণ 
এই চেয়ারটিতে ইচ্ছা করিক্পে একবারু বসিতে পায়। আমার সঙ্গিগণ 
একে একে সকলেই একবার বসিয়া লই'লেন্ন। আমি এদিকে 
কিতকগুলি পুস্তক দেখিতেছিলাম, ফিরিয়। দেখিলাম, মিষ্টর ব-__চেয়ার 
খানিতে বগিক়্া রহিয়াছে । লিজ্ঞাসা কন্দিলাম__“কি রকম মনে 
/হচ্চে ?” ব-_-বলিলেন__-“মনে হচ্চে, আমি হ্যামলেট ।*-_বলিয়াই, 
ফর্বস্‌ রবর্টসনের * অনুকরণে আরম্ভ করিলেন,__”]০ ৮৪ ০৮. 77০ 
0০ ০99, 080 15 086 ০ মির 'ব৬উঠিলে, ছোট মিস্‌ 
শ- তথায় উপবেশন করিলেন । তাহাকে জিজ্ঞাস করিলাম*-"তুমি 
কেগে? জুলিয়েট ন। মিরীণ্ডা 2 

মিস্‌ শ- অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বজ্সিলেন-__*অঙমি লেডি ্যাকৃবেখ, 1৮ 

সর্বনাশ ! * | 

এ কক্ষ দেখিয়া, অপর সকলে প্রথুম কক্ষটিতে ক্ষিরিন্েন। আমি 


চনে ॥ বর্তমান সময়ে ইংলগ্ডের রঙ্গ মঞ্চে, ফর্বস্‌ রবর্টঁয়ের আসন, সর্‌ ছেদরি আর্ভিংয়ের 
'নিঃমই। ভীহার হযালেট, নিতু নিন 1» লেখক । 


৬১২ ভারতী । [ ভা, কাত্তিক, ১৩১০ 


তখনও কতকগুলি পুস্তক দখিতেছিলাম | পূর্বকথিক বৃদ্ধাটি ধীরে 
ধীরে আমার কাছে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। 

“মশায়, _-আপনি.চেরারটিতে একবার বলেছেন কি ?” 

“ন। 1৮ | 

“ও চেয়ারটিতে দর্শকদের আম্র! বদতে দিই |” 


€ 
আঁম কেবলমাত্র বলিলাম--”ওঃ1%--বলিয়া আমি অন্ত" পুস্তক 


দেখিতে লাগিলাম। পু 


কিন্তু বৃদ্ধা ছাড়িবার পাত্রী নহে ।_-“মশায়। আপনি একবার, 


বসবেন না?” , 
আমি তাহার, মুখে পাচন কিঞ্চিং দৃষ্টি করিয়া বলিলাম*_.প্ন1।” 


“সকলেই বসে কিন্ত ।”-_দেখিলাম, বৃদ্ধার আগ্রহ প্রবল। আর, 


আমি বাঁনতেছি-না বলিয়া, তাহার মঝে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ উপস্থিত 
হইয়াছে। তথন একটু হাসিয়া তাহাকে বলিলাম__দদেখ, আমি 


এ চেয়ারে বলব না। অ'মি শুধু টুপী খুলে এচেয়ারকে দসম্মান 1 


অভিবাদন করছি।” *& 
বৃদ্ধ। কি ভাবিল€বালিতে পারি না। ভবিল হয়ত, পৌত্তলিক” 
জাতিগণের চরিত্রই স্বতন্ত্র ৃ 
লাইব্রেরিতে লেকে আদিতে , আলস্ করিতেছে দেখিয়া আম? 


সকলে গামির়। গেঞ্াম। মিউজিরম পার*হইয়া, প্রাম্নাঘর* পার 


হইয়া, "বলবার ঘরে” উপস্থিত হইলাম। দৈখিলাম, এই কক্ষ গুখনও 
লোকে লোকারণ্য। *বেখানে জন্মকক্ষে উঠিবার, সিড়ি, সেখানে 
রঃ ৬ গু 
প্রহরী দাড়াইয়। আছ্ে। * কুড়ীজন কারি লোক গণিয়া উপরে উঠিতে 
দি 


দিতেছে। .ষ্লাহারী নামিয়। আঙিলে তবে আবার কুতুই্জনকে উঠিতে . 
দিতেছে। আমরা সেই জনতার মধ্যে দাঁড়াই আমাদের পালা 


প্রতীঞ্গ। করিতে লাগিলাম ? 


(তা, কান্তিক, ১৩১০ ] ্টীাটুকর্ড-মন্*এভনে একবেলা । ৬৬৩ 


কী 

জানাল। দিনা, বাটার পশ্টাতে একখাল্সি বাঁগান দেখা যাইতে 
লাগিন। এই বাগানে, পেক্ষপীক্বরের গ্রন্থে উল্লিখিত সমস্ত বৃক্ষপণতা্দ 
জন্মাই্বার টেষ্ট করা হইয়া থাকে । & 

বিলৰ দেখিয়।, জনতার গ্রীম্মে, ব_মত্যন্ত অসহিষ্ণু হইন্লা উঠিলেন। 
বলিলেন--" চল, যাওয়া যাক্‌__ক হবে জন্মকক্ষ দেখে ? এই রকমই 
একট ঘরুত' ? বোঝাই বাচ্চে। চল, পালান যাক্‌।” ডি 

আমি ব-_-র মুখপান্ে কটাক্ষ করিলাম । যলিলাম--“কি জন্টে 
ঞেনেছ ?” 


জনত[পেধিত ব-_, ভ্রকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন--“আমি কি তোমার 
শেকপায়র দেখতে এসেছি? আমি এসেছি* গুকটু ফাকা হাওয়ায় 
'বেড়াতে 12, 

আমি রাগ করিয়া! বলিলখম _“কুমি গিয়ে ফীকা হাওয়ায় বেড়াতে 
পার। আমি না দেখে যাচ্চিনে।” রর 
। ব-মামাকে 73০70705751 ৪5৪; বলিয়। গালি দিয়া “গোঁজ” 
ইইর! দাড়াইনা রৃছিল। দে ভিড় ঠেলিয়!**্বাহির হইবার সাধ্যও 
তাহার হইল না। যথাপনয়ে, হোচটে পড়িয়া *”গঞ্গালাতও” হইয় 
'গেল। | 

আমর! সিঁড়ি উঠি, জন্মকক্ষে, প্রবেশ করিগ্পাম 1% এ কক্ষটিতে 
মা, ছুই চারিটি আলর্বাব, মার রক্ষিত আছে-+তাহা ছাড়া, ইহা 

বারে খালি। বোধ হয় কর্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করিয়াই ইহাকে খাবি 
রাখি খয়াছেন--অন্থঃন্তু ত্রব্যাদি *খাকিতি দর্শক চিত্তকে অযথা উদত্রাসত 
রিবে মান্্রঠ 4 
কক্ষের চাক্সিটি দেওয়াল, ঈর্শকের নাম স্বাক্ষরে পরিপূর্ণ। দূর 
ইতে দেখিলে মাকড়সার জালের মত মনে .হয়। এ সকল 
(তন যখন দেওমীল পূর্ণ হইয়া গেল,--তিল রাখিবার স্থানও 





হী ভারতী । [ ভা, কাত্তিক, ১৩১* 


যখন আর রহিল না. কর্তপক্ষগ্রণ তখন নাম লেখার বিরুদ্ধে নিয়ম 
ঘোষণা করিলেন। “দর্শকের পুন্তক আছে-_ভাহাতেই নাম লিখি 
এখনকার যাত্রিগণ মনোক্ষোও নিবারণ করিয়া খাকেন। £ € 

জানালার কাচে, হীরক দিয়! বহুপংখ্যর্ক' নাম খোদ্দিত আছে। 
তাহার মধ্যে দর্‌ ওয়াপ্টার স্কট, বায়রণ, ও ওয়াসিংটন্‌ আভিংয়ের নাম 
দেখ! ঠেল। ৃ | 

যখন রেল ছিল না,_-তখনও প্রত্যহ এই “কক্ষর্শন করিবার কণ্ঠ 
পৃথিবীর স্বর হইতে ভক্তসমাগম হইত। তখন এখনকার মত ভিড় 
হইত না। তখন অনেকে, রক্ষকগণকে পারিতোধিক দিশা, এক রাত্রি 
এই কক্ষে শয়ন করিয়া যাইত" 

কতলোক, এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র, ঝর ঝর করিয়া অশ্রুত্যাগ 
করিয়াছে। কতলোক, প্রবেশমাত্র, নুর্তজানু হইয় এই কক্ষের 
মেঝেকে চুম্বন করিয়াছে | 

অগ্রিন্থানের উপরিভাগে, ওক-নির্ষিত “ম্যাণ্টেল্পিস্‌।” তাহার 
একটি কোণ কাট! ।-_ইস্! একটি আমেরিফান্‌ মহিলার কীর্ি। সে 
বই+তপরের কথা, তখন রেল খোলে নাই। দুইটি আমেরিকান্‌ মহিলা 
্াটফর্ড দেখিতে মাপগিয়াছিলেন। দর্শযিত্রী £ইজনকে উপরে দেখাইতে 
আনিল। একন্ুন একটা ছুতা' করিয়া, দর্শযত্রীকে নিয়ে লইয়া গেলেন। 
ঘিনি বক্ষে বছিলেঘ_তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ত্রমধ্যে ুক্কাইত্ত একটি সুর 
করাৎ বাহির করিয়া, ক্ষিপ্রহত্তে উক্ত কোটি কাটিয়া লইলেন।-_সেই 
অবধি রক্ষকগণ সাবধন হইয়াছে5-_-আর কাহাকেও সে কক্ষে একাকী 
রাখিয়া যাঁর না। 

এই ককেট প্রায়াঘরের” উপুরিস্থিত। “্বসিবার ঘরে, উপরিস্থিত: 


কক্ষের নাম “চিত্রকক্ষ”1 এটি পূর্বে বালক শেঙ্গপীয়রের 
শয়নকক্ষ ছিল। « ৃ 


১] 


ত:, কার্তিক, ১৩১৯) ই্র্যাট্ফর্ড-অন্এভ্দে একবেলা | ৬৬৫ 


আমর! অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম ন্। নিয়ে কতলোক অপেক্ষ! 
করিয়া আছে! আমাদিগকে মবতরণ করিতে হইল। 

* এই গৃছ হইতে বাহির হইয়! ভাবিতে লাগিলাম,_হ্যালিওয়েলকে 
ধন্ঠবাদ,--মার একটু ছইলেই,_এ গৃহদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিত 
না। আর একটু হইলেই,_ইং লণ্ড হই ইতে এই গৃহ বিদায়লাভ 
করিয়াছিল? ধ্বংস হইত বলিতেছি 'না,__ইংলও হইতে অনৃশ্৬হইত | 

আমেরিকান্গণ' দিব্য খ্েগাড়,যন্ত্রটি করিয়া তুলিয়াছিল। শেক্ষপীয়রের 
নৃত্যুর পরে এই গৃহ তাহার একটি ভগ্মীর সম্পত্তি হয়। . সে অবধি এই 
সম্পত্তি সেই শুগ্রীর বংশধরগণের হস্তে থাকে । ১৮৪৭ থৃষ্টাবে ইহ 
'বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপিত হয়। ইহা শুনিক্/ *আমেরিক।নগণ পরামর্শ 
করিল,_-আমরা ইহ ক্রয় করিয়া,__সবন্থদ্ধ উঠাইয়া জাহাজে করিয়া 
নিউ-ইয়র্কে লইয়া আসির 1”--এই সংবাদ পাইবানাত্র, বিথ্যাত . 
শেক্ষপীরীয় টাকাকার হ্যালিওয়েল্‌, উদ্যোক্তা হইয়া, টাদা তুলিয়া, 
এই গৃহ কিনিয়। ফেলেন । * 

হেন্পি স্ত্রী ছাড়িয়। আমির ক্রমে ত্রিজ৬*্হীটে পড়িলাম। এভ্ন্‌ 
নরীর নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম। নদীত্তীরে একটি নবনির্ষিত 
অট্রাণিকা। ইহার নাম “মেমোরিয়ল্‌ থিয়েটর”--শেক্ষপীয়রের ম্মরণার্থ 
পরত্রিশ বংসর হইল ইহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।* কবিবরের জন্মসপ্তাহে 
প্রাতবংসর এখানে তাঁহার নাটকের অভিনক্ব ও অনতান্ত উৎস হুইয়! 
থাকে। তাহা ছাড়া, একট্টি চিত্রশীলা ও লাইব্রেরী আছে। চিত্রশালায় 
শেক্ষপী*'রর ছবি, বিখ্যাত, শেশ্ষভ্ীরীয আস্বনেতৃগণের ছবি, এবং 


« সম্প্রতি আমেরি কানগণ, [010:625 কর্তৃক অমরীকৃে “01৫ 081195100. 
51700” নামক লণ্ডনের পুরাতন দেকানট্কিনিয়। ফেলিয়াছে। সন্ধ উপাড়িয়া 
লইয়। আমেরিকায় গিয়া তাহা পু'তিষার বনোগন্ত করিতে এখন তাহার বান 
আছে।-_-লেখক। 


ও 


৬৬৩ | ভারতী । [ ভা, কান্তিক, ৯৩১০ 


শেক্ষগীয়রের নাটকের গল্পের চিত্রাবলী” রক্ষিত আছে। লাইব্রেরিতে; 
শেক্ষপীয়রের গ্রচ্থের ষত প্রকার সংস্করণ হইয়াছে, তৎসমুদয় সংগৃহীত 
আছে। তাহা ছাড়া, পৃথিৰীর অন্যান্থ ভাষায় শেক্ষগীয়রের্যত অগ্ভবাদ 
হইয়াছে, তাহাঁও সংগৃহীত আছে। এই লাইত্রেরীতে রক্ষিত বঙ্গল! 
শেক্ষপীয়রের একটি তাঁলিক1 নিয়ে দিলাম। 

চ670725-_বটিকা, ৩ ভাগ | ্রন্কৃতি নাটক। নানী বসন্থ। 

9০29-_ কর্ণবীর | রুদ্রপাল নুঁটিকণ 

11০10172176 01 ৬০0106- স্থরলতা। নাটক। 

0017609 01 প1015- ভ্রান্তিবিলাস। 

11050001061 বাপ্পি) 101:0807-_-শরৎশশী নাটক । 

[7910100_অমরসিংহ। 

শু] বা সুশীল চন্দ্রকেতুৎ।* 

0)15617৩-_কুমমকুমারী নাটক। স্ুুশীলা বীরসিংহ নাটক । 

115 ০1] 10000 00005 ড০1]_ _ভীষক্ভহিতা। উপন্থাস । 

1২02)20 2100 0012 রোমিও জুলিয়েট উপন্তাস। 

শেক্ষপীয়রের গল্প প্রথম ভাগ ।* 

মেমোরিয়ল্‌ গি"যটর দেখিয়া নদীর তীরে তীরে আমরা হোলি 
টরনিটি চচ্চ দেখিতে অগ্রসর হইলাম। এই মন্দিরের অক্রন্তরে 


শেক্ষপীন্তুরের সমাধি আছে। 





*. এই তালিকা দেখিলে বুঝা যায়, সহ্গ্রঞ সম্পূর্ণ ন্থে। সেক্ষপীয়রেয 
অনুবাদ আব্বও অনেক বাঙগ?] গ্রন্থ দেখিয়াছি । যদি কোনও গ্রস্থকার বা তাছা? 
বংশধবগণ স্বী্ধ অথব! পূর্বপুরুষ রচিত শেঙ্গষীয়রের অনুবাদ এই তাগলকায় ন 
দেখিতে পান,-তবে তির্নি সে পৃদ্থক--*'০ 076 [.0197180) 91091551765 


1 81617001712] 1075269) 50500010090 £৬০০৮এই ঠিকানায় পাইতে পারেন, 
রী 


্স্থের মলা্টিইংরাজী অক্ষরে গ্রন্থের,নাম, কোন্‌ গ্রন্থের অনুবাদ ক্তাহার নাম ইতযাছি 


লিখিয়। দেওয়া! আবশ্যক, কারপ লাইব্রেরীতে বঙ্গতাষাভিজ্ঞ কেছ আছেন বলিগ়্ 
বোধ হয় ন।--ল্খেক। 


ভা, কার্তিক, ১৩১০] ট্রযাটুফর্-অন্.এভ্নে একবেলা ৬৬৭ 


নদীটি অতান্থ স্ষুদ্র। ৪মামাদের দেশে কোনঞ্নদী এত ক্ষুদ্র 
হইলে ভূগোলে বা মানচিত্রে স্থান পায় না? 
* নদীন্তু উদ্ভতীর বৃক্ষসারির দ্বারা ছায়াক্কত। আমরা ছায়ায় 
ছায়ায় ক্রমে চর্চের নিকট উপস্থিত হইলাম। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলাম; একটি স্থানে ঘাদের মধ্যে বিস্তর প্ডেজি” ফুল ফুটিয়! 
রৃহিক্সাছে* আমরা অনেকষ্গুলি ফুন্ধ চয়ন করিয়া লইলাম। 

মন্দিরদান্ধে আসিয়া দেখি_উপাসনা! আরম্ভ হইবার সময় 
উপস্থিত। এখন কোনও "যাত্রী প্রবেশ করিয়া বেড়াইয়। বেড়াইতে 
পারিবে না 1 একঘন্ট। পরে আসিতে হইবে। 

ন্ুতরাং আমাদিগকে ফিরিতে হইল। 

চর্চ হইতে বাহির হইয়া একটুকু আসিগ্নাই প্রনিদ্ধ উপন্তামলেখিক। 
'মেরি করেলির গৃহ ,দেখিতে পাইলাম। গৃহখানি নূতন, কিন্ত 
পুরাতনের ছাঁচে নির্থিত" মেরি করেলি এই নিভৃত: গ্রামে বসিয়। 
নিজ্জনে সাহিত্যসেবা করিয়া থাকেন । কর্ড তাহার জন্মস্থান নহ্থে। 
িনি করেকব্নর হইতে স্বেচ্ছাক্রমে এই তীর্থবাস করিয়াছেন। 
হার জানালাগুলি লাল পর্দা দিয়া আঁবৃর্ত। সেই একটি পদ্দার 
অন্তরালে বণিয়া হয়ত তিনি সেই মুহূর্তেই লেখনীচালনায় ব্যাপৃত 
ছিলেন। কি লিখিতেছিলেন? সেই ক্ষুদ্র গৃহটিতে বিয়া তিনি 
যাহা! লিখিতেছিলেন, তাহা বোষ্ঠ*হয় অচিরবন্ণলমধ্েই সমস্ত পৃথিবস্র 
উপর ব্যাপ্ত হুইয়া পড়িবে ।* 

কিরদ্,র আনিয়া! “গ্রামার স্কুল” দর্শন করিলাম । এই পাঠশালায় 
বালক পেক্ষপীযর শিক্ষালাভ করেঠী। ইহা, এঁখনও একটি পাঠশালা,_ 


ররর দরিয়া ডাটি যারা ারুরারারারারারাহার 


* এই ভাগ্যবতী ললনার শেষ .টপর্বযাস *157090181 ১০৭$৭) প্রথম সংস্করণে 
একলক্ষ বিংশ সহস্র খণ্ড নুণ্্রত হইস্লাছিল ।*এখুনও একবৎমর হয় নাই ইতিমধ্যেই 
“দ্বতীয় সংস্কয়ণ ন্তস্থ ।” | 


৬৮, ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৭ 


ট্র্যাটফর্ডবাসী “বালক্গণ গ্রতাহ বহি শেলেট লইয়! এখানে পড়িতে 
আসে। বর্তমান ইংলগ্ডের উদীয়মান' কবি, পপাগুলো ও ফাঞ্েস্কা” 
. প্রভৃতি প্রণেত। "ট্রাভ্ন্‌ ফিলিপস্‌ঃ এই পাঠশালার্দ কথ শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। , ০ 

আর কিছুদূরে আগিয়া একটি বাগান দেখিলাম,_ইহার নাম 
*নিউ প্লেম্চ। এইখানে একটি বাড়ী ছিল_মধ্যবয়সে শেক্ষপীয়ূর তাহা 
নিজ বসবাসের জন্য ক্র করেন। সেই বাড়ীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 
সেই বাড়ীর পশ্চাতেই তাহার স্বহস্তপ্রোথিত মল্বেরি বুক্ষটি ছিল,__ 
“যাহার একখণ্ড কাষ্ঠ জন্মগৃছের মিউজিয়মে আছে বিয়া উল্লেখ 
করিয়াছি। | 

বাড়ীটি কোথায় 7 না) আমেরিকানরা উপাড়িয়া লইয়া যাঁয় 
নাই। তাহার ইতিহাস বক্তিতেছি। ও | 

শেক্ষপীয়রের মৃত্যুর পের, এই গৃহ তাহার বংশধরগণের হস্তে 
থাকে। ১৭৫৩ সালে ইহ! বিক্রয় হইয়া যায়। রেভারেও এফ, 
গ্যান্ট্রেল নামক একজন ধার্মিক ব্যক্তি বাড়ীটি, ক্রয় করিয়া, তাহাতে 
বদ্বাস করিতে আরম্ত'করেন। | 

কিন্তু শেক্ষপীয়র-প্লাথিত সেই মলবেরি বৃগ্ষটিই তাহার কাল হইল । 
তাহার (অশুভ গৃহপ্রবেশ্রের পরদিনই, পৃথিবীর কোন্‌ অংশ হইতে 
জানি না, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল-*ঠাকুর, প্রথাম হই ।” 

প্জয়হোক্‌। কি চাও বাপু?” 

আজ্ঞে সেই মলবেরি গাছটি একবার দেখতে এসেছি ।» 

“গাছ দেখবে? বেশত, এস” | 

কিন্তু গাছ দেখান একদিনেই শেষ হইল না। দিনের পর 
দিন ক্রমাগত যাত্রী আগিয়া, ধলিতে লাগিল__“মাজে, গাছটি* 
একবার দেখতে পাই কি? ”--তাহার। শুধু গাছটি দেখিক়্াই ক্ষান্ত 


ভা, কান্তিক, ১৩১৭] ষ্ট্যাটফর্ড-্বন্-এভ্নে একবেল! ৷ ৬৬৯ 


হইত না,_ গাছটির জীবনচাঁরিত সম্বন্ধে (চারি ্যাষ্্েলকে সহস্র প্রশ্ন 
করিত। ব্রান্ষণপপ্ডিতের মেপ্রাজে আর কত সহে? এক দিন উদ্বাস্ 
£ইয়া,-গরার্গের মাধার,_গ্যাষ্ট্রেল উহার ভূত্যগণকে বলিলেন__ 
“ওরে, নিয়ে আয় তথ্একট! কুড়,ল। ফ্যাল্‌ গাছ কেটে। গাছের 
জালায় কি আমি দেশত্যা্গী হব?”  * 

নেখিতে দেখিতে বৃক্ষ 'ভূমিসাং হইয়া গেল।* কিন্তু গ্র্যা্্রেলের 
জাল! কমিল না._বাড়িয়া গেল । গ্রামের লোক এই সংবাদ শুনিয়া 
আগুন হুইয়। উঠিল। পথে বাছির হইলে তাহার গায়ে তাহারা ধূল! 
দিতে লাঞিল। শেষে গ্যাষ্ট্রেলকে দেশত্যাগীই হইতে হইল, গ্রাম 
হইতে পলায়ন ক'রয়া তবে তিনি নিষ্কৃতি ণ্মইলেন। 

গ্রাম ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু বাড়ীটি তাহাঁরই রহিল। বিক্রন্ 
করিলে মাথা নীচু কর! হয়) সুতরাং, বাড়ী তিনি বিক্রয় করিতে পারলেন 
না। অথচ রীতিমত ট্যাক্স গণিয়া 'যাইতেঞ্ছইল। কয়েক বৎসর পরে 


* এই বৃক্ষটি্রাটর্ডবাদী একজন ঘণ্মেরামতকারী তৎক্ষণাৎ কিনিয়। লয়। 
দে।নেই কাঠ হইতে ছোট বড়বহুদংখ্যক নান। প্রকারু দ্রবা প্রস্তুত করিয়া, কয়েক 
বৎনর ধরিয়। ধনী ষাত্রিগণের নিকট উচ্চমুল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। কালক্রমে মেই 
সমন্ত দ্রব্য পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। 

আর্ডিং তাহার পূর্ববোলিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন--“পৃধিবীর অনেক স্থানেই ত 
শুন। বার, সেই মলবেগিপকা্টের টুকর!*ীছে--সে সকর্গী কখনই বধার্ঘ, হইতে গারে 
না, অংশতঃ জাল।” ঘণ়্মেরামতকারীর এই ব্যবসারবৃদ্ধিটুকুর সংবাদ আার্ভিং 
পাইয়ছিলেন কি ন|জানি লী, পাইলে হয়ত বুণ্ঝভে পারিতেন, একটি মলবেরি 
বৃক্ষের এংশ পৃথিবীমপ্র কি করিয়। ছড়াইয়। পড়লু। আমি এই বৃত্ত ব্রিটিশ, 
মিউজির়মে একখানি পুরাতন পুধ্তকে পাঠ করিয়াছি পুস্তকখানির নাম "9508:000 
0০০7) 4১৮০7, 00108, 15001150682) 51 থ৬ & 0০. 1.080017, পুত্তক- 
খ(নিতে তীরিখ নাই। তবে তাহাতে ১৮৩৭ সালের কথ লিখিত আছে--কুতরাং 
তাহা এ তারিখের পর মুজিত। ইহ! আর্তিংয়ের প্রবন্ধরচনার অন্ততঃ ১৭ বৎনয় পরে 
প্রকাশিভ। ব্রিটিশ মিটজিরমের ছাপ দেখিয়চ্জি।নিতে পারিল।ম, পুত্তকখানি তথায় 
১৮৫০ সালে সংগৃহীত হইয়াছিল ।-লেখক। 


ডা 


৭ [ ভা, কান্টিক, ১৩ 


। 


৩৭ ু ভাক 


এক দিন চটিরা মটিয়া তিনি বলিন। উ$"ল্ঘ-_“বাড়াতে থাকতেও 
না, টেক্শোও গুণে মরব ! খ্যাছ্‌ বাড়া ভেঙ্গে ।” রা 
পাড়াপ্রতিবেশীরা আসিয়াই1 ইা করিয়া পড়িশ। তাহাক্জা বা 
--এ বাড়ী ভেঙ্গ না। আমরা কিন্ব।” | 
্যাপ্ট্েল, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন__“আমি বেচব ন11” 
পনাংবেচ না বেচবে ;_কিন্তু এ বাড়ী ভাঙ্গতে পাবে না ্ 
গ্যাষ্ট্রেল বলিলেন--“তোমরা কে হেব”! এ বাঁড়ী আমার- 
খুনী আমি ভাঙ্গব। আমাঁর হাগল, আমি লেজের দিকে কাট 
তোমাদের কি?” | ঃ 
বাড়ী রক্ষা পাইল না শাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিং 
তবে গাষ্টরেল নিশ্চিন্ত হইলেন। 
নিউপ্লেদ্‌ বাগানের মধ্যে প্রবেশ জরিপ শ্রানরা কিং বেড়'ইলাম 
তথা হইতে বাহির হইয়! রামর্শ করা গেল, চা পান ক্রি আবার 
গির্জার অভিমুখে ধ। লা যাউক। ূ 
রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোমরা সকলেই ব্াস্ত হই পড়িয়াছিলাম | 
চায়ের ভ্ঞানে গিগ়া,_একে একে আমর! সাথান জলের রীতিমত 
সদ্ধাবহার করিয়া চ1 পান করিতে বসিলা'ম। 
ছোট মিন্‌ শ-_সর্ধ প্রথমে চা পান সমাধা করিয়া! বলিলেন-_প্চল |” 
মংনরা একটু ত্বরা করিয়া শ্যে করিলাম ।, মিস্‌ অ--বলিলেন-: 
আমি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি_তোমরা দেখে এস,--আমি ততক্ষণ 
এইথানে থাকি ।” . 
, তাহা শুশিয়া মিষ্টর ব+-ললিলেন-_*“'আঁমিও থার্চে ্ 
আমি বলিলাম--”কি আশ্চধয! তুমি যাবে না ?, স্‌ অ--. 
অনেকবার দেখেছেন না ইয়,-তেমি ত কখনও দেখ নি 1 এস এস» 


পাষণ্ড [লোকটা একটুকুরা কেক্‌ মুখের নিকট ধারণ করিয়! 


ভা কার্তিক, ১৩১* ] ট্র্যাটফর্ড-মন্-এভ্নে একবেলা ৬ 
অনায়াসে বলিল--“আরে পক হবে সম্[ধি ত্দেথে ? আচ্ছা পাগল 
ততক্ষণ আমরা নদীতে বোটখনিয়ে একটু বেড়াইগে ।” ৃ 
কর্গী হইল, আমরা সমাধি দেখিয়* ফেরিঘাটে যাইব,_াহীরাঃ 
সেইখানে জাঁসিবেন * তখন সকলে মিলিয় ষ্টেশনে ফেরা যাইবে?) - 
আমি মিস্‌ ডি--ও ছ্‌টি মিস্‌ শ--ফে লইয়া বাহির হই পড়িলাম: 
অন্পক্কণেই র্চের মধ্যে প্রবেশ কর্রিলাম। 

চর্চট "বহু পুর্রাতন-_নম্াণদের আমন্সের। ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া! প্রথমেই দেখিলাম একটি গ্লাসকেসের মধ্যে ছুই খানি 
সেকালের প্যারিশ, রেজিষ্টর খোল! রহিয়াছে। একখানি দীক্ষার 
(13556517) এবং একখানি সমাধির । প্রুথূম খানিত্ে রাম, শ্তাম, হরির 
সহিত নবজাত শেক্ষপীয়রের দীক্ষা ও' নামকরণের তারিখ লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে £-- 

564. 

80111 20,0011917785111105 00179101095 05450091675 
অথাৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে দিবর্সে 70177 51)91:55109216এর 
নবকুমারের দীক্ষা ও *5111121) নামকরণ হছল। 

অপর পুস্তকখানিতে পৃষ্ঠাভরা বিস্থৃতগণের সমাধি তারিখের সঙিত 
রহিয়াছে £-- ৃ 

[910, 

৮১011 রঃ ৬৬111 304৭০৩৩ 20170 
_ডিউকও নছেন, আলও 'নহেন, *্লর্ডও নহেন, টির 
জেণ্টল্মানু-_একটি মধ্যবিত্ত লোক। 

ইহ। দেখিয়া! আমরা ভিতরের" দ্রিকে অগ্রসর হইলাম। পুরাতন 


ফাঁউণ্ট-_অর্থাৎ প্রস্তর নির্ষিত পবিত্র জলাধার, যেখানে শিশু শেক্ষ- 
্ টু 


৬৭২ ভারতা । [ ডা, কার্তিক, ১৩১৯ 
পীন্»রকে নামকরণের পুর্বে স্নান করান *হইয়াছিল,--তাহা রক্ষিত 
আছে, তাহা এখন ভাঙ্গা,--জল ঢালির্লে গড়াইয়া পড়ে। এখনকার 
শিগুগণকে তাহাতে আর ন্নান ক্ষরান হয় না। 

মন্দিরের শেষসীমার প্চান্সেল্‌।”* বামর্ষিকে, কিঞ্চিং উচ্চে, 
€শেক্ষপীয়রের. একটি প্রস্তরমূত্তি রক্ষিত আছে। জেরার্ড জন্সন্‌ 
নামক একজন ভাস্কর শেক্ষপীয়রের জীবিতকালে ইহা প্রস্তষ্ঠ করে। 
কবিবরের মৃত্যুর পর ঞএটি এখানে আনিয়া বসান্ত হয়। তাহার নিক্ে 
থোদিত আছে £-- 
1৮91010 7১১11 0110 ১০০1৪6600, 210 17421017017 


হান 65516 090৬1 0550120150) 01700551729 


১৫৪৮ 10955210801) 717 2০5 11:01 09 59 051, 

1২০94, 11 010৮ রা ৮1015) 911%10%১ 06201) 11810) [0155 

10710 0115 02017111671, 9198156596217০, 101) ৮/1)0776 

(3৮101: 17867001009 ) 0৮105017817 ৫০৫1) 06০15 )'5. £010790 

12117707501) ০0515 5101) ৪1] চে চা 

1498৮03 185170 16 ৮1 [850 00 561৮০ 1)15 111. 

000 2170. 1)01 7010 ; 41565015 53, 019 23 41), 
* এই প্রতিমৃত্তির নিয়ে, মেঝের »উপর, চত্য্রাকুতি অনেকগুলি 
সমাধি। প্রথম কর্বিবরের স্ত্রীর; দ্বিতীয়টি তাঁহার নিজের, তৎপরের 
গুলি কন্তা, জামাতা গ্রনথৃতি পরিবারবর্গের | 

আমি শেক্ষপীয়রের সমাধির উপুর আনার দৃষ্টি দ্ধ করিয়৷ নত. 
মন্তকে দীড়াইয়া রাঙলাম। : | 


+ গাঠকগণ, মাইকেলের সমাধির উপর “এ 
পর 'দীড়া টি 
লেখক। ঢাও পথিকবর" স্মরণ করন. 


ভা, কাতিক, ১১] ই্রাাট্ফর্ড-অন্-এভ্নে এব বেলা ৬ 
প্রস্তরফলকটির উপরু 'ন়্লিখিত কয়েকটি পংক্তি খোদ্দিত 
রহিয়াছে £__- : চা 
৪0019 মাংঘাবা) £01.185$959887: ৮01২7388ঘ 
00 0190 শত 955 টি 00987) 12২5 
11405 13৮ সদ সাক ভা 91155 225 ১108 059 
বা) 0৬785] 100 চাচি এশা 10৬79 2 08105, 
এই কর্মেকটি পংক্তি লইয়া বহুকালাবধি পঞ্ভ্রিতগণের মধ্যে বাদান্ু- 
বাদ চলিরাছিল। কেহ কেহ এই কবিতাকে 9095575] আখ্য 
দিতে ক্র করেন নাই। ভূবনবিজরী কবির সমাধর উপর একি 
অপরূপ কবিতা । তাহারা বলিতেন, শেক্ষপীয়রের মৃত্যুর পর, কোনও 
গ্রাম্য কবি এই “উচ্টদরের” কবিতাটি “ভণিয়া* দেন,__-কেবল কত্তক- 
গুলা বাজে শব্দের অক্ষরসমষ্ি। 
কিন্তু বিশ বংসর হইতে এই বাদানুঝ়াদ কতকটা নিরস্ত হইয়াছে 
অক্নকর্ডের বডূলিয়ন লাইব্রেরীতে সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগে লিখিত 
একখানি চিঠি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্ুনুফর্ডের একটি ছাত্র ধ্্যাটফড্‌ 
দর্শন করিয়! তাহার বন্ধুকে চিঠিতে বণনা] লিখিতেছেন। তাহার 
পত্রের মর্ম এই,_-পগি্জার একটি স্থানে একটি ঘর আছে, তাহার মধ্যে 
রাশি রাশি মনুষ্যান্থি। এই অস্থিগুলি প্রুরাতন কবর খুঁড়ি বাহির 
করা। (গির্জা ও তাহার অঙ্গনে স্থান পরিমিত। ,শত শত বৎসর 
ধরিয়া সমস্ত কবর যি যথাস্থানে থাকিতে দেওয়া যায়,*তাহা হইলে - 
নবাগতগণের জন্য আর স্থান থাকে না, সেই কারণে বছ শতাব্ী 
ধরিয়া এই চির প্র "যে, কবর খুব্‌ পুরাতন হইলে তাহ! খড়ি 
হাড় চলিয়া রাখ) হয়,।) পাছে শেক্গপীয়রেন্ত হাড় ভবিষ্যতে কেহ 
এইরূপ খুঁড়ি স্থানাস্তরিত করেঃ এই আশঙ্কায় কবিবর জীবিতকালে 
স্বীয় সমাধির জন্ত এই অভিশাপ রচন! করিয়া যান। খননকারী ইতর 


পি 
সা 
ভাত ক ্ 


৬১৪ 


| ভা, কাক, ১৩১০ 
ক এই ভণতশ্লীয়েই কণছড়ামণি 'ওনধপ 
ব্যক্তিরা যাতে বুঝিতে পার এই ভলীয়েই 


করিয়া রচন| করিয়াছিলেন ।*” | 
অন্মর্ডের ' ছাত্র পত্রে এই বাহা লিখিক্কাছেন, তাহ! আসলৈ সত্য 


হউক বা মিথ্যা হউক,-সগুদশ শতাবীর শেষে স্ত্যাটফর্ডের জনস্রুতির 
যে ইহছ। অবিকল বর্ণনা, তাহার আর সনেহ নাই। কব্বিরের মৃত্যুর 
পর তখন চ* বংসর মাত্র অতীত হইয়াছে। তাহার বংশধরেরাঁ গ্র্চমেই 
ভখন বাস করিতেছেঞ । সুতরাং ইহা সত্য ভ্ুইবারই সম্তাবন1।-- 
মুতের অস্থি খনন করার সম্বন্ধে শেক্ষপীয়রের যে কিরূপ আপাতত ছিল. 
তাহার প্রমাণ হ্যামলেট এবং রোমিও ও জুলিয়েট গ্রন্থে আছে। 





৬ ++ 


« ন্ডনিল তাহার নব-প্রকাণিত শেক্ষপীয়-বৰ জাবনচরিহ, শকফড ছাত্রের এই 
পঞ্রোক্টেখ করিতে গিয়া! একটু ভূর করিয়াছেন। '*নি লাখ ছন, এই পত্রের 
একটি প্রতিলিপি ১৮৮৪ সালে “জগুনে প্রকাশিত হইয়|ছে।৮--তাহা ঠিক নছে। 
এই পত্র আবিষ্কৃত হইবার পর হ্যালিওয়েল, বন্ধুসমাজে বিতরণের জন্য ব্রাহটন্‌ নগরে 
৫9 খানি “1581615” মুত্রত করেন, তাহা ১৮৮৪ সালেই বটে। এই পঞ্চাশখানির 
একখানি তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়সে দান করেন ' আমি বিটিশ্‌ মিউজিয়মের। তালিকা 
পুজ্থানুপুষ্থরূপে অন্বেষণ করিয়াছি । ০ ০ 1১811120670 জনুনারে, 0700669 
1078001)এ প্রকাশিত প্রত্যেক গ্র্থ বা কাগঞ্জ ব্রিটিশ, মিউজিপ্নন একখানি পাইয়। 
থ/কেন। এ পত্রষদ্ি প্রকাশিত হইত, তবে ব্রিটিশ মিউজি়মে আর একখানি খাকিত। 

আম বিটিশ মিউজযমের দেই পুস্তক হইতে উক্ত পত্রের আবন্ক অংশটুকু নকল 
করিয়। আনিয়াছি,। তাহ! এইরূপ :--410651 6০৫১,,*.,, *১১017515 15 1751100015 
০8/700) 8 01506 10101) 01169 %:81. 085 0025-1)01056, 2 16153169175 01 811 
10755 0135 018 012) ৮71,107 21650 07191720199 15) ৮০৪1৫ 1094 2 71650 
10000061০06 9989 01)5. ঘ)৩ [০60 ১6)778 ৮1111179619 1)15567/৬ 015 0০076 
01070060203 :02৮61105 10700 ৮/101) 01611552120 56075 101 11১৩ 095: 
[7810 2 ৮679 18170718100 5010 9৫ ঢ0501)16) 15 0550600১109 11) 17776817651 06 
017517 ০7020)195 ৪700 015701953 10170961601 101) 211 17167 0106 01 0015 
501316113709151165 ৮9016 15 21525 67 79511500918. | | 
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ভা, কাত্তিক, ১৩১০ ] স্র্যাট্ফর্ড-অন্-এভ্নে একবেলা । ৬৭৫ 


কবিবরের সমাধির সমঞ্কে কিছুক্ষণ নতনেত্রে দঁড়াইয়! থাকিয়া, 
সঙ্গে যে ”ডেজি” ফুল ছিল,_্তাহা ই কয়েকটি দিয় পুজ। করিয়া আমরা 


ধিদায় লট্লার্ম। 


আঁনর। চারিজমে ফেপ্গ্বিটে যখন আদিলাম, তখন ৭টা বাজিতে 
আর ২০ মিপ্সিট মাত্র, আছে )--৭টার সমন্প গুড়ী ছাড়িবে। কিন্তু 
তাহারা কোথায় ?--মিস্‌ অ--এবং ব--র ত কোন চিহ্ৃই দেখা 
যাইতেছে ম্মা! তবে কি তাহার আমাদের বিলম্ব দেখি, &েঁশন 
অভিমুখে অগ্রবন্তী হইরাছে ? 

মিস্‌ ডি-_বলিলেন--এরূপ অবস্থায় ষ্টেশনই বথার্থ সম্মিলনস্থান 
__ম্ৃতরাং ছ্রেশনে গিষ্ক। দখা বাউক। : 

্টেশনে আনিলাম, তাহারা কৈ? ওপারে ট্রেণ প্রস্তত হইয়! 
দ্াড়াইরা আছে ;-এঞ্িন হইতে ব্রেকভ্যান পধ্যস্ত খু'জিলাম, তাহার! 
কোথায়? 
তখন আমরা চারিজনে গাড়ীতে উঠিলাম। সাতটা বাজিতে আর 
পাচ মিনিট মাত্র বাকী--আর ছুই মিনিট--আর এক মিনিট মাত্র 
আছে। প্র তাহারা আদিল। ৪পাকেরর প্লাটফর্মে তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইলাম । * ত্যহারা চঞ্চ্লনেত্রে আমাদ্গিকে খুঁজিতেছে ! 

ইচ্ছ! হইল, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, ই হাত সজোরে 
নাড়িগা সপ্তম্বে বলি “আরে শিগগির এস, পিগগির এস”-_কিন্ত মনে 
পড়িল ইহা ভারতবর্ষ নহে__যুরোপ। স্থৃতরাং শিশ দিয়া তাহাদিগকে 
সন্কেত করিলাম মাত্র। ,. 

* কিন্তু তাহার! €পীছিবার পূর্বে গোড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের 

দেশের নত এদেশে সমারোহ করিয়া '্ছাড়িবার ঘণ্টা' পড়ে ন1। ' যথা 


৬৭৬ ভারত । 
সময় হইলে নিঃশব্দে গাভী ছাড়িয়া বার়। গাড়ী চলিতে লাগিল 
খন ত্জের নিভির কাছে অ(পিলার্, তখন দেখলাম ব-সহহাি 
গজেন্্রগমনে নামিতেছেন। 

মনে মনে বলিলাম__ফেমন কন্ম তেম ৭ ধ্ী! ব-ঙুমি আমাদের 
_ শেক্ষণীয়রকে তাচ্ছিল্য কাঁরফাছিলে বেশ হইয়াছেনবেশ ইইফাছে।, 

উত্তেজন। কতকট৷ পেশসিত “হইলে, বঞবিচ্ছেদশো কো স্কামবা 
অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া কেবল £'সিতে লাগিলাম।, সেই গভীর শোকের 
মধ্যেও, তাহাদের অংশের দাছ্যদব্যগুলি বাধা হইয়া আমাধিগকেই 
শেষ করিতে হইল।__ক্রা৮ "ন আমরা অকাধড পার এ ইলাম)- 
আকাশে চন্দ্র উঠিল, তখন পোক্হবে আমি শামার সঙ্গিণীগণকে 
গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম | (স কামরায় আমরা ভিন্ন আর কেহই 
ছিল না-_ন্ৃতপ্রাং আমাদের শোকচচ্চার কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। 

পরের গাড়ীতে তাহাত্ব' *সিয়া “পীছিলেন ।--ঝলিলেন--গাড়ী 
'মিস্‌' হহল দেখিয়া! আবার তাহারা নদীতে ফিরিয়া গি” বোটু লইয়। 
একটু সান্ধাবাযু সেবন করিয়াছিলেন । আম যতক্ষণ তাহাদের জন্ত 
শোকে বিলাপ করিতেছিলাম,-ত।দারা শুতক্ষণ এইরূপে কালাতিপাত 
করিয়াছেন !_-সেটা কি তাহাদের উচিত হইয়াছিল? 


বি) 


এভাঙবুমার মুখোপাধ্যায় 


কল্‌ দেশে সাছ্িত্যে ও নট্্যেক ঝডনপন্বতিতে কতকগুলি 
স্‌ সাধারণ ও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। 
নাউক* বলিলে আমরা 'সাধারগতঃ কি বুঝিয়া থাকি ৭ নাটক 
কাহাকে বলে? যখন, কৰি নিজমুখে কিছু বর্ণনা না করিয়া, কোন 
*আখ্যায়িকায় কতকগুলি পাত্রকে কোন কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়া 
তাহাদের, নিজমুখে নিজকথা কথোপকথনচ্ছলে ব্যক্ত করান, তখনই 
তাহা নাটকের আকার ধারণ করে। কিন্ত, উহা কেবল ন[টকের বান 
আকার মাত্র। এ সকল পাত্রগণ পরস্পরের ' সহিত এমন ভাবেও কথ 
কছিতে পারে, যাহাতে পরুষ্পরের মনে কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন 
“হয় না__উহাকে কি নাটক বলা যাইতে পার্রে? “তুমি কেমন আছ ? 
--আমি ভাল আছি” ইত্যাকার কথাবার্তায় নাটকীয় ভাব প্রকাশ পায় 
না__-উহ্হাকে নাটক বলযায় না। এই প্রকার কথোপকথন, অন্ত 
হিসাবে যতই মনোরম হউক না, নাটকের হিসাবে উহা! ফলপ্রদ নহে। 
প্রধান পাত্রদিগের পরস্পরের মনে কোন প্রকার বিকার উৎপাদন করাই 
নাটকের প্রধান কাধ্য, এবং তাহার উপরেই নাটকের নাটকত্ব নির্ভর 
করে। এই মানসিক রিকারের 'মটিই মনুস্বোু প্রত জীবন । এই 
হখছুঃখময় জীবনে, মাহ্ষ্হখকে আলিঙ্গন ও ছুঃখকে পরিহার করিবার 
জন্য সতত চেষ্ট1 করে, এবং ভবিতুব্তার সহিত সংগ্রাম করিয়া, নিজ : 
পুরুষকার গ্রকিন্ত করে। *এই মানসিক জ্বন-সংগ্রামে মানুষ উচ্চতর 
উদ্দেন্ত সাধুনের জন্, নিজ ্বার্থকেও বিসর্জন দিতে কুষ্টিত হয় না। 
তাই। নাটকে আমরা দেখিতে পাই াহষ পরস্পরের সহিত নান! 
সম্বন্ধে বন্ধ চুইয়া, কখন শক্রভাবে, কথ্‌ল মিত্রভাবে পরম্পরের সহিত 


৬৭৮ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩ 


ব্যবহার করিতেছে। * এই কার্ধ্যশীলতাই'নাটকের প্রাণ। নাট্য-কা 
জীষনের সামান্ত দৈনিক ঘটনাগুলি বাদ দিয়া, যে গুলি প্রধান ঘটনা. 
যাহা পরস্পরের মনোবিকার, উৎপাদনে সমর্থ--তাহাহঠ নিদিষ্ পা 
সরের মধ্যে, মুখারূপে প্রদর্শন করেন এবং এমন ভাবে প্রদর্শন করে: 
যাহাতে তাহার নাটকীয় উদ্দেশ্ সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার উপরে 


৫ 
০০ 


% € € 
নাট্য-কর্বের গুণপন। নির্ভর করে। ॥ 
আধুনিক উপস্তাসেও এইরূপ কথোপকথন ,মধ্যে মধ্যে থাকে বটে 


কিন্ত সেই কথাবার্তার মধ্যে কথন কখন যে ফাক পড়িয়া যায়, আখ্যান- 
কবি তাহা নিজ কথায় পূরণ করিয়া দেন) অর্থাৎ সেইং স্বাহযঙ্গিক 
অবস্থা ও ঘটনাগুলি তাহার নিক্গ মুখে বর্ণনা করেন। কিন্তু 
নাট্কবি একপ উপায় 'মবলম্বন করেন না। তিনি সকল শুলেই 
তাহার পাররগণত্ে জীবন্ত ব্যক্তিরপে সাজাইয়া আসরে আনয়ন 
করেন? এবং তাহাদের বযবস্তার অনুরূপ কথাবার্তী তাহাদের নিভের' 
মুখ দিয়াই ব্যক্ত করেন। উপন্তাস ও নাটকের রচনায় এই মুখ্য 
প্রভেদটি সপষ্টরূপে উপলন্কি হয়। এই জন্তই রঙ্গপীঠের আবশ্তকত!। 
অভিনয় প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেস্ত। অন্ককরণবুত্তিই 
অভিনয়ের মূল। “কান নাট্য-রচনাকে ছই হিসাবে বিচার ও পরীক্ষ। 
করা যাইতে পারে। এফ, উহ্থার কাব্যাংশ লইয়া, আর এক, উহার 
নাট্যাংশ ঘাইয়া। নাটক দৃশ্য-কাবোর' অন্তর্গত.) অভিনয়ই উহার গ্রাগ। 
উৎস্কষ্ট নাটক মাত্রই কতকটা কাব্যরসাত্মক৭ এ স্থলে শুধু ছল্দোবন্ধ 
লেখাকেই আমি কবিতা! বলিতেছি া। কি গদ্ধ, কি পদ্য, উভয়েতেই 
কাবা-রস থাকিতে পরে নাট্য-রচনার ভাবে ও বন্ত-কল্নার টি 
ও কাব্যরস প্রকাশ পায়, তাহা, কাব্যাংশেরই সামিল ১ 
নাট্যকলা বিশেষরূপে কিসে? টপর | রি 
ড ০ বখন সমস্ত নাটকের 

|] *শবসম্পূরণ যোগ প্রকাশ পার, .তখমই উছা 
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কলার মধ্যে পরিগণিত হয়। শিল্পকলা গ্মাত্রেরই এইক্প প্রন্কৃতি। 
গুত্যেক লণিতব কলার বিশেষ সৌন্ধ্য একএকটি বিশেষ-বিশেষ 
আকারে অতিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই 'আকার-রচনা, এই রূপ'কল্পন! 
প্রত্যেক কলা-বিগ্ভার ভিত্তিভূমি | যখন কোন কলা-কবি স্বকীয় কোন 
হননর মান্স-প্রতিমাকে বাহির মৃত্িম্ীন করিয়া প্রকাশ ক্রেন, তখনই 
তাহা ললিত কুলার অন্তর্গত হয়। তাজমহলের গঠনে যে রূপ-কল্পনা 
লক্ষিত হয়, তাহার বিচিত্রতার মধ্যেও. একটি সুন্দর একতা আছে। 
"এই বিঠিত্রতার মধ্যে সুন্ূর সামঞ্জস্য ও একতা রক্ষিত হইয়াছে 
বলিয়াই,' তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের এত প্রশংসা । শ্রীশদেশীয় নাট্য- 
সমালোচকগণ এইজন্ত নাট্য-কলার তিনাঁট* এ্কতার প্রয়োজনীয়ত৷ 
প্রতিপার্দন করেন। প্রথম-_কালের একতা, দ্বিতীয়--স্থানের একতা, 
তৃতীয়--আখ্যান-বস্তর একতা । রিত্ত সেক্ুপিয়ার প্রভৃতি কতকগুলি 
সুরোপীয় নাটকে দেশকালের একতা ততটা রক্ষিত হয় না, আধুনিক 
যুরোপীয় সমালোচকগণ, বস্তগত একতা ও উদ্দেশ্যগত একতাকেই 
বিশেষ প্রাধান্ট দিয়া থাকেন। আমাদের সাহিত্)-দর্পণও কতকটা 
এই মতের পক্ষপাতা। সাহিত্য-দর্পণ বলেন-- * 
প্বিচ্ছিন্নাবস্তট র- কাথঃ কিঞৎ সং ংলগ্নবিদ্দুকঃ | 
ুক্তোন বহিঃ কাধধুজসংহতিমান্ ন চ। 
অর্থাৎ “নাটকের বিচ্ছি অবাস্তর অংশগুলির মধ্যে মূলপ্উদ্দোস্তের 
সমতা রক্ষিত হওয়া চাই; বিদুগুলি-_অর্থাৎ মুখ্য ঘটনার অংশগুলিও 
কিঞ্চিৎ সংলগ্ন &£$য়। চাই ),নাটক্চে বহু ব্যাপাস্মি থাকা সঙ্গত নহে এবং 
বীজ অর্থ গ্রস্থের ' প্রর্ুতিরূপ মূল কারণেই যাহাতে সংহার না! হয়, 
তৎপ্রতি দৃষ্টিরাখা চাই।” নাটকের উদ্দেশ্য ও প্রক্ৃতি সন্ধে আধুনিক 
সুরোগীয় সমালোচকগণ যাহা বলেন) আগাদের প্রাচীন সমালোচকগণও 
ঠিক তাহাই প্রতিপাদন করেন। 


৬৮০ ভারতা।, [ ভা, কার্তিক, ১ 


পূর্বে উক্ত হইয়াছে «€অভিনয়ই নাট/কলার প্রাণ। নাট্যশা। 
চারি প্রকার অভিনরের উল্লেখ পাওয়া ঘায়”বৃঁচিক, আহা, 
সাত্বিক ও আঙ্গিক। গপ্ভ পদ্যাদির দ্বারা অর্থযুক্ত রচিত বাক্যের দ্বা 
যে অভিনন্ন হয়, তাহাকে বাচিক অভিনয় 'বলে। নেপথ্য-বিধানে 
দ্বারা দে অভিনয় হয়, তাহাকে আহাধ্য, অভিনয় বলে। নেপথ্য-বি 
চারি প্রকার,--পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গ-রচনা। শৈল, বান 
বিমান, চ্ধ্ন, বন্ম, অস্ত্র, ধ্বঙ, পতাকা, এই সকলের নাম পুস্ত। মাল 
আভরণ ও বন্ত্রাদি দ্বারা যথাবোগ্যরূপে অঙ্গাদি ভূষিত করাকে অলঙ্কার- 
নেপথ্য কহে। নেপথ্য হইতে যে প্রাণী প্রবেশ হয়, তাহার নাম 
সংজীব। পূর্কেধক্ত *স্াগ্যাভরণাদি ও বিবিধ বর্ণের দ্বারা সাজানকে 
অঙ্গরচন। বলে। স্ুথছুঃখদি মনোবিকারকে সত্ব বলে। এই 
মমোবিকার আট.প্রকার ৃ যথা,-স্তম্ত, থেন, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথুঃ 
বিবর্ণতা, অশ্রু ও প্রলয় । এই সকল ভাব প্রকাশ করিক়্া যে অভিনয় 
হয়, তাহাকে সাত্বিক অভিনয় বলে। 

বন্ত্র বা চর্্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্মাণ করা যায়, তাহার নাম 
সান্ধিম। ; সেই দৃশ্য ঘি যন্ত্রধটিত হয়, তবে তাহাকে ভঙ্গিমা বলে) 
যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে তাহা চেষ্টমান। ইহার মধ্যে সচিত্র দৃশ্যের 
“কান উল্লেখ নাই, কেহ কেন্ু, বলেন, পূর্বে চিত্রপটের দৃশ্তও 
রক্ষালয়ে" ব্যবন্ৃত হইত; তাহারা বলেন ঘৈ, ভবভূৃতীর "উত্তর রাম- 
চরিতে,” সীতাকে লক্ষণ তাহাদের পূর্বতন ভ্রমণ-পথের যে চিত্র প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহাতেই. প্রমাণ ধয় যে সেকালে,লচিত্র দৃশ্যও ছিল। 
কিন্ত এই যেতিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহ! আখ্যান- -বস্তরই অঙ্গীভৃত, 
তাহা নাট্যদৃস্তের হিসাবে প্রদর্শিত হয় ন্াই। আধ এক কথা, 
দেকালের চিত্রকপার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দূরটন কষ্ট্য- 
সুচক্‌ পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণেখা-পদ্ধতি দানা ছিল কি না, কিন্বা 
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প্রচলিত ছিল কি না, সে বিধুয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বাস্তবের 
কতকট! অনুকরণ করিয়া, দর্শক্ডের চিত্ত-বিশ্রম উৎপাদন করাই অভি- 
নদের একটু মুখ উদ্দেশ । কিন্ত যে ৃশ্য-চিত্রে দুরনৈকট্যের কৌশল 
প্রকটিত ন৷ হয়, তাহা বাস্তবিক বলিয়া ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবন৷ 
নাই। এই জগ্তই বোধ হয়, তখনকার নাট্যাভিনয়ে সচিত্র দৃশ্যের 
ব্যবহার ছিন্ না। রথ, বিঙ্গান, জীজন্ত প্রভৃতি রঙ্গপীঠে জানীত 
হইত, কিন্তু কে্ছন প্রকার সচিত্র দৃশ্য প্রদর্শিত ,হইত ন1। এঁক স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে যাইবার আবশ্যক হইলে দৃশ্য পরিবর্তনের আবশ্যক 
হইত না__রঙ্গপীঠের উপর চতুদ্দিকে পরিক্রমণ করিয়াই তাহা সচিত 
হইত। ফলকথ! এখনকার ন্তায় সেকালে দৃশ্যাদির আড়ম্বর ছিল 
না, অনেকট। দর্শকদের কল্পনার উপরেই নির্ভর কর! হইত | একালে, 
সর্ধদেশের রঙ্গালয়েই দৃশ্য প্রদর্শনের আড়ম্বর বাড়িতেছে এবং প্রকৃত 
অভিনয়ের ক্রমশই অবনত্তি হইতেছে ।, প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয়ে 
দৃশা আড়ম্বর ছিল ন!, কিন্ত অভিনম্ব-বিদ্যা। চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া- 
ছিল। অভিনয়-বিদ্যার, কতট৷ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ভরতের 
নাট্যশান্ত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয়। আধুনিক যুরোপীয় সাহিত্যে 
€5:1655107-_অর্থাৎ অন্থুভাব সম্বন্ধে অনেক* উৎকৃষ্ট গ্রস্থ বাহির 
হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নাট্যশান্ত্রের ভাবপ্রকাশের ব্যাপারসমূহ 
যেরূপ পুঙ্ানুপুঙ্খরঞ্ে বিবৃত হটটুয়াছে, সেরপ্ন আর কোথাও ৃষট 
হয় না। আমাদের নাট্যশান্্ে ভাবপ্রকাশসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সুক্ষ 
দর্শনের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশান্ত্রের আলোচনা-পদ্ধটিও 
অতি বিশুদ্ধ। *উহাতে কিভাব, "ভাব, অনুধ্ভাব ও রস এই চারিটি 
তথ্য অনুরণ করিয়া! অভিনয্ব-বিদ্যার তত্ব সকল নিরূপিত হুইয়াছে। 
বিভাব কি 1-_না, যে বাহা' অবস্থা ও. ঘটনা হইতে মনুয্যনদয়ে 
ভাব উদ্দীপিত হয় তাহাই বিভার ) *এবং এই হৃদয়-ভাবের বাহ্ 
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লক্ষণ সকল যঃহা মুখাদি অজপ্রত্যঙ্গ গ্রকটিত হয়, তাহাই অস্থভাব । 
ভাব ও রসে বিশেষ কিছু* প্রতেদ নষ্ই। তাবগুলি যখন উপভোগ 
করা যায়, অথবা আস্বাদন কৃরা যায়, তখনই তাহা রণ নাস্কে অভিথিত 
হয়। নাট্যব্যাপারে এই রস, স্বাভাবিক অদ্রিনয়ের দ্বারা, প্রেক্ষক- 
মণ্ডলীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই 
ভাব যখন উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর*মনে উদ্দীপিত হয় সেই অভ্নয়কেই 
উৎকৃষ্ট 'অভিনয়,__সরদ অভিনয় বলা যায়। নাট্যশামন্ত্রাল্লিখিত এই 
রম আট প্রকার, _শৃঙ্গার, হান্ঠ, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, 
ও অদ্ভূত; এবং ইহারই অন্ুরূপ আট প্রকার স্থায়ী ভাব, যথা £-- 
রতি, হাস, শোক,'কক্রোধ. উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্দ! ও বিল্ময়। নাট্যশাস্ত্ 
বলেন, “যেমন মনুষ্যের মধ্যে রাজা, শিষ্যের মধ্যে গুরু, সমস্ত ভাবের, 
মধ্যে স্থায়্াভাবগুলি সেইরূপ । যেমন রাজ" বহুজন-পরিবৃত হইলেও 
রাজা এই নাম পাইয়া থান, অন্ত কোন পুরুষ তাহ পায় না, 
সেইরূপ কিভাব ও ব্যভিচারী-পরিবৃত স্থায়ী ভাবই রসত্ব লাভ করিয়া 
থাকে ।” এই সকল স্থায়ী, ভাব হইতে যে সন্দল গৌণভাব অবস্থান্ত্রসারে 
উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ব্যভিচারী বা! সঞ্চারীভাব বল! যায়। নির্ষ্বেদ, 
গ্লানি, শঙ্কা, অনুর, ম্ঘ) শ্রম, আলম্ত, দৈন্তা, চিন্তা, মোহ, সৃতি, ধুতি, 
ক্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ওৎস্থক্য, নিদ্রা, 
আপপ্রার, সুপ্তি, জাগরণ, অমর্ষ, অবধি, উগ্ত1+ মতি, ব্যাধি, উল্মাদ, 
মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক এইগুলি ব্যভিচারী ভারে।' এইগুলি সর্বসমেত 
তেত্রিশটি। সাত্বিক ভাব আটটি, যথা ৪- সতত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভঙ্গ, . 
, কম্প, চৈবণ্য, অশ্রু ও ্রলুয়। কিন্ত আমার বিবেঠরনায়, এই সাস্তবিক 
ভাবগুলিকে অনুভাবের শ্রেণীতে ধরিলেই সঙ্গত হইত ; খীীরণ, এই 
মকল ভাবও ভাবেরই শারীরিক লাই লক্ষণ মাত্র। বিভাৰ, অনুভব, 
ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগেই্‌ রসে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ভরভমুনি 
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বলেন, “বেমন নান। বাঞন ও ওবধিদরব্য সংযোগে খুসের সমাবেশে 
হয়, সেইর্প স্থায়ীভাব সকল গান ভাব দ্বার! অনুগত হুইয়। রসত্ব 
প্রাপ্ত হইয়। থাঞ্চে। রস কিরূপ--না, যা? আম্বাদ্য । যেমন লোকে 
নানা ব্যঞ্জন যুক্ত স্থুসংস্কত অন্নভোজন করিয়া রস আস্বাদন করে, 
সেইরূপ মনম্বী 'নাটযদর্শকেরা নানা তাবাভিনয়-প্রকাশিত স্থায়ীভাব-. 
নকল আন্বপ্দন করিয়! থাকের্ন। ভাবহীন রস নাই, এধং ভাবও, রসহীন 
নহে; অভিনগে উভদ্বের সিদ্ধি পরম্পরক্কৃত জানিবে। থে্ন ব্যঞ্জন 
১৪ ওষধি সংযোগে অনু স্বাছু হয়, রসভাবকে সেইনূপ জানিবে ; ফলতঃ 
এই ছুই অগ্ঠোন্তাপেক্ষ ।” ভরতমুনি বলেন, শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও 
বাতংস এই চারিটি অন্ান্ত রসের মূল। শৃঙ্গার হুইতে হাস্য, রৌদ্র ' 
.হুইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত, এবং বীভৎস হইতে ভয্কানক উৎপক্স 
হয়। শৃঙ্গারের বাহা কাধ্য তাহা হান্ত; রোৌদ্রের যাহা কাধ্য তাহা 
করুণ, খীরের যাহা কার্য তাহা অদ্ভুত & যাহা বীভৎসদর্শন তাহা 
ভয়ানক । 

্‌ এই সকল বিভাব, ভাব, ও অসন্কভাব অনুসরণ করিয়। নাট্যশান্ত্রে 
নাট্যাতিনয়ের কিরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ),তাহার ছুই একটি 
দৃষ্টান্ত এইখানে উদ্ধৃত করি,তাহ! হইতেই বুঝা যাইবে, অভিনয় 
সন্বদ্ধে নাট্যশান্্কারের কতট। ুল্মদূশিতা *ছিল। শোক-অভিনয়ের 
এইরূপ উপদেশ আছে.:_“প্রিক্ষ-বিয়োগ, বিভূব- নাশ, র্ধ বন্ধন 
ইত্যাদি বিভ.ব হইতে €শাক জন্মে।. অশ্রুপাত, বিলাপ, পরিদেবন, 
বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, দেহ-শৈখিল্য, ভৃমিপাত, ক্রন্দন, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস 
ইত্যাদি অভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।- রোদন তিন প্রকার :--: 
আনন্দজিকাতর তা-জনিত, ও ঈর্ষাক্কত। তন্মধ্যে বাহা আনন্দজ তাহাতে 
গঞ্জ হর্ষ উৎফুল্ল, এবং বনুস্মরণহেতূ অপাঙ্গ হইতে অঞ্পাত ও 
রোমাঞ্চাদি হয়। যাহা কাতরতা-নিত, তাহাতে পর্যাস্বরূপে 'অশ্রপাত 
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মুক্তক্ঠতা, অর্থুস্থদেস্থের নানারূপ চেষ্টা,* ভূমিসাত, ও বিলাপাদি হয়। 
যাহা স্ত্রীলোকের ঈর্ষাকৃত তাহাতে *্গণ্ড ও ওষ্ঠ স্কংরণ, শিরঃকম্প, 
ভ্রকুটি, ও কটাক্ষের কুটিলত্ব! ইত্যাদি হইয়া থাকে ? স্ত্রী ও নী- 
প্রকৃতি মনুষ্যের হুঃখজ শোক হয়; উত্তম ও ঞধ্যমের ধৈর্যের সহিত 
এবং নীচের রোদনের সহিত ইহার অভিব্যক্তি হইবে 1» 
| ক্রোধ সম্বন্ধে ভরতমুনি এইরূপ বলিয়াছেন £--পবিবাদৎ কুলহ ও 
প্রতিকূলাচরণাদিদ্বার ক্রোধ জন্মে। শক্র নির্যাতন "করিবার সময়ে 
'ক্রোধে মুখ কুটিল ও উৎকট হইবে, কর-পরামর্ষণ, ঘনঘন ভূজদণ্ডে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ, ও দত্ত প্রকাশ করিবে । কোন গুরুলেঠুকের উপর 
'ক্রোধ হইলে দৃষ্টিটা কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইবে, দেহের অল্প অল্প ধর্ম 
মুছিতে থাকিবে, এবং কঠোর চেষ্টা অব্যক্ত রাখিবে। কোন প্রণয়ীর 
ক্রোধ হইলে বিচরণ স্বল্পতর হইবে, অপাঙ্গ বিক্ষেপের সহিত অশ্রপাত, 
ভ্রকুটি ও ওষ্ঠস্ফ,রণ করিন্তে। *পরিজনের উপর ক্রোধ হইলে জ্রুরতা- 
রহিত হইয়! তর্জন, ভতসনা, নেত্র-িষ্কারণ ও বিবিধ প্রকণর দৃষ্টিপাত 
করিবে ।” বাহুল্যভয়ে অনুর উদ্ধত করিলাম না। এই দুইটি দৃষ্টাস্ত 
হইতেই উপলব্ধি হইবে, নাট্যশীস্তকারের কতটা ভুয়োদর্শন ও 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-শর্তি ছিল। 

এক্ষণে, প্রাচীন ভান্ততে নাট্য রচনাপদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহার 
লিলা করা যাউকণ 

দত্ত ও শ্রাব্য ভেদে কারা ছই প্রকার» দৃশ্তকাবাই অভিনয়ের 
যোগ্য । দৃশ্তকাব্যকে রূপক বলেঠুকারণ তাহার পাত্রাদিতে, ব্যক্তি 
বিশেষের রপ আরোপ কর! হয়। কূপকেন্স ভেদ গ্রগুলি £___নাটক, 
১৪ ভাগ, ব্যায়োর, সমবকার, ডিম, ঈ্বমূগ, অঙ্,.বীনী, প্রহসন-_ 
এই দশ প্রকার, উপরূপক এ এইগুলি :-_নাটিকা, ত্রোটক, গো, সষ্টক, 
নাট্যরাসক, প্রস্থান, উললাপ্, কাবা, প্রে্ুন, রাসক, সংলাপক, শ্ীগদ্দিত, 
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শিল্পক,' বিলাসিকা, দুর্মালিক) 'প্রকরণী, হল্লীশ্‌, ও ঞ্ভানিক ;-এই 
অষ্টাদশ উপরূপক। এই উপল্মপক ও রাঁপক শ্বরূপতঃ একই, এবং 

নঞ্টটিকা! এভৃতি নাঁটকাদিরই মত। আমরা এই প্রবন্ধে নাটকেরই 
সাধারণলক্ষণগুলি বিবৃত করিব। রূপকের সমন্ত ভেদগুলির বিশেষ 

লক্ষণ বিবৃত করিতে হইলে বাহুল্য হইয়! পড়িবে, সেইজন্য এই প্রবন্ধে 

বিরত হুইলাম । 

কোন প্রঙ্গিদ্ধ বৃত্তীস্ত লইয়া নাটক রচিত হয়। শ্বকপোল-কল্লিত 

বৃত্তান্ত লইয়া! নাটক রচিত হয় না। ইহ পঞ্চসন্ধিযুক্ত ; বিলাস, খদ্ধি, 

বিভূতি আদ্র গুণ ইহাতে থাক] চাই । বিলাস, অর্থাৎ ধীরদৃষ্টি, বিচিত্র 
গতি, সন্রিত বাক্য,-_-এই প্রকারযুক্ত পুরুষের গুণ। খদ্ধি-আদি কি? 
না, অত্যু্নতি, ধৈধ্য, গাতীর্ধ্যপ্রদ্ভৃতি। বিভীতি কি?__না, কখন নখ, 

কখন ছুঃখ উদ্ভূত হইয়া 'নানাপ্রকার*রসের আবির্ভীব। নাটকে পাঁচ 
হইতে দশ অঙ্ক থাকে। “ইহার নায়ক,,গুণ্রান, প্রধ্যাতবংশ, প্রভাপ- 
বান্‌, ধীক্টেদাভ, রাজর্ধি, যথা ছুম্মস্তাদি ) দিব্য নায়ক, যথ। *প্রীরুঞ্াদি ঢ 
দিব্যাদিব্য নায়ক অর্থাঞ্চ নরাভিমানী দেবত! নায়ক, যথ! রামচন্দ্রাি | 
হয় শৃঙ্গার, নয় বীর--এই ছুই রসের মধ্যে একটি রস ইহাতে 
অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান হইবে; আর সমস্ত রস ইহ্ীর অঙ্গ, অর্থাৎ সহকারী 
হইবে। আর নির্বহণ, অর্থাৎ উপসংহারতক্রালে ইহার কাধ্য অদ্ভূত 
হওয়। চাই। ইহার মুখ্পাত্রপঅর্থাৎ কার্ধ্য-ব্যাপূত পুরুষ, চারিটি 
কিম্বা পাঁচটি হইবে ।* ইহার অ'কার গোপুচ্ছান্দর হ্ায়,. অথাৎ 
ইহার অন্কগুলি ক্রমসূক্্ হইবে। কেহ বলেন, যেমল গোপুচ্ছের 
কত্তকগুলি ধম দীর্ঘ *ও কতকগুলি, “স্ব_ইহাও সেইরূপ টু 
নাটকেপ্নায়ক-চরিত্র প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে, রসভাঁব সমুজ্জ্ল 
হইবে, শব্দার্থ স্পষ্ট ও' পরিপুষ্ট হইবে। ক্ষুত্র চর্ণক-_অর্থাৎ মধ্যে 
মধ্যে প্রাঞ্জল গগ্ও সঙ্গিবিষ্ট থাকিবে। ধর অবান্তর অংশগুলির 


এ ॥ % 
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মধ্যে মূল উদ্দেশ্যের মতা, রক্ষিত হইঘে, বিন্দুগুলি, অর্থাৎ প্রধান 
ঘটনাগুলিও কিঞ্চিৎ সং লগ্ন হইবে '* ইহাতে বছু ব্যাপার থাক। 
'সঙ্গত নহে। বীজ অর্থাৎ *প্রকৃতিরূপ মূলকারণের পীংহা না য়, 
তংপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নানা বিধান্*সংযুক্ত হইবে। পদ্যের 
অতি প্রাচুর্য না থাকে, আবশ্যক কারধ্যের কোন ব্যাঘাত না হয় 
তাছাও দেখিতে হইবে, যে আখান বা “কথ! অনেক দিনে স্পাদিত 
না হয়, সেইরূপ মাথ্যান বা কথা ইহাতে সংযুক্ত হইবে । ইহাতে 
নায়ক আদন্ন অথব| সমীপবর্তী থাক] চাই, এবং তিন চারিটি পাত্রও, 
ইহাতে সন্নিবেশিত করা চাই। দৃরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, ঝুজ্দেশাদির 
বিপ্লব, বিবাহ, ভোঙ্গন শাপ, উৎসর্গ, মৃত্যু, রতি, দস্তচ্ছেদন, যাহ! 
ব্রীড়াজনক, শয়ন, অধরগাঁন, নগরাদি অবরোধ, ন্নান, অন্ুলেপনাদি 
ইহাতে বিবঞ্জিত হইবে। আঞ্ষের শেষে সমস্থ পাত্র নিঙ্তান্ত হুইবে। 
( মঞ্ধের এই নিয়মূটি ফরাত্রী নাটকের বিশেষত্ব)। 

নাটকে্ব প্রথমেই পূর্ধরঙ্গ ; তারপর সভাপৃজা জ্বর্থাৎ সভা- 
প্রশংদন; তারপর কবির ন্ামাদি কীর্তন, তাহার পর প্রস্তাবনা! নিবদ্ধ 
করিবে। নাট্যবস্তূর পূর্বে নটেরা যাহা! করে তাহাকে পূর্বরজ অথব 
মঙ্জলাচরণ রলে। পূর্বরঙ্গে বিস্বোগশাস্তির জন্ঠ নান্দী অবস্থাকর্তৃব্য। 
দেব বিজ নৃপ প্রভৃতির*ওমানন্নদায্জিনী স্বতি কিম্বা আশীর্ব্বাদকেই 
মান্দা বলে। 

পু্বিধান সমাধা করিয়া হৃতরধর রঙ্গস্থলে ফিরিয়া আইসেন। 
ফিরিয়া মাসিয়া তিনি কাব্যস্থাপন! করেন, বীজ, মুখ বা পাত্রের সুচনা! 
করেন) উপস্থিত অভিনযনের প্রশংসা করি শ্রোর্তৃধর্গের প্ররোচনা 
করেন। যিনি এই সকল কাধ্য করেন, তিনি স্তাপক নামেওকাভহিত 


হুইয়। থাকেন। ্ত্রধর কিন্বা স্থাগ্নকের সহকারীকে পাবিপার্থিক কছে 
-্ভাহার নীচে নট | 
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সত্রধরের বাক্যে যখন কোন পাত্র প্রবেশ করেঃ তখন তাহাকে 
কথোদঘাৎ কহে। যদি এক প্প্রয়োগে তরন্ত প্রয়োগ প্রযোজিত হয় 
এবং সেই দ্বিতীয় প্রবেশে পাত্রের প্রবেশ,হুয়, তাহাকে প্রয়োগাতিশয় 
কছে। উপস্থিত কালুকে আশ্রয় করিয়। হ্তত্রধার যে বর্ণনা করে, 
সেই বর্ণনা! অবলম্বন করিয়া যখন কোন পান্র প্রবেশ করে, ত্বখন 
তাহাকে প্রবর্তককহে সাদৃশ্য উল্লাবন! হঈতে যখন পাত্র প্রবেশরূপ 
অন্ত কার্য সাধিত হয়, তথন তাহাকে আলাগিত কহে। ” নেপথ্য- 
,ভাষিত ও আকাশভাধষিত অবলম্বন করিয়া প্রন্তাবনা কর্তব্য । 
প্রস্তাবন। করিয়া স্ত্রধর রঙ্গতৃমি হইতে প্ররস্তান করে, তাহার পর 
বস্ত আরম্ভ হয়। 

এই বস্ত ছুই প্রকার ; এক আধিকারিক? আর এক প্রাসঙ্গিক! 
আধিকারিক অর্থাৎ মুখ) ইতিবৃত্তের আনুষঙ্গিক যে চরিত বর্ণিত হয়, 
তাহাই প্রাসঙ্গিক । & 

কোন, এক কার্য চিন্তা করিবার সময়, তাহার লক্গণান্িত অন্ত 
কার্য আগন্তক তাবে-“অতর্কিত ভাবে (প্রযোজিত হইলে তাহাকে 
পতাকাস্কান কছে। 

যে কার্য সম্পূণ একদিবসের মধ্যে সম্পাদিত হয় সেইখানে অঙ্থচ্ছেদ 
করিয়া,ঃদিবাবসানে অর্থোপক্ষেপে বাক্য প্রযুক্ত“হয়। কাধ্যের উপক্ষেপ 
পাঁচটা £ বিস্তক, 'প্রবেশক, চুিকা, অঙ্কাবতীর ও অস্বমুখ।, 

অতীত কিন্বা আগাম্মী কথাংশের হুঢ়না করিয়া অক্ষের এরথমে যাহ। 

ক্ষেপে উক্ত হয়, সেই কথাবিভাগকে বি্স্ভক কছে। নীচপান্র 

প্রযোজিত প্রা ভাষায় রচিত কথাবিভাগকে প্রবেশক কছে। উহা 
ছুই অক্ষের মধ্যস্থলে বিদ্বম্তের ন্যায় সংক্ষেপে উক্ত হয়।. যবনিকার 
অস্তরাল হইতে যে কা্যের সুচনা" হু় তাহাকে চুলিকা ককে। কোন 
অগ্কের অস্তে,সেই অক্কের অবিচ্ছেদে অর্থাৎ যোগ রক্ষা করিয়া, পাত্রাদি 
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স্চিত হইলে ভ্ভাহীকে অস্কাবতীর কছছে। যে অক্কের মধ্যে সম্ড 
অঙ্কের মূল ঘটন! অর্থাৎ সমস্ত নাটকের* বাঁজার্থ সচিত হয়, তাহাকে 
অন্কমুখ কছে। 

বীজ, বিন্দু, পতাকা, গ্রকরী, ও কাথ্য গ্লই পাঁচটি অর্থপ্রস্কৃতি 
অর্থাৎ প্রয়োজন-সিদ্ধি-হেতু । 

(১) যে মূল ঘটনার উপর সম্তস্ত আখ্যান-বস্ত স্থাপিত,» তাহাকে 
বীজ কহে। 

(২) নাটকের অবান্তর বিচ্ছেদে স্থলগুলির শেষে যে অবিচ্ছেদের কারণ 
বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যে ঘটনাগুলি থাকায় সমস্ত নাটকের মধ্যে 
উদ্দেশ্যগত অবিচ্ছি্নত। ও যোগ রক্ষিত হয়, তাহাকেই বিন্দু কহে। 

(৩) নির্বহণ অর্থাৎ*উপসংহারপধ্যস্তস্থায়ী প্রাসঙ্গিক চরিতকে 
পতাকা কহে ; যথা. রাম চরিতে-_সুগ্রীবাদি, শুকুস্তলায়--বিদূষকাদি | 

(৪) যে সাধনীয় ব্যাপৃর আকাঙ্খিত ও'অপেক্ষিত, যাহ! প্রাসঙ্গিক 
নহে, যাহার সিদ্ধির জন্ত আরম্ত, উদ্যোগ ও উপসংহার হ্ইয়া থাকে 
তাহাই নাটকের কার্ধ্য। 

এই কার্য্ের পঞ্চ অবস্থা :__আরম্ত, ঘত্ব, প্রত্যাশা নিয়তাপ্তি ও. 
 ফলাগম। . | 

নিরতাপ্তি কি ?--নাঃ বিদ্বের অপগমে' নিশ্চিত প্রাপ্তি অর্থাৎ 
ফললাভ। এই অবস্থার, বিশ্বেরই প্রধান্ত স্থচিত হুয়। এই কাধ্যগত 
পঞ্চ অবস্থার যোগে আখ্যানবস্তুর পঞ্চ সন্ধি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার বিভাগ 
করিত হইয়াছে। যথা ঃ-_মুখ, প্রতিসুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহতি। 

(১) যেখানে বীজের অথাৎ মূল” কারশ্পের উৎপঞ্ছি তাহাকে মুখ- 
সন্ধি কহে। 


(২) প্রধান উপায়ে প্রধান ফলের যেখানে ঈষৎ উদ্ভোদ হয়, তাহাকে 
প্রতি মুখ কহে। 


ক ( 
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(৩) সেই উপার ঈবং গ্রগাশিত হইয়াঞ্সথন পুনঃপুনঃ তিরোহিত ও 
স্থাবার তাহার সগ্ধান পাওয়া যায়, তখন তাহাকে গর্ভসন্ধি কছে। .. 

(৪) বধন সেই প্রধান উপায় গর্ভ ইইতে উত্ভিকন হইয়া, সাস্তরায় 
অর্থাৎ সবিদ্র হয় তখন তাহাকে বিমর্ষ কছে। 

(৫) য্ধন মুখাদি সকল সনন্ধিগুলি এক প্রয়োজনসাধনে পর্যবসিত 
হয়, তাঁহাকে নির্বহণ কহে । 

এই পঞ্চসদ্ধি নর্বঞ্জাতায় নাটকের স্বাভাবিক মুখ্য বিভাগ। 
এমন কি কোন যুরোপীয় নাটককে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই পঞ্চ 
সন্ধি প্রাণ্ড হওয়া যায়। রোমীও জুলিয়েট নাটককে বিশ্লেষণ. করিলে 
দেখা যার, ক্যাপুলেটের গৃহে নৃত্য-ব্যাপারই*উক্ত নাটকের মুখসন্ধি ঃ 
জুলিয়েটের সহিত রোমিওর সাক্ষাৎকারই প্রতিমুখসন্ধি ; প্যারিসের 
সহ্তি বিবাহে জুলিয়েটের বাহিক সম্মতি__ইহাই গর্ভসন্ধি) জুলিয়েটের 
প্রকৃত প্রেমনিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্ত যে”কৌশল অবলম্িত হয়, 
তাহাতে রোমিওর যে নৈরাশ্ত _তাহাই বিমর্ষ সন্ধি » তাহার পর, যে 
শেষফল হইল, তাহাই উপসংহৃতি। পূর্বোক্ত অর্থপ্রকৃতির সহিত 
কার্ষ্যের পঞ্চ অবন্থা, ও পঞ্চসন্ধির কিরূপ মিন্ত আছে, এ তিনটীকে 
উপযুর্মপরি বিন্তস্ত করিলেই তাহা সহজে উপলান্ধ হইবে। 

অর্থপ্রক্কতি।__বুজ, বিন্দু, পৃতাকা, প্রকরী, কার্য্য। 

পঞ্চাবস্থ। ।-_আরম্ভ”যত্ব, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি্ষলাগম। 

পঞ্চসদ্ধি।__মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহ্ৃতি। 


শ্রীজ্যোতিরিক্্র নাথ ঠাকুর ।' 


চারজন 


কিঞিৎ উত্তম-মধ্যম | 
(বিলাতী ঘুমি বনাম দেশী ধ্কিল।) 


বি বলেন £_-"কেন ডর, তীর, একর সাহস আশ্রয়” । এই 

৪ কবিবাক্য অনেক সময় সত্য বলিয়াই বোধ হয়। " দেহে বল 
না! থাকিলেও অনেক সময় অনেকে অনেক অসম-দাহসিক কার্য্যও 
সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর সাহস নাই বলিয়। বাঙ্গালী প্ভীরু" 
কাপুরুয়” বলিয়া! পাশ্চাত্য জাতির নিকট অভিহিত হইতেছেন; নচেং 
বাঙ্গালী যে বলহীন একথ্ট মামার স্বীকার করিতে পারি না। কেন 
না, দোথরাছি বুল প্রকাশের স্থলে যে কেহ কার্ধযক্ষেরে অবতীর্ণ হইয়াছে, 
সেখানে সে ব্যক্তি কথন অক্কৃতকার্য্য হয় লাঁই। এরূপ ঘটন! বঙ্গ- 
দেশে বিরল নহে। শির্পেধ লিখিত ঘটা ঘটনা আমাদের . একথা ৫ 


করিতেছে £-- 

১। “চাবুক-পরিপাক”__ইপবাঁট বিল পাস হইবার পর 
হইতেই .সাদায় কালার যেন আদায় কাচকলায় সম্বন্ধ দাড়াইয়াছে। 
মাপিসে, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চা-বাগানে, পথে-ঘাটে-মাঠে সর্ধন্রই শ্বেতাঙ্গ 
শতুরা সেই অবধি কথায়” কথা নেটীত-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন। 
উক্ত বিব পাস হইবার কিছুকাল পরে গড়ের মাঠে একদিন আমরা 
উইল্সন্‌ সাহেবের নার্কাস দেখিতে যাই। সার্বীসের স্বত্বাধিকারী একদিন 
তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি মহোদয়গ্রক সার্কাস দেখিঝুর জন্তু আমন্ত্রণ 
. করিয়াছিলেন। সার্কাসের তাবু'ও তাহার আশ পাশ লোকে লোকারণ্য। 

সার্কাস-প্রবেশপথে প্র্শকগণের ভয়ানক ভীড় । সকল্লেই পূর্বাহ্ন 
টিকিট ক্রয় করিয়া ভীড়, ঠৈলিয়া সার্কাসে প্রবেশ করিবার 
চেষ্টা করিতেছে। সার্কাদ আরন্ত* হইবার বড় বিলম্ব নাই? 
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এমন সময় সেই স্থানে কতকগুলি ফিরিজীনদ্দন আগমন করিয়! 
বলপুর্ববক প্রবেশ করিবার চেষ্ট। করিতে লাগিল এবং তজ্জন্ত অঞ্ারণে 
স্ঈলকে প্রহারাকরিতে লাগিল, কখন বা” হুই হস্ত দ্বার! ধাকা। দিয়া 
অথবা কহুয়ের গুতা দিষ্কা বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দকে অস্থির করিতে লাগিল। 
লোকালয়ে ব্যাস্র আসিলে যেমন সকলে ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পলারন 
করিতে্থার্ঠক, এক্ষেত্রেও ঠিক সেইরীপ হইতে লাগিল। দল দলে 
বাঙ্গালী পলায়নপর হইলে ইউরেশিয়ানের বংশধরের] হাসির ফোয়ার! 
*তুলিতে লাগিল। এমন সময় জনৈক বাঙ্গালী যুবক সাহসে ভর 
করিয়। আন্তিন গুটাইয়৷ কিয়দ্,র অগ্রসর হইলে, জনৈক ফিরিঙ্গীনন্দন 
কালা নেটিভের এঙাদুশ সাহস দেখিয়া মুক্রোধে তাহাকে আক্রমণ 
করিবার জন্য যেমন ত্বাহার নিকটবর্তী হইল, অমনি বাঙ্গালী যুবকটা 
হস্তস্থিত বেত্রদ্বারা “সপাংসপাং” করিয়া ২। ৪ ঘা দিলেন। সাঞ্চেবটার 
: অবন্থিধ ছৃর্দশা দেখিয়া! তাহার সহযাত্রী আরও জনকয়েক তাহার 
সাহাধ্যার্থ নেটাভ যুবককে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলে, যুবকটা 
তাহাদের মধ্যে অতি নিকণ্টবত্তী ছুইজনকে প্রহারের স্ববিধা ও অবসর 
না দিয়া, তাহযদেরই উপর ছড়ির সদ্ধবন্থার করিতে লাগিলেন। এই 
ব্যাপারে সেখানকার লোকতরঙ্গ যেন কিয় কালের জন্ত স্মস্ভিত 
হইল। সে হুড়াছড়ি ঠেলাঠেলি মারাম্গুর অর নাই ! সাদায় কালায় 
সংঘর্ষ বিষম ব্যাপার* বিবেচনায় শ্বাবুবৃন্দের মধ্যে ধাহারা বাক্যবীর 
তাহার! সমস্ত জাতিকে বর্বদেশীয়ের নিকট ভীরু কাপুরুষ” বঙলিয়! 
প্রতিপন্ন করিবারু জন্তই যেন তথ হতে সরি পড়িলেন। রহিলেন - 
'কেবল কতকগুলি*সুলের ছেলে আর যুবকের আত্ীয়গণ। সাহেবের 
সজিগণের এব ত দুর্দশা দেখিয়া ক্রোধে লজ্জায় ও ক্রপায় সার্কাস-ক্যোরে 
প্ররেশ করিল। অন্ঠান্ দর্শকগণও তাহাদের অন্ুদরণ করিল। আর সেই 
বীর যুবক তখন যেন দিগ্বিজয়ী বীরের স্থায় আস্মীয়গণ, সমভির্যাহারে . 





ই ভারস্ঠী। [ভা, কার্তিক, ১১ 
সার্কাসক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মার্কাস শেব 
হুইবার অব্যবহিত পুর্বে যুবকের আত্মীয়গরণ সাহেবপুঞ্জবদের রা 
তঙ্গী বুঝিতে পারিয়া যুধককে লইয়া সরিয়৷ পাঁড়লেী। 
ইউরোপের কামজ সন্তানগণ সার্কাস ভাঙ্গিবাঁর পর যুবককে চি 
কর্তৃক বালক বীর অভিমন্থ্যর বধের ন্তায়বধ করিবেন বলিয়া, এতক্ষণ 
মনে মগ্ন “শিয়ালের যুক্তি” আঁটিতেছিলেন, বস্ততঃ তাহা যুতি মাত্রেই 
পর্যবসিত হইল! অধিকন্ত তাহারা সব্ধর্জনসমক্ষে কালা আদমি 
কর্তৃক যে লাঞ্চিত অপমানিত ও উত্তম-মধ্যমরূপে প্রত হইলেন, 
তাহার প্রতিশোধ লইতে না পারিয়৷ অগত্যা নেটাতের “চাবুক 
পরিপাক” করিলেন।* 

সহদয় পাঠক ! এই যুবক কে .জানেন? ইনি এক্ষণে সার্কাস 
ব্যবসায়ে বিলক্ষণ ছু পয়স! উপার্জন করিতেছেন । এই পর্য্যস্ত রী 
ইহার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়। 

২। “ঠন্ঠনের নিমকী”_ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক 
জনৈক তেজস্থী ব্রাঙ্মণ,ক্কলিকাতায় কোন সওদাগরী আপিসে জেটা 
সরকারী কাজ করিতৈন। আপিসের বড় সাহেব তাহাকে বড় ভাল 
বাসিতেন এবং তাহার সমগ্র নামটা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না 
বলিয়া তাঁহাকে পচ” ধণিগা 'ডাকিতেন। আপিসের লোকে তাহাকে 
“চাটুর্ধে মশাই” বলিত। আমর! এই আগ্যায়িকায় তাহাকে পা 
মশাই” বলিয়। অভিহিত কমিব। সরকারীগিরী কাজে তাহার প্রশংসা 

বড় কম ছিল না। প্রায় ২০৪৫ ব্সর কাজ করিতেছেন ্ 
এ পথ্যন্ত তাহার কাজ কেহ কখন কোন গলদ বাহির করিতে 
পারেন নাই ) বিশেষতঃ তিনি যে কাজে চু'চ মা চ্লেসে কাজে 
বেটে চামাইয়৷ কাজ হামিল "করিতেন। এজন্ত বড় সাহেব তাহাকে 
আপিসের হেড সরকার : করিয়। * দিয়াছিলেন। চাটুর্য্যে মশাইও ' 


তা, কার্তিক, ১৩১০]. কিনি উত্তমধ্যম। ৬৯৩ 


প্ধাড়ী” না মারিয়া ব্যাপারঠদিগের নিকট (রিলক্ষণ ুপদ্ষসা রোজগার 
কারতেন); এজন্য তাহার হাত ছু পয়সাও ছিল। একবার বড় 
সান্্রহব তীগ্রার স্ত্বাপিস চালাইবার জন্য আপ্পর একটা সাহেবকে রাখিয়া 
প্লীলাতধাত্রা করেন। এই নবাগত সাহেবটার নাম রিচমণ্ড। 
বিচঅণ্ড মফস্বলবাসী গাহেবান্নদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। 
আপিসের ক্কার্য্যভ্কন এহণ কর্রিয়াই *্প্রথমে গরীব কেরাণী- ন্ধ্যাতনে 
মনোনিবেশ করেন। বিশেষতঃ তাঁহার নানা উপদর্গের' মধ্যে 
"জুতাতঙ্ক” নামক মহা উপসর্থটী গরীব কেরাণীকুলকে আকুল 
করিতে লাগিল। তিনি তাহার খাস চাপরাশিকে হুকুম দিলেন, 
যে কেরাণী জুতা পায়ে দিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিবে তাহার 
কাণ ধরিয়া আপিস হইতে বহিষ্কত করিয়। দিবে । চাপরাশি প্রথম 
প্রথম তাহার এই অভদ্রেটচিত অনুজ্ঞাপালনে ইতস্ততঃ করিত। সাহেব 
একথা বুঝিতে পারিয়! তাহাঁকে প্রথম প্রথমূ জরিমানা শেষে বিলক্ষণ 
প্রহার করিয়াছিলেন। শেষে সাহেব-নির্যাতান হইতে আপনাকে রক্ষ! 
করিবার জন্য চাপরাশি মাহেবের হুকুম তামিল করিতে কিছুমাত্র 
কুম্ঠিত হইত না। আপিসের কেরাণীকুল ভাবিয়া মহা আকুল হইল। 
বড় সাহেবের আসিতে এখনও বিল মাছে, এক দিন কিরূপে তাহার! 
সন্ত্রম বাঁচাইয়৷ চলিবেন, সেই ভাবনায় তাদের পেটের ভাত চাল 
হইতে লাগিল। আমলাদের চাটুগ্র্যে মশাই কিন্ত সাহেবের এই বর্ধর 
আদেশ গ্রাহ্ করিতেন না তিনি বড়, সাহেবের পেয়ারেঠ লোক, 
বাজে সাহেবকে তিনি গ্রাহ করিবেন কেন ? তাহাতে সাহবও মনে 
মনে মহা অনন্তষ্ঠ$ আপিলের বড় বাবু পর্যন্ত যাহার আদেশ শিরো- 
রধ্য কপ্দিতে কুষ্ঠিত হুন না, সে আদেশ একজন জেটা-সরকার অমান্ত 
করিবে? বিশেষতঃ সে চটা জুতী পায়ে দিয়া ফটর্‌ ফটর্‌ করিয়া 
ধুলা! উড়ায় এবং তজ্জন্ত তাঁহার প! 'ছখানি সর্বদাই ধূল1! কাদীয় 
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মাথামাথি। (এরূপ, অসভ্য লোককে মামার ঘরে ঢুকিতে দেওয় 
কখনই উচিত নয়। এই“বেয়়াড়া হেয়াদবকে শাসন না করিলে ফি 
আর রক্ষা আছে! এই ভ্]ুবিয়া সাহেব তাহার ছিড়াম্বে। কর্রিতে 
লাগিলেন, উদ্দেস্ত, বড় সাহেব আদিবার পূর্কেচাটুধ্যে মশাইকে আন্টি 
হইতে তাড়াইতে হইবে । চাটুধ্যে মশাই: করি বুঝিয়াছিলেন, তাই 
সর্বদা গৌরব কবিয়া বলিতেন ফে "আর্মার ক. জাযুখন গলুদ! নাই 
তখন আমায় তাড়ায় কাহার সাধ্য ।% এই ভবপায় তিন বাঁরর খয় 
আশ্ক/লন করিয়! বেড়াইতেন। 

একদিন বিচ্মও সাহেব আপিসে আসিয়৷ বেজায় বাড়াবাড়ি করিতে 
লাগিলেন; সম্ভবঙঃ দেদ্দিন কিছু মাত্রার আধিক্য হইয়া থাকিবে। 
সামান্য সামান্ত দোষে কেরাণীদের জরিমানা করিতে লাগিলেন । 
কথন কখন .কাহাকে বা তাড়া কন্য়া মারিতে উদ্যত হইলেন। 
সাহেবের ঘরে যাইতে আজ কাহারও সাহন হইতেছে না। চাপরাশির 
দ্বারা চিঠিপত্র সমস্ত সহি হইতেছে । চাটুর্যেমশাই তখনও পর্য্যন্ত 
আপিদে আইসেন নাই, পরে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়! 
বলিলেন “ তোমরা মায়ের ছুধ খেয়ে মানুষ হও নাই। সাহেবের 
ঘরে ধাইতে অ।মাদের এত ভয় কি।” এমন সময় সাহেবের পিক়াদ। 
আদর! বালল “সাহেব, আপ্‌কে। বোলাতা হার”। এই বলিয়া! 
চাপরাশি চলিরা গেল। চাটুধ্যেম*ংই বীরের স্তায় বুক ফুপাহয়৷ সেই 
এক হাঁটু 'ধূলাপায়ে চটি জুত্! ফটর ফটর ক্লরিতে করিতে সাহেবের 
ঘরে প্রবেশ কাঁরলেন। চাটুখ্যেমশাইকে চটি ভুত। পায়ে দিয়া তাহার 
ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাহেব মহাক্জদ্ধ হইনেরনন। চাটুর্দ্যেমশাই 
সাহেবের রাগের কোন কারণ খ'জিয়া ন। পাইয়া বূলিলেন *1ছেব রগ 
করেন কেন? ভদ্রলোকের ছেলে ভুতাপায়ে না দিয়া এক পাবে 
হাটিতে পারি না। বড় সাহেব তে এ নিয়ম কথন”--কথায় বাঁধা “দিয়! 


ভা,কার্ডিক,১৩১০]. কিবিৎ ডিতম-মধাম। . ক 
সাব বলিল “বেয়াদব ব্রাঙ্মণ€ আমার উপর কণা! আর নেটাভয়া 
ইংরাজ মনিবের সাম্নে ভূতা! পায়েদিয়। আঁসিবে কেন ? চাটুর্য্েমশাই 
৷ উত্তোজিত স্করে বলিলেন “আমাদের জুতা পায়ে দিতে দোষ কি? 
ইংরাজ-রাজ্যে এমন কোন্ন নিয়ম নাই, যদ্বার! নেটাভের! জুতা পায়ে 
না দিয়া বেড়াইবে।” সাহেব সক্রোধে' বলিল “কালা আদমি আবার 
জুতা পাত্র দিবে কেন?” এই বলির্গা স্বীয় পা হইতে জুতা খুলিয়া 
চাপ্‌রাশিকে বলিল এই “বেয়াদব লোকটার মাথায় জুতা রাখিয়া 
সুরা আপিস ঘুরাইয়া লইয়া আইস।” চাপরাশি চাটুর্যো মশাইকে 
বিলক্ষণ জানিত। নীচ জাতীয় লোকের গায়ে হাজার বল থাকিলেও 
সহসা ভদ্রলোককে অপমান করিতে সাহন করে না। একারণ 
সে ইতস্ততঃ করিতেছিল দেখিয়৷ সাহেবপুক্গব গালি দিতে দিতে 
জুতা লইয়া তাহাকে তাত করিয়া গেলেন। চাপরাশি 'প্রাণভয়ে 
উর্ধশ্বাসে দৌড় দ্িল। সাহেব চাপরাশিকে প্রন্তার করিতে না পাইয়া 
চাটুর্যেমশাইকে শাসন করিবার উদ্দেশে তাহার দিকে ধাবিত হইল। 
তেজন্বী ব্রাহ্মণও ভবিষ্যৎ গা ভাবিয়া পায়েরু জুতা হাতে তুলিয়! 
বলিলেন “সাহেব ' বাপের ন্যায় মনিব পাইয়াছিলাম বলিয়া! এ 
আপিসে আমার চুল পাকিয়াছে। ব্রাক্মণ বলিয়া সকলে সম্মানও 
করিত, কিন্ত আজ তোমা হ'তে আমার সে,মান,এসে তেজ নষ্ট হইয়াছে । 
অবশ্ত, আদালতে আইনের আমলে"আনিয়া এ অপৃমানের প্রতিশোধ 
লইতে পাঁরিতাম; কিন্তু এচদশের লোক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ আদালতে 
যাওয়াকে পাপ জ্ঞান করে, পরস্ত এখনকার [1 দিনে, তোমার হ্যায় 
অভদ্রলোকের প্রত্তীপ-বৃদ্ধির দিনে, লোকের, প্রথযে ্বহন্তে শাসন 
ভারলওয়াস্উচিত। ছুর্বল হস্তই আদালতের সাহাব্য প্রার্থনা করে। 
(চটি জুতাপহ ছুই হস্ত তুলিস্া ) আমার এই হৃস্ত হূর্বল নহে। 
তোমার গ্ভায় অভদ্র সাহেবকে শাসন করিতে, এবং তোমার “জুতাতঙ্ক' 
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রোগ বিদুর্ধিত করিতে ( ছুই হস্তে ছুইথানি চটিছুতা ভুলিয়া ধরিয় 

ঠন্ঠনের এই নিমকীই মহা মহৌষধ” ! 

াটুর্যে মশাইয়ের সেইউ্রমৃর্তি দেখিয়া বোধ হর সারি ভি 

“এ বড় কঠিন ঠাই” এবং এইজন্ত দ্বিরুক্তি না করিয়া আপন চেয়া। 
গিয়া বসিল। চাটুর্ধো মশাই শেষে বলিলেন “তুমি এ আপিসেঃ 
ধতদ্িন্ন কর্তা থাকিবে, ততদিন আর এখানে আসিব না,”"অবার মনি 
আদে তখন আসিব।” এই বলিতে বলিতে তেজস্বী ব্রাহ্মণ নিক্রাৎ 
হইলেন । ৃ ্‌ 
'শ্রীরমেশ চন্দ্র বস্থ । 


চি 

১। গত মার্চ মাসে একজন ডাক্কার« বাবু দাজিলিং মেলে উত্তর 
বঙ্গে যাইতেছিলেন। « সারাধাট স্টেশনে তিনি দার্জিলিং মেলে 
উঠিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন ইম্পিরিয়াল এ্যাংলো ইগ্ডিয়ান 
আসিয়৷ ডাক্তার বাবুকে হুকুম করিলেন “তুমি গাড়ী হইতে নাম+-_ 
ডাক্তার বাবুই সম্মুখে বসিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু কারণ জিজ্ঞাস 
করায় জানিতে পারিলেন যে, হুজুর স্বয়ং সেই খাড়ীতে যাইবেন 
রাজার জাতি 'নেটিকের, সহিত একাসনে বসিয়া যাইবে কেমন 
করিয়া? তাই তুঁহাকে সেই গাড়ী হইতে '্নামিয়া যাইতে হইবে! 
ডাক্তার বাবু কিন্ত এই ন্তায়েসঙ্গত কারণ*হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন 
না! তিনি বলিলেন “গাড়ীতে যুথেষ্ট স্থান আছে, ইচ্ছা করিলে আপনি 
্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন্, কিন্ত তাই বঞ্রি়া আমিত্নামিতে বাধ্য নই ।” 
নেটিভের এত বড় আবাধ্যতা, এত বড় আম্পদ্জী! সাহেব “সা কন্সিতে 
পারিল না। ডাক্তার বাবুর উপর এক ঘুসি চালাইল। দুঃখের বিষয় 
ডাক্তার বাবু সাধারণ নেটিভের হ্যায় ঘুসি হজম ন৷ করিয়া তাহা সুদ 


1, কার্তিক, ১৩১০ ] কিঞ্িংছ্উত্তম-মধ্যম | ৬৯৭ 


ক্ষদ্ধ প্রত্যর্গণ করিলেন। সাহেবের কপাল কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত 
পড়ত লাগিল। $অনেক লোক জমিল) হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সাহেব 
বাত্রীরাও আসিয়া জুটিল। আহত সাহেবর্টা জাতভাইদিগকে দেখিয়া 
দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় গাড়ীর ফুট বোর্ডের পাদানের উপর উঠিয়া ডাক্তার 
বাবুকে খুব গ্লাগাঁলি দিতে লাগিল এবুং বলিতে লাগিল “0০%/210 ! 
1056 ০০76. ০: 200] 51791] 566 700. ডাক্তার বাবু বীহিরে 
আপিবার জন্য দরজা খুলিতে উদ্ধত হইলেন কিন্তু কয়েকজন বাঙ্গালী 
ভপ্রলোক তাহাকে জোর করিয়। গাড়ীর মধ্যে ধরিয়া রাখিলেন--তীহারা 
তাহাকে কিছুতেই বাহির হইতে দিবেন না। ডাক্তার বাবু বলিতে 
লাগিলেন “মহাশয়, আমাকে ছাড়িয়! দিন, বৈটাদের নেটিভ মারিয়। 
মারিয়া আম্পদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। আপনারা আমাকে ছাড়িয়। 
দিয়া দেখুন বেটাকে জআামি কি করি। আমাকে দেখিয়! 
আপনারা বুঝিতে, পারিতেছেন না যে [+ ০8) 91071 11] 
11001” কিন্তু তীহারা কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন ন1। 
এদিকে সাহেব গাড়ীর পাদানের উপর দ্রাড়াইয়শ্খুিব লম্ফ বন্ফ দিতে 
লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে মুখ খিঁচাইতে লাগিজ্। ডাক্তার বাবু এ 
রকম অবস্থায় থাকিতে থাকিতে দরজার জানালার ফাক দিয়া 
সাহেবের বক্ষে এক ভীষণ পাদীঘাত করিলেন এবুং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর 
স্থাণ্ডেল চ্যুত হইয়া! সাহেব ও'ভূপতিত হইলেন। সাহেখ কষ্টে আত্মনংবরণ 
করিলেন কিন্তু মুখে কথ! 'নাই একেবার্টর নির্বাক। কয়েকজন 
কলেজের ছাত্র উপ্স্কৃত ছিলেন্ত তাহণর! সাহেব যাত্রীদিগকে প্রকৃত 
ঘন]! বুঝ! দিলে, তাহার যথাস্থানে চলিয়। গেলেন। পরে ষ্টেশন 
ষ্টার আপিয়া* উভরকে বুঝাইয়া আপোস করিয়া দিলেন এবং 
সাহেবকে সেই গাড়ীতেই উঠাইয়া! দিলেন।* সাহেব রুমাল ভিজাইয়া 
নাথ! বীধিল এবং নির্বিক্নে যাইয়া গাড়ীতে বদিল। করেকজন সাহেব 


দি ভারতী । [ ভা। কাহিক; ১৩১* 


অথবা প্টণযাম” পূর্বোক্ত সাহেবকে ডক্তার বাবুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে 
আগিয়াছিল কিন্তু একজন বাঙ্গালী টিকেট করোন্টির ,প্রকারা্তিরে 
ষ্াহাদিগকে সরাইয়! লইয়া যাইয়া খুব ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

২। মণীন্দ্রনাথ বনু নামক একজন ভদ্রলোক দেওঘর যাইতেছিলেন 
_ সঙ্গে তাহার পরিবারস্থ কয়জন মহিলা ছিলেন। আসানশোল ষ্টেশনে 
ছুইজন গে।র! দেই গাড়ীতে উঠিতে যাওয়ায় ভদ্রলোকটী বাধা দিয়া 
বলিলেন 'এ গাড়ীতে স্ত্রীলোক আছে, অন্য গাড়ীতে যদ্দ তাহারা যান 
তাহা হইলে স্থধিধা হয়। কিন্তু “চোরা না! শোনে ধশ্মের কাহিনী +” 
তাহার! এ গাড়ীতেই উঠিবে। ভদ্রলোকটা যেমন দরজার সম্মুথে 
ঈাড়াইয়া বাধ! প্রদান ফর্রিবেন অমনি তাহার বক্ষে এক বিলাতী ঘুসি 
পতিত হইল। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন “সাহেব এইবার 
দেশী চড় একটী খাও দেখি । এই বলিয্ই সাহেবের গণ্ডদেশে এক 
দারুণ চপেটাঘাত করিলেন। সাহেব চড় খাইয়া, জগৎ অন্ধকারময় 
দেখিল এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। এমন সময় 
ট্রেণও ছাড়িয়৷ দিল। €%ঘ সাহেবটি গাড়ীর উপর রহিল, সে তখন 
বাবুটার হস্তমর্দন করিয়া তাহাকে বন্ধু বলিয়া সগ্জোধন করিয়া ক্ষমা 
প্রার্থনা করিল এবং উভয়ে একই গাড়ীতে বন্ধুঞ্জনোচিত গল্প করিতে 
করিতে যাইতে লাশিল। : এ | 

৩ কিছুদিন“পূর্ব্ব স্থখময় চট্টোপাধাঁয় নামক একজন কলেজের 
ছাত্র চাট্গা মেলে তীহার একজন বন্ধু ্গাসিবেন বলিয়া শিক্পালদহ ষ্টেশনে 
গিক্লাছিলেন । যাটফর্মে যে বিবার তেঞ্চ আছে,তাহার একখানিতে 
তিনি এবং আর একথানিঠে আর ৩৪ জন বাঙ্গালী হজ ক 
বমিয়াছিলেন। একজন সাহেব (.ডাইলুসন ১*নং ) আসিয়! নিতাস্ত 
অভদ্রোচিত ভাষায় তাহাদিগকে উঠিয়া যাইতে হুকুম করিল এবং 
ইহাও বলিল যে এই বসিধার স্থান তাহাদের জন্ত নয়।. সুখমর, বাবু 


হি 


ভা, কার্তিক, ১৩৯৯ ] কিঞিং উত্তম-মধ্যম। রঃ ৬7৯ 


ভাহার এ হুকুম ততটা গ্রাহ্‌ করিলেন না ন্কিস্ত আর কয়টা ভদ্রলোক 
বিন। বাক্যবয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া! গেলেন। কম্ষেকজন 
নেটি ভ বলীমাত্রা হুকুম তামিল করিল, আর একজন করিল না, এ 
ওদ্ধত্য সাহেবের নিকট খড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। সে সুখময় বাবুর 
নিকট কৈফিয়ৎ চাহিল যে, কেন এতক্ষণ হুকুম তামিল করা হয় নাই 
এবং এতক্ষণ এখান হইতে না যাওয়ার অর্থ কি ? তাহার উত্তরটা 
সাহেবের শ্রুতিহ্থথকর হুইল ন। |. সে সুখময় বাবুর গণগ্ডদেশে একী 
'বিগাতী ঘুসি চালাইল। স্থথের বিষয় সুখময় বাবু খুব বলিষ্ঠ এবং একজন 
রীতমত দ্িননাষ্ট.। তিনিও বিলাতী ঘুসি প্রাপ্তিমাত্র গোটাকতক দেশী 
কিলের বিনিময় করিলেন । সাহেবের নিক্ষট এ বিনিময় লাভজনক 
বোধ হইল না। সে আ৷ আশব্দে চীৎকার করিতে করিতে ৫।৭ হাত দূরে 
গিয়। দাড়াইল এবং “পোত্রিস্ব পোলিস” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 
প্রথমতঃ ছুইন্জন কনষ্টেবল আসিয় সুখময় বাখধুকে ধন্ধিতে চেষ্টা করিল 
কিন্তু তাহার। বিশেবদূপে আহত হইল, পরে আরও ৩৪ জন আসিয়। 
যোগ দ্িল। ইতিমধ্যে স্থুখময় বাবুর পরিজ্ধয় বস্ত্র আকহিত হইল, 
কাজেই বাধ্য হইয়। তাহাকে হারি মানিতে হইক্ল। হুইজন কনষ্টেবল 
তাহাকে ধরিকা থাকিল। চাটগা! মেল আপিলে প্যাসেঞ্ারদের গোল 
মিটিযা গেল; পরে, তাহাকে কনষ্টেবলদয় *ট্রেশন মাষ্টারের নিকট 
লইয়া গেল। সেখানে প্মনেক বাঙ্গালী কেরাণী উপস্থিত ছিল। 
একজন বলিল “কিছে, কতধানি মদ থাওয়| হ'য়েছিল? আর একজন 

বলিল “তোমার ক্কপাল ভাল যে তুমিঞ্সন্ত কোন পাহেবের হাতে পড়নি।, 

অনেকে ক, অনেক রকম বলিতে লাগিল। কেহ কেহ পরামর্শ দিল 
'ীহেবের নিরুট ক্ষমা প্রার্থনা কর, দব চুকিয়া যাইবে ।, সুখময় বাবু 
এ উদ্দেশ উপযুক্ত মনে করিলেন "ন। তাহাকে পুলিশ হাজতে 
রাখিয়া! দিল। পরে শ্রীযুক্ক হেরম্ব টৈত্র মহাশয় জামিন হুইয় তাহাকে 


৯5৪ ভাররী। [ ভা, কান্তিক, ১৩১, 


লইয়। আইসেন। ফখমস্ক বাবুকে ' 'উকীল ব্যারিষ্টার পর্যন্ত ঠিক. 
করিতে হইয়াছিল কিন্তু কি কারণে জানি ন রেলওয়ে, কর্তৃগৃক্ষ 
মোকর্দমা চালাইতে মত দিপ্পেন না। সব গোল মিটিয়। গেল। 

৪। গত বৎসর মোহন বাগান ও মেডিক্যাল কলেজে যে ফুটবল 
ম্যাচ হয় তাহাতে সাহেবের! হারিয়া যায়। কয়েক জন বাঙ্গালী দর্শক 
ইহা লইফক়্া' একটু উপহাস করে। সাহেবের! উত্তেজিত হইয়া থাঙ্গালী- 
দ্িগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। তখন সব বাঙ্গালী পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিল, কেবল পুর্বোক্ত সুখময় বাবু, রবীন্দ্রনাথ মল্লিক এবং আরও» 
২১ জন কলেজের ছাত্র পৃষ্টগ্রদর্শন না করিয়া আত্মসম্মান রক্ষার্থ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতকটা কতকাধ্যও হইয়াছিলেন। 

৫ একবার ময়দানে একটী বড় নিলাম হইতেছিল। চতুর্দিকে 
লোক ঘিরিয়া দড়াইয়াছে ভিতরে প্রবেশকর! দুঃসাধ্য । এমন সময় 
একজন সাহেব যেধিতে নেটিভ ভদ্রলোকেরা দীড়াইয়াছিলেন সেই 
দিকে আসিয়া ুষ্ট্যাঘাত-পদাঘাত দাত খিটানী প্রভৃতির সাহাষ্যে রাস্তা 
করিয়া ভিতরে প্রবেশ কর্কপ্পতে লাগিল । এমন সময় একজন বাঙ্গালী 
বলিষ্কায় যুবক এক্‌ লম্ফে আসিয়া এক হাতে সাহেবের এক কাণ 
অন্য হাতে সাহেবের এক হাত ধরিয়| সাহেবকে দুই তিন পাক দিয়। 
খলিল “পাহেব, এই ভগ্রলোকাদগকে কেন অপমানিত কৰিতেছ বল 
দেখি?” সাহেবতঞ্বাক্‌ ! পরক্ষণেই আরুও অনেক সাহেব জুটিয়। 
গেল--সকলে যুবকটাদকে আক্রমণ করিবে এই ইচ্ছ!। যুবকটী বলিল 
"দেখ, তোমরা অনেক, আমি এক্রাকী ; উপস্থিত দেশীয়েরা কেহই 
আমাকে সাহাব্য করিধে না ইহা নিশ্চয়। তোমরা যদি , কাপুরুষ 
না হও, একে একে আইস, এক সঙ্গে আক্রমণ 'করিও ন1 1৮ 
সাহেবেরাও তাহাতেই স্বীকৃত “হইল এবং প্রথম পাল! সেই অপমানিত 
সাহেবের উপরই পড়িল। " যুবক কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সাহেবকে 


ভা, কার্থিক, ১৩১৯] কিবিঞং উত্তম-মধ্যম 1 | ৭১, ্‌ 
বিশেষরূপে আহত করিল। খন অন্তান্ত স্বুহেবেরা 01,106 19811 
01 7005005 0 035. 7805 58701210617) বলিয়া! ধীরে ধীরে 
প্রস্থান করিলেন । 

৬। একদিন ছুই তন জন কলেজের ছাত্র ময়দানে বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন। চৌরঙ্গী দিয়া ফিরিয়৷ আদিতেছেন এমন সময় একজন 
গোরা! টৈনিকপুরুষ একই ফ্টপথে দিয়া অপরদিক হইতে স্তাসিতে- 
ছিল। যেমন নিকটে আসিয়াছে অমনি সৈনিকপুরুষ হ্ফ্িত বেত্র 
*দ্বারা যুবকদিগের একজনের পৃষ্ঠদেশে সপাৎ করিয়া একঘ! বসাইয়া 
দিল। যুবকটী কারণ জিজ্ঞাস! করায় সৈনিকপুরুষটা সহান্তে উত্তর 
দিলেন '7007176 0৮% 2. 11800108] 1918০, যুবকটীও এক লক্ষে 
সৈনিকপুরুষের শৃগালপুচ্ছবৎ লম্বমান গুন্ফধুগ ছুই হাতে ধরিয়া সজোরে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেঈএ সাহেব 'ভ্রাছি' ত্রাহি ডাকিতে লাগিল। 
তখন যুবকটী বলিল ৭7০৮1 27170, (1719915 ৪ [018001051 1915 ত্য 
সাহেব ক্ষমা চাহিয়া নিষ্কৃতি পাইল এবং হাঁগুশেক করিয়া যুবসমুদ্ধে 
বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিল'। পরে অনেক ৰ্কর যুবকের সহিত তত্বাবলী। 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল,__যখনই সাক্ষাৎ হইত তখন্ই সৈনিকপুরুষ ছিলেন 
300৫ 10070110175, 11, 1721০9155.5 রিকা 


প্রীস্বরেশচক্দ্র চৌধুরী । 


রতীবলী। 


ংস্কৃত সাহিত্যে রড়াবলী নারটিক। সুবিদিত । ইহার রচায়তা ও 
ট] প্রণয়নকালসম্বন্ধেপ্রত্ব তত্ববিদ্গণের মধো ঘোর মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
পণ্ডিতের মতে ইহা খৃষ্টীয় ১২ শব শতাককীর প্রারস্তে কাশরের রাজা 
শ্রীহ্য কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। কেহ বলেন খৃষ্টীয়ণ ৭ম শতাবীর 
প্রারপ্তে কান্তকুজরাজ হর্বর্ধন রত্বাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
কাহারও মতে নৈষধচরিত প্রণেতা শ্রীভর্ষই রত্বাবলীর রচয়িতা । কেহ 
বলেন রত্বাবলী ব.শওট্রের নেখনীপ্রস্থত। প্রাচীন কিংবদগ্ঠী মন্থুসারে 
জান। যান ধাবক কবি ধত্বীবলী রচনা! করিয়াছিলেন। এই সকল 
মতের মধো কোন্টী ঠিক তাহ নির্ণঃ «: ন্িতাপ্ত দুরূহ সংপ্রতি 
রত্বাবলী নাটক! কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের*বি, এ, পরীক্ষার অন্য তম 
দিকে 'জ পুস্তক.* নির্দিত হওয়ায় ইহার আলোচনা সমধিক বুদ্ধি প্রাপ্ত 
করিয়া 'ছে। আমার মতে এই গ্রন্থের রচন্মাকাল নির্ধারণ করিবার 
বলিষ্ঠকা? প্রধান উপায় এই-কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থে রত্বাবলার ঘটন! বা 
অন্ত হাতেশ ঘটন। বর্ণিত আছে? উক্ত ঘটন! সমূহের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব 
বলিল পপ করিতে পারিলেই রত্রাবলীর বর়ঃক্রম নিঃসন্দেহে নির্ধারণ করা 
ধাইবে। এই উদ্দেঙ্টে আমি" নিয়ে দিব্যাবদান, কথাসরিৎসাগর, 
কপ্ূরমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের মূল ঘটনা বিবৃত করিলাম। রত্বাবলী 
নাটিকার ঘটনাও অনেকের জান। নাই। এই হেতু সর্বাগ্রে তাহার 
সংক্ষিপ্ত মর্ প্রদান করিলাম। ঈীরিশেষে, রত্বাবুলীর রচনাকাল 
সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষাৎ প্রমাণ আছে তাহা বিবৃত করিব। 


সস পবা 


2 
* সংপ্রতি আমি বি.এ, পরীক্ষার্থী ছাররবৃন্দের নিমিত্ত “9653 07 চ২2008%51)” 
. মামে এক পুস্তক বাহির করিয়াছি। *ইহাতে রত্বাবশীসংক্তান্ত সমস্ত জাতথ্য বিধয় 
আছে। ইংরেছী অনুবাদ, বঙ্গা বাদ ইত্যাদিও আছে। 


ভা, কার্তিক, ১১১৪] বত্বাবলী। :. ৭৬১ 
রত্বাবলী মারিকার*ঘটন! । 


কেট রাজা উদয়ন-বংসরাঞজ্জের সহ সিংহলের রাজকন্তা 
রত্বাবলীর বিবাহ, রদ্ধাবলী নাটিকার সভিনেতব্য বিষয়। কোন সিদ্ধ- 
পুরুষ বলিয়াহিলেন, “যিনি রত্বাবলীর পাণিগ্রছণ করিবেন তিনি 
সার্বভৌম রাজ। হইবেন ।”, এই *গিদ্ধবচনে বিশ্বাস করিয়া উদয়নের 
প্রধান অমান্ত যৌগন্ধরায়ণ স্্ীর প্রভূর সহ র্র'বলীর বিবাহ সংঘটনে 
কৃতপপ্তর হন। ইতিপূর্কবে উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড-মহাসেনের কন্তা 
বাসবদত্তার স£ উদয়নের আর এক বিবাহ হইয়াছিল। পাছে বাসব- 
দ্ত্তার মনোবেদন] উপস্থিত ভয় এই আশঙ্কায় সিংহলেশ্বর উদ্য়নকে 
স্বীয় কন্তা সম্প্রদীন করিতে সম্মত হইজ্লন্্ না। তদনস্তর, “দেবী 
বাসবদততা অগ্মদাছে দগ্ধ হইয়াছেন, এই প্রবাদ প্রচারিত করিয়! 
যৌগন্ধরায়ণ সিংহলে এক দূত প্রেরণ করেন। তখন সিংহলেশ্বর 
উদয়নকে কন্তা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন । তিনি স্বীয় অমাত্য 
বস্থতৃতির সহ রদ্ধাবলীকে কৌশাহ্বীতে পাঠাইয়! দেন। কিন্তু সমুদ্রে. 
যান ভগ্র হওয়ায় রত্বাবলী প্রভৃতি জলমপ্রীহন। দৈবযোগে রত্বাবলী; 
ও ধস্ুভূতির প্রাণরক্ষা হয়। সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন 
 বলিক্া৷ রত্ভাবলী এই সময়ে সাগরিকা নামে পরিচিত! হন। সাগরিকা 
কৌশান্বীতে উপস্থিত হইলে যৌগন্ধারায়ণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
বাসবদন্তার হুন্ডে অর্পণ করেন ৷ যখন সাগক্ধিক৷ অন্তঃপুরে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহ উর্দয়নের গুপ্ত প্রণয় জন্মে। এক 
দিন মদন-চ্ু্দুনীতে সাগিরিকা* বাদবদত্্ধর বেশ পরিধান করিয়া, 
সস্উ্তানুস্থিত কদলীগৃহে উদয়নের সহ কথোপকখন করিতেছেন এমন 
সময়ে বাসতদত্তা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন। উদয়ন বাসদত্তার চরণে 
' নিপতিত হইয়া তাহাকে গ্রসর কয়েন, কিন্ত বাসবদত্বা সাগরিকাঁকে 
'নিগড়ে বন্ধ করিয়া অস্তঃপুরে রাখিয়!* দেন। এই সময়ে বাসবদত্থা 


বা উদয়ন কেহই সাগরিকান্ত বংশবৃত্ান্ত নিতেন না। এক দিন 
উজ্জয়িনী হইতে সম্বরসিদ্ধি নামক রন্্রজালিক কৌশান্বীতে আগমন 
করে। রাজ! উদয়ন ও রাঙ্জী বাসবদত্বা উভয়ে তাঁহার প্রদর্শিত 
বহুবিধ ইন্দ্রজাল দেখিতেছেন, এমন সময়ে, সিংহলরাজের অমাত্য 
বস্থৃভৃতি সেই স্থানে উপস্থিত হন। উদয়ন এন্দরজালিককে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে বলয় বন্থভৃতির সহ কথালাপ আরম করেন । এই *সময়ে 
উক্ত প্রন্দ্রজালিকের কৌশলে কৌশার্থী নগরীতে অগ্নি জলিয়! উঠে। 
রাজা উদয়ন অগ্নি নির্বাণ করিবার জন্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন । 
সেখানে তীহার সহ সাগরিকার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। প্রন্্রজালিক 
স্বীয় কৌশল প্রতিনিবৃত্ত ,কুরিয়া লইলে শীগ্রই অগ্নি নিবিয়া গেল। 
সিংহলরাজের অমাত্য বন্থতৃতি রত্মমালাসাদৃশ্তে সাগরিকাকে রত্বাবলী 
বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বাসবদত্তাও *ভাহাকে সিংহলরাজের 
কন্ত1 বলিয়া জানিতে পাপিয়া, তাহার বন্ধন উন্মোচন করিলেন। 
সর্বসম্মতিক্রমে ও বাসবদত্তার অনুস্ঞান্ন এবং যৌগন্ধরায়ণের উদ্যোগে 
উদয়নের সহ বত্বাবলীর বিবাচ্ছ ফ্ল। 


দিব্যাবদানে উল্লিখিত গল্প । 


দিব্যাবদান গ্রস্ত উল্লিখিত গল্প নিয়ে লিখিত হুইল। দিব্যাবদান 
গ্রন্থ নি খৃষ্টায় ২য়, ৩য় ষ্ঠ ৪র্থ শতাবীতে ইহার ৩.শ 
ধ্যায় চারিবার চীন ভাষায় *অন্থ্বাদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ 
উদয়ন-বৎসরাজের সম্বন্ধে যে গল্প গুলিপিবদধ আছেঃ তাহাই বোধ 
হয় সব্ধ প্রাচীন। দিব্যাবদানের গল্প এইরূপ-_এক সময়ে ভুগ্ররান... 
বুদ্ধ কুরু জনপদের কল্াধদম্য নগন্থর বিহার করিতেছিলেন। এ 
নগরে মাকন্দিক নামে এক পরিব্রাজক বাদ করিতেন। তাহার 
পত্ধীর নাম শাকলি। তাহাদের অনুপমা নামে এক পরম রমপীস্ব 


ভা, কার্তিক, ১৩১০]. রু্রাবলী। ৭৫ 
কণ্তা জন্মে। উক্ত কন্তা* ক্রমে ক্রমে উন্নীত ওতবর্ধিত হইল। 
মাকন্দিক ভাবিলেন “নামার কন্তা অভিরীপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিক। ও 
ঈর্বাঙগ পর্্যঙ্ষেগ্পেত। ; ইহার অস্থিসকলু সুক্ষ ও সুন্ক্্স ; সৌনর্ষ্য 
ইহার সহ কাহারও উপ্রম! হয় না। আমি বরের কুল, ধন বা বিদ্ধ 
দেখিনা কণ্ঠা সম্প্রদান করিব ন|; বে যুবক রূপে ইহার তুল্য ব৷ 
অধিকূ হষ্ঈবে তাহাকেই কন্তা। অর্পণঞ্করিব |” 

এই সময় বুদ্ধদেব কল্াষদম্য নগরে বিহার করিতেছিলেন। 
তাহার প্রাসাদিক, প্রদর্শনীয়, ও সর্বজনমনোহারী রূপ দেখিয়! মাকন্দিক 
তাহার সহ স্বার কন্তার বিবাহ দিবার সন্কল্প করিলেন। তিনি গৃহে 
মাপিয়া পত্রীকে বলিলেন, “ ভদ্রে, স্থযোগ্য জামাতা পাহয়াছি, 
অন্থুপমাকে অণস্কারে ভূষিত কর।” মাঁকান্দিক কন্তাকে অলঙ্কারে 
বিভূষিত করিয়। বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ভগবন্‌, 
আমার কন্তার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কুরুন। রূপবতী, অলঙ্কৃতা, 
কামাথিনী ও প্রফুল্লবদন। এই কন্তা আপনাকে অর্পথ* করিতেছি। 
আকাশে চন্দ্র বেমন রোহিণীর সহ বিচরণ করেন, আপনিও সেইরূপ 
এই কন্ঠার সহ বান করুন।” ভগবান্‌ বুদ্ধ সংসারবন্ধন একেবারে ছিন্ন 
করিয়াছেন, তিনি পাথিব স্থথে নিমগ্ন হইবার গলহেন। তিনি ভাবিলেন 
যদি আমি অস্থপমাকে সবিনয়ে বলি, আমি মৃংসারত্যাগী লোক, আমার 
কামন্থুখে অগ্থরাগ *নাই, আপনি আমার নিকট হইতে গ্রতিনিবৃত্ত 
হউন; তাহা হইলে হত অনুপমা আমার প্রাতি আরও *অন্থুরাগিণী 
হইবেন এবং পরিশেষে ব্যর্থ অনুরাগ বশতঃ ন্থিন্নকলেবরে প্রাণত্যাগ 
করিবেন। অঁতএব আমি কর্কশ বাক্যে মাকন্দিক ও অনুপমাকে ' 
স্জাই”্গুটন ত্যাগ করিয়া যাইতে বলি। এইক্প স্থির করিয়া ভগবান্‌ 
বলিলেন-_“হে বিপ্র, আর্মি অনেক কন্দর্পছুহিতা দেখিয়াছি । তাহাতে 
আমার রতি বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় নীই। রূপরসাদি ব্ষিন্বে আমার 
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কোন প্রকার আসক্তি নাই। অতএব 'আপনার এই সৃত্রপুতীধপূর্ণ 
কন্তার সহ আমি কথা বনির্ভেও ইচ্ছা করি না।” মাকনিক তগধানের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন--“আমার এই কন্তা কিঘুহীনাঙ্গিনী, ন 
রূপগুণবিহীন! ? কামভোগী লোক যেমন বিবিক্তভাবে মনোনিবেশ 
করে না, সেইরূপ আপনিও এই চারুরূপা কন্তায় অভিলাষ করিতেছেন 
না। ইহার কারণ কি?” ভগবান্‌ উত্তর করিলেন-_“হে বিগ্র, যাহার 
বিষয়াসক্ত' সেই মূ লোক সকল আপনার এই কন্তার জন্ত প্রার্থী 
হইতে পারে। আমি বুদ্ধ, মুনিসত্তম ও কৃতী । মামি সর্বোত্তম ও 
মঙ্গলময় বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছি। পন্ম যেমন জলবিন্দু দ্বারা লিপ্ত হয় 

না, সেইরূপ আমিও অপিপ্ত ভাবে এই সংদারে বিচরণ করিতেছি।» 
অগ্্পমা, ভগবানের বাকা শ্রবণ করিয়া বিষপ্না হইলেন। বুদ্ধদেব যখন 
অন্ুপমাকে প্রত্যাধ্যান করিতেছিলেন গন তাহার কোন শিষ্য (একটা 
বৃদ্ধ ভিক্ষু) মাকন্দিকেরর নিকট আসিয়া বলিল, * মহাশয়, আমার সহ 
আপনার কন্তাঁর বিধাহ দেন।” মাকন্দিক বিরক্ত হইয়া বপ্রিলেন 
“হে বৃদ্ধ ভিক্ষু, আমি তোমাকে আমার কন্কার দিকে তাকাইতেও 
দিব না, বিবাহ ত দুরের কথা ।» এই কথা শুনিয়া সেই ভিক্ষুর মনে 
এমন ধিক্কার জন্মিল ধেঁ, সে তৎক্ষণাৎ উষ্ণ শোণিত বমন করিয়। 
প্র'ণত্যাগ করিল। 

সেই সময়ে সেখানে “যে সকল কৌ শিষ্য বপিয়াছিলেন তাহারা 
বিশ্বয়াপন্ন হইয়া সকল সংশয়ের উচ্ছেদক ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ভগবন্‌! এই ভিক্ষু অন্থপমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করি! 
অকালে প্রাণত্যাগ করিল, ইহার * কারণ কি?” ' ভগবান্‌' উত্তর 
করিলেন, পপর্বজন্মেও এ ব্যক্তি অনুপমার রূপে আকুটু নিন 
প্রাপ্ত হইয়াছিল।” ইহার রবৃতান্ত শ্রবণ কর-_ 

ূর্কালে মহাসমৃদ্ধ সিংহকল্লা নগরীতে সিংহকেশরী নামে এক 
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ধার্শিক রাজা রাজন করিতেন । সেই নগগীতে সিংহক. নামে এক 
মহা! আল্য সার্থবাহ বাস করিড। দিংহক্টের নিংহল নামে-এক গুজ 
ভঞ্চ। ঝ্িংহল৪ বাণিজ্য করিবার আশয়ে, সমুদ্রধাত্রা! করিবার 'অন্ভি- 
লাষ করেন। তাহার গ্রিতা তাহাকে বলেন, “বৎস, আমার প্রভূত 
ধন আছে, ঘ্দি তুমি তিল-তগুল-কুলতখ ইত্যাদ ভোগ্য বস্তু ক্রয় 
করিয়। আম্কার রত্বরাশি অজন্রব্যয় করিতে থাক, তবুও উহা, কখনও 
ক্ষ পাইবে না৭ৎ অতএব যতদিন আমি বাচিয়া থাকি, ক্রাড়া কর, 
কৌতুক কর, ইতস্ততঃ বিচরণ কর, আমার মৃত্যুর পর ধন উপার্জন 
করিতে চাও, করিও” দিংহল পিতার কথা না শুনিয়া পাচ শত বণিক্‌ 
পু্র সহ সমুদ্রধাত্র4 করিলেন। তাহারা অনেক রাষ্ট্র, নগর, গ্রাম 
ইত্যাদি পরিভ্রমণ করিয়া লঙ্কাদ্বীপের সমীপে সমুদ্রতারে কিয়ৎকাল 
অবস্থিতি করিলেন। লঙ্কার রাঙ্গঈ্দী সমূহ নানা' উপায়ে উক্ত বণিক্‌ 
পুত্রগণকে বশীভূত করিয়ী উহ্াদদিগকে বিবাহ করিল। তীহারা 
অচিরাৎ রাক্ষপীসমূহ দ্বারা ভক্ষিত হইলেন'। কেবল সিংহল 
রাক্ষপীমায়ায় বশীভূত হন*নাই। তিনি একাকী নির্বিঘ্নে ভারতবর্ষে 
উপস্থিত হন। যে রাক্ষপী এতকাল সিংহলকে বিমুঢ় করিবার চেষ্টা 
করিপাছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া অন্ত রাক্ষসীগণ বলিল-_“ভগ্িনি, 
অ।মর1 সকলেই নিজ নিজ স্বামী তক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছি, তুমিই 
কেবল তোমার ্বামীকে নির্ববাহিত করিতে পর নাই।”» এই কথা৷ 
শুনিয়। সেই রাক্ষসী পর্ম ভীষণরূপ ধারণ করিক্স। সিংহল সীর্থবাহের 
সমক্ষে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহার নিকফ্ষোশ অসি দেখিয়া! ভয়ে 
পলায়ন করিল 1* তদনস্তর* সে মনোরম রুপী ধারণ করিয়া সিংহ 
“রষ্ধনীন্বাজার নিকট গমন করিল। রাজ। তাহার রূপযৌবন দশন 
করতঃ বিমুগ্ধ হইয়! জিজ্ঞাসা করিলৈন, "তুমি ক? কোথা হুইতে 
আদিয়াছ ? এখানে আগমনের প্রয়োজন কি?” রাক্ষসী উক্ত রাজার 
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পাদদেশে শিগতিত, হইয়া নিবেদন, বরণ --“াঁছি। 
ছ'হতা, আমার পিতা আমার খাহেন্ধ নিমিও আমাকে সিংহল নামক 
বককের নিকট প্রেরণ কারথাহি-লন ; উদ্ত পণাকের “পে মা 
দুপ্রে মগ্ন হওয়ায় [5৮ আমার পাত কাপ হ ইহয়। আমাকে ছুঙাগিণা 
**৭ করিয়া তাড়া, দিয়াছেন; গাম অনেক কণ্ঠে আপনার 
নিকট উপস্থিত হইয়াছ। রাজী , ৮8 রূপে িমেরহত হয়! 
উহাকে পিা কলিলন। সে অন; »খপন্ে পরম $ভরব পাপ ধারণ 
করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেপিল। বুদ্ধদেব তখন শিল্যমণনীকে 
বলিলেন,_-“আপনার যে সিংহুল খএকের কথা গুনিলেন, আমি হ্বংই 
পূর্বকালে উক্ত বণিকৃরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ; যে বৃদ্ধ ভিক্ষু 
সন্্মার রূপে বিমুঢ “হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, সে পুর্বকালে রাজা 
সিংহকেশরী নামে পরিচিত ছিঞজ। থে রাক্ষসীর মায়ায় দিংহ 
কেশরীর প্রাণাত্যয় ঘটিয়াছে, সেই রাক্ষ্সীই সংপ্রতি অন্থপমারূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে |” 
পরিব্রাজক মাকন্দিক তখন সইপমাকে গইয়া কৌশাম্বী নগরীতে 
গমন করেন। কৌশাঙ্মীর রাজা উদয়ন-রৎসরাজ অস্থপমার রূপ. 
লাবণ্য দর্শন করিয়া আক্ষিপ্ত ইদয়ে উক্ত পরিবাজককে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন, “এই কণ্ঠাটী কাহার ? মাকদ্ধিক উত্তর করিলেন, 
“মহারাজ, এটী অঃমার ছুহিতা, অপর কাহারও শহে।” রাজা 
বলিলেন” “আমাকে সম্পরদান করুন।” মাকন্দিক উত্তর করিলেন 
বেশ” । অন্থপমার সহ উদয়নের বিবাহ হইল। ইতিপূর্বে উদয়ন 
যে সকল দারপরিগ্রই করিয়াছিলেন, * তন্মধ্যে শ্ঠামাবতী শ্রেষ্ঠা। 
এক্ষণে ভক্ত শ্তামাবতী ও অন্গপমা এতছুভয়ই উদয়নের অঞ্রীষ্প্িী,, 
হইলেন। ইতিপুর্বে তাহার যৌগিম্বরায়ণ ও ঘোষিল নামে ছুই প্রধান 
অমাত্য ছিল। এক্ষণে মাকন্দিক তৃতীয় প্রধান অমাত্য মিষুক্ত 
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এসব বলেন) *ব্দ্ধরেষেক। নম অনুপ বকে 


“মহারাজ উনয়নের নআঙ্কার ৮ তদনস্তর অনুপমা উদ্য়নের নিকট 
বলিলেন “মহারাজ, গ্তামাবতী আপনার অ্নে প্রতিপালিত, কিন্ত 
বুদ্ধের নুমস্বার করে।” তখন উদয়ন বলিলেন, “অন্ুপমে, তুম ওরূপ 
ভাবিওন।, শ্তার্মীবতী উপাসিকা, এইহেতু বুদ্ধদেবকে নমস্কার করে।” 
এইক্বপ নানা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ঘটনার শ্ামাবতীর প্রতি অনুপমার ঘোর 
ঈর্ষ্যা প্রকাশ পাইয়াছিল। . 

তাহার পর এক সময়ে ত্র, পুত্র, অমাত্যাদি রাজধানীতে রাখিয়া 
উদ্দয়ন বহির্জনপদে গমন করেন । এই সময়ে শ্তামাবতীকে বধ 
করিবার জন্য অনুপম! বাকনির্ককে অনুরোধ করেন। ন্বাকন্দিক 
নানা বিতর্কের পর ভীত হইক়্া অগত্যা কন্তষ্টর ইচ্ছাপূর্ণ করিতে প্রয়াস 
করিলেন। .মাকন্দিক গ্তামাবতীর নিকট যাইয়। জিজ্ঞার্সী করিলেন 
“আপনার কোন দ্রব্যের" অভাব আছে ক্রি?” শ্তামাবতী উত্তর 
করিলেন-_“মামার ছাত্রীগণ রাত্রিতে বুদ্ধবচন পাঠ করে, তজ্জন্ত ভূর্জ, 
তৈল, তুলা, মসি, কলম ইত্যাদি ঝয়েকটী দ্রব্যের প্রয়োজন ।” 
মাকন্দিক থলিলেন “বেশ, আমি সম্ভ্তই অঞনিয়া দিতেছি ।” শীগ্রই 
স্তামাবতীর গৃহে প্রচুর পরিমাণে” তুলা, ভূর্জ ও তল আনীতু হইল। 
রাত্রিতে মাকন্দিক সেই হে অগ্নিসংঘোগ্ণ করির| দিলেন। উদয়নের 
শ্তামাবতী ্রস্ুতি পাচ শত তরী ঃততক্ষণাৎ ন্মীভৃত হইয়া গেল। 
মৃত্যুকালে শ্তামাবন্ভী বলিটৈন পঅস্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে বা পর্বত- 
সবি -*এমন, কোন স্থান নাই যেখানে কর্ম লোককে অভিভূত না 
করে।” অনস্তর ভগবান্‌ বুদ্ধ শিষুগণ সমভিব্যাহারে সেখানে 
'আসিম়্া বলিলেন, “এই দেই পাঁচশত স্ত্রী-কলেবর 3 উদয়ন-বৎসরাজ 


তু 


৫ ভারতী ॥ [ ভা কার্তিক, 8৩৯ 


এত দিন এই পাঁচশত দেহে রক্ত সন্ত পৃ গ্রাধিত ও মৃষ্ছিত হইয়া 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। -এক্ষণে কেহ এই পকল দেহকে পাদ দ্বারাও 
স্পর্শ করে না। অতএব হে শিল্যগণ, দগ্ধকা্ঠ ও বরবিজ্ঞান্তময় শরীর 
উভয়কেই সমজ্ঞান করিবে। ইহার কিছুতেই অনুরক্ত বা বিরক্ 
হইবে ন।। 

অনস্তর কৌশান্বীর জনগণ বলিতে লাগিল “মহারাজ উদ্বর়নের গৃহ 
দগ্ধ হইয়াছে, স্ত্রাপুত্রাদি বিনষ্ট হইয়াছে) এই ষথা বিপদ্‌-দংবাদ 
তাহাকে কে বলিবে ?” তখন একজন বৃদ্ধ রাজভূত্য সমস্ত বৃত্ত 
পরে লিখিল এবং উদয়নের নিকট লোক পাঠাহয়৷ বলিল “মহারাজ 
আমি অমুক দেশেত রাজা; আমার পুজ্রের মৃত্যু হইয়াছে; আমি 
যমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব) আমাকে সাহাধ্য করুন|” তখন উদয়ন 
তাহাকে, ডাকিয়া! বলিলেন ““তুমি মৃষ্, যমের সহ কি কেহ যুদ্ধ করিতে 
পারে ?” তখন সেই লোক বলিল “আমি রাজাও নহি, রাজপুক্রও 
নহি, অপ্রিন্প সংবাদ আপনাকে বলিবার জন্ত আম এইরূপ ভাব ধারণ 
করিয়াছি। ধম ষদি অজেয় হয়, তাহা হইলে এই পত্রথানি পাঠ করুন । 
উদয়ন পত্র পাঠ করিয়া হঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। রাজ1 কৌশান্বীতে 
ফিরিয়া" আসিলেন এখধং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হহুয়া যৌগস্ধরার়ণকে 
বললেন “মাকন্দিক ও অন্থুপমীকে যন্ত্রগৃহে আবদ্ধ করিয়া মারিয়া 
ফেল।” যৌগন্ধরায়ণ উহাদিগকে নত্রগৃহে বন্ধ ন্বা করিয়া, অপর একটা 
ভূমিগৃর্ে রাখিয়া দিলেন, সাতৃদিন পরে উন্নয়নের শোক দুর হইল। 
তিনি বিগতশোক হইয়া বলিলেন “অনুপম! কোথায় ? যৌগন্ধরায়ণ 
অন্থপমাকে বধ করিয়াছে, আমি “যৌগন্ধরায়ণকে পর্র্বাসিত করিয়া 
দিতেছি।” ঘৌগন্ধরায়ণ বলিলেন “মহারাজ, পাছে, আপনি অহঞঞকু, 
পুনরায় দেখিতে চান, এইজন্য 'আমি উহ্থীকে বধ না" করিয়। ভূমি- 
গৃহে রাখিয়া দয়াছি। ঢোঁধি, উনি ্ীঁবিত আছেন কি না? 


তা, কার্তিক, ৮৩০৯ | . মাতৃহীনের ' প্রার্থনা! । দ১ 


তখন যৌগন্ধয়াযণ অনুপমাকে ,ভূমিগৃহ হইতে বাহিরে আনিলেন। 
অনুপম! পূর্বের স্থায় অগ্লানশরীরে অবস্থিত করিতেছিলেন। উদয়ন 
সংসারের জ্কুটিলগ্চা দেখিয়া অন্কুপমার স্হু' বুদ্ধদেবের ধর্শের আশ্রয় 
লইলেন ।” 


[ক্রমশঃ ] 


শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যান্ডুষণ 


মাতৃহীনের প্রার্থন৷ 


মোর! মাতৃহীন ! 
তাই এই জগতের পথপাশে পড়ে আছি এত দীনহীন! 
বহুদিন পাই নাই জননীর অঞ্চলস্বাতাস, 
বহুদিন স্তন্তরসে মিটে নাই হৃদয় ভিআাষ,__ 
ক্ষুধায় ক্ষিপ্তের মত তাই নিজ রক্ত মাংস করিতেছি গ্রাস 
একি সর্বনাশ ' 
মোরা মাতৃহীন । 
ভিক্ষ। ঝুলি নিয়ে সবে বাহির্রিছি রাজপথে, নহে বহুদিন, 
ওগেঁ সবে বিশ্বব্জন, চেয়ে দেখ মোঁদের শরীরে, 
ঢাকা শত বিদেশের শ্বেতপীত বন্তভীর্ণ চীরে, 
এখনে। রয়েছে চিহ্ধ হেথ! রা যাছে মনে পড়ে জননীরে 
এ অন্ধ তিমিরে-! 


র্‌ ভারভাঁ। [ তা, কারধিক, ১৬১৬ 


'হদ১২ 
মৌরা মাতৃহীন ! ূ 

সবে খিলি' সাজিয়াছি বিচিত্র নিখিল মাঝে ভিখারী নবীন : 
ছিল সাধ রাজদ্বারে নান। ছন্দে মুষ্টি ওক্ষা ক্রি” ” 
শতছলে মেগে' ল'ৰ বহুরত্ব, প্রাসাদ, নগরী ) 


সে স্বপ্ন ভাঙগয়া গেছে, দ্বাঃ রুধি' রহিয়াছে রাজার প্রহরী 
দিবা বিজ'বরী | 


মোরা মাতৃহীন । 
হাসে তাই বিশ্ববাপী মোদেরে দেখিয়া এত বিরূপ, মলিন ; 
উপেপ্দা করেছি কত জননীরে মণ্ড দেহ বলে ;-_ 
সেই পাপে--গুতরূপে লুটাইর সর্ববপদ'০০০ 
মরিতেছি দ্বারে দ্বারে অনশনে অপমানে প্রতি পলে পলে 
| তপ্ত অশ্রুজলে ! 


আমরা কুলীন--_ 
এই গর্বে, ক্ষীতবক্ষে ভূলেছিনু মা তৃমেবা পবিত্র প্রাচীন 3 
জননী মরিয়া গেছে) ঘনায়েছে অন্ধকার রাতি, 
একে একে নিঝে; গেছে কক্ষে কক্ষে তৈলহীন বাতি; 
মন্মে মন্ে বুঝিতেছি নহি শুধু মাতৃহীন-_-মোরা মাতৃঘাতী 
অভিনব জাতি। 
"মা তুমি কোথায় ?” 
দূর দিগ্বলয় ধুড়ি, আসিয়াছে অনলরাশি গ্রাসিতে ধরায় ; 
ধক্‌ ধক্‌ বহনিশিখ' চারিভিতে মেলিছে রমা, 
ভয়াতুর মোরা সবে করিতেছি প্রলয় রচনা, 
ঘুরিতেছি দিখিদিক্‌ প্রতিপঞ্জে আপনারে ডূবায়ে আসিনা 
হারায়ে চেতনা! 


ভা, কার্তিক, ১৩১%] - . মাতৃহীনের প্রার্থনা। ৯১৩ 
হে সৌম্য! জননি !* 


তন্ব পুত্রৎ্পৌন্রগণ পরস্পর না চিনিয়া ডুবায় ধরণী; 
সবল শুধিষ্ছ রক্ত শতবাহু পুরুভুজ সম, 
দুর্বলেরে পাকে পাকে শতবন্ধে, করিয়া বেষই্টন ; 
এরজদ্র পিপানা মাগো ! নিবাও নিবাও দেবি ! নয় এ ভূতল 
যায় রসাতল ! 


করগো আহ্বান ূ 
আর্দিম জননী কে, সরল স্নেহের বলে সকল সন্তান ; 
জননীর সাব্বভৌম পরিপূর্ণ হৃদয়ের বলে 
সকলে ডাকিয়া আন জগতের এক সমতলে 
উঠুক সকল কণ্েখ্জননি ! জননি ! ধ্বনি, একাকাশতলে 
জাগুক্‌ সকলে। 
:০কোথায় জননী ?” 
আর্তকণ্ঠে এছুর্দিনে ভাকিতেছি তোমঞ্চমাগো, দিবস রজনী) 
মোদেরে রাখিয়াছিলে জগতের রত্ববৈদীবুকে, 
বছরত্ব মুকুতায় সাঞ্জাইয়। দেবশিশুরূপে 
পে উচ্চ আসন হ'তে ভিন্ন হয়ে”ভরষ্ট হর” কোটি অন্ধকূপে 
.. (আজ ১মরি চুপেছপো!। 
“কোথায় জননী ?” 
মোদের &* আর্তবনাক্ছে এস ওঁগো, বাহিশ্রিয়ে ভারত রমণী ! 
তোমাদের কাছে চাহি জননীর অঞ্চল অভয়; 
"অবিরাম ক্ষীর ধারে পুষ্ট কর বিশুফ হৃদয় 
ধাত্রীরূপে, মাতৃরূপে, ছুহ্িতা-ভর্গিীরূপে আন বরাভয় 
| ৃ্‌ পুরিয় হৃদয় । 


ভারত । . ভা, কান্তিক, ১৩১৯ 


তোমর! জনন ! 
অগ্নিপিগুসম তপ্ত অমূল্য হৃদয় বলে শিশুর ধমনী 
যেমনি পৃরিয়া দিতে মহাব্রত মাত্্রসেবা রসে, 
শিশুরা যেমন করি মত্ত হ'ত সংগ্রাম রভসে, 
চালগো আবার দেবি! মেই তেজ আমাদের হৃদয় কলসে 
উন্মত্ত হরষে ৃ 
দাওগে অভয়; 
তোমর! জননী জাতি ; তোমাদের স্ুধাভরা ভননী জদয় ; 
যুগান্তের অনাহারে কদাহারে কদর্য শয়নে, 
পশিয়াছে ধহুবিষ, বুরোগ সর্বদেহ মনে ; 
প্রাণপণ গুশ্রাষায় মোদের মানুষ কর জীবনে মরণে 
রণে, গৃহাজনে ! 
"মা তোর সবার 
শত শত জীর্ণতরটু;) এখনে! লঙ্িতে হবে বহু পারাবার 
মাগো তোরা কত আর রবি পড়ে অলস শয়নে 
' স্বর্ণ প্রাতিমার মত প্রাণহীন ক্ষুদ্র গুহকোণে, 
ফে'লে দিয়ে আপনার (মেধাবী, সবল, সুস্থ কোটি পুত্রগণে 
' বিলাসে ব্যসনে। 
তোমরা জননী | | 


_ উদ্দার ললাটতদে নির্মল সিশ্দুর রাগে সাজিয়] €যমনি 
মৃত্যুরে করিয়! দিতে নিরগন, সহজ, নুনার ) 
তেমনি শিখাও দেবি আত্ম'পরে করিয়া নির্ভর 

বেন মোরা অকাতরে হুল্লভ মরণতীর্থে হয়ে অগ্রসর 


হইগে! অমর | 


তা, কার্তিক, ১৩৯০৪) নাল্লায়ণী ৭১৫ 


ভারত রমণি | 
এ ঘোর ছুর্দিনে ওগো, তোমরা ভরসা! শুধু, আশার তরণী ; 

মাগে! আর দিন নাহি, দেখ 'াহি খুলিয়! নয়ন ; 

এ নব গোধূলি লগ্নে দীক্ষা! দাও মন্ত্রে সীবন 
পারি যেন প্রাণপণে কমনীয় মরণেরে করিতে বরণ-_ 

সর্ব সম্জণ রত 
তোমর! জননীরূপে ধন্া হও ; পায় যেন তব পুভ্রগণ 
মরণে জীবন। 


শ্ীগঙ্গাচরণ দাসগুণ্ত । 


নারায়ণী,। 


অবতরণিক। | 
(১) 

চা ভিতরে জনার জঙ্গল প্রসিদ্ধ। কলিকাতা 
চে হইতে পুরুলিয়ার পথ ,দিয়! ব্ণাচি যাইতে হইলে, এই 
জনার জঙ্গলের পার্থ ভেদ করিয়। যাইতে হয়,। আগে পথে বড়ই 
বাধের উপদ্রব ছিল, এখস এচরকম ন্নাই বলিলেই হয়,__মাঝে মাঝে 
ছুই একট। পপ্রবের কথা শুন যায় এনুমাত্র। প্রায় দশ ব্থসর 
পূর্বে, এইরূপ এ্রকট। উপদ্রব ঘটিয়াছিল। একট! নরখাদক ব্যাস্্রের 
ধ্দীরাক্মে দিন কয়েক পথিকের এই পথে চল! ভার হইয়াছিল। 
' বুাচির একজন হাকিম সাহেব, "সুই ব্যান শীকারে কৃতসন্বল্প হন । 
তিনি কতকগুলি কোল অন্থুচর, ও গ্রোটাকয়েক কুকুর লইয়া জনার 


৭১৪ ভারতী ॥ ডা, কার্রিক, ১৩১০ 


দলে প্রবেশ করেন। জঙ্গবের ভিতরে প্রবিষ্ট হই কুবরেখার 
তীরস্থ একটা স্থানে উপস্থিত হুইলে, সহসা সাহেবের কুকুরগুনু 
্ীংকার করিশা উঠিল। ব্যাপ্বের সন্নিধান অনুমান করিয়া সাফেব 
ভৃত্যগুলাকে কারণনির্ধারণে আদেশ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে 
যাইয়া দোমবা কোল বিকট চীৎকার করিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। 
লছুয়া বিরুত মস্তিফের ভাব দেখাইিল, আর কুকয়া কিয়ৎক্ষণের জক্ 
বোবা হইয়া গেল। সাহেব হৃস্তিপৃষ্ঠে ছিলেন, _হস্তীও সহসা মনে 
বিরত হইল, মাহুতের প্রহার অগ্রাহ্ করিয়া এক স্থানে দীড়াইয়া 
গুও ভুলিয়া প্রহারজনিত কাতরতা দেখাইতে লাগিল । 

হইল কি! বাধই যদি _পাহির হইয়া থাকে ত সেবাঘ কোথায়? 
সম্মুখে সুবর্ণরেখাব জল তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে__বাঁঘ কই ? 
পার্খেযতদুর দেখা যায়, দেখা গেল কেবল, প্বিরল-সন্নলিবিষ্ট সুবর্ণরেখা- 
তাঁর-শোভী শালতরু। অদূবে বাঘের অস্তিত্ব বুঝা গেল ন|। 

সাহেব শুধু বিশ্বিত হইলেন না, কিছু বিপন্নও হইলেন ' কুকুর- 
সলা সমভাবে চীহংকার* করিতেছিল। মীতঙ্গেরও শুণ্ডচালনের 
বিরাম ছিল না। সোমরা] তখনও উঠে নাই, সেই ভাবেই মুচ্ছিত 
হইয়া! পড়িয়া আছে। কুরুয়ার তখনও পর্যন্ত বাক্যম্ফত্তি হয় নাই 
গা্যাবও প্রক্কতি-পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। কারণ- 
নির্ধারণের জন্থ সাহেব বন্দুকের আগয়াজ করিলেন। বন্দুকের শবে 
মোমরার সংজ্ঞা ফিরিল। 

সাহেব দোমরাকে মুচ্ছিত হ্ইন্লার কারণ জিজ্জ্বসা করিলেন। 
উত্তর না করিয়া দে কেবল অঙ্গুলি নির্দেশে সাহেবকে একটা প্রকাও 
শালগাছ দেখাইল। সাহেব দেখিলেন বৃক্ষচূড়ে পরষ্পরাঁবনধা 
শাখার বেষ্টনে ঘন পত্রাববৃথে কতকগুলি নরকঙ্কাল অবস্থিত 
রহিয়াছে। 


ভা, ফার্ধিক, ১৩১৯ নারগাদী। | গা 


সাব কারণনির্ধারণে সমর্থ "হইন়্া তদওই “প্রফুরতার "কিনি 
ভাব দেখাইলেন, অর্থাৎ এক বিকট হান্তে এবং সেই হাহরবের' 
বিকটতর প্রতিধ্বনিতে সহসা সেই বনভূমি ধিকম্পিত করিস তৃলিলেন। 
কুকৃরগুলা মুহুর্তমধো নীরব, মাতঙ্গ-শুও ভূমিসংলগ্ন। ভতভাগ্য 
কোলগুলাব পৃষ্ঠদেশ প্রতৃর এ অত্যুৎকট আননেব অংশভোগে বিরত 
হইল না? সাহেব হণ্তী হইতে অবতরণ করিয়! তাহাদের বেজ্াঘাত 
জর্জবিত কবিলেন। প্রহার মদিবামত্ত হইয়া সকলে এক্ষাবোহণ 
করিল । 

কিন্ত বহু চেষ্টাতেও তাহারা কঙ্কাল কর়টী স্থানচ্যুত করিতে 
পাবিল না। 

অগত্যা সাহেব নিজে বৃক্ষাবোভণ কবিালন। কক্কালগুলিকে 
ক্ষত করিবার চেষ্টা কঙ্বিলেন। চেষ্টা নিচ্ষল হইল। সাহেবেব 
বোধ হইল যেন তম্কবকর্তক অপজত হইবাৰ ভয়ে বৃক্ষ হৃদয়মণি- 
স্থলি”ক বাহুবল্লী দ্বাব দ্চরুপে আবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছে। 

শাখাচ্ছেদানাপযোগী অস্ত্র তিনি সঙ্গে লইয়া*গিয়াছিলেন। তদ্দার! 
*তকগুলি শাখা ছিন্ন করিলেন এবং কঙ্কালগুলিকে বৃক্ষ হইতে পৃথক 
করিয়া ভূমিতে আনিলেন । 

চারিটী নবকঙ্কালেব মধ্যে তিনটা পত্বস্পবক্ষে এমনি ভাবে বেস্িত 
নবিয়াছিল যে সাহেব' শত চেষ্টাও সে গুলিক্ষে পৃথক ক্লুরিতে 
[ারিলেন না । বে কঞ্কালটাঁ পৃথক, তাহণর কটিতটে এক গাছি হু্মম 
বৈরণশৃঙ্খলদম্দ্ধ একটা রূপাব্‌ ডিপ1*ছিল। ফাছেব দেখিয়া বড়ই 
বন্মিত হইলেন । ডিপাটা থুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে অহিফেনের 
ন্ধ অনুভুত হইল । এ 

নাহেবের কৌতৃছল উদ্দীপ্ত হইয়া 'উঠিল। তিনি অপর কন্কাল 
১লিতেও কিছু না কিছু মিলেকি না দেখিবার জন্ত সন্ধান আরম 


| 


4১৮ ভারতী । [ ডাঃ কার্তিক; ১৩১০ 


করিলেন। সন্ধানে ফল তিনি “একটা কঙ্কালের- অন্থুলিতে একটা 
বর্ণ অঙ্গুরীয়, আর একটীর গলদেশে বন্ছমূল্য মণিষ্তু় হার দেখিতে 
পাইলেন। সেই অপুর্ব কঠভৃষণের মধ্যমণি তখনও পধ্যস্ত সমুজ্দল 
ছিল। অপরটার অঙ্গে কিছুই ছিল না। তবে তাহার অঙ্গুলিছয়ে 
সংলগ্ন এক টুকর! জীর্ণকাগজ [তখনও পর্যন্ত ধারণের দৃঢ়তার পরিচয় 
দিতেছিল। 

সাহেব ভাবিলেন একি অড্ভুত আবিষ্কার তীহার বিস্বয়বিস্কারি ত 
নয়নের সমক্ষে আরবা উপন্যাসের সমস্ত ছবিগুল] যেন যুগপৎ জাগিয়া 
উঠিল। বেখানের যে ক্রিনিষটা তদবস্থায় রাখিয়া সাহেব কন্কাল- 
গুলিকে গৃহে আনিলেন। « 

(২) 

এই কম্কালচতুষ্টয় রাচি নগরীকে” একদণ্ডে কোলাহলময়ী 
করিয়া তুপিল। কর্ষিননর সাহেবের হাতী ইহাদের মধ্যে একটা 
কঙ্কালের আঘ্বাণ লইবামাত্র বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ 
বিসর্জন করিল। সর্কলে গুনিল। নানা জনে নানা কথ। কহিতে 
লাগিল। ক্মিসনরুসাহেব হইতে আরম্ত করিয়া একটা! ক্ষ্র কোল- 
রমণী পর্যন্ত কক্কাল সন্ধে কিছু না কিছু গর করিয়াছিল। কেহ 
হাপিয়াছিল, কেহ অন্তর অস্রবর্ষণ করিয়াছি, কেহ-বা কঙ্কালের 
উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিল। কাহারাও ধা আপনাআপনির ভিতরে 
হ দশটা! ভূতের গল্প তুলিয়! ঈনের আবেগ মিটাইয়াছিল। 

রাচি এমন হইল কেন 1ৎকন্কালমৃতুষটয়ের কি এমন বৈছ্যতিক 
শক্তি ছিল? এ কশ্কাল কাহাদের ? এ. 

্রশ্নতত্ববিৎ কতকগুলি প্ডিত সেই সময়ে কোল্লাজজাতির "ং আর্দি” 
পুরুষ নির্ধারণের জন্য ছোটরনীগপুরে গিয়াছিলেন। তাহারা রামগড়ের 
পাহাড় হইতে একখানা প্রকাও পাথর কুড়াইয়া, সেই খানাই কোল- 


ভাট কা্ডিক, ১৩১৯ নারগ্লাপী। ০ প 


[জাতির . আমিপুরুবের ত্জাবশেষ “থর করিক! তাহার ডপর কমন, 
ঠৃকিতেছিন্পেন। ৪দেখিতেছিলেন, তাহার ভিতরে জীবন*বহ্ির একট্টী 
যাত্রও ক্ষুলিঙ্গ আছে ,কি না। সকলে হতাশ হইতে যাইতে 
ছিলেন, এমন সময়ে সেই কঙ্কালচতু্টয়ের গন্ধ তাহাদের নাসিকারন্ধে, 
প্রবেশ করিনু। আনন্দোৎফুল্ল হইয়া তাহারা রাচি আগমন করিলেন। 

প্রবর্ীবেগে প্রারীক্ষা চলিল। কেহ কঙ্কালহৃদয়াভ্যন্তরে গোর্লাকের 
গান গুনিতে গাইলেন । কেহ বা সুষ্সদর্শনে দেখিলেন, অস্থির ভিতরে 
অাণবিক কম্পন লম্বভাবে না হইয়। আড়ে হইতেছে । হ্বতরাং উহা 
গান নয় আদি কোলের প্রতিভার আলোক । কোন মাতা! তুষার- 
সন্নিত অস্থি-অন্জে মপীবর্ণের ছায়৷ দেখিতে পাইক্কলন। 

তখন স্থির হইল, স্বতস্ত্রাবস্থিত কঙ্কালটাই কোলজাতির আদি 
পুরুষ, নইলে সোণার শিকলে বাধ! রূপার ডিবা হইতে আফিমের গন্ধ 
বাহির হইবে কেন? কন্কাল গাছে উঠিল কেমন করিয়: % অমন হয়। 
নাহলে প্রত্র গত চলিবে কেন? ছোটনাগপুরের সোগার ধনি কঙ্কালের 
গায়ে লাগিয়া রাসারণিক প্রক্রিয়ায় শিকল হয়৷ দৈবযোগে শালবীজে 
জড়াইয়াছিল। শেষে মৃত্তিক। ভেদ ক্ধরিয়। গাহছর সঙ্গে ধীরে ধীরে 
উপরে উঠিয়্াছে। সকলে সব দেখিল, কিন্তু মূর্খ যদি কেই সেখানে 
থাকত, ভাহা হইলে দেখিতে পাইতু যে ছাড়ে দর্বা। গজাইয়াছে। কিছু 
দিন পরে কলিকাতার এক বিশিষ্ট ইংরাজী সংবাদপত্রে একটা বিন্ময়কর 
সংবাদ প্রকাশিত হুয়। . আমরা নিলে তাহার বঙ্গানুবাদ দিলাম । 

"এতদিন পক্টে, অনস্তপুরের বিঞ্্রাহী রাজ। বীরচন্তর সাহীদেবের 
কাত আবিষ্কৃত হইল। জনার ভীষণ জঙ্গলে একটা প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ- 
শাখায় এই কঙ্কালটা ব্রাখিত ছিল। রশাচির জ-_সাহেব শীকার 
করিতে বাইক! কঙ্কালটাকে দেখিতে পান৭ হতভাগ্যের মুখে নিষ্্ঘতার 
চিহ্ন এখনও বিদ্ধমান। পাপিষ্ঠের করাক্গুলি-কস্কালের শোণিত চিহ্ন 


৮৬ ভারত্তী । ঙা, কার্তিক, ১৩১৩ 


এখনও সম্যক্‌ বিলুপ্ত হয় নাই । ত্রিশ বংসরের ধারাবর্যণেও সে কলঙ্ক 

প্রক্ষালিত করিতে পারে নাই। বিকৃত বদনের দিবকট ৫দস্তবিক্কাঁশ 

অবলোকন করিয়া, সাহসী বীরপুরুষ হইল্লেও আবিষ্কারককে ভঙ্ক 

পাইতে হইয়াছিল। হতভাগ্য দিন কয়েক বড়ই উপদ্রব করিয়াছিল 

দিন কয়েক ছোটনাগপুরস্থ ইংর্এজ পুরুষ 'ও মহিলাগণের প্রাণে উদ্বেগ ূ 
তুলিয়াণন্বহস্তে প্রজলিত অনলে আপনাকে আঁহুতি দিয়ঃছিল। ? 

“এই সঙ্গে আরও তিনটা কঙ্কাল আবিষ্কৃত ভইয়াছে। বড়ই 
বিস্ময়ের কথ। কঙ্কালত্রয় পরস্পর বিজড়িত ছিল! দুইটা স্ত্রীলোকের 
বলিয়াই অনু'্মত হয়! অপরটা পুরুদের। কিন্তু 'দেশীয়ের নয়। 
তাহার অঙ্কুলি-কস্কালে* ধে অঙ্কুরীয় ছিল, তাহাতে ইংবাজী অক্ষর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । একটা অক্ষর সি, বোধ হু চাব্ল্সের আ্যক্ষর | 
অপরটী এরপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহর্ট হইতে কোনও কিছু বহস্ত 
উদবাটিত ,হইল না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহ! দেই নিরুদ্িষ্ঠ 
চার্লস ব্রাউন। ব্রাউন বিলাতের প্রসিদ্ধ লর্ড--এর ভাগিনেয় | 
সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতে তথ্যসংগ্রহের জন্য তিনি ভারতে 
আসিয়্াছিলেন.। তার খুড়া অমুক ব্রাউন তখন ছোটনাগপুরের 
কমিদনর। ব্রাউন খুড়ার গৃহেই অতিথি ছিলেন। সহসা একদিন 
তিনি নিকদ্দিষ্ট হন। আর তাঁহার, সন্ধান মেলে নাই। বুঝি এতদিন 
পরে মিলেল। কিন্তু ব্রাউন রদণীদয় বিজড়িত হইয়া কেমন করিয়া, 
গাছে উঠিল? বড়ই বিশ্বয়ের কথা।* মু রি 

আর একথানি সংবাদপত্রে একীরূপ সংরাদ প্রকার্ঠিত হইয়াছিল ৪৮ 

ধন্ত প্রেম! ধস্ত তোমার মহিম! ! তুমি মানুষকে কতই লা.স্টচ্চ 
করিতে পার] তোমার ক₹কপায় মহাত্মা ব্রাউনের দেহণ্মাটা ছাড়িয়! 
ভ্বিশ হাত উপরে উঠিয়াছিল * গাছের ডালে বাধা না পাইলে এতদিন: 
ব্রাউন কত উপরে উঠিতেন,“তাহা কে বলিতে পারে ? ইত্যাদি 


1) কাত্তিক, ১৩১০ ] নারায়ণী। ৭২১ * 


তৃতীপ আর একখানি পত্রিক্লায় এইরূপ লিখিত,ছিল খ-- 

প্রমণী তোমার প্রেমের কি এতই ঝীকর্ষণ! যে ইহার জন্ত 
এবাজন বষটরপুরুত্ধ কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও ত্রিশ বংসর ধরিয়া একটা 
গাছের ডালে ঝুলিতেছিল্লি !...কিস্ত এ মহিলা কে? অন্ত তিনি 
সন্ত্রান্ত বংশীয় । কেন ন! তাহার কে মণিময় হার ছিল। রমণীর 
প্রেমের কি *তই উত্তাপ! এই অজ্ঞতনাক্মী প্রেমময়ীর কক্কলাবশিষ্ট 
জদয়োত্তাপে সেই অপুর্ব হার এবং তৎসংলগ্ন মহামুল্য মণি অঙ্গারে 
পরিণত হ্হয়া গিয়াছে । মিথ্যাবাদী হতভাগ্য কৃষ্ণাঙ্গ গুলা বোধ হয় 
এ তত্বে বিশ্বাস করিবে না"। তাহারা হয়ত বলিবে, আবিষ্কারক 
হারগাছটী আত্মপাৎ করিয়াছে । ঈশ্বর এই মিথ্যাবাদীগুলাকে বক্ষা 
করুন ।” 

আমর এই ঘটনাটাসত্বন্ধে বে একটী গল্প শু!নয়শছ, তাহাই আজ 
পাঠকবর্কে উপহার দিলাম” 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ছোটনাগপুরের অস্তগত অনস্তপুর একটা পার্বত্য গ্রাম। এই 
গ্রামে বারচন্দ্র সাহীদেব বলিয়া একজন বড় জমীদীঁর ছিলেন। তীহার 
পম্পত্তির তিন লক্ষ টাকার আয় ছিল। বীরচন্্ু সাহী পূর্বে নাগপুরের 
মহারাস্তীয় রাজা ভেশাসলার একজন *সামস্ত রাজা ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ 
উপদ্থিষ্ত হইলে তাহাকে ন[গপুরাধিপতির, জন্য সৈন্য সরব্াহ রিতে 
হইত। নিজে জমাদারীর মধ্যে তাহার প্রজাশাসনেরও অধিকার 
ছিল। ম্ৃতরাং জঙবীদার হইলেও বাঙ্গালার জর্মীদারদিগের ন্যায় তিনি. 
সম্পূর্ণ শক্কিশৃন্ত ছিলেন না। 

অপুত্রক বণিক যে 'পময় নাগপুরধিপতির রাজ্য ইংরাজ রাজ 
স্বাধিকারতুক্ত করেন, সেই সময় বীরচন্ত্রকেও ইংরাজের অধীনে 


৭২২ ভীত! ( ত কখন্িক, ১৩১৯ 


আদিতে হয্চ। ইংরাজের অধীনে আসিয়া $তাহার পূর্ববক্ষমতা 
অনেকাংশে খব্বারৃত হঠ। ইংরাজ তাহার হস্ত হইতে প্রজাশাসন- 
ক্ষমতাটা কাড়িয়া লয়েন, তৃবে কতকগুলি দিপাই রাখিব অধিষ্কার 


তাহাকে দেওয়। হইয়াছিল। | 

বীরচন্ত্রের একমাত্র পুজ, নাম রামচন্ত্র। অধিকারচযুত হুইবায় পর 
তিনি জমীদারী পর্যবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া ধর্জকর্মে মনো- 
নিবেশকরেন। 

আনন্দদেব নামে এক আত্মায়পুভ্রকে তিনি রামচক্দ্রের সহায়তা 
নিয়োগ করেন। আনন্দদেবের চেষ্টায় রামচন্দ্রের অনেক ইংরাজে 
সহিত ঘনিষ্ঠতা “হয়, এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে অসভ্য রামচন্দ্র শীন্তই 
সভ্যতার চরম সীমায় উর্পনীত হন ! 

অন্নদিনের মধ্যেই আয় অপেক্ষা বায়ের ভাগচা কিছু বেশি হইতে 
লাগিল। ক্রমে নাত্রা, চড়িল। নৃতা- -ভোঁজি-মৃগয়াদি বিবিধ ব্যাপাচে 
অন্নদিনের-গধ্যেই বীরচন্দ্রের বালাবধি সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি পুত 
রামচন্জ্র নিঃশেষিত করিলেন। বারচন্ত্র বৈষয়সন্বন্ধে কিছু দেখিতেন 
না বলিয়া পুর্বে বিশেষ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুজেঃ 
শ্লেচ্ছপাহচণ্য দেখিয়া*মনে মনে বিরক্ত হইতেন। এবং তাহাকে করতে 
ক্রমে অধিকতন্র শ্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে নির্জনে 
ডাকিন্া তিরস্কারও করিতেন। কেন্তু তাহার .ধনরাশি যে নিঃশেষিং 
হইতেঞ্ছ এট! তিনি বুঝিতে পারেন নাইু। যখন বুঝিলেন, তখ: 
তাহার জমীদারী খণজালে আবদ্ধ পুপ্তর সাজ্ঘাঁতিক পীড়াক্রাস্ত 
অতিরিক্ত মগ্ভাদি সেবনৈ রামচন্দ্র স্বাস্থ ভগ্ন হইন্রটগেল। অবশে্ 
বুদ্ধ পিতা ও মাতাকে শোকার্ত করিয়া, এবটী মাত্র বাপিক!.ক€ 
রাখিয়া রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীর চরিত্রদোষে মর্ম্মাহ 
হইয়! ভগ্রন্ৃদয়। পত্ধী ইতিপুর্ট্বই,পরলোকগতা হইয়াছিলেন। 


ভা, কাণ্তিক ১৩১৭ ] নারায়ণী। ৭২৩, 


অগত্যা বুদ্ধ বীর$ন্ত্রকে জমীদাঁরীর কাধ্যভার পুনঃগ্তহণ করিতে, 
বাধ্য হইতে হইল। আননাদেবই: এই সর্ধঞ্গাশের মুল বুঝিয়! তিনি 
প্রথ্ঠমই তাদ্জাকে গ্লদচ্যুত করিলেন। আননাদেরের পুজ মুকুন্দদেবের 
সঙ্গে পৌত্রী নারায়ণীর ব্রাহ দিখার সন্ক্ন করিয়াছিলেন । (মংখ্ষুনধ 
বীরচন্ত্র মে সঙ্ক্লও ত্যাগ করিলেন। পিতা, পুত্র উভয়েই অনস্তপুর 
হইতে তাড়িত হইগ। বীরচন্জ্র পৌন্ার জন্য অন্ঠ পাত্রের সন্ধানে 
রছিলেন। কেনন। পুত্রের অভাব পূরণ করিতে পুত্রস্থানীয় একটা 
যুবকের বড়ই প্রয়োঞজন। তিনি বৃদ্ধ, পুত্রশোকপীড়িত, আর কয়দিন 
বাঁচিবেন? তথন কে নারায়ণীর অভিভাবক হইয়া, তাহার অগাধ 
সম্পত্তি রক্ষা করিবে? জীবিত থাকিতে থাকিতে তাঙ্ধীকে বিষয়কাধ্য 
বুঝাইয়। দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাহাত্ছইলে আবার স্বচ্ছন্দ 
মনে তিনি ধন্মকর্মে মনোযোগ দিতে পারেন। সংপাত্রের সন্ধানে 
তিনি বিশ্বস্ত সহচর রতনকে নিযুক্ত করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া 
রতন অনস্তপুর পরিত্যাগ করিলেন। 

বীরচন্ত্র অতি সাবধানতার সহিত জমীদারীর কার্য পরিদর্শন 
করিতে লাগিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি জমীদারী খণে আবদ্ধ হইয়াছিল। 
সুতরাং খণমুক্তির জন্ত তাহাকে নানাদিকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইল। 
নামান্ত ছুই দশজন পিপাহী রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদ্ায়কে তিনি অবসর 
প্রধান করিলেন। পুত্রের মৃতুর প্লুর হহতে শ্বেতাজোৎসব একরূপ' 
উঠিয়াই গিয়াছে । কোনও, বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ছুই” একজন উচ্চপদস্থ 
সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন এই মাত্র । 

রামচন্ত্রের মৃত্যুর পর এক, বৎসর'অতীত হইয়া গিয়াছে। রানার, 
ধণ পরিশোধের আর বিলম্ব নাই। রতনও সুপারের সন্ধান করিয়। 
দেশে ফিরির়াছেন। খঞণভাত রাগ শুধু খণমুক্তির শুভদিনের 'অপেক্ষণ 
করিতেছেন । তাহা! হইলেই, মহাসমারোচে.পৌত্রী নারায়ণীকে পাতরসথ! 


থ২২ ভারতী । তা, কার্তিক, ১৩১ 


আসিতে হয; ইংরাজের অধীনে আসিয়। তাহার ূর্ববক্ষমতা 
অনেকাংশে খব্বাকৃত হধনী। ইংরাক্র তাহার হস্ত হইতে প্রজাশাসন- 
ক্ষমতাটা কাড়িয়। লয়েন, তৃবে কতকগুলি সিপাই ন্বাখিবাঁর অধিকার 
তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল । ্‌ 

বীরচন্ত্রের একমাত্র পুজ, নাম কামচন্ত্র। অধিকারচ্যুত হইবার পর 
তিনি জমাদদারী পর্যবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া ধর্্কর্থে মনো- 
নিবেশশ করেন । 

আনন্দদেব নামে এক আত্মায়পুক্রকে তিনি রামচক্ট্রের সহায়তায় 
নিয়োগ করেন। আনন্দদেবের চেষ্টায় রামচন্দ্রের অনেক ইংরাজের 
সহিত ঘনিষ্ঠতা “হয়, এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে অসভ্য রামচন্দ্র শীঘ্রই 
সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হন। 

অল্পদিনের মধ্যেই আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ত 1গটা কিছু বেশি হটতে 
লাগিল। ক্রমে মাত্র ১চড়িল। নৃত্য-র্ভোঁজ-মৃগয়াদি বিবিধ ব্যাপারে 
অন্পদিনেরঞধ্যেই বীরচন্ত্রে বালশবধি সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি পুত্র 
রামচন্দ্র নিঃশেষিত করিলেন। বীরচন্ত্র বৈষয়সম্বন্ধে কিছু দেখিতেন 
ন। বলিয়া পূর্বে বিশেষ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুজ্রের 
শ্নেচ্ছসাহচর্্য দেখিয়া*মনে মনে বিরক্ত হইন্তেন। এবং তাহাকে ক্রমে 
ক্রমে অধিকতর শলেচ্ছভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া মধো মধ্যে নির্জনে 
ডাকিয়! তিরস্কার ও করিতেন: কেন্তু তাহার .ধনরাশি যে নিঃশেষিত 
হইতেছে এটা তিনি বুঝিতে পারেন নাট । যখন বুঝিলেন,. তখন 
তাহার জমীদারী খণজালে আবদ্ধ, পুত্র সাজ্যাতিক পীড়াক্রাস্ত। 
অতিরিক্ত মগ্াদি সেবনৈ রামচন্ত্রেঁর স্বাস্থ ভগ্ন হুইন্রণগেল। অবশেষে 
বৃদ্ধ পিত৷ ও মাতাকে শোকার্ত করিয়া, একটা মাত্র, বাঝিককস্ত_ 
রাখিয়া রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীর চরিত্রদোষে মর্মাহত 
হইয়। ভগ্রন্থদয়! পরী ইতিপুর্্বই পরলোকুগত হইয়াছিলেন। 


ভা, কার্তিক ১৩১০ ] নার়ায়ণী। ৭২৩, 


অগত্যা বৃদ্ধ বীরপ্্্রকে জমীদারীর কাধ্যতার পুনঃগ্তহণ করিতে 
বাধ্য হইতে হইল। আনন্দদেবই" এই সব্ধঙ্গাশের মূল বুৰিয়! তিনি 
প্রথঃমই তান্ত্রাকে প্লদচ্যুত করিলেন। আনন্দদেরের পু মুকুন্দদেবের 
সঙ্গে পৌত্রী নারায়ণীর ব্রাহ দিবার স্বল্প করিয়াছিলেন । ক্ষুব্ধ 
বীরচন্ত্র সে সঙ্ক্লও ত্যাগ করিপেন। পিতা, পুজ্র উভয়েই অনস্তপুর 
হইতে তাড়িত হইপ। বীরচন্ছ্র পৌজার জন্ঠ অন্ত পাত্রের সন্ধানে 
রহিলেন।? কেননা পুত্রের অভাব পৃরণ করিতে পুত্রস্থানীয় “একটা 
সুবকের বড়ই প্রয়োজন । তিনি বৃদ্ধ, পুক্রশোকপীড়িত, আর কয়দিন 
বীচিবেন? তখন কে নারায়ণীর অভিভাবক হইয়া, তাহার অগাধ 
সম্পত্তি রক্ষ। করিবে? জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহ্ীকে বিষয়কা্ধ্য 
বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাহা গছইলে আবার স্বচ্ছন্দ 
মনে তিনি ধন্মকর্মে মনোষোগ দিতে পারেন । সংপাত্রের সন্ধানে 
তিনি বিশ্বস্ত সহচর রতনকে নিযুক্ত করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়1 
রতন অনস্তপুর পরিত্যাগ করিলেন। এ 

বীরচন্দ্র অতি সাবধানতার সহিত জমীদদারীর কার্য পরিদর্শন 
করিতে লাগিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি জমীদারী খণে আবদ্ধ হইয়াছিল। 
স্থতরাং খণমুক্তির জন্য তাহাকে নানাদিকে ব্যর সংক্ষেপ করিতে হইল । 
সামান্ত ছুই দশজন সিপাহী রাখিক়া অবশিষ্ট সমুদ্ায়কে তিনি 'অবসর 
প্রদান করিলেন । পুত্রের মৃতুর পুর হহতে শ্বেতাল্লোৎসব একরূপ' 
উঠিদ্বাই গিয়াছে । কোনও,বিশেষ পর্ব্োপলক্ষে ছুই” একজন উচ্চপদস্থ 
সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন এই মাত্র । 

রামচন্ত্রের মৃতুটন্ত পর এক, বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । রান্ধার 
খণ পরিশোধের আর বিলম্ব নাই। রতনও ন্পাত্রের সন্ধান করিয়া! 
দেশে ফিরিয়াছেন। খণ-ভাত রাঞ্ "শুধু খণমুক্তির শুভদিনের অপেক্গ। 
করিতেছেন। তাহা হইলেই মহাসমারোষ্টে, পৌর নারারণীকে পান্রস্থা 


ন্‌ রী | তা, ফান্িক, ১৩১৭ 


করেন। এমন সমূযে সহম। একদিন প্রভাতে শ্াত্যাগ কবি তিনি 
টানলেন, যে তনি বিক্তম্তি, তুত্াং জমীদারী পাঁরচালনে সম্পূর্ণ 
অক্ষম। রাচি হইতে কতকগুলি শাস্তিরক্ষক ৫সলে *লইন। য় 
কমিসনর অনস্তপুরে আগমন করিলেন। বারচন্ত্রের হস্ত হইতে কাধ্য- 
ভার অপত্ত হইল । এবং আনন্দদেবের হস্তে পরিচালনভার প্রদত্ত 
হইল। বারচন্ত্র গ্রই আকন্মিক'বিপৎপাতে স্তন্তিত হইলেন । (যথাসাধ্য 
প্রতিবাদ করিলেন। কোনও কুচক্রী মিথ্য।ণবাদে তাহার সব্বনাশ করি- 
তেছে বুঝাইলেন। প্রাতবাদ নিস্ষল ইইল। রা[চর কলেকৃটর সাহেব 
নিজে গোপনে আসিয়। রাজার এ উন্মণ্তত1 দেখির। গিয়াছেন। বীরচন্ত্র 
একাধন সুবর্রেঁধার তারে বসিয়া সর্দশঙ্গে মুাত্তকালেপন করিয়। 
উন্মাদের স্যার অঙ্গভ্গী' ও অর্থহীন শবৌচ্চারণ করিতেছিলেন, ইহা তিনি 
, প্রত্যক্ষ কারয়াছেন। স্থৃতরাং প্রতিবাদে ফল হইল না। আনন্দদেবের 
হন্তে জমীদারীর ভাগ সমর্পিত হইল। “সপুত্র আনন্দদেব আবার 
মনস্তপুরে প্রবেশ করিলেন। কর্তৃপক্ষ ভিন্ন তাহার কার্যের প্রতিবাদ 
করিতে অনস্তপুরে আর কেহ রহিল না। আব কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধের প্রাতি এই 
অনুগ্রহ করিলেন, থে (বিশেষ প্রয়োজন না| হংলে কেই ২ ধেন তাহাপ 
ল্াধানতায় হস্তক্ষেপ্না করে। তিনি অনন্তপুরের ভতরে যথা ইচ্ছ। 
এঙ্গন্(গমন কারতে পারিবেন এবং স্ুবর্ণরেখার তীরে বসিয়া যত হচ্ছ! 
মাটা মাথিতে পারিবেন, কেহ ত্তাঞ্চাকে বাধ! দিতে পারিবে না। এবং 
বীরচন্ত্র নিজের জন্ত প্রয়োজন মত যে সযুস্ত ভাষ্য খরচ কঠিতে ইচ্ছা 
কারবেন, আনন্দদেবকে তৎক্ষণাৎ তাহা। যোগাতে হইবে। ইহ। ভিন্ন 
উন্মত্ত হইবার পূর্বে তীহার যে কয়জন নদী ছিল,ইচ্ছা করিলে রাজ 
এখনও দেই কয়জন সঙ্গী বাঁধতে পারিবেন। 
[ক্রমশঃ] 


জাপানী বীর । 


(১) 
জন্ীণ-রুসিয়া-বল, ইংরাজ, ফরাসী, 
সসাগরা-ধরাপতি আঠমরিকাবাসী ।' 

সবে মিলে মহোললাসে, 
চলিয়াছে চীন নাশে 
পদদর্পে হুহুঙ্কারে প্রলয় প্রকাশি। | 


(২) 
জাপান, নবীন মিত্র স'পিল সে সনে 
মুষ্টিমিত সেন তার অরাতি দমনে । 
যুরোপ গ্রহণ করে মহা অনুত্রহ ভরে 
বথালাভ গৃণি, রুদ্ধ অবজ্ঞার সনে। 


(৩) 
স্থ বখ্যাত পুরাতন চীনের প্রাচীর, 
বেষ্টন করিল আসি যত, মহাবটর। 
বিষম সমরকোপ, ঘুহমুস্থ পড়ে তোপ 
শৃন্তে উড়েলক্ষ লক্ষ বের়ী-ব্দ্ধশির । . 


(৪5 
হঠাইতে নাকে তবু সম্মিলিত -সৈম্ত, 
লাখ, চীনৃ. মরে, লাঞ্চ ঘুচায় সে দৈস্ট। 
না জানে কৌশল কল+ আন্্রশন্্র হীনঘল 
তবু শক সন্ত্রাসিত,.কি. সাহস ধন্য 1. : 


৭২ 


ভারতী । | ভা, অগ্রহথাকণ, ১৩১ 


( ৫০) 
রজনী তামসী ঘোরা* নিস্তব্ধ গম্ভীর, 
জাগাঁরত :4জ্জ বৃহৎ শিবির । 
মিলি যত .সনাপাঁও, স্থকৌশলা মহারথী 
কেমনে অন্তরে পশে করিতেছে স্থির । 

॥ ৬) 
সহস! ইঙ্গিত ব্যাপ্ত সৈনিকের দলে, 
স্থপ্তমেনা জা” পত, স্থমজ্জিত গলে! 
লিগ শত্রুর €ম্ত, বারণ করিল স্ন্ত 
পশ্চিম, প্রাচীরস্থিত তোরণের ২ লে। 

(৭) 
দীর্ঘ রজ্জ, লগ্ন করি জালান্লল-পুরে, 
দাড়াইল্ তারা আসি যথ;"থ দুরে। 
রজ্জর অপর দেশে, অগ্রিদান করে শেষে 
অনলউদ্ধপ্ত-চিতে ঘত সেনাঁশুগরে। 

(৮) 
কিন্ত একি সর্বনাশ! কর্মনাশা ভোগ 
অর্ধপথে নিভে রজ্জ, কি হইল রোগ! 
নবনব রজ্জ, আনে বার ব্বার অগ্মিদানে 


বার বার নির্ধবাপিত ব্যর্থ ঈব যোগ । 


৬৯) 


রজনী নিঃশেষি আসে, বিস্ষুরিছে জ্যোতি ; 


ব্যাকুল চিন্তিত স্ভীত যত সেনাপতি । 
এখনি; যতেক "চীন, প্রাণের মমতাহ্থীন, 
লইরে বারুদ কাড়ি ঘটাবে দুর্গতি। 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১], জাপানী বীর। ৭২৭ 


(৮) 
কিল জাপান যোন্ধু “কেন কালব্যাজ, 
রাছে গিয়া জালিলেত সির্ঘ* হয় কাজ।” 
'সত্য তাহা” কহে সবে, উঠ কে যাইবে তবে 
স্বদেশের মুখোজ্জল কে করিবে আজ ?, 
(৯১) 
স্তম্ভিত চিত্রিত যেন যত সেনাগণ, 
পালিতে অনুজ্ঞা কারে! না সরে চরণ ! 
এ উহার মুখ চাহে,_সমরে নহে-__ 
থণ্ড খও হবে দেহ অনলে জীষগ ! 
(১২) 
সহান্তে 'জাপানী-বর উঠি ত্বরাগতি 
কহিল, 'জালিব অগ্নি চাহি অনুমতি 1+ 
উঠে রৰ খন্ঠা ধন্য, চলে বীর অগ্রগণ্য 
নিভ্শক, আনন্দদীপ্ত প্রস্ল্প মূরতি ! 
| (১৩) 
্রজ্জবলি উঠিল অগি বিকট গর্জিুয়া 
বৃহৎ প্রাচীর চূর্ণ বিচ্র্ণ করিয়া! 
ুন্ত ব্যোমপথু জুড়ে, অনল্‌ উদগ্গার উড়ে 
সর্ব অগ্রে বীর দেহ স্বর্গে উড়াইয়। ! 


্ী্বর্কুমারী দেবী। 


ওপন্যাসিক বিবাহ । 


(১) 
দির পাঠে জান! গেল বন্ধুবর শ্রীপতি সান্যালের হঠাৎ বিবাহ 
হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা নাকি কিছু ওপনাসক। ধরণের । 
বিবাহ-বিরাগী সান্যেল যে শেষে একটা পল্মাপারের মেয়ে বিয়ে কারে 
বস্ল, ইহাতে বন্ধুমহলে আশ্চর্যের আর সীম! রহিল ন1। কেহ মান্ষের 
মনের অস্থিরতাসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা দিলেন, কেহ ভালবাসা সম্বন্ধে 
এক স্মুদীর্ঘ পুরাতন তথা পুনরায় আবৃত্তি করিলেন ; সকলেই নান! 
উপায়ে আপনাদের ব্ম্িয় এবং ব্যাপারটা যে কি তাহা ভালরূপে 
জানিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। । 
আগ্রহের কারণ ছিল। পশ্চিমবঙ্গনিবাসী সহাধ্যায়িগণ সান্যালেঃ 
পদ্মাভীর-নিবাসিনী, অপূর্ব-ভাধিণী এবং অপূর্ব-উপাধি-ধারিণী ভাবী, 
পত্ীর উল্লেখ করিয়া ধতবার ঠা্। করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাহা 
স্বদেশে বিবাহসম্থন্ধে অত্যন্ত বিরাগ.জঙ্সিয়া গিয়াছিল। সান্ভাল হে 
ঠিক বাঙ্গাল ছিল 'এবং বন্ধুগণের যে বাঙ্গালদিগের প্রতি কোন বিতৃষ্ণ 
ছিল তাহা নহে, তবে'মাঝে মাঝে একটা ঠাট্টার লোভ তাহারা স্বর 
করিতে পারিতেনু না। পূর্ববন্কে জন্ম হুইলেও দীর্ঘকাল পশ্চিমবতে 
নিবাসনিবন্ধন সর্ব বিষয়ই সে পশ্চিমবঙ্গীয় হইয়া গিরাছিল 
ক্লাসের মধ্যে কবিত্বে ও রহস্যে সেই অদ্বিতীয় ছিল! যদিও প্রথম ধহে 
তাঁহার কাঁচা গুটান কাপড় পরার জন্য, এবং সর্বাঙ্গে-জড়ান ব্যবহান্ন 
মলিন ও বহুছিদ্র-বিশিষ্ট গাত্ুবরণ খানির জস্ত তাহাকে কতক? 
স্বদ্ধের মন্ড, কতকটা ধোপাব্রণমত ও কতকটা গন্ভীর-স্বভাব দার্শনিকে 
নত বোধ হইত) ও তাহার দুরপৃ্িশকিিহীন, চসমাহীন, 'জ্যোতিহী 


তা, অগ্রহারণ, ১৩১*]$ ওপন্যাসিক বিবাহ। ৭২৯ 


ঢ্‌লু, ঢুলু, নয়নছয়ের পিট শিট চাহনির জন্য অনেকটা আফিং-খোরের 
মত মনে হইত) ধকিস্ত যখন দ্বিতীয় বর্ষে*তাহার বেশভৃষার রাজো, 
গুরুতর পরিবর্তন হহল,& (মনোরাজ্যে হইয়াছিল কিনা জানিনা ) 
স্বদেশীয় দ্রব্য-ব্যবহার-সমিতির একজন কাধ্যদক্ষ সভ্য হইয়া! নবীন 
উৎসাহে মা্তিল, যখন সে স্বজাতীয় বৈশভূষার সারল্য, সৌন্দুধ্য ও 
পরিচ্ছন্নতার উন্নন্তিবিধানজন্ত বদ্ধপরিকর হইল যখন তাহার পরণে 
বন্বে কলজাত কাপড়ের কৌচা ঝুলিতে লাগিল, গাত্রসংলগ্ন ফরিদপু্রী 
টুইলের শ্বেত শাট আজাম্ব বিলম্বিত হইল, এক মোটা চাদর (যাহা 
,অন্যে বিছানার জন্ত ব্যবহার করে) তাহার কক্ষ, বক্ষ ও পৃষ্ঠ বেষ্টন 
করিয়। তাহার বাম স্কন্ধোপরি শোভিতে লাগিল) ষখন, একদিন কতিপয় 
লাঠিহস্ত ফিরিঙ্গিনন্দনের সহ শূন্য-হত্ত যুদ্ধে, পরাতৃত হওয়ার পর 
তাহার হস্তে তালনির্দমিত সুদৃঢ় কৃষ্ণ লাঠী বিরাজমান হইল, যখন তাহার 
চক্ষু চসমিত হইল, বিরললোমশ্বশ্র যথাসময়ে কামান হইস্ডে লাগিল, 
কেশপাশ যখন যথাকালে যতনে অবত্বীভূত হইতে লাগিল, তখন 
সেই দীর্ঘংকার গৌরবর্ণ যুবকের মুখে, কার্য্যে ও দেহে সৌন্দখ্যের 
উৎসাহের ও সহদয়তার ভা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। এই. সময়ে 
সান্যেলের মনে ব্রাক্মভাব প্রবল হইয়া উঠে।» সে প্রতি রবির | 
সমাজে উপাসনা করিতে যাইত এবং ব্রাহ্ম হইবার রাও অনেকের 
কাছে প্রকাশ করিত। কাজেই এ বিবাহে যে বনধবপেৎ আশ ইইনে, ্ 
তাহাতে কোনও নৃতুনত্ নাই। 
যথাসময়ে সান্যেধকে ধরিয়া যে বিবরণ উদ্ধার করা গেল, তাহা! " 
তাহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে এই ২__ | 
(২) | 

“সত বর্ষের প্লেগের কথা৷ তোমাদের মলে আছে বোধ হয়। যখন 
ছোষ্টেের ভিতর ছুইটী ছেলের প্রেগ হল, তখন ছাত্রমহগে একটা 


_শুঁপন্যািক বিবাহ । 


(১) 

ব্রে পাঠে জানা গেল বন্ধুবর শ্রীপতি সান্যালের হঠাৎ বিবাহ 

£ হইয়া! গিয়াছে। ব্যার্পারটা নাকি কিছু পনা'সিকং ধরণের । 
বিবাহ-বিরাগী সান্যেল যে শেষে একটা পল্মাপারের মেয়ে বিয়ে ক'রে 
বস্ল, ইহাতে বন্ধুমহলে আশ্চর্য্যের আর সীমা রহিল না। ৫কেহ মানুষের 
মনের অস্থিরতাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তত1 দিলেন, কেহ ভালবাসাসম্বস্থে 
এক সুদীর্ঘ পুরাতন তথ্য পুনরায় আবৃত্তি করিলেন; সকলেই নানা 
উপায়ে আপনাদের বিন্িয় এবং ব্যাপারটা ষে কি তাহা ভালরূপে 
জানিধার জন্ত আগ্রহ. প্রকাশ করিলেন। ॥ 

আগ্রহের কারণ ছিল। পশ্চিমবঙ্গনিবাসী সন্থাধ্যায়িগণ সান্যালের 
পন্মাতীর-নিবাসিনী, 'অপূর্ব-ভাঁষিণী এবং অপূর্ব-উপাধি-ধারিণী ভাবী- 
পড্ধীর উল্লেখ করিয়৷ €তবার ঠাট্টা! করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাহার 
স্বদেশে বিবাহসম্বন্ধে অত্যত্ত বিরাগ. জন্মিয়া গিয়াছিল। সান্তাল ষে 
ঠিক বাঙ্গাল ছিল এবং বন্ধুগণের যে বাঙ্গালদিগের প্রতি কোন বিতৃষ্ণা 
ছিপ তাহা নহে, তবে*মাঝে লাঝে একটা ঠাট্টার লোত তাহার! সন্বরণ 
করিতে পারিতেনু না। পূর্ববঙ্গে জন্ম হইলেও দীর্ঘকাল পশ্চিমবন্ধে 
নিবাসনিবন্ধন সর্ব্ব বিষয়ই সে পশ্চিমবঙ্গীয় হইয়। গিয়াছিল। 
ক্লাদের মধ্যে কবিত্বেও রহস্যে (সই অদ্বিতীয় ছিল। যদিও প্রথম ধর্ষে 
তাার কাচা গুটান কাপড় পরার জন্য, এবং সর্ধাজে-জড়ান ব্যবহার- 
মলিন ও-.বহুছিপ্র-বিশিষ্ট গাত্মীবরণ খানির জন্ত তাহাকে কতকর্টা 
বুদ্ধের মন্ত, কতকটা ধোপারণমত ও কতকট। গস্তীর-স্বভাব দার্খনিকের 


মত বোধহইত; ও তাহার দুরদৃষ্টিশক্তিহ্ীন, চসমাহীন, জ্যোতিহীন 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯] ওপন্যাসিক বিবাহ। ৭২৯ 


ুলুঞঢুলু নয়নদয়ের পিট পিট চাহনির জন অনেকটা আঁফিং-খোরের 
মত মনে হইত ) এঁকস্ত যখন দ্বিতীয় বর্ষে তাহার বেশভূযার রাজ্যে 
গুরুতর পরিবর্তন হইল,* (মনোরাজ্যে হইয়াছিল কিনা জানিনা) 
স্বরে খীয় দ্রুব্য-ব্যবহার-সমিতির একজন কাধ্যদক্ষ সভ্য হইয়। নবীন 
উৎসাহে ম্বার্তিল, যখন সে স্বজাতীয় বৈশভৃষার সারল্য, সৌন্দধ্য ও 
পরিচ্ছন্নতার উন্নন্তিবিধানজন্ত বদ্ধপরিকর হইল যখন তাহার পরণে 
বন্বে কলজ্াত কাপড়ের কৌচা ঝুলিতে লাগিল, গাত্রসংলগ্ ফরিদপুরী 
টুইলের শ্বেত শার্ট আঞ্জান্ু বিলম্বিত হইল, এক মোটা চাদর (যাহা! 
,অন্যে বিছানার জন্য ব্যবহার করে) তাহার কক্ষ, বক্ষ ও পৃষ্ঠ বেষ্টন 
করিয়া তাহার বাম স্কন্ধোপরি শোভিতে লাগিল ) যখন, একদিন কতিপয় 
লাঠি-হস্ত ফিরিঙ্গিনন্দনের সহ শূন্য-হস্ত যুদ্ধে, পরাভূত হওয়ার পর 
তাহার হস্তে তালনির্ট্িত দৃঢ় কৃষ্ণ লাঠী বিরাজমান হইল, যখন তাহার 
চক্ষু চসমিত হইল, বিরললোমশ্মশ্র যথাসময়ে কামান হইন্ডে লাগিল, 
কেশপাশ যখন যথাকালে লঘতনে অবদ্রীভূত হইতে লাগিল, তখন 
সেই দীর্ঘকার গৌরবর্ণ যুবকের মুখে, কাধ্যে ও দেহে সৌন্দর্য্যের 
উৎসাহের ও সহ্ৃদয়তার ভাৰ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। এই..সময়ে 
সান্যেলের মনে ব্রা্মভাব প্রবল হইয়া উঠে।» সে প্রতি রিষ্ধণুর 
সমাজে উপাসনা করিতে যাইত এবং ব্রাহ্ম হইবার, হও অনেকের 
কাছে প্রকাশ করিত। কানেই এ বিবাহে যে যা আশ্চর্ড ইইবে; 
তাহাতে কোনও নৃতুনত্ নাই। 

যথাসময়ে সান্যিকে ধরিয়া যে বিবরণ উদ্ধার: বরা গেল, তাহা! 
তাহার নিজের ভাষায় বঙিতে গেলে এই :-_ 

(২) 

পপ বর্ষের প্লেগের কথা তোমাদের মনে আছে বোধ হয়। 'ষ্খন 

ছোষ্টেলের ভিতর ছুইটা ছেলের প্লেগ ভৃষ্রল/ তখন ছাত্রমহলে একটা 
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ঘোর আশঙ্কা পড়িয়া গেল। যে সকল বালকের অভিভাবক গণ 
কলিকাতার সান্নিধ্যে বাস করেন, তীহার1 নিজ 'নজ 'বালকদিগকে 
টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করিতে লাগিলেন। গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি 
ও মুটের হাকাহাকিতে হোষ্টেল কয়েক ঘণ্টা! খুব সরগরম হইয়া! উঠিল, 
কিন্ত তাহার পরেই সেই বিশাল অট্টালিক! প্রায় জনশূন্য' হইয়া পড়িল। 
আমর! কয়েক জন, যাহাদ্িগের অভিভাবকগণ বছদূমে অবস্থান করেন 
এবং আমাদিগের নিকট হইতে ভিন্ন অন্থস্থল হইতে সম্বাদ পাওয়া ধাহা- 
'দরিগের সম্ভব নয়,__-তাহারা শেষ পর্য্যন্ত থাকিব বলিয়! প্রথমে স্থির করিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু যখন হোষ্টেল প্রায় খালি হইয়া পড়িল, তখনতাহ1র সেই, 
বিপুল নির্জনতা আমাদিগকে ভীত করিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তল্লী- 
তন্না বাধিয়া আমরাও স্ব স্ব দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। 

কলিকাতা হইতে, গোয়ালন্দ বেশ নিরাপদে কাটিল। পরদিন 
প্রাতঃকানে স্টামারে চাপিলাম। সেই প্রাতঃহ্র্যকিরণবিভাসিত পদ্মাবক্ষ 
বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। পদ্মার শ্বেত তরঙ্গায়িত জলরাশির 
উপরে প্রতিবিষ্বনূর্য্য ও তাহার কিরণ সুন্দর মৃত্য করিতেছিল। 
হুস্‌ হুম্‌ শবে মার জলবক্ষ বিদারণ করিয়া চলিতে লাগিল। পদ্মার 
ছুই তীরের কি বিপর্টুত দৃশ্ত! একতীরে নূতন ভূমি গঠিত হইতেছে, 
স্তরে স্তরে শুভ্র বালুকীরাশি পড়িয় অপূর্বব শৌভা। ধারণ করিয়াছে, অপর 
তীরে*পুরাতন গ্রাম সকল ধ্বংস হইতেছে, কোথাও একটা বাগানের 
অর্ছাংশ নদীগ্রস্ত হুইয়াছে, কচিৎ উৎপাঁটিতমূল ছুই একটা বৃক্ষ কতক 
জলে কতক বা! স্থলে পড়িয়া আছে, কোথাও ভগ্ন অট্টালিকার শেষচিন্ 
বিদ্যমান, কোথাও একটা সপরিষ্ছ স্ন্দর পুষ্পবাটাকাধুক্ত বাড়ীর দ্বার- 
দেশে বুভুক্ষু নদী বসিয়া আছে, স্টীমারের এই কর্ণাহীন জীবন যেমন 
চিন্তার অস্থকুল তেমন আর কিছুই নহে। সামান্ত কারণে মনে .সহতর 
চিন্তা আসিয়া -উদিত হয়। জগতের 'এই স্ৃষ্টি-বৈচিত্র্য লইয়া কেমন 
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একটা বিষাদের চিন্তা আমার মনে আসিল ? জগতে এবষম বৈপরীত্য 
কেস? এন্ডদিকে, ক্ুধাক্ষীণ দরিদ্রের ক্গীণ কণ্ঠের আর্তনাদ, অন্যদিকে 
পর্য্যাপ্তি-ক্রোড়ে লালিত ধনী সন্তানের প্রমোদ-কাননের তাগুব সাম্য; 
একদিকে প্রকৃতির স্য্টির মনোমুগ্ধকারিণী মুত্তি, অন্যদিকে প্রকৃতির 
ভীষণ প্রলয়ঞ্চরী মৃত্তি; কেন এ নিদারুণ কষ্টকর বৈচিত্র্য ? বিজ্ঞানে 
পড়িতেছিলাম এই বৈচিত্র্যই জগতের সৌন্দর্যের ও যাবতীয় কর্টটর মূল 
একদিকে উগ্রতাপ, অপর দিকে দারুণ শৈত্য ; এই বিভিন্নতার ফলে 
যাবতীয় সুন্দর ও কুৎসিৎ দ্রব্যের স্থষ্টি, যখন জগতের তাপ সর্বত্র 
সমভাব হইবে তখন এ বৈচিত্র্যও চলিয়া যাইবে । জগত তথন অসাড়, 
নিম্পন্দ, জীবহীন, জীবের স্থখছুঃখহীন । ধ্এই চিস্তার ফলে আমার 
কবিতার খাতাথানি খুলিয়! স্থষ্টি বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিলাম। 
ক্রমশঃ বত বেল! বাড়িতে লাগিল, বাতাস বেগে বহিতে লাগিল। 
কলিকাতায় এ সময় নিদারুণ গ্রীন্ম, আমি গ্রীষ্মের পোষ্টুকেই সজ্জিত 
ছিলাম, এখানে ভয়ানক শ্বীত করিতে লাগিঞ। স্টামারে যে শীত করে 
তাহ! আমার জান! ছিল, কিন্তু এত শীত হইবে তাহা ভাবি নাই। 
কাপড় চোপড় সমস্ত পড়াইয়া মুড়ি দিয়া এক জপয়গায় শুইয়া পড়িলাম,) 
দারুণ শীতে শরীরে কেমন একটা অবসাদ বোধ হইতে লাগিল। 
কিযৎক্ষণের মধ্যে আমি নিদ্রিত হুয়া পড়িলাম। কতকক্ষণ ঘুমাইয়া- 
ছিলাম জানিনা, তবে অভ্দ্রভাবে নিদ্রা হুইতে আমাকে উঠান হুইল, 
তাহা! বুঝিলাম। উঠিয়। দেখিলাম, অনেক লোক সেখানে জমিয্কাছে, 
সারেং কয়েকজন্$ খালাসীর সঙ্গে” নিকটে পাঁড়াইয়া আছে; আমি 
নিজেও শরীরে ভীষণ দুর্বলতা। ও জর হুইয়াছে বুঝিলাম ) উঠিবার টেষ্ট 
করিলাম কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। সারেঙ্গ আমাকে বলিল “আপনি 
কঙ্সিকাত। হইতে আসিতেছেন, আপনার প্লেগ হইয়াছে, মারে কোন 
ক্রীক রোগীকে লইবার নিয়ম নাই, 'অতএব আপনাকে এইখালে 
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, মাইয়া নেওয়া! হইবে $* ্টীমার ভড়ান কি আপনি: নামিযা 
যাউন।” তাহাদের পর্বের কথ গুনি নাই। রোগমমন্ত্রণার ও তঁয়ে 
আমি এরূপ হইয়া গেলাম যে কোনও উদ্ভুর দিতে পারিলাম না, 
উঠিবার জন্ত একবার নিক্ষল চেষ্টা করিলাম। এই নির্জন স্থানে যেন 
আমাকে ন। ফেলিয়৷ যায় তাহার জন্ধ অন্ুরোধও করিতে পারিলাম 
না। আমাকে উঠিতে অপরাগ দেখিয়া, সারেং দুইজন খাঁলাসিকে 
আমাকে লই! যাইতে বলিল। তাহার! আমাকে ধরিয়া লইয়া! চলিল। 
একজন ভদ্রলোক আমার শীতবস্ত্রের অভাব দেখিয়া অনুগ্রহ করিয়া 
একট! কম্বল দ্িলেন। লইয়া যাইবার সময়ে জনৈক খালাসী আমার 
পকেটে যাহা কিছু ছিপ,“ হস্তগত করিল । আমার তখন প্রতিবাদ 
করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি ছিল না। অপর থালাসী কিছু দয়ালু! তাহার 
সঙ্গী আমাকে নামাইয়! দিয়াই চলিয়। যাইতে চাহিলে সে আমার 
কাপড় চোপড়,লইয়া একটা বিছান! তৈয়ার করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। 
স্টামারও চলিয়! গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আস্তি আমার অবস্থা বুঝিতে 
পারিলাম। আমি সেখানে মরিবার জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছি। আমার 
ব্যারাম প্রেগ না হুইর্লও হইতে পারে, কিন্তু ভয়ে আমি হত বুদ্ধি 
হইয়াছিলাঁম। এখন উপায়! অতিকষ্টে শয্যার উপরে বসিয়! চারিদিক 
দেখিতে লাগিলাম। তখন সন্ধ্যা, হুইয়াছে। ত্য ডুবিয়াছে। 
পদ্মার জোর উপর লাল মেঘের লাল আভা পৃঁড়য়াছে | বাতান তখন 
শান্ত, নদীবক্ষ স্থির। নিকটে জনগ্রাণী নাই। লোকালয় বছদুরে।, 
অতি দুরে কাল বৃক্ষের শ্রেণী দেখা ধাইতেছিলা, সেখানে আমার যাওয়া 
অনম্তভব।. এই নির্জন প্রান্তরে, অসহায় অবস্থায় আত্মবীরম্বজন হইতে 
ৰ্দূরে, হয়ত পপর কবলে পড়িযু মন্সিতে হইবে, এ'চিত্তা বড়ই কষ্ট 
দিতে লাগিল। নৃতন বয়স, কত আশা ছিল, বব বিঝুপ্ত: হইবে, এই: 
সন্দর পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিয়। যাইবে, এই সব চিত্ত। আলিতে.. 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১ পন্যাধিষ্ট বিবাহ ₹$৩ 
লাগিল। বাস্তবিক পৃথিবী তখন বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল" 
সেই' নক্ষত্রঞ্খচিত্ত নীল আকাশ, সেই মৃত জ্যোত্না-ভাসিত শ্তামল 
প্রান্তর, সেই স্থির, ধীর,৪ প্রশান্ত মহানদীবক্ষ, সকলি বড়ই স্থন্দর। 
এমন সময়ে কে মরিতে চায়। কিন্ত বিপদ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাত।। 
ভবিতব্যের উপ্রে আমার আর কোনগগ্হাত নাই। ক্রমশঃ মনঃপ্রস্তত 
হইল, একবার দূরস্থ পিতৃদেবের চরণ ম্মরণ করিলাম, একবার পরলোক- 
গত। জননী দেবীর স্বৃতি মনোমধ্যে উদ্দিত হইল, তারপদ্ধ সেই অনস্ত 
আকাশের দিকে চাহিয়া, সেই অনন্তের যর্দি কেহ কর্তা থাকে তীহার 
উদ্দেশে বলিলাম, “বিভে!, তোমাকে কোন দিন চিনি নাই, এখনও 
চিনিলাম না, আমার জীবনে আমার বাহ] সাধ্য  কাঁরিয়াছি, এখন, আমি 
শক্তিহীন, তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম।” বিবিধ চিন্তার ফলে 
শরীর আরও ছূর্ধল হইয়া পড়িল, আর বসিয়া থুঁকিতে পারিলাম ন!। 
গুইয়। পড়িলাম, তাহার পরে নিদ্রিত কি মুচ্ছিত হইলীম, বলিতে 
পারি না। | 
(৩) 

কতক্ষণ বা কতদিন যে এবূপে ছিলাম বাঁলতে পারি না। মাঝে 
মাঝে যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উন্মেষ হইত তখন যন মনে হইত এক 
দেববাল। আমার শুশ্রুষা , করিতেছেন । ভীষণ দাঁহে যখন আমার 
্তপদ পুড়িয়। যাইত তখন «তিনি যেন আপনার ন্থকোমল সুসীতল 
হস্তে আমার উত্তপ্ত হস্তপদকে শীতল কুরিয়া দিতেন। আমার যন্ত্রণা- 
ক্রি্ট মন্তক যেন হার সুকুমার অঙুবিষ্পর্শে ক্ষণেক রোগ-যাতন! 
ভূলিয়। যাইত। আর মাঝে মাঝে এক প্রৌড়া মাতৃমৃর্তি আমায় 
ওউষধ ও পথ্যাদি সেবন কুরাইতেন, তাছ] মনে হইত। এবং এক 
খষিমৃত্ত শুত্রবর্ণ, গুত্রকেশ প্রাচীন ত্রাঙ্মণ এক চিকিৎসকের সহিত গৃছে, 
আলিতেন ও কি পরামর্শ ফ্মিতেন, তাহাঁ$ মনে আছে। 


৭৩৪ ভারতী । ভা, অগ্রাহায়গ) ১০১০ 


যে দিন প্রথম জ্ঞান হুইল, তাহালগ পূর্বরাত্ে খুব ঘুষাইয়াছিলাম। 
বেল! প্রায় ৮টার সময় জাগ্রিলাম, দেখিলাম আমি এক প্রশত্ত, পরিচ্ছর 
ও ন্শৃঙ্খলভাবে লজ্জিত কুটারে, একটী তক্ষুপোষের উপরে শায়িত 
আছি। নিকটে এক অপূর্ব সুন্দরী ত্রয়োদশ বা চতুদ্দশ-বর্ষদেশীয়! 
বালিক] বসিয়া আছে। তাহার নিবিড় কৃষ্চ-কেশরাশি সর্প বণ-অঙ্গের 
চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই কেশের ভিগুর দিয়! তাহার 
চম্পক অস্ুলিদাম অতি সৌষ্ঠবের সহিত দ্রুত পরিচালিত হইতেছিল। 
বালিক। দেখিতে বলিষ্ঠা কিন্তু তাহাতে কমনীয়তার কোনও হানি হয় 
নাই। নাক, সুখ, চক্ষু বাহু আদি ওক্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সহিত অতি 
সুন্দর অন্থপাতে সুগঠিত। কিন্তু তাহার গেই শারীরিক সৌন্দর্ঘ্য 
বতীত আর একটা! সৌন্দর্য্য আমাকে সুগ্ন, করিয়া ফেলিল। তাহার 
সেই স্থন্দর মুখের উপরূ, তাহার হদয়ের ছবি যেন স্পষ্ট অস্কিত ছিল। 
সে মুখ সারল্য, করুণা, বুদ্ধিমত্ত। এবং গ্রীতির ভাবে পূর্ণ। কত সুন্দর 
মুখ দেখিয়াছি, নাক-মুধ-চোক সকলি অতুলনীয়, কিন্তু একটা স্থভাবের 
অভাবে সে মুখখানি যেন নষ্ট হইয়! গিয়াছে বোধ হয়। হয়ত তাহাতে 
এমন এরুট! অহগ্কারের ভাব, নিদ্বয়তার ভাব বা স্বার্পরতার ভাব আছে, 
যে তাহা দেখিলে আন্ধু দ্বিতীয়বার দেখিতে ইচ্ছা হয় লা। হয়ত, মুখে 
এমন একট। নির্ব,দ্ধিতার ভাব আছে, যে তাহাতে দয় হয় কিন্তু ভক্তি 
বা 'গালবাদা আসে না।, সুন্দর ও জুদরীগণ ৷ সৌন্র্য)বৃদ্ধির জন্য 
তোমরা কতই না সাজসজ্জা করু কিন্ত তোমরা অনেকে জান না, একটা 
সুংত্তি, কত বহুমূল্য সাবান ও এদেন্স হইতে সৌনর্ধয বৃদ্ধি করে। 
উঠিয়াই আমি নিতান্ত অধীর ভাবে, জিজ্ঞাস! করিলাম, “ক্আমি 
কোথায় এবং আপনারা কে। অন্থগ্রহ করি বলুন”। 'বালিক! বলিল, 
আপনি এখন ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমশঃ (সবই জানিতে পারিবেন । 
কবিরাজ মশায় আপনাকে কষ্চা কহিতে বষকানও চিত্ত! আদি করিস 


" ভাঁ, অগ্রহারণ, ১৩; ওপন্যাঁদক বিবাহ। ০ শতিউ? 


বারণ করিয্নাছেন। আপনি এখনও বড়: ছূর্বল। আপনাকে ওষধ 
খাওয়াইবাঁর জগ আমি এখানে বসিয়া* আছি।” এই বলিয়! সে 
ওষধটা প্রস্তত করিতে লীগিল, আমি নীরবে সেই স্কুমার অঙ্কুলিগুলির 
দ্বারা খল মাড় দেখিতে লাগিলাম। 

ওমুর প্রস্তুত হইলে তাহ! খাইয়! আমি গুনরায় বলিলাম, 

“আমায় সব কথা বল, না বলিলে আমার চিন্তা কম হইবে না বরং 
উৎকা বাড়িতে থাকিবে । আমি কিরূপে এখানে আসিলাম ?” 

“বাব! প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে নদীন্নান করিয়া তথায় সন্ধ্যা- 
বন্দনার্দি করেন, সেদিন যখন সন্ধার সময় ঘরে ফিরিতেছিলেন, 
তখন আপন!কে পথে অচৈতন্ত অবস্থায় দেখিতে পান" তারপর 
আপনাকে আমাদের বাটাতে আনা হয়। কয়দিন আপনার অত্যন্ত 
জর হইয়াছিল। আমর! বড়ই উদ্দিগ্ন থ/ঁকতাম। এখানে ভাল 
ডাক্তার আদি পাওয়! যায় না, রোগীর পথ্যের জন্য বেদানা আদিও 
পাওয়া যায় না, অনেক কষ্টে ছু একটা দাল্িম বাবা যোগাড় করিয়! 
আনিয়াছিলেন। আপনার বোধ হয় বড়ই কষ্টু হইয়াছে” বালিকা! 
নিতান্ত সরলভাবে এই কয়টা কথা বলিল। তাহার শেষের কথাটা 
শুনিয়। হাসি পাইল, কি বলিতে যাইতেছিলাম* কিন্ত তখন কৃতজ্ঞতার 
উচ্ছাস থামাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা ধরিলাম-__ ্‌ 

“আমার জিনিসপত্র*্সব কি চোব্লের চুরি করিয়!] লইয়ী গেছে, 
কিছুই রাখিয়া ৪যায় নাই 1৮” অঞুমার বহুকুষ্টে ও বহুকাল ধরিয়। 
লিখিত কবিতার* খাতাখানি গিয়াছে ভাবিয়া মনে বড়ই ছুঃখু 
হইতেছিল। , বালিক! বলিল “অ্পনার সঙ্গে কেবল কয়েকখানি 
কাপড়, একটা কম্বল, ছুইথানি ইংরাজ ব্লুহি--বাঁবা বলিলেন কি উদ্ভিদ 
বিদ্যার বহি--আর একখানা বাঙ্গাল! বহি--“কথা,” আর. আপনার 
কবিতার খাতা-_* | 


৭৩৬ ভারতী [ তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১, 


“আমার কবিতার খাতা”--উচ্ছাসভরে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই 
আমি অপ্রস্তত হইলাম। বুঝিতে পারি নাই যে, এখানে অন্ত অর্থ হইবে। 
বালিকা একটু থতমত খাইয়া একটু অপ্রতির্ত হইয়া বলিল “আপনার 
কাগজ পত্র আমর! ইচ্ছ! করিয়া দেখি নাই, বাবা বলিলেন আপনার 
জন্য আপনার বাপ মা হত অত্যন্ত চিত্তিত আছেন, (এক্ষেত্রে 

তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়া অবশ্ত কর্তব্য, সেইজন্য তিনি বলিলেন 
যে এখন কাগজ পত্র দেখায় দোষ নাই ।” 

"বাবাকে কি খবর দেওয়! হইয়াছে ?” 

“না, আমরা তাহার ঠিকানা জানিতে পারি নাই। আপনার বি 
ও খাতায় আপনার নাম লিখা আছে, আর কলেজের নাম লিখ 
আছে। আর কিছুই নাই।” নিতান্ত অমুনোযোগের সহিত আঙি 
পূর্বের প্রশ্ন করিয়াছিলটম। বালিকাকে অগ্রভিত করিয়া একটু 
ছুঃখ হইল। স্বলিলাম-_ 

“তোমরা যেরূপ কর্ট্ধ্যর জন্ত আমার পাতা দৈবিহাই তাহাতে 
কোনও দোষ নাই। আর যদি ইচ্ছা করিয়াও দেখিতে তাহাতেও 
আমার আপত্তি ছিল না। তূমি বোধ হয় জাননা, নূতন লেখকদিখের 
লেখ! যদি কেহ লুকা ইয়৮ পড়ে, তাহাতে তাহাদের কত আনন্দ হয়।” 

বালিক৷ প্রফুল্ল হইল। বলিল «আপনার কবিত৷ পড়িতে আমার 
বেশ লাগে” | আমি একটু স্বাসিলাম, বন্ধুবর্ট যদিচ আমার. কবিতার. 
কোনও দোষ দেখিতে পারিতেম ন! তবুও বলিতেন, যে উহ! রূবিবাবুর 
অত্যন্ত নিকট অন্থকরণ। বালিক! পুনরায় বলিল "আপনার বাপকে 
ক্রি টেলিগ্রাম করিবেন?” আধি.বলিলাম «টেলিগ্রাম কুরিবার কান 
আবশ্তাক নাই, তিনি অনর্থক ব্যস্ত'॥ হইয়া! পড়িবেন। "সামি, তাকে, 
কোনও, খরর ন! দিয়াই বাট ঘাইভেছিলাম।. ।, ৭ দিন-পুর্বে, একখানি, 
চিঠি লিখিয়াছি। আমি তাহকে ৯1১২ দিন অস্তর.চিঠি লিখি, 


ভা, অগ্রারণ, ১৩১%) 'ইপন্যাসিক বিবাহ । .. দ৩৭ 


স্তরাং আর ৪ ৫ দিন কোনও শত্র না পট়লে "তিনি উদ্ধি হইবেন 
ন$। আমি কাল তাহাকে একখানি চিঠি লিখিব।* বালিক! বলিল 
“আপনি অনেকক্ষণ কথা কহিয় ক্লান্ত হইয়াছেন এখন একটু ঘুমান; 
আমি স্নান করিষ্থা আসি। বুধি গাইকে ছধ ঘোয়াইতে হবে 
আমায়, আমি তাহার গলায় হাত না বুলাইলে ছুধ দেয় ন1।” আমি 
বলিলাহ্ক “মার একটা কথা বলিয়া যাও-_গ্রামের নাম কি ?* আমার 
আশ্রয়দাতার নাম ও পরিচয় দাও ।” 

বালিক! বলিল, “এ গ্রামের নাম--। আমার বাবার নাম 
শীরার্মনাথ ভাছুড়ী। তিনি পূর্বে গৌহাটাতে কাজ করিতেন, এক্ষণে 
কিছুদিন হইল পেন্সন লইয়া স্বগ্রামে স্তান্‌ করিতেছেন। আমর৷ 
গৌহাটী হইতে মাস ছয় আসিয়াছি।” বালিকা শিশুর মত নৃত্যশীল 
পদ্বিক্ষেপে গৃহের বাহিরে চালয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, 
মমি তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। 

রামনাথ ভাছুড়ী মহাশয়ের পরিচয়ে "মামি আনন্দে ও বিস্ময়ে 
পূর্ণ হুইয়াছিলাম। তিনি পিতার বাল্যবন্ধু* ছিলেন, উভয়ে একত্রে 
এক স্কুলে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ের বহুকাল হইতে দে! 
সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে বাবা খন রংপুর হইতে ছুই বৎসর হইল, 
বদলী হুইয়া গৌহাটীতে আসেন তখন তহাজ্দর পূর্ব বন্ধুত্ব আবার 
'পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হয়। * উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া ট্ববাহিক 
সম্বন্ধ স্থাপনে অভিলাধী*হন। ভাছুড়ী মহাশয়ের কন্তার সহিত 
আমার বিবাহের, সম্বন্ধ স্থির হয়।» কিন্তু আমার পূর্বববজে বিবাহের 
ইচ্ছা না থাকার, এপর্যন্ত উহ! কার্যে পরিণত হয় নাই। আমি হই? 
বৎসর নানা ছলে বাবার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। তিনি দৃঢ়-প্রতিজ. 
লোক, প্রথমে ক্রমে আমার মত ফিরিৰে ভাবিয়! বিশেষ, কিছু করেন 
নাই, কিন্ত, ক্রমণঃ' আমারও জের বত বাড়িতে লাগিল তিনি ততই 


রঃ 
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ছুখিত ও জুদ্ধ হইতে ভাগিলেন।* তাড়ী মহাশয়কে বখা "দিয় 
তাহার অন্তথ। করা তাহার বড় অপমানজনক বোধ হইত | ই 
বৈশাখে তিনি আমার বিবাহ দিতে কৃতসং বর হইয়াছিলেন। 
কড়া চিঠিও ' গিয়াছিল। পিতা পুত্রে মনান্তর হইবার উপক্রম 
হইতেছিল। ৃ্‌ 
(8) 
ওষব খাওয়ার পরে প্রায় ঘণ্টা খানেক ঘুমাইয়াছিলাম। উঠিয়া 
দেখিলাম ভাছুড়ী মঙ্গাশয় ও তাহার গৃহিণী, হরপার্বতীর মত দণ্ডায়মান: 
আঁছেন। আমার স্ুস্থাবস্থা দেখিয়া তাহাদের উভয়ের মুখ প্রফুল্ল । 
গৃহিনী আমার জন্য পথ্য হ্যানিগ়াছিলেন, আমারও ক্ষুধা পাইয়াছিল 
ধাগ্দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া কিছু সুস্ত হইলে, গৃহিণী বলিলেন “বাব, 
তোমাকে স্ন্থ দ্বেখে আমাদের যে কি পর্য্যস্ত আনন্দ হইয়াছে, তাহ! 
আর বলিতে পারি ন। : প্রথম দুই দিন তোমার যেরূপ জর হইয়াছিল, 
তাহাতে আমাদের বড় ভয় হইয়াছিল। ভগবানের ইচ্ছায় সব বিপদ 
কাটিরা৷ গিয়া এখন শীত্ত শীত মবল হইয়া উঠ এই প্রার্থনা”। ভাছুড়ী 
মছাশয় বলিলেন «তামার পিতামাতাকে সম্বাদ দেওয়া সর্বপ্রথম 
কর্তব্য, 'আমর! "তাহাদের ঠিকান! পাই নাই বলিয়া! খবর দিতে পারি 
নাই, তাহার! হয়ত কর্তভ'বিতেছেন। ঠিকানাটা! বল, আমি একটা 
টেলিগ্ুুম পাঠাইয়। দি।” আমার মনে অনেক কথা আসিতেছিল,* 
কিন্তু মুখে একটাও যোগাইল 'া। এই সময়ে আমার হৃদয়ন্থিত-যাবতীয় 
স্কতজ্ঞত্যরস্উচ্ছাস যেন, আগ্নেয়গিরির অভ্যত্তরস্থ বাম্ণ ও দ্রব পদার্থের 
র্্পরে উঠিন্বার চে করিতেছিল। পিতার নাম বলিয়া তাহাদের 
পিদধূলি লইলাম-_বেশী কিছু বলিতে পারিলাষ' :না, নঞ্জনে বারিধাক! 
বছিতে লাগিল। ভাছুড়ী মহধর্শয় আমীকে :উঠাইয় .কালিকন, করিত! 
ক্রদ্দম করিতে : লাগিলেন গৃহিণী পার্ে দীগ্াইরা....যিজ্ে. 
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লাগিলেন। আমাষের প্রিয়জনের ক্রনানে, আমদের পূর্ণ পরিজ: 
হইঘু। গেল। 
(৫) 

আমি দিন, দিন আঠুরাগ্য হইতে লাগিলাম। ভাছুড়ী মহাশর 
বাবাকে চিঠি লিখিয়া আমায় আরও কয়েক দিন রাখবার বন্দোবস্ত 
করিলেনঞ আমারও অন্থুমাত্র আপত্তি ছিল' না। মাতৃহীন ঞইবার 
পর হইতে জীবনে এমন ঘত্ব স্নেহ কখনও পাই নাই। মেসের 
হৃউগোলের মধ্যে মেস-জীবনের বিশেষ আমোদ থাকিতে পারে, কিন্ত 
তাহাতে যে কোনও স্নেহমমতা নাই, তাহা স্থির। ভাছুড়ী-দম্পতি 
আমার পরিচয়ের কথা সম্ভবত কাহারও কণ্ঠছে, ব্যক্ত করেন নাই। 
কারণ বালিকা] পূর্বের ন্যায় নিঃশক্কোচভাবে আমার নিকট আসিত। 
তাহার দৃষ্টিতে লজ্জার লেশমাত্র ছিল না, ছিল সেই সরলতা, সেইবুদ্ধি ও 
সেই অপার করুণা । তাহার সেই করুণা যেন যাবতীয় প্রাণীর উপরে 
নিবদ্ধ ছিল। গৃহস্থিত পশ্ুগুণল সকলেই তাহটকে চিনিত এবং তাহার 
উপর নিজের কতটুকু দাবী তাহ! বুঝিত। কুক্ুবটী তাহার আহারের 
পর ধীরে ধীরে তাহার পদাঙ্ক মন্থদরণ করিত, তাহার প্রত্যেক 
কথাটা বুঝিত। রাজহংসটা সুদীর্ঘ গ্রীব৷ বক্র করিয়া পাড়ার অন্তান্ 
ছেলেদের ভীতিপ্রদ ছিল, কিন্তু বালিকার কাছে সে নিতাস্ব' 
শান্ত ছিল। বুধিগাই ৭ “তাহার ক্ষুদ্র বসটা তাহার একটা সাদরে 
গলিয়া পড়িত। আমার ফ্ষাছে আসিয়' কখনও সে গল্প করিত, 
তাহান্র পঞুপক্ষী পাড়াপশিদের কথ» বলিত, নমার কখনও আমার 
কাছে আমার স্বরচিত ও অন্ঠান্ত কবিতা! পড়িত। “কথা” পড়িতে, 
পড়িতে তাহার মুখন্রী নান! ভাব ধান্ধণ করিত--কখনও বাঁ শিখবীর 
বন্দার ও মেত্রিরাজকুষারের অপ্ুর্ব্ব "বীরত্বে তাহার হৃদয় উৎকুলপ 
হইত, ক্জাবার তাহাদিগের শোচনীক্স পরিণামে তাহার নয়ন জ্- 
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ারলাঙ্জান্ত হইয়া পড়িত ৮ কথা ও" আমাক কর্বিভার খাতার লগুষাধ 
কাঁবতাই সে কয়দিনে মুখস্ত করিয়াছিল। পরীক্ষা, করিয়। দেখিলাম 
ভাহার বঙ্গলাহিত্যে দখল নিতাস্ত কম নহে ৰ পিতা তাহাকে ইংক়াজী 
ও সংস্কৃত কিছু কিছু শিখাইয়াছিলেন। ভাুড়ী-গৃহিনী তাহার রন্ধন 
কৌশলের পরিচয়ও মাঝে মাঝে দিতেন। কোনও দিন অন্ঠান্ত রন্ধন 
নিজে ক্রিয়া কন্ঠাকে একটা তর বারী করিতে বাঁলতেন কোন দিন 
বলিতেন “ম৷ শ্রীপতিকে তোমাব-_রাল্নাট। খাওয়াও |” আমি এসব 
দেখিয়া তাহাকে বিজ্ঞানশিক্গা দ্রিতে উত্স্থক হইলাম। বিজ্ঞানের 
সব আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা, বৈজ্ঞানিকদিগের শক্তির কণা, তাশ্াকে 
বলিতাম এবং কতকগুলি সহজ-বোধা বিষগন তাহাকে বুঝাইঠাম। 
ছোট ছোট পরীক্ষা করিতাম-_আরসী হইতে আলোক রেখা কিরূপে 
প্রতিফলিত হয়, কিপ্রকারে সেই প্রতিফলিত আলোককে সন্কোতে 
পরিণত করা! যাইতে পারে এবং যুদ্ধেই বা তাহার দ্বারা কিরূপে সম্বাদ 
পাঠান ধাক্স, তাহা এবং অন্তান্ ছোট ছোট আমোদজনক পরীক্ষ। 
করিতাম। পাড়ার অন্যান্য কুতুহলী বালকবালিকাও ইহাতে যোগ 
দিত। এইবূপে কদিন বেশ আমোদেই কাটিতে লাগিল। 

কিন্ত সত্বরই এই আনন্দের শেষ হইল। সেই রাত্রির গ্রথমে খানিকটা 
বন্দর জ্যোত্সা ছিল ( আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল। গল্পাদির 
পরে_স্সামরা সকজে। নিদ্রিত হইয়াছিলাম। আমি একটা আলাদা! ঘরে 
খুয়াইতেছিলাম। কত রা হইয়াছে বলিতে পারি না, সহ্সা বিকট 
চীৎক্কারে ঘুম তাক্গিয়া'গেল। হোই গভীর নীরব জঙ্ককার রাতে সহসা 
বেয়ে ধবনি-_-কি ভয়ামক ; জকন্মাৎ নিদ্রা ভাজিয়া একট! বিষঙ্গ ভয় 
হইল। কিন্তু পরমূহূর্তেই কর্তব্যক্তান এবল হইল; আমার জী, 
দাঁতায় বাটীতে ডাকাইত শ্পড়িয়াছে, তাহাদিগের কমই ন। আছিষ 
কিযে, হয়ত প্রাগেই বিন করিবে। * এই ভাবির! আমি জে 


| 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯] ওপস্কাধিক বিবাহ । শী 


দরজা খুলিভে গেলাম? বাহির হইতে দর বন্ধ1 দক্াগণ শিকল 
দিয়া আমাচকে আবদ্ধ করিয়াছে। একবার অন্য ঘর হইতে বিষম 
করদনপূর্ণ গোলযোগ শুনিতে পাইলাম । উন্মত্বের মত আমি দ্বারে 
সবেগে লাখি মারিতে লাগিলাম। শরীর তখনও দুর্বল, নিক্ষল চেষ্টার 
কিছুক্ষণ মধ্যে অচেতন হইলাম । 

চৈতন্ঠ পাইয়।, দেখিলাম প্রতিবেশিগণ উপস্থিত হইয়াছে । আমি 
ভাছু ডী-দম্পতির গৃহে গমন করিয়। দেখিলাম, শোকে, ঢ£:% ও লজ্জায় 
হারা অত্যন্ত অবীর হইয্লাছেন। গৃহিনী পুঃনপুঃন মুচ্ছণ যাইতেছেন ) 
প্রাণাধিকা কন্তাশোক-বিধুরা সেই দম্পতির রোদনে আমার প্রাণে 
দারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমি তখনণ্ক্ডিছু চিত্তস্থির করিয়া 
ভাহু়ী মহাশয় ও প্রতিবেশিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, 
“এক্ষণে আমাদিগকে শোক পবিত্যাগ করিয়া যাহাতে কমলাকে শীস্ত 
উদ্ধার করিতে পার তাহার বন্দোবস্ত কগ্িতে হইবে। আমার 
প্রাণ দিয়াও যদি তাহাকে উদ্ধার করিতে পান্,আমি তাহাতে প্রস্তত 
আছি। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন*।” এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী 
চিন্তিতভাবে বলিল পকি করিতে চাও 1 আমি* জিজ্ঞাসা করিলাম 
“নিশ্চয়ই ভিতরে কোন বড়লোক আছে, কে ডাকাইতি করিয়াছে 
বলিয়া সন্দেহ হয় ? সাধারণ ডাকাইতে মেয়ৈ চুরি করে না*। 
ইহাতে ভাছুড়ী মহাশয় অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিলেন “সন্ষ্হ্রে- 
সঙ্গেহ কিছুমাত্র নাই, নিশ্চয়ই সেই হুরাঁয্মা রতনপুরের জমিদার- 
পুত্র প্রবোধ আমান্পু,ক মলাকে, অপহৃরধ করিয়াছে-_ইছা নিশ্চয়ই সেই 
পাপিষ্ঠের কার্ধ্য”। তিনি এরূপ বিষম ক্রোধের সহিত এই কথা কয়টা '. 
বলিলেন, তাহাতে আমি স্তস্তিত হইলাম, পুনশ্চ সেই বৃদ্ধ প্রতিবাশীর 
মুখের দিফে চাহিলাম। বৃদ্ধ বলিলেন *উঁনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই 
ঠিক, ইহা সেই হুরাত্মারই কর্ম । রামনাথেয কন্তার রূপে মুগ্ধ হইয়া 


ছু 
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সেই দুষ্ট তাহাকে বিবাহ ্লরিবার প্রত্তাক করে। কিন্ত তাদৃশ ছক্ষশ্মান্বিত 
 পাবণের হন্যে, কম্তাসনপ্রদান কর! অপেক্ষ! টা 
দেওয়ী ভাল! ' বুদ্ধিমান রীঁমনাথ তাহাতে স্বীকার পান নাই ।. 
এক্ষণে সেই রাগে এই অপকর্ করিয়াছে” শুনিকক আসি নি 
| চিস্তিত হইলাম, “তবে এখন কি করা যার, পুলিসেই কি প্রথমে খবর 
দিব? ক্রমশঃ অনেক লোক জমিয়াছিল, তাহার মধ্যে হইতে 
একটা শ্রুতিকঠোর স্বর বলিয়া উঠিল প্রতনপুরের জমিদারদের 
*জাননা, পুলিস তাদের হাতধরা, পুলিসে খবর দিনা কি করিবে? 
বুদ্ধও তাহাতে সান দিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম “এখানে 
কি লোকঞ্জন যোগাড় করিয়া পুনরায় ডাকাতি করা৷ যায় না?” বৃদ্ধ 
ইহাতেও ঘাড় নাড়িলেন। আর একটা ঠিক পুর্কর্রেই মত অপ্রীতিকর 
ক বলিয়া উঠিল “ছেলে মানুষ-_জমিদারের লাঠিয়ালদের চেনে না ।” 
বক্তার কথা এরূপ সহান্থভূতিশৃস্ত যে আমি বুঝিলাম, এখানে পরাম্শ 
কর! উচিত; নহে, শক্র'নিকটে আছে। তখন আমি বলিলাম “এখানে ত 
কিছু হইবে না দেখিতেছি, আমি বেলা *টার সময় এখান হইতে 
রওন।, হইব, জ্েলাকোর্টে আমার কাকা বড় উকীল, তাহার সহিত 
পুলিস ন্ুপারিন্টেণ্ডেপ্টের বিশেষ আলাপ আছে। ন্ুপারিন্টেত্ডেপ্ট 
সাহেব যাহাতে স্বয়ং এরবিষয় নিজে তদস্ত করেন, আমি তাহার বন্দোবস্ত 
| “করির। বিশেষ এই দলের মধ্যে আমি কালকার ডাকাতিতে নিণ্ত 
করজনকে দেখিতেছি, সর্বপ্রথম তাহারিগাকে গ্রেপ্তার কক্কাইয়া পীড়ন 
' করিলেই সকল কথ বাহির ছুইয়। পড়িবে ।” ধল৷ বাহুপ্য আমাক 
২পুর্বো্ সব কয়টা কথাই বাবান। অনাহৃত, মজাদেখ! শ্রোতৃবুন্দে* 
* পক্ষে সে সকল কথার সত্যতা প্রমাণ করার সময় ছিল না। কিছুক্ষণের 
" আবধ্যেই দোষী নির্দোষী সঞ্চলেই সরিয়! পড়িল। কেবল .জনকয়েন 
... তথা রহিল ।.. তাহাদি্ের সকর্ণকে বিশ্বীস কর! ধাইদত, পাঁরে কিন 


ভা অগ্রঙায়ণ, ১৩১০] ওপন্যাসিফ খিবাহু। ২১] 


এ কথা আমি তাছুড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাস্করিলৈ তিনি বলিলেন 
ইহা! সকলেই আমার হিতাকাঙ্ষী। ইহাদের মধ্যে সেই বৃদ্ধ, জী 


ছুইটী ভদ্রসস্তান এবং তিনজন চাষধীলোকণ চ্রষী কয়জন ভীমকার, 
তাহাদের একজন মুসলমীন। আমার তাহাদিগের উপর মন্দেহ 


হইতেছিল। তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বরিষঠ, 
পাকান গ্রাকান সুদৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত” যক্তেশ্বর সিংহ বলিল৪পবাবু 
আমাদের চিনেন না, আমরা কর্তামশাইয়ের চিরকেলে রায়েৎ, দিদি 
করুণের আমাদের উপর যে দয়া ছিত্র, আমাদের প্রাণ দিয়ে যদি, 
তাকে উদ্ধার করা যায় তাতে আমর! প্রস্তত আছি, বলেন ত আজই 
প্রবোধ লাহিড়ীর মুওুটা আপনার কাছে, এনে দিতে পারি।” 
আমার, সেই হাড়ি-নন্দনের সরল কথায় বিশ্বাস হইল, বলিলাম-_ 
"আপাততঃ তাহার মু আনয়নে আমাদের অর্বনাশ হইবে, কিন্ত 
যাহার উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে তাহার কিছুই হইবে না।” আমি 
জানিতাম বেশী বিপদের কার্য্যে যে ভয় পায় থতমত থাঁয় তাহাদের 
উপরে লোকে নির্ভর করিতে পারে না। কাজেন্বই আমি খুব সাহসের 
ভাব দেখাইলাম। আমি বলিলাম “আপনার »কন্তাকে আমি যে 
প্রকারেই পারি শীঘ্র উদ্ধার করিয়া আনিব। জমিদার বাবু যতই 
হর্দাস্ত হউন একজন সন্তরাস্ত ভদ্রলোকের উপর* অত্যাচার করিক়্া' যে 
সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন না, হাহা তিনি বিলক্ষণ জ্ঞানেন। ছোটলোক, 
হইলে আপনার কন্তার উদ্দীর অত্যাচার*করিতে পারিত। কিন্ত 
চিরকাল সথথক্রোন্ডে-লাপিত ধনিসস্তা্লের পক্ষে »গ্রীঘরবাসের ভয় যে 
বেশী হুইবে তাহাতেও' সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস সে আপনার 
কন্তাকে জোর করিয়া বিবাহ করিবে এবং বিবাহের পর আর আনি 
কোনও গোলযোগ করিতে পারিবেন *না, এই তাহার সাহস।” 
বিবাহের কথায় ভাছড়ী মহাশয় আবার কীদির। উঠিয়। বরিলেন “্তাদবশ 


৭৪৪ ভারতী । প্‌ ভ1, অগ্রন্থায়ণ, ১৩৯ 


পামরের সহিত আঁমার €সেই সুশীলা। কন্া। বিবাঁছিত হইবার পূর্বে 
যেন তাহার প্রাণাস্ত হয় |” আমি তখন আমার কলিকাতা স্থ ব 
শরৎচন্্রকে এক টেলিগ্রাম করিলাম । টগিগ্রামের মরন এই যে 
«আমি এখানে বিপদে পতিত হুইয়াছি তুমি শীঘ্র তোমার রাঁসায়ান: 
উপকরণ সমূহ লইয়া এখানে আইস।” উপস্থিত জনৈক ভন্রলোৎ 
টেলিগ্রামখানি ছ্রেসনে গিয়া দিয়া আপিতে রাজি হইলেন। আঁ 
তখন কিছু আহারাদি করিয়া যক্ঞেশ্বরের সহিত রতনপুরাভিমুথে রও* 
হইলাম। রতনপুর সেখান হইতে ৮ ক্রোশ দূরে । রাত্রিকালে পুরা 
আসিব, এ কথা ভাছুড়ী মহাশয়কে বলিয়া গেলাম । | 
(৬) 

আমার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর আমার জিনিস পত্র লইয়া! চলিল 
লোকটার্‌ ডাকাতের মত চেহারা! হইলেও ক্রমশঃ কথাবার্তায় তাহা: 
উপর ভক্তি হইল। দেখিলাম লোকটার বেশ বুদ্ধি স্ৃদ্ধিত আছে 
এবং তাদৃশ লোক যে প্রর্কতই প্রভুর কার্যে প্রাণ দিতে সক্ষম, ইহা 
আমার কোনও সন্দেহ'রহিল না। তাহার নিকট হইতে রতনপুরে' 
বাবুদের খবর লইতে.লাগিলাম, যে সব খবর পাইলাম তাহাতে আমাছে 
ব্যাকুল করিয়! তুলিল। কার্য্যটা যত শক্ত ভাবিয়াছিলাম দেঁখিলা 

তাহা অপেক্ষাও অনেক শক্ত । উভয়ে নীরবে চলিলাম। যদিও আছি 
কত, ই্াটিতে পারিতাম, কিন্ত কোনও ক্লালে আমার রৌদ্রে ভ্রম 
অভ্যাল ছিল না, কাঁজেই চল্লাটা ক্রুত হহীতেছিল না। আমার এই 
অপটুতা দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর যেন্ত একটু বিরক্ত হট্তেছিল। তাহা 
মুখ দেখিয়া! বোধ হইতে লাগিল যে, আমি যে কোঁনও কাজের লো 
তাহ! তাহার ধারণা হইতে ছিল্লি না। সে হয়ত ভাবিভেছিল « 
লোকটা এই আট ক্রোশ পথ, ঢলিতে হাফাইয়! পড়ে, সে কিন! টি 
সহিত এত বড় একট! কাজ করিব বলিস প্রতিজ্ঞা! করিয়। আপিল।” 
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যাহা হউক অতিকষ্টে ছুইটা *নাগাইদ রতনপুরে আসিয়া পশু- 
ছিলাম। রশুনপুরু একটা প্রকাণ্ড গঞ্যগ্রানত্। গ্রামের প্রান অর্ধাংশই 
জমিদার-বাটা। বাকী সকঝুড়ে ঘর। সমন্ত জমিদারবাটার বেধ প্রান 
তের ক্রোশ,__উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘ্রো। প্রাচীরের পর সুশ্রেণীবদ্ধ 
শাল, তমাল, ক্ষদঘ্, বকুল আদি বৃক্ষেরঞ্মারি। বাটার ভিতর ঝড় বড় 
পুফরিণী বাগান ;*ঢুই ধারে পুষ্পবাটীকা সংযুক্ত পথ, অনেক শিবমন্দির, 
বিষুমন্দির, কালীমন্দির ও ধু. নিকুঞ্জ ও নিয়ে বপিবার স্থান আদি 
অবস্থিত। বাটার তিনট! গেট এবং প্রত্যেক গেটে সশস্ত্র পাহারার 
বন্দোবস্ত আছে। অস্তঃপুর ব্যতীত আর সকল স্থানই বাহিরেনু 
লোককে দেখিতে দেওয়া হয়। আমরা বাটার ভিতর প্রবেশ করিয়া, 
বিশ্ন্নক্তিমিত লোচনে তাহার সৌন্দর্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। 
সেই প্রকাও প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ অট্টালিক। সংস্কাপিত। 
ইহার কোন্টার ভিতরে কমলাকে লুক্কায়িত রাঁখিয়াছে গাহ। বাহির 
করিব কি প্রকারে? এই চিন্তা আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট দিতে 
লাগিল। চারিদিকে ঘুরতে ঘুরিতে এবং প্রত্যেক অট্রালিকার গবাঙ্ষ 
মধ্য দিয়া নিক্ষল উ*কিঝু*কি মারিতে মারিতে আশুরা ক্রমশঃ অস্তঃপুর 
সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই জমিদার বাটার কাহারও 
নিকট কোন কথ জিজ্ঞাসা কর! যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। 
ঠিক করিলাম প্রথমে আমব্/। নিজে যতটা, পারি চেষ্টা করিয়া, স্্েখব, 
তাহাতে বদি কোনও খবর বাহির করিতে না পারি, তখন- অন্ত 
লোককে জিজ্ঞাম। ব্রিব, নচেই নহে। 

 অন্ধঃপুরও প্রহরীরক্ষিত। গেটের পার্থে একটী একতাল৷ কোটা, 
তৃত্যানির আবানস্থান ও গ্রাচীরের কাজ এই ছুই কাজ করিত,। অস্তঃ- 
'পুরের পশ্চিম দিকে বাহিহে.একটা মাঝারী, আকারের উত্তম অলযুক্ত 
ুক্করিত্ী। পুফরিলীর চারিখারে বাধান প্লাক! রাস্তা এবং রাস্তার ধারে 
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পামরের সহিত আঁমার সেই স্থুশীলা! কন্তা। বিবাহিত হইবার পূর্বেই 
যেন তাহার প্রাণাস্ত হয় ॥” আমি তখন আমার, কলিকাতাস্থঃ বন্ধু 
শরৎচন্ত্রকে এক টেলিগ্রাম করিলাম। টসিগ্রামের রদ এই যে, 
*আমি এখানে বিপদে পতিত হইয়াছি তুমি শীঘ্র তোমার রাসায়নিক 
উপকরণ সমূহ লইয়া এখানে আইস।” উপস্থিত জটনক ভদ্রলোক 
টেলিগ্র/মথানি ষ্টেসনে গিয়। দিয়া আগিতে রাজি হইলেন আমি 
তখন কিছু আহারাদি করিয়া যজ্ঞেশ্বরের সহিত রতনপুরা ভিমুখে রওন। 
হইলাম। রতনপুর সেখান হইতে ৮ ক্রোশ দূরে । রাত্রিকালে পুনরা্ 
মাসির, এ কথ! ভাছুড়ী মহাঁশয়কে বলিয়! গেলাম । 
টি (৬১) 

আমার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর আমার জিনিস পত্র লইয়া চলিল। 
লোকটারু ভাকাতের মত চেহার! হইলেও ক্রমশঃ কথাবার্তায় তাহার 
উপর তক্তি হইল। দেখিলাম লোকটার বেশ বুদ্ধি সুদ্ধিও আছে। 
এবং তার্দুশ লোক যে প্রকৃতই প্রতুর কার্যে প্রাণ দিতে সক্ষম, ইহাতে 
আমার কোনও সন্দেহত্রহিল লা। তাহার নিকট হইতে রতনপুরের 
বাবুদের খবর লইতে,লাগিলাম, যে সব খবর পাইলাম তাহাতে আমাকে 
ব্যাকুল করিয়া তুলিল.। কার্ধ্যটা বত শক্ত ভাবিয়াছিলাম দেখিলাম 
তাহা! অপেক্ষাও অনেক শক্ত । উভয়ে নীরৰে চলিলাম। যদিও আমি 
কত, হাটিতে পারিতাম, কিন্তু কোনও ক্লালে আমার রৌদ্রে ভ্রমণ 
অভ্যাঁস ছিল না, কাজেই চলাটা ক্রত হুহীতেছিল না। আমার এই 
অপটুতা। দেখিয়! হজেশ্বর যেন্র একটু বিরক্ত হট্তেছিল। তাহার 
মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, আমি থে কোনিও কাজের লোক 
তাহা তাহার ধারণা হইতে ছিগ্রা না। সে হয়ত ভাবিভেছিল, “যে 
লোকটা এই আট ক্রোশ পঞ্চ চলিতে হাফাইিয় পড়ে, সে কিনা! আগ্রহের 
সছিত এত বড় একট! কাজ করিব বলির! প্রতিজ্ঞ করিয়া! আদিল 
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যাহা হউক অতিকষ্টে ছুইটা *নাগাইদ রতনপুরে আসিয়। পন্ু- 
ছিলাঁম। রঙুনপুর একটা প্রকাণ্ড গগগ্রান্ন। গ্রামের প্রায় অর্ধাংশই 
জমিদার-বাটা। বাকী সঞ্ঝুড়ে ঘর। সমক্ত জমিদারবাটার বে প্রা 
তের ক্রোশ,__উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘ্রো!। প্রাচীরের পর স্থত্রেণীবন্ধ 
শাল, তমাল, ক্ষদন্ব, বকুল আদি বৃক্ষের*্সারি। বাটার ভিতর বড় বড় 
পুফরিণী বাগান /*ঢুই ধারে পুম্পবাটীকা সংযুক্ত পথ, অনেক শিবমন্দির, 
বিষুমন্দির, কালীমন্দির ও বহু নিকুঞ্জ ও নিম্নে বসিবার স্থান আদি 
অবস্থিত ।. বাটার তিনট। গেট এবং প্রত্যেক গেটে সশস্ত্র পাহারার 
বন্দোবস্ত আছে। অন্তঃপুর ব্যতীত আর সকল স্থানই বাহিরের 
লোককে দেখিতে দেওয়। হয়। আমর! বাটার ভিতর প্রবেশ করিয়া, 
বিশ্মন্নন্তিমিত লোচনে তাহার সৌন্দধ্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। 
সেই প্রকাও প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অট্রালিক] সংস্থাপিত। 
ইহার কোন্টার ভিতরে কমলাকে লুঁকাফ্িত রাখিয়াছে £াহা বাহির 
করিব কি প্রকারে? এই চিন্তা আমার মনে অতান্ত কষ্ট দিতে 
লাগিল। চারিদিকে ঘুরতে ঘুরিতে এবং প্রত্যেক অট্টালিকার গবাঙ্ষ 
মধ্য দিয়! নিষ্ষল উ*কিঝুকি মারিতে মারিতে আম্ুরা ক্রমশঃ অন্তঃপুর 
সম্নিধানে আসিয়৷ উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই জমিদার বাটীর কাহারও 
নিকট কোন কথ! জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না| 
ঠিক করিলাম প্রথমে আমৰু/ নিজে যতটা, পারি চেষ্টা করিয়। ফ্র্খব, 
তাহাতে যদি কোনও খবর বাহির করিতে ন1! পারি, তখন. অন্ত 
(লোককে জিজ্ঞানা ব্রিব, নচেই নহে। 
অন্ত্ঃপুরও প্রহরী রক্ষিত । গেটের পার্থখে একটা একতাল! কোটা; 
তৃত্যার্দির আবান্স্থান ও প্রা্ঈীরের কাজ এই ছুই কাজ করিত। অস্ত 
পুরের:পৃশ্চিম দিকে বাহিরে.একটা, মাঝারী আকারের উত্তম জলধুরু 
পুফরিলী। পুদ্ধরিণীর চারিখারে বাধান লাকা নাস্তা এবং রাস্তার ধারে 
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কতিগ হুচ্ছায়াসমন্থিত বকুল ও অলোক বৃক্ষ, সান দ্বারা বাধান হয় 
পাস্থদিগের বিবার উপযোগ্নী হুইয়াছে। আমরা ঘাটে হাত মুখ ধুয়া 
কিছু জলপান করিয়া পশ্চিমদিকের একটা সুন্দর বকুল গাছের সান 
বাধান তলায় বসিয়া পুড়িলাম। আমি অত্যন্ত কলাস্ত হইয়াছিলাম, 

শীঘ্রই দেই রমাস্থানে শীতল সমীরণম্পর্শে চনিগাগদ শুইয়া 
পড়িলাগ। যক্েশ্বর বসিয়া রহিল । 

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে, বজ্ঞেশ্বর আমাকে নিদ্রা হইতে তুলিল। 

তাঁহার মুথে বিরঞ্জির চিহ্ক বিদ্যমান । আমাকে বলিল “বাবু, এখানে 

ষর্দি ঘুমিয়েই সব সময়টা কাটিত্রে দেবেন, তবে যে কাজের জন্ 
গ্রসেছেন তা করবেন কখন?” আমি একটু অপ্রতিভ হইয়। 

উঠিয্ব। হাত মুখ ধুইতে পুষ্করিগীর ঘাটে গমন করিলাম । তখন বেলা 
প্রায় চারিটা, সন্ধ্যা হইতে আর ঘণ্টাদেড় মাত্র সময় বাকী আছে। এই 
তল্ল সময়ের মধ্যে কেমন করিয়। কীর্ধ্যসিদ্ধ হইবে, ইহ1 ভাবিতে ভাবিতে 
আমি কিছু অস্থির হয়! উঠিলাম। ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে সহসা 
দেখিতে পাইলাম; আমরা যে গাছটার তলায় বসিয়াছিলাম, হাহার 
স্তাম পত্রাবলীর উপ্রে, কখনও ব| তাহা হইতে ভূতলে, পরে পুক্ষরিণীর 
জলে, ছোট একটু রৌদ্র পতিত হইয়। ইজস্ততঃ ঘুরিতেছিল। বৃক্ষটার 
পশ্চিম দিকে অনতিদূরে রাসমঞ্রের প্রকাণ্ড অট্টালিকা । বৃক্ষ ও 
গৃষ্ঠহিনী তখন সেই অট্রালিকার ছায়ায় অবস্থিত ছিল। তাহাতে 
গাভাবিক বৃর্ধ্যকির়ণ পতিত হইবার কোনও সম্তাবন। ছিল না। কাজেই 
লেই ক্ষুত্র বৌদ্রটুকু দেখিয়া আমার মনে হুইল যে, উহা কোথাও হইতে 
ীতিফলিত হইয়া! আসিডেছে। কোন্‌ স্থান হইতে উহা! আসিঃতিছে 
'াঁহজালিবার জন্ত আমি নর হাতমুখ ধুইরা পূর্বের স্থানে আসি 
| বিসিকাজ। এইবার রৌজটুকু পূর্ণরূপে আমার মুখের উপর পড়িল, 
ওঞাডিয তখ। হইতে বৃক্ষে্। উনার দিয়া রাজমঞ্চের অট্টাবিকার, উপর 
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পতিত হইল ও ঘুরিতে লাগিল) “আমি তখন সেই' ুণ্যমান রৌদ্ছে 
পথ *ঠিক কারবাস্ধ জন্ত সেই রাসমঞ্চের নিকট উপস্থিত হইলাম 
যক্জেশ্বর অত্যন্ত অধীর হইতে লাগিল কি্ড এখন সে দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলাম না। রৌদ্রের গতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সেগুলি অক্ষর 
হইতেছে । ৪ খানিকক্ষণ দেখিয়া বুবিলাম * গুটী কয়েক কথাই 
পুনঃপুনঃ*লিখিত্হইতেছে। সেগুলি সংগ্রহ করা হইল। *কমলা 
বন্দিনী, ছু দিন পরে বিবাহ, শীপ্র উদ্ধার, নতুবা আত্মহত্যা ।” 
তবে ত কমলা এইথানেই অবকদ্ধা আছে । এই প্রথম কৃতকার্ষ্যতায় 
অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিস্তু পরক্ষণেই তাহার উদ্ধার কিরূপ দুর তাহা 
ভাবিয়া! মন ছুঃখপাগরে নিমজ্জিত হইল। অক্ষর কয়টী যেরূপ ভাবে 
পুনঃপুনঃ লিখিত হইতেছিল, তাহাতেও বোধ হইল, আমর! যে বর্তমান 
সময়ে ঠিক উপস্থিত আছি, একথা কমলা নিশ্চিত না জানিতেও পারে। 
পুকরিণীর পাশ্চঘ পারে লোক দেঁখিয়াই সে এইরূপ, দর্পণ দ্বারা 
মালোক প্রতিফলিত করিয়। সঙ্কেত করে। আশা ষে আমরাও" 
নিশ্চিত এক সময়ে না এক সময়ে আরিব।' তাহার বুদ্ধিকৌশল 
দেখিয়া চমত্কৃত হইলাম। গিয়া জ্ঞেশ্বরকে বলিলাম কমলার সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে । সে প্র অস্তঃপুরের ত্রিতল অট্রালিকায় বন্দী হইয়া 
মাছে এবং শীঘ্র তাহাকে উদ্ধার ক্লরিতে হইবে। যজ্ঞেম্বর আমার 
কথা গুনিম্না একটা! দারুণ অবিশ্বাসের হাস্ত হাসিল। সে একবার 
নেই দৃরস্থ ব্রিতল অট্রালিকার প্রতি তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়। বলিল 
“বাবু, আপনি য্টি এখান “হইতে “ই অট্রা্লিকার ভিতরের লোক. 
দেখিতে পান ও তাহাদের সহিত কথা কহিতে পারেন, তাহা হইলে 
আপনি মানব নহেন” বলিয়। পুনশ্চ একটু হাসিল। আমি তাহার 
কথায় ধুকাপিও উত্তর না দিয়া, চারিদিক দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম 
কেই দাই। ভখন তাতাঙজার্তি আসার (ট্কিটি হইতে খকেট দুরবীপী 


৭৪৮ ভার্তী। ॥ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


বাহির করিয়া, যন্তেশ্বরক্ষে বলিলামযদি কোন লোক বিশেষতঃ ভত্র- 
লোক এখানে আসে, তবে আমাকে সাবধান করি দিঝে।” দৃবীণ 
চক্ষে লাগাইয়া যাহা আর্শা করিয়াছিলাম এাহাই দেখিতে পাইলাম । 
'দ্নেখিলাম কমলা আরসী লইয়া আলোক প্রতিফলিত করিতেছে । 
তাহার সেই সরলা বাঁলিকা-সুর্ভি এই একদিনের মঞ্জযই চিন্তামগ্ল 
বিষাদিত্দী যুবতী-মুন্তিতে পরিণত হ্ইফ়্াছে। প্রাণ* ভরিয়া তাধাকে 
দেখিবার আশা! থাকিলেও বেশীক্ষণ দেখা! নিরাপদ নহে ভাবিয়। ক্ষান্ত 
হইলাম। তথন যজ্ঞেশ্বরকে সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়! দেখিতে বলিলামণ 
দেখিয়াই সে আগ্রঠে বলিয়া উঠিল “এযে দিদ্রি ঠাকরুণ।» আমি 
বলিলাম “চুপঙ গোল “করিও না, এ শত্রপুরী।” আমি স্থিরভাবে 
যজ্েশ্বরের বিস্মিত কলেবর অবলোকন করিতেছিলাম। এতক্ষণ পরে 
সে যেন শারীরিক বলল অপেক্ষী ভ্ঞানবলের প্রাধান্য বুঝিতে পারিল, 
দেখা শেষ হইলে নে গভীর ভক্তিতরে আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল 
“দাদাঠাকুর, প্রথমে তোমার কাজ করিব্লার শক্তির উপর আমার 
কোনও [শ্বাস হয় নাই কিন্তু এখন বুঝিয়াছি তুমি সব পার, এখন 
তুমি যাহা বলিবে তাছাই করিব।” তাহার উপর এইরূপ বিজয় লাভ 
করিয়। আমি মনোমধ্যে একটা আনন্দজনক আত্মগ্রসাদ লাভ করি. 
লাম। আমি তখন বাঁলগাম আজু আর কিছু করিবার নাই, সন্ধ্যা 
হুইয়[ছে এখন বাটা যাওয়া যাক কাল রানি নাগাদ উদ্ধারের চেষ্টা 
করিতে হইবে। আমরা তখন গা গৃহাভিমুখে রওন। হইলাম । 
আনি ানিক দূর চর্লিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত গহইয়াছিকম, তখন যজ্জেষ্বর 
আমার ফোনও নিষেধ না মানিয়া আমাকে একবারে স্বন্ধে কছিয়া 
লয়! বাটাণে গিয়া পৌহুছিল। 
(৭) 
পর দিন প্রাতে বন্ধুবর 'শরংজ আসিয়া পৌঁছিলেন। পাড়ার, 


1, অগ্রহায়ণ, ১৩১* ] ওপন্ান্ত্রিক বিবাহ। ৭৪৯ 


লোকে ভাবিগ়াছিল শরৎচন্দ্র জেহারাট। এক মন্ত পালোয়ানের মত 
হই্বে। শরৎচন্জ নিশ্চয়ই লাঠি হাতে লয়! দাড়াইলে একাই এক 
শত লোকের মোহাড়। লইতে পারিবে । বিপৎকালে আম নিশ্চয়ই 
এরূপ একজন বীর বন্ধুকে আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু তাহাকে 
প্রত্যক্ষ করিনা সকলে নিগঠাস্ত বেকুব হুইয়! গেল(। সকলেরই কাছে 
ব্যাপারটা কিছু*কৌতুহলজনক খোধ হইল। কেবল যক্ঞেশ্বর এ 
ব্যাপারে কিছুমাত্র আশ্চর্ধ্য হইল না, সে সকলকে বলিল, “গায়ের জোরে 
কি হয়, বাবুদের বুদ্ধি কত ?” 

শরৎ আহার ও কিঞিৎ বিশ্রাম করিয়া সুস্থির হইল। আমরা 
উভয়ে বিশ্রাম ও পরামর্শ জন্ত একটি গৃছে গিয়া তাকিয়া ঠেশ দিয়া 
শুইয়া পড়িলাম। চিরহাস্তময় শরৎ র্হম্তভাবে কথা আরম্ভ করিল। 
“বাস্তবিক তোমার এন্প একট। 20617001 হঠাৎ জুটাতে আমি 
বড়ই আনন্দিত হুইয়াছি, আমগ| সব বসে বসে যে এত সক 9০%50016০ 
[18 করতাম তার ৪1901198001. করবার যে একটা সুযে।গ জুটিয়াছে 
ইঞাতে বড়ই আনন্দ হয় না কি ?” 

আমি তাহার আনন্দে বাধ। দির সমস্ত ঘটন'টী খুলিয়া! বলিলাম। 
সব শুনিয়া, সে একটু গন্ভীরভাবে বলিল *প্তুমি যে এই পল্মাপারে 
এমন এক বুদ্ধিমতী বৈজ্ঞানিকী 1327015 এর দেখ। পাইবে আষি 
তাহা আশা করি নাই ৯ যাহাহউক এখন খৈজ্ঞানিকীকে উদ্ধার 
করিবার উপাষ কি করিয়াছ? আমাকে যাহা আনিতে সঙ্ষেত 
করিয়াছিলে তাহ আনিয়ণছি।” খানি কক্ষণ ধরিয়া ছুই বন্ধুতে 
পরামর্শ করিয়া! ঠিক হইল যে নিকটে সবডিভিদন টাউনে হরিয়োহনের 
ভগ্মীপতি ডিপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, তাহার কুছে কোনও সাহাষ্য পাওয়! 
যায় কিন! তাহার চেষ্টা করিতে হইবে ।, আমি যজেশ্বরকে কতিপয় 
উপধুঞ্ লোক, অর্থাৎ যাহীরা পানধীক্স এবেহারাগিরী এবং লাঠিবাজী 
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উত্তর কাধ়্যেহ পোক্ত এমম কয়জনঞ্ুলাক লইয়া একখান! পানী সঙ্গে 
রতনপুরের নিকট একট! নির্দিই জঙ্গলে লুকাইয়। থাঞ্ছিবে এরূপ বলিয়। 
দিলাম। পাক্ষীর ভিতরে লাঠি ও আমান্র রাসায়ণিক বযাদি 
ধরক্ষিত হইল। কথা রহিল বে সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা তাহাদের 
সহিত সেই জঙ্গলে সাক্ষাৎ করিব। মামর। তখন ঞ্জনৈক ভর্র 
লোকের সহিত নিকটবর্তী-:তে ডিপুটা ব|বুব নিকট গমন করিলাম। 
ডিপুটী বাবু বেশ ভদ্রলোক । আমাদের পৰিচয় পাইয়া, যথে"- 
চিত আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনাটা 
ধলাতে তিনি আমাদিগের সাহত নাহাভূতি করিলেন, এবং তিনি 
যথাসাধ্য সাহায্য করির্বন বলিয়। প্রতিশ্রুত রহিলেন। ডিপুটা বাবুর 
কথা মঙ্গপারে ইন্স্পেক্টার বাবুকেও পরামর্শ মধ্যে গ্রন্থণ করা হইল। 
উহাকে ডেপুটী বাবু,লোক পাঠাইয়। ডাকাতে তিনি আসিপেন 
এধং সনন্ত শুনিয়া যাহা বলিলেন তাহ! আমাদ্দিগের বিশ্লেষ ভরসাগ্রদ্ূ 
হইল না। তিনি বলিলেন “আপনার! অনেষ্ক ভাবেন পুলিস একবারে 
আদীম ক্ষমতাশালী, কিন্তু তাহা নহে, সাধাবণ লোকের উপর পুলিসের 
যথেষ্ট ক্ষত! থাকিব্বেও ধনবানের উপর সেরূপ ক্ষমতা নাই । এতবড় 
একজন পরাক্রান্ত অম্দাক্করর বুট থানা-কল্লাসী করা মামঃদের সাহসে 
কুলায় না। যদি থানা-তল্লানী কঃরয়। তাহাদিগকে অপরাধী সাবাস্ত 
করিত না পারি, তবে আমাদিগকে নান! বিপদে পড়িতে হুইবে। 
দেশের বাবতীয় সম্বাদপর মামাদিগের বিপক্ষে ভীষণ চীৎকার করিবে। 
জমিদারের ধনে ধনবান দেশের বড় বড় উ্দীল মোক্কারগণ অশফাছিগের 
হরংলমাধনে বাস্ত হইব্ন। কাজেই আমরা ধনধানদিগের বিপক্ষে বিপিষ 
কিছু ক্ষরিতে পারি না। এই “বর্তমান ঘটনাতেই কত গোলমাল দেখুন 
খাঁ ভ্রীপতি বাবু দুর হইতে মেয়েটাকে দেখিয়াছেন, তীহায় ভ্রয়ও হইতে 
পারি; আবার ভ্রয ন! হইজেও ভিনি সেই, প্রকাণ্ড প্রাসাদের বক্যে 
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সেই টগৃহণী, খু'জিা লইতে পারিঝেন কিন! স্দিহ। আবার পুলিদের 
লোকে সবলে বাটার ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে, গোলমাল 
হইবে। সেই গোলমাজে সতর্ক হইয়া] ভা তাহার! সরাইর। 
ফেলিতে ও পারে । এই সব ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বর 
বলিযনা বোধ কহে ইনস্পেক্টার বারুর কথ। শুনিয়া আমরা উদ্বিগ্ন 
হুইয়! পড়িলাম ৯ শরৎ তখন বলিল "আমর! যদি এরূপ কোন বন্দোবস্ত 
করি যে আপনার গেটে কোন রকম বাধ। পাইবেন না এবং আপনারা 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিপেও বদ্দি কেহ জানিতে না পারে, আর যদ্দি 
আমরা সমন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করি তবে আপনার! সাহাধ্য করিতে রাজি 
মাছেন কি না?” ইন্স্পেক্টার বাবু ডেপুটী 'বাধুর মুখের দিকে চাহি- 
লেন। চাছনির অর্থ ইহাদের কথায় বিশ্বা কর! বাইতে পারে কি না? 
শরৎ আবার বলিল আপনার! ষদ্দি পুরী অবারিত ছার দেখিতে 
না পান ফিরিয়া! আলিবেন। আরও কিছুক্ষণ বাক্‌ ব্তিগডার পর 
তাহার! সাহায্য করিতে স্বক্কত হইলেন। ইন্স্পেক্টার বাবু জনকয়েক 
কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া, ইউনিফরম লুকাইয়া, থানায় কোথায় ধাইতেছি 
তাহা না বলিয়। আমাদিগের সঙ্গে যাইবেন।” ডেপুটী বাবুও এই 
সঙ্গে যাইবেন। 
(৮) 

নধর পূর্বেই আমন রতনপুরের নিকটে হজ্ঞেশ্বর ও তাহা, 
দলের সহিভ মিশিলাম। শরৎ ও আমি তখন দল হইতে বাহিং 
হই! রতনপুরে গ্রন্ববশ করিলাম । অন্তান্ত সকলে সেই জঙ্গলে গ্রস্ত 
হইয়া রহিল । আধ ঘণ্টা আন্দাজ সময়ের পর আমরা বাহির হইয় 
লকমকে পুরী প্রবেশ করিতে বলিলাম? 4, থামে প্রবেশ করিয়া, দে 
ছার নহাগোল উঠিগাছে ।' গ্রামের মুনা লোকই রান্দবাটা কতিষু 
খাবি হুইন্েছে। সকলেরই ছে এক “কালীর রোয় হইয়াছে । 
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সেই ভিড়ের ভিতর কেহ -আমাদের লক্ষ্য করিল না। ভিড়ের ভিতর 
মিশাইয়া আমরাও রাজ-বাট্রীতে প্রবেশ করিলাম । 1সখাঞ্সে মহাভিড়। 
সমস্ত লোক কালীবাড়ী গিয়া জমায়েৎ হইতেছে । হঠাৎ এই 
সময়ে একট। বিষম শব্দ হইয়া উঠিল, যেন বোম ফাটিল। 
পশ্চাতের লোক সকল ব্যাপার*কি বুঝিতে ন। পারিয়া ভয়ে উর্দস্বাসে 
দৌড়িল। গোলমাল আরও শতগুণে বাড়িতে লাগিঙ্গ। পুনঃপুনঃ 
ফেন কালীবাটীতে অজত্র পটকা ফুটিতে লাগিল । আমরা কালীবাড়ী] 
ছাড়াইয়া অন্তঃপুরের 'দ্বিকে অগ্রসর হইলাম। যাহা আশ! 
করিয়াছিলাম ঠিক তাহাই হইয়াছে! অন্তঃপুরের দিকে জনমানব 
নাই। প্রহরিগণ, * দাঁসদাসীগণ, সকলেই কালীবাড়ির দিকে 
ছুটিয়াছে। অন্তঃপুবকা মিনীগণও কালীবাড়ীর ব্যাপার কি জ.।-. , 
জন্য নিকটস্থ একটা বুটার ছাদে উঠিয়াছে। অবাধে আমরা ক্ষত্তঃপুরে 
প্রবেশ করিম সেই ত্রিতল অষ্রালিক1| অভিমুখে ধাবমান হইলাম। 
সি'ড়ির ঘর খোলা, দ্রুতবেগে আমর] উপরে উঠিলাম। উপরে উ্টয়া 
আমার একবার গোল লাঁগিল--কোন্‌ ঘরে কমল! আছে। একটা 
ঘরে চাবি দেওয়া দেখিলাম আর সব ঘরই থোলা, সন্দেহে ভয়ে 
যক্তেশ্বরকে সেই ঘরটা,দেখাইলাম। হজ্ঞেশ্বর দরজায় করাঘাত করিয়া 
হাকিল, “দিদি ঠাকরুণ।” এই ভীষণ গোলঘোগে কে নিশ্চিন্ত আনে, 
কমপ+ও নিশ্চিন্ত ছিল ন!। , ষজ্ঞেশ্বরের ক$স্বরে আনন্দে বন্ধিয়া উঠিল 

_-"যজ্ঞেখ্বর, যক্েশ্বর। তোমর! এসেছ, শীঘ্র আমায়,এখান থেকে নিয়ে 
চল।* যজ্ঞেস্বর *দিদি ঠাকরুণ সর, আমি দর ভা্গিব” বলিয়া 
দরজায় পদাঘাত করিতে লাগিল। সেই ভীম পর্বাঘাতে কতিপয় 
মুহূর্ত ' মধ্যে দ্বার ভাঙিয়! গেল। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। 
এই প্রথম কমল! আমার বাহুমধ্যে আসিয়া আনন্দে আবেগে মুচ্ছ 
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তারা আসামী ধর্িবার জন্য রূুহিলেন। মামা মুচ্ছিতা কমলাকে 
লইঙ্কা চলিয়! গেলাম । 
(৯) 

বিবাহের কয়েক দিন পরে ডেপুটী বাবুর এক পত্র পাইলাম। 
তিনি লিখিয়াছেন $- 
“প্রিয় মহাশয়, 

আপনি ও আপনার সহধর্মিণী আমার সন্গেহ সম্ভাষণ গিভাি | 
আপনাদিগকে বিদায় দিয়া আমরা আসামী ধরিতে সেখানে রহিলাম। 
কিন্তু হতভাগ্য পার্থিব শান্তির হাত এড়াইয়াছে। পুলিষ আসিয়াছে 
ও 'ঠহার কতকর্্ম সম্পূর্ণরূপে ধর। পড়িয়াছেঞ্বল্লিয়! এবং আর একটী 
কারণে, যাহা! আমি নীচে লিখিতেছি, তাহা দ্বারা তাহার মস্তি এতদূর 
বিপর্যস্ত হইয়াছিল বে, সে আমাদের হস্তে পড়িবার পুর্বেই পিস্তলের 
গুলিতে আত্মহত্যা করে। 

আপনাদিগকে বিদায় দিয়! নিকটে কোঁন লোকজন না দেখিয়] 
আমরাও সেই মহাকোলাহলপূর্ণ কালীবাটা আভিমুখে গমন করিলাম । 
গিয়। যাহা৷ দেখিলাম তাহা! জীবনে কখনও ভূল্লিব না। আপনার! 
কি তৃত, প্রেত বা দৈবশক্তি মানেন? দে দিনের ব্যাপারে বান্তবিকই 
আমার মনে এক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে ।* অনেক কষ্টে কালী- 
বাটার ভিত্তর উপস্থিত হইয়! দেখি বাটীর প্রাঙ্গনে কতকগুল! লোক 
তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে; খইনুস্থানী ও ধাঙ্গালী লাঠিয়াল ও দ্বারবান 
এবং ভদ্রলোক ও পৃজারী বুমুন সকলেই সে নৃত্যে যোগ দিয়াছেন।, 
নৃত্য, কিন্ত তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত নহে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছান্কত ) তাহার 
যেখানেই প1 দেয় অমনি তাহাদের পায়ের নীচে কি একটা বিষম শবে 
ফেটিয়া যায়, বেচারী তখন লাফাইয়া 'গ্রেখান হইতে অন্তত্র পড়ে”_ 
সেখানেও ঠিক সেই রকম অবস্থা ঘটে তাহাদের ভয়ে ও দারুণ 
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হতাশায় এবং বিকট মুখনক্সি দেখিয়৫ সেই ছুঃখেরঁ সময়েও হাস্ত সংবরণ 
করা যায্প না। গুধু তাহাই নহে, কালীবাটার দেওয়ালের দ্বিকে চারা 
যাহা দেখিলাম তাহাতে অন্তরাত্ম। গুফ হইল। দেওয়ালে অগ্নিমযী 
কালীর ভীষণ মুত্তি। অগ্নিময় চন্দ, অগ্রিম জিহ্বা, অগ্নিময় খড়গ, 
হস্ত, বাহু, পদ, নৃমুগ্ডমালা স্মন্তই অগ্রিময়। যেন দেবীর রোধাগ্নি 
অগির আকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর সেই আগ্মুময়ী' মুদ্তির নিম" 
দেশে অগ্নিময় অক্ষরে পিখিত-_ 

“এই পুরী মধ্যে সতী বন্দিনী। সত্বর তাহার উদ্ধার না হইলে? 
কালী-রোধানলে সমুদায় ধবংল হইবে |” 

তখন সমঝ্ত ব্যাপাব আমি বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম আপনার 
বাক্দত্তা। সত সহধশ্থিীর জন্যই কালী আজ এই লীল৷ প্রকাশ 
করিয়াছেন। আমরা তখন সেই লোকদিগকে সাত্বনা দিয়া বলিলাম 
ভয় নাই, আমর সেই স্তীর উদ্দর সাধন করিয়াছি । আমর! সরকারের 
লোক, সতী তাহার অভিভাবকের নিকট গিয়াছে। দেবীর রোষ 
নিশ্চয়ই শীত্ত নির্বাপিত্ হইবে। বাস্তবিক বলিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে 
ভল্পক্ষণ মধ্যে, ও শক বন্ধ হইয়া গেল। এ ব্যাপারে কাহারও 
কিছু বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। সেই অগ্রিমরী মৃদ্তি ও অক্ষর সকল ক্রমে 
নিশ্রভ হইতে লাগির্শ এবং কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হহয়া 
গেল! আপনারা! এখন নব্য যুবক, এ সক্ল বিশ্বীম করিবেন কি না 
বর্সিতে পারি না। | আপনারা ইহার কিরূপ কারণ বাহির কদদিবেন ও 
এই ঘটনাটা ফ্ষিরূপ। ভাবে লইৰেন্ট জানাইূলে সখী হইবে | ইতি-- 

| নিঃ শ্ী--” 

'ভিপুটটা বাবুর ধীত্রখানি পড়ি্া শরৎ ও আমি বিশেষ আমোদ 
উপভোগ করিলাম ।। আমি*বলিলাম “ভদ্রলোকের ভ্রান্তি দূর করা 
উচিত নছে, উপর্থিত। ঘটনায় তাহার ঈশ্বরের প্রতি তক্তি বাড়িয়াছে, 


ভা, অগ্রহারণ, ১৩১৯ ] ওপন্তাসিক বিবাহ । ৭৫? 


অতএব এই বিষয়ে আর্র কোনও পোলমাল কন্ঠ' উচিত নহে।” শরৎ 
বলি “একটু প্রতারণা দ্বারা, লোককে ঈশ্বরে ভক্তিমান করিতে হইবে, 
এ কেমন কথা? বিশেষতঃ আজকার এই কার্য্যটা যদ্দি লোকে 
দৈবশক্তি-কাধ্য বলিয়। বিশ্বাস করে, তবে আর দিনকতক বাদে হয়ত 
একঞ্জন বদমাইদ্‌ লোক এই রকম একটা ঘটন!| ঘটাইয়! নিজের নীচ- 
স্বার্থ সিদ্ধি করিবে ৷ অতএব ভেপুর্টা বাবুর ভ্রম ঘুচাইয়া! প্লওয়াই 
কর্তবা।” অগতা! ডিপুটা বাবুকে নিম্নলিখিত পত্রধানি লেখ। গেল। 
প্রণাম পুরঃসর নিখেদনমিদং__ 

অহাশয়, 

আপনার পত্র প্রাপ্তে যারপর নাই সন্ধ্হইলাম। ,আপনার খণ 

আমর! এ জীবনে ভূলিতে পারিব না। 

আপনার নিকটে কোনরূপ প্রতারণা করা অন্তায় এই বোধে সমস্ত 
ঘটনাঁটী আপনাকে লিখিতেছি। আমরা প্রেততত্বে পণ্ডিত নই। 
এবং ভূত-্রেত বিশ্বীন করিনার উপযোগী প্রমাণ এ পর্যন্ত পাই নাই। 
কাজেই ভূতপ্রেত সম্বন্ধে কোনও কথা বলার আমাদের অধিকার না । 
তবে সে দিনের ঘটনাটা যে ভৌতিক বা দৈবশক্তিরর কোনও পরিচায়ক 
নহে, তাহ! আমরা স্পষ্ট কৰিয়। বলিতে পারি। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা 
.কসারণবেত্তাগণের নিকট অতি সামান্ত ঘটনা* বলিয়া! গণ্য হুইবে। 
আপনাকেও ইহার কারণ ৰলিলে আঁপনি দেখিবেন ইহা অতি মোঝা। 
ব্যাপারটা আমাদের বিশেধিতঃ আমার বন্ধু শরংচন্দ্রের দ্বারা সমাহিত 
হুইয়াছিল। আম! যখন আপনাদিগর নিকট হইতে রতনপুরের 
অঙ্গলে বিদায় হইয়া রতনপুরে গিয়াছিলাম, কাজটা সেই সময়ে সম্পন্ন 
হয়। আমর! উভয় বন্ধুতে কালীবাড়ীগয়া দেখিলাম সেখানে লোকজন 
কেহ নাই, খুব অন্ধকার । ছইট রানায়পিক পদার্থ আমরা সঙ্গে লইয়া 
গিয়াছিলাম। একটী ফস্ফরাস,_এই *ফলফরাস দ্বারা, আমর! 


৭৫৬ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


দেওয়ালে এক ব্ৰলীমৃর্ঠি ও অক্ষরগুলিৎলিখিরছিলাম। অন্ধকারে 
ফস্ফরাস লিখিত অক্ষরগুলি ও মুত্তি অগ্নিমর/দেখাইতে ছিল। আক্ষে 
রাসায়নিক পদার্থটা ছিল&তাহার নাম নাইট্রজেন আইওডাইড, | 
আমাদের দঙ্গে আমোনিয়া ও গ'ড়ান আইয়োডিন্‌ ছিল। তন্বারা এই 
পদার্থ তৈয়ার করান হয়। এই দ্রব্য অত্যন্ত দাহ। ইহা শুষ্ক হইলে 
ঘদ্দি ইভীতে একটা সামান্ত বালুকণাও পতিত হয় তাহ! হইলে ইহ 
বিষম শবে ফাটিয়া যায়। এই ভ্রব্যটী এরূপ ভাবে ভিজান হইয়াছিল 
যেন তাহা লোক আসিবার কিছুক্ষণ আন্দাজ সময়ের পর ফাটে। | 

লোকে প্রথমে আসিয়া সেই অগ্রিময়ী মৃত্তি দেখিয়া! বিশ্মিত ও ভীত 
হয়। তার পরে তারা দেখিণ, লোক নাই জন নাই হঠাৎ একটা 
বিষম শব্দে কি ফাটয়া উঠিল। ইহাতে তাহাদের ভয় ও বিস্ময়ের 
মাত্রা আরও বাড়িয়৷ উঠিল এদিকে ওদিকে পলাইতে গিয়া আহার 
নৃতন বিপদ ঘটিল। ঞ্জোঙ্গনের চারি ধারে ছোট ছোট কাগজে করিয়! 
একটু একটু করিয়া নাইট্রোজেন আইয়োডাইভ রাখা হইয়াছিল। 
এই সকল দ্রব্যে জল অধিক করিয়৷ মিশান হইয়াছিল, যেন তাহারা 
বড়টার আগে না ফুঁটে। এস্থলে বলা উচিত সাংঘাতিক ফল হয় 
এরূপ মাত্রার কোন স্থলেই উক্ত দাহা পদার্থ রক্ষিত হয় নাই। 
লোকে যখন পলাইতে দগয়৷ উঠানের নাইট্রোজেন আইয়োডাইডের উপর 
সজোরে পদার্পণ করে তখন তাঁহারাও *ফাটিতে থাকে। ইছাই 
তাহাদিগের তাগুব নৃত্যের করণ ।” | 


আীস্বকুমার ঘোষাল । 


ও পোপ বর্দণ 


পো দেশের চি পৌগ্ড, বদ্ধণ অতি প্রাচীন নগর 
ভাগবতের নবম স্কন্ধে রয়োবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, 


“বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমাঃ হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিল, 
পুণ্ড, ও হুক নামে পাচ পুক্র জন্মে, ওাহারা 
স্বন্ম নামে এঁ পাঁচ জনপদ পূর্বদেশে স্থাপিত 


পৌও দেশের নাম- 
করণ ও স্থৃপিন। 


কুরিয়াছিলেন।” | 


পোপ তত পিসী পিশশ | পাপিস্পাশ এপাশ পপ পপীপাপপপপপীপাপপাপপ পালিশ | পিপিপি ৬ পে লজ পা পাপা জা সপ পাপ পপ আপা 


* ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি একদিন গঙ্গীশ্নান করিতে 
মামিয়। দেখিলেন, এক অন্ধ খষি নদীর স্রোতে ভাসিয়। আিতেছেন | ধার্দিক রাজ! 
অবিলম্বে তাঁহাকে জল হইতে তুলসি; আপন আবামে আনয়ন করিলেন। সেই অন্ধ 
খধির নাম দীর্ঘতমাঃ। রাজ! তাহাকে তাহার ক্ষেত্রে পুআোৎপাদন করিবার জন্ত 
অনুরোধ করিলেন । খষি সম্মত হইলে, রাজা র।ণী সুদেষাকে ভাহার নিকট যাইতে 
বলিলেন। কিন্ত খষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া, রাজস্তুহিবী নিজে ন। গিয়া, এক 
দ্বাসীকে খবির নিকট পাঠাইয়া দ্রিলেন। খষি সেই শুদ্রযোনিতে ১৯টা পুজোৎপাদন 
করিলেন । বলিরাঁজ পরে বাণীর আচরণ জানিতে পারিয়া, ধধিকে প্রসন্ন করিয়া, 
হুদেষণাকে তাহার নিকট পাঠাঁইলেন। খধি দীর্ঘতমাঞ্জ হুদেকা দেবীর অঙ্গ ম্পর্শ 
করিয়! কহিলেন, “তোমণর আদিত্য তুল্য তেজন্বী পাঁচ পুল্র জন্মিবে । সেই পুতরগণের 
নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলি, পণ্ড, ও সুন্্ম হইবে। এই.ভূমওধল তাহাদের স্ব স্ব নামে 
এক এক দেশ বিখ্যাত হইবে । (মহাভারত, আদিপর্ধ্ব )। 

“অঙ্গে! বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড £ হুশ্াশ্চতে সুতা] । 
তেষাং দেশাঃ সমাক্ষাতাঃ স্বুম কথিতা ভূবি ॥* 
ঙ ( মহাভারত, আদিপর্বধ--১০৪:৫০ ) 

হয়গুরু বৃহস্পতির জোষ্ঠ ভ্রাত্ত। উতথা স্বীয় প্রিয়তম! পত্বী মমতার গর্ভে অন্ধ 
দীর্ঘ তমাঃ খবিকে অপত্যত্বে লাভ করেন! কালে দীর্ঘতমাঃ গোধন্দ্রপরায়ণ ও পরিবার 
প্রতিপৌষণে অসমর্থ হইয়। ভর্তা নামের অযোগী হওয়ার *্ঠাহার পত্ী প্রদ্ধেষী পুত্র- 
গণের সাহায্যে তাহাকে ্বন্ধনপূর্ববক উড়্‌পে নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেন। 
এবং দীর্ঘতমা; যদৃচ্ছ ক্রমে বছদেশ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে 
থাকেন। অবশেষে বলিরাজ। তাহাকে তদবন্থা। হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার ব্রক্ধ 
তেজ লক্ষ্য করিয়। তাহার ছিরে আপন পপ্ধী রা রে পঞ্চপুত্র জা 
করেন। 





€ দিপর্, ১০৪ অধ্যায় ।) 


৭৫৮ ভারতী | [ ভা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩১০ 


এই পাঁচ পুত্র বালেরক্ষেত্রিয় বর্ণিয়। উল্লিখিত ইন।* 

এই, পৌগুরাজ্য বৈদিক যুগে অর্থাৎ! অদ্য হইতে $৫০* বৎসর 
পূর্বে স্থাপিত হয়।1, পুর্ববোক্ত দীর্ঘতমাঃ খষি 
একজন বৈদিক খষি; খথেদের প্রথম মণ্ডলের 
১৪০ --১৬৪ সুক্ত ইহার রচিত।, খণেদের দীর্ঘতমাঃ আগ্রনার পিতার 
নাম উতথ্য এবং মাতার নাম মমতা ' বলিয়া উল্লেখ কপিয়াছেন। 
(খণ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৮ সুক্ত, ৪1৬ খক 1) সুতরাং খখেদের উতথ্যই 
যে মহাভারতের উতথ্য এবং খণ্বেদীয় উতথ্য পুক্র দীর্ঘতমাই ঘে মহা 
ভারতীয় উতথ্যপুত্র দীর্ঘতমাঃ, তদ্বিষয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
গেখ। যায় না। 4 


পৌতগ্ডের প্রাচীনত1। 


* তিতিক্ষোরুষন্ত্রথঃ পুজো হতুৎৎ ততে। হেম হেমা ৎ হ্ৃতপাঃ তন্মাদ্বলিঃ। 
যস্থ ক্ষেত্রে দীর্ঘতমস। অন্র-বঙ্গ-কলিঙ্গ-নুক্্র-পুণ্ডা ক্ষ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্য ত। 
তন্নাম-_সন্তন্চি--নংভ্ীশ্চ পঞ্চ বিষয় বতুবুঃ ॥ 

| ( বিষ্ুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, ১৮শ অঃ )। 


আবার খথেদে ধতগেয় 'ব্রাঙ্গণে লিখিত আছে “বিখামিত্রের শত পুত্র ছিল, 
তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন মধুচ্ছুন্দার অপেক্ষা বয়সে বড় এবং পঞ্চাশ জন তাহা অপেক্ষ। 
বয়সে ছোট । ্‌ 

জ্োষ্টগণ শুনঃশেপের অভিষেকে সন্তষ্ট হইল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে এই 
বলিয়া! অন্ভিশ।প দিলেন, «তোদের বংশধরগণ ন্ত্যক্ত হইবে ॥ ইহীরাই “সই পু 
ইত্যাদি। রং | 
 সন্ুসংহিতার মতে, পৌও্যাদি সকলে পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন, সংস্কার অভাবে 
বৃষমন্ধ' প্রাপ্ত হইয়াছেন । ০ * 


,.. শ জীমুক্ত রাধেশচন্ত্র 'শঠ, বি, এল্‌. মদধাঁশয়, 'সাহিত্য' পডত্রর ১৩০৬-৯ম সংখ্যায় 
। ধপৌ্ ক বানুদেব' শীর্ষক প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলিপু্ি পুণের রাজ্যকাল যে' 
স্কাবে গ্রমাণ করিকাছেন, আমর সেই মতের অনুসরণ করলাম এবং সেই অংশটুকু 
, উদ্ধৃত করিলাম। ০ 8 

1 প্হরিবংশ, বিষুঃপুজাগ এবং ভাগেবতে মগধের বাইড্রথ বংশীয় রাজগণের উল্লেখ 
আঁছে। বার্থ বংশীকগণের মগধ-শাসন এতিহা্সিক বৃত্তাত্ত বলিয়া পররগৃহীত 
হ্ই্রাছে। বার্জরধ বংশীয়গণ ১২৮০ পূর্ব খৃষ্টাব্দ হইতে "৬৩৭ পূর্ব থৃষ্টাব্ব পরযযস্ব 


' ভা, অগ্রহ্থায়ণ, ১৩১০ ] পন্ড বু্ধপ। ৭৫৯ 


নিম্নলিখিত গ্রস্থসমূহে পৌণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। যথাঃ_-তরেয় 
্রান্র্ন, মন্তুপঃহিতা£ সঞগ মহাভারত, হরিবংশ, শ্রীমপ্তাগবত, দেবী- 
তাগবত, বিষুরপুরাণ, ব্রহ্মট্নবন্ত পুরাণ, ক্কন্দ পুরাণ, (ক) পোৌও্.খও, 
(খ) রেবাখণ্ড, (গ) প্রভাস খও, ব্রহ্মা পুরাণ, বামন পুরাণ, মারকগেয় 
পুরাণ, মংস্ত পুরাণ, সৌর পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, বৃহৎসংহিতা, কাশ্মার 
রাজতরঙ্গিণী, অপোক-অবদান, রাজবলি কথা, মহাবংশ,” জৈন 
কল্পস্থত্র, কথাসরিৎসাগর, তারানাথের গ্রন্থ, সিওকী, দশকুমার চরিত, 
ধোগিণী তন্ত্র, ও দান-সাগর। এততিন্ন আরও অনেক পুস্তকে পৌছে, র 
উল্লেখ আছে। 


মগধে শাসনদও চলন করেন । (79005 £১00160 115018) | এই বংশের কৃষ্ঞদ্বেষী 
জরাসন্ধ সম'ধক প্রপিদ্ধ। ইহার পুক্র মহাদেবের রাজত্ব কালে কুরু-পাওব-যুদ্ধ 
নংঘটিত হয়। জরাপন্ধ ১২৮০-১২৫৯ পূর্ব খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন্‌ বলিয়! শ্রীযুক্ত রমেশ 
চন্্র দত্ত মহাশয় তাহার প্রথচীন ভারত নাসক ইংরাজাঁ ইতিহাস, গ্রন্থে নির্দেশ 
কারয়ছেন। রি 


অঙ্গবংশীযঘ় কর্ণ জবানদ্ধের সমকালবন্তী বলিয়! মহান্ধারত ও হরিবংশ পাঠে 
অবগত হওয়| বায়। কর্ণ রঙ্গ হইতে ষোড়শ পুরুঘ অধস্তন প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর 
গণন। কাঁরলে, অঙ্গ ও কর্ণের মধ্যবর্তী ১৫ জন রাজ! ৩০০্বৎসর অঙ্গদশ শাসন 
করিয়ছিলেন। পুগজ অঙ্গের সহোদর ভ্রাতা ও সমকালবর্তী। এই হিসাবে পুণ্ু, 
জরাদন্ধের ৩০০ বৎসর পূণ, বলি ১২৮০ +৩০০ ১৫৮০ পুর্ব খৃষ্টাব্দে, বর্তমান ছিলেন, 
এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । অতএব বলি ও তৎপুত্র পুণ্ড, যে বৈদিকষুগের 
রাজ। ও রাজকুমার ইহ। স্থির এর্তহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়! গ্রহণ কর। যাইতে পারে । 
দীর্ঘতম। ধবির মহাভারতাঁর় উপাখ্যধনে ও বৈদি কযুগের সমাজ-চিত্রের রেখাপাত পরিদৃষ্ট , 
হয়। এবং ইহা হইজে বলি ও পুর বৈদ্দিক ঘুগে আবির্ভাবের বিষয় বিশ্বাস 
করিবার বলবত্তর কারগপা ওয় যাইডেছে। ৪ 


খধথ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটা সৃক্তে'র রটয়িত| এক দীর্ধতমাঃ ধরি | খখেদীয়, 
দীর্ঘতমাঃ আপনার পিতার নাম উতথ্য এব মাতার নাম মমতা! বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। (খথেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৮ শক্ত, ৪1৬ খক্‌) হৃতরাং খখেদের উতধ্যই, ষে 
মহাভারতের উতধ্য, এবং ধখেদীর উতধাপুত্র দীর্ঘতমাই যে মহাতাবতীয় উতথ্যপুব্ধ 
দীর্ঘতর, তদ্ধিষয়ে সলোহ করিবার কোন কারণ দেখা ঘ্রায় ন।। শ্বগীঁয় সাহিত্য-সেব্ক, 
উদ্দেশ চর বটব্যাল মহাশক দ্বতন্ত্র পন্থা! 'ও গণনু। প্রণালী অবলম্বন করি খ 


৭৬০ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


পুরাণাদিতে পু, ৮পীপ্ড, বর্ধণ,, পৌগু;বর্ধন--এই কয়েক নামেরই 
উল্লেখ দেখা যায়। ৭৩, কর্তৃর স্থাপিত বপ্গিয়াই 
বোধ হয় পুগ্.কে পৌঁগু, বলে। পুণ্ড, ও পৌন্ড, 
রাগ উনি স্থানে দেশবাচক ও পুণ্ড,বর্ধণ ও পৌগু,বর্ধণ নগর- 

। কি বৈদিক যুগে, কি পৌরাণিক যুগে, কি রতিহাসিক যুগে 

রঃ অর মহাতীর্৭ঘ* ও বিশেষ সমৃদ্ধিশীলী ছিল। »করতোয়। 


€পাঁও-মাহাস্ত্য। 


দীর্ঘতমাকে ১৬৯০ পূর্ব থৃষ্টাব্দের খধি বলিয়া! অনুমান করিয়াছেন। (সাহিত্য, 
৮ম বর্ষ, ৭৯ পৃঃ1) ইতিপূর্বে হরিবংশ অবলম্বন করিয়! পুণের আবির্ভাব কল 
১৫৮০ পুঃ খৃঃ অনুমান করিয়ছি। দীর্ঘতম ইহার ৩০ বৎসর পূর্বের বর্তমান ছিলেন 
বলির! অনুমান করিলে, বটব্যাল মহাশয়ের সময়ের সহিত অমার নিপাঁতি সময়ের 
৮০ বৎসরের প্রার্থক; ঘুটে।: বটব্যাল মহাশয় প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিয়! গণন। 
করিয়াছেন ; আমি ২০ বৎনর ধরিয়াছি। আমি প্রতি পুরুষে ৩০ বৎনর ধরিলে 
& পার্থক্য আরও কমিয়া যায়। কিন্তু অতি প্রাচীন কালের গণনার এই সামাস্ত 
৮০ ধৎসরের পার্থকা আদৌ ধর্তবায নহে। হুওরাং দেখা যাইতেছে যে, বলিপুক্র পু, 
বৈদিকযুগে, অর্থাৎ ১৫৮০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। এবং স্থুলতঃ খুষ্টের 
১৬০০ বৎসর ঞুর্ধ্বে, অথব। অদ্য হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে, পুণ্ রাজ্য স্থাপিত হয়। 
* পৌওু, কোটী শিলাহ্বীপে মহাপুতণ্য স্থবিশ্রুতি। 

করতোঙ্ো সরিম্বীরং শরীরাদাত্ত পাবনং। 

ভক্তিমুক্তি ফলার্থায় ঘে ন! কারী দ্বিজার্পণং ॥ 

অদৃতূত। কারিতা সষ্টিঃ কনকত্ত দিনব্রয়ং | 

দ্বন্দ গোবিন্দয়োর্্বধ্যে ভূমিঃ সংস্কৃত বোদক1॥ 

বেদী স্বুধ্যোত্তরে পার্থ দেবী কামাগ্জুরী স্থিত|। 

তদ্দক্ষিণেইপ্'তি। দেবী কোটীশ্বরীতি বিশ্রত? ? 

নৈখতে সিঙ্গকোট্যশ্ত বসন্তি ভূগুণিত।। 

বারুণে বিজয়ংচত্ী উত্তরে তৃতিকেশরঃ ॥ 

তৎকুণ্ডে স্বতিধো স্বাত্ব। নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। 

ভূতিফেখর দেবন্ত দিক্ষিণে হুর্ধ্যমণপং | , * 

বেদী মধ্যেহ্পিভোষৃপঃ সংশ্লেবাদ্‌ বর্ধাতে নৃণাং। 

গোবিন্দ মশ্ডপাৎ পূর্বংকুণ্তং বিষুবিনির্িতং | 

স্কনা মলপ বায়ব্যে সন্ভা রামহ্যবাদ তৃত1। 

সপাদ লক্ষং বিপ্রাপাং বত্রাস্তেহদভূত কর্দপাং ॥ 

প্রস্তাব! ওপঢস! দেবী মুনীন্ত্রহ্ত মহায়নঃ | 

তৎসভা বায়ুকোণেচ গর্ভমীত্বর নির্দিতং ₹ 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০]. পৌগু।বর্দণ। ৭৬১ 


মাহায্বে ইহা গুপ্ত “বারাণুদা বঙ্িয়৷ লিখিত হই'়াছে। পরশুরাম 
(ভার্গব) ভঞ্জবান ঠ্রাঞ্করের [নিকট পৌগু,ক্ষেত্র-মাহাম্ম্য শ্রবণ করিয়া 
খধিগণের নিকট প্রকাশ ঝুঁরিয়াছিলেন। 

এই নগরের আরতন চতুদ্দিকে সম পরিমাণে পঞ্চক্রোশ 1 


আঁদাংতূবে। ভবন লক্ষ সপাদ বিপ্রৈঃস্কন্াাদি বিষু 

বলভদ্র শিবাদি দেবৈর' অধ্য/সিতং করজলম্ু বিধৃত পামং 
স্ত্রী পৌও বর্ধনপুরং শিরসানমাসি ॥ 

করজ। পশ্চিমে ভাগে সদা বহতি জাহবী। 

পূর্বভাগেতু করজাপাদোন। জাহবী জল! ॥ 

করতো য়। পশ্চিমে তীরে লোহিনী হত মৃচ্িক|। 
মুক্তিক্ষেত্রং সমাথ্যাতং মহ(পাতক নাশনং ॥ 
করতোক্প! নদী প্রাপ্য ত্রিরাত্রো। পোষিতে। নরঃ। 

অশ্বমেধ মবাপ্লোতি শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি। 

অত্রৈব জ্ঞান মাঁসাদ্য হরিসামুজ্য মাপ্রয়াঁধ ॥ 


্বন্দপুরণান্তর্গত উত্তরপৌগুখণ্ডে মৃতশৌণকসংবাদে “পরশুরাম্বিরচিত 
করতোয়।-মাহাক্ম্যের যে একথানি অনুবাদ বগুড়া ম্লতীনগর নিবাসী পণ্ডিত 
জীযুক্ত রাজচন্্র স্যায়পঞ্চানন মহাশয় করিয়াছেন, তন্সধ্য হইতে উত্ত প্লোকগুলি গৃহীত 
হইল। অত্র প্রবন্ধে করতোয়। বা পৌঁও, মাহাত্ম্য জ্ঞাপক ত্ষে কোন শ্লেরক বা! অনুবাদ 
দেওয়া গেল ও যাইবে তাহ এ পণ্ডিত মহাশয়ের কৃত অনুবাদ করতো য়।-মাহাস্ব্য 
হইতে গৃহীত বুঝিতে হইবে। র্‌ 

অনেকে পৌও, থণ্ডকে আধুনিক গ্রন্থ বলিতে চান। কিন্তু এই পৌওখও 
হইতে বাচম্পতি মিশ্র, শুলপাণি, ম্ম্তপ্রধান রঘুনন্দন প্রভৃতি মহামহা৷ পণ্ডিতগণ 
প্রমাণ সংশ্রুহ করিয়াছেন। রাষ্ী! বল্লাল সেনও*ভাহার দানসাগরে পৌও খণ্ডের 
উল্লেখ করিয্লাছেন। ,পৌও, খও্ড যে অপ্রামাণিক একথ| কেহই বলেন নাই। 

কথ। এই, পুরাণে ফুদিও কোন জংশ প্রক্ষিপ্ত দেখ। যাঁর, তাহা কেবল কাহারও 
মাহাত্ম্য বাড়াইব'র জন্য; স্থান সম্বন্ধে গোলযোগ দেখা যায় ন|। 


1 পঞ্চ ক্রোশ মিদং ক্ষেত্র সমর্ভাৎ পরিকীর্ডিতং, 
তদস্তর্গত মেতত্ব ক্রোশ মাব্রং* ্হেশ্বরী। 
জঅতিওহা তমং ক্ষেত্র ধত্রান্তে ভার্গব মুনিং ॥ . 
| . (করতোয়া-মাহাত্ময। ) 


১ 'ভারতী। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


পৌগু.বংণীয় নরপতিগণের মধ্যে এক বাস, ভিন্ন আর কেহই 

খ্যাতিলাভ করিতে গাঙে 'নাই।. মহার্তীরত, 
হরিবংশ, শ্রীমস্তাগবত্‌ ও ঝ্ষ্িপুরাণে একমাত্র 
পৌগ্ু,.ক বান্থুদেবের বিবরণ প্রাপ্ত হওরা যায়। 
ইনি জরাসন্ধের সমসাময়িক, স্থতরাং শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত মহাশয়ের 
মতে ৮২৮০ পূর্ব খুষ্টাবে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। রা 


পোৌও ক বান্ছদেব ও 
সুদেব। 


রর 
পুগু,দেশ পুণ্ড, হইতে বান্দেৰ পধ্যন্ত এ বংশীয়দিগের দ্বারাই 
শানিত হইতেছিল। 


এই বান্দেব অত্যন্ত প্রবল পৰাক্রান্ত হইয়! উঠেন ও বিখ্যাত হন। 
পৌগ্।ক পৌঁগু, রাজ) লাঁভ করিয়া পৌগু,ক বাস্থদেব নামে বিখ্যাত 
হন।* 


বিদর্ভ-পমরে পেগুক বাস্থদেবের পুত্র শ্দেব এক অক্ষৌহিনী 
সৈনসহ বিগুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দ্বারকাবরোধকালে 


৭ পাস্প্পরজ 


« বানুদেব মহাবল বিয়া আদিপর্ধের ৮৭। ৮৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছেন। 
মগধাধিপতি জরাসন্ধেরবন্ধু ছিলেন । ভরিবংশ মতে ইন্ঠার পিতার নাম বন্দেৰ। 
কহদেবের ছুই পত্বী ছিল; সতন্থ ও নারাটী (মত্ত পুরাণমতে রথরাজী )। সুতমুর 
গর্ভে পৌগুক ও ন'রাচীর গর্ভে কপিল জন্ম পরিগ্রহ করেন। কপিল যোগধর্থব 
' অবলম্বন ককেন ! মহাভারতে লিখিত আছে রাজন্থুয়জ্ঞকালে ভীম উহাকে পরাঙ্গয় 
করিয়াছিলেন । হরিবংশ ও বিষুপুরাঁপে লিখিত কাছে, একদিন পৌগুকের সভায় 
নারদ দ্মাসিয় শ্রীকৃষ্জের মহিম। কীঙন করেন। স্তিনি শঙ্থ-চক্রধারী অপর বানুদোবর 
মাম শ্রবণ করিয়! অতিশয় তুদ্ধ ইইয়া বলিলেন 'আমি ভিন্ন অর কে বাসুদেব আছে? 
আমি জীবিত থাকিতে র্লা'র আন্পর্জধা আমার নাম গ্রহণ ক্ষরে। আমি তাহাকে 
 লমুচিত শান্তি প্রদান করিব।' পৌতু.ক, একলবা প্রতি গ্মহাবীরকে সঙ্গে জইক় 

স্বারকা আক্রমণ করেন। ভীহাদের আক্রমণে দ্বারকাবাঁসী নগরপ্ধার রুদ্ধ করিয়। তয়. 
বিহ্বল চিত্তে অবস্থ।ন করিয়াছিল। হ্ুই সংগ্রামে অনেক বাঁদব বীর ও ব্জীয় বীর 
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল। অবশ্যব কৃষ্ণের কৌশলে পৌও,ক বাসুদেব নিহত হন। 
6 8 বিষুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মপুরাণে ৯৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ ভ্রষ্টব্য। ) 
ৃ [ বিশ্বকোষ, গোঁও,ক বাহদেৰ প্রস্তাব] 


ভা, আশ্ত্রহারণ, ১৩১০] পৌতু)বর্ধণ॥ ৬৩ 


সুদে? পৌগুকের সহিত |যান নাই। সম্ভবতঃ *পৌগুকের স্বারক! 
ঘুঙ্গে পতন্বের পর উজ পৌগু,দেশের রাজসিংহাসনে আসীন 
হুন।* ৃ ্‌ 

স্থদেবের পর হইতে আদিশুরের সময় পর্যাস্ত বোধ হয় পু বংশীয় 
রাজগণ দ্বারাই পৌগু,দেশ শাসিত হইতেছিল! কিন্তু তাহাদের 
বিবয় কিছু জান] যায় না। 

্রীষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়েম্থ সিয়াঙ্গ 
এ প্রদেশে আসিয়া পৌওঁ, দেশের রাজধানী 
পৌগু,বর্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন 
পৌও্ু,বর্ধন রাজধানীতে * আগমুন্ত করেন, সে 
সময় এই নগরের আয়তন ২॥০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এবং পৌওরাজ্য 
৮০০ মাইল বিস্তারিত দেখিরাছিলেন। সে সময় এখানে তড়াগ- 
বটিকাদি সমাচ্ছাদিত ও বছুসংখাক লোকের ঘনবসতি ছিল। আর 
এখানে হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগ্ণর প্রায়“২*টা সঙ্থারাম, 
শত শত হিন্দু দেবালয়, বহুতর দার্শনিকের গ্মাবেশ এবং বহুসংখ্যক 
দিগম্বর নিগ্র্থ (জৈন) দিগের বাস দেখিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগর 
পাঠে কতকট! বুঝা বায়, পৌগ্, নগরী গঙ্গার কিছুদুরে অবস্থিত ছিল। 
চীনপরিব্রাঞ্জক হিয়েস্থপিয়াঙ্গ এই, নগরে আল্গিয়া অনেক নৌকার্য্যালয় 
দেখিয়াছিলেন। ্‌ 

হিন্ুং বৌন্ধ ও জৈন এই তিন সম্্রগায়ের নিকটই পুণু,বর্ধন এক 
সময়ে পবিত্র *পুণাস্থান রেলিয়! গণ্য ছি স্নাপুরাণীয় প্রভাস 
খণ্ডে লিখিত আছে এখানে মন্দার নামক শিবমুর্তি বিস্তমান।, দেবী 
ভাগরতের মধ্যে সতীর খণ্ডিত দেহাংশ হইতে যে ১*৮ পীঠ উৎপন্ন 


হিয়েম্থসিয়াঙ্গের 
কথিত পৌও বর্ধন । 





মগ সাহিত্য, ১০ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা) ৫৫২ ৃষ্ঠা। রা 


৭৬৪ ভারতী | [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


হ্য়, তন্মধ্যে পুণ্ড ধন * একটী। '৬খালে পালা নামে দেখা 
অবস্থান করেন। (দেঃ ভাঃ ৭৩০ ) দিকে জন্দপুরাণীয় ধেবা- 
থণ্ডে (২৯ অঃ) পুগু,বর্ধণ বজ্তকারী চক্রবর্তী।রাজগণের প্রাচীন (নিবাস 
বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে | খুষ্টায় সপ্তম শতাবে যষে সময় চীনপরি- 


ব্রাক হিয়েম্থসিয়াঙ্গ এখানে আগমন করেন, তখন পুর্ব ভারতের 


অনেক এর্িখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য এখানে অবস্থান কারতেন। পুণ্ডবর্ধন 


৯ 


নগরের প্রায় আড়াই ক্রোণ পশ্চিমে গগণস্পর্শী চূড়া-বিলম্বিত বা 
শিভা সঙ্খারামের নিকট তিনি অশোক রাজ নির্মিত স্তগ ও স্ুবুহৎ 


বোধিসত্ব মুর্তি সমন্বিত একটা বৌদ্ধ বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। এই 
চীন পরিব্রাজক লিখিরছেন, যেখানে অশোক রাজস্ত,প নির্মাণ 
করিয়াছেন, তথায় পুর্বকালে তথাগত (বুদ্ধ) তিন মাস কাল ধর্মোপ- 
দেশ প্রদান করিয়াছিলেন । | 
চাতুর্মান্তকালে এখানে চারিদিকে উজ্জল মালোক দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে । পুর্বে লিথিয়াছি, চীনপারত্রাক এখানে লব্বাপেক্ষা। বন 
খ্যক নিগ্রন্থ (জেন) দর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক জৈনদগের 
কল্পস্থত্র নামক ধর্মগ্রন্থে, “পুণ্্‌ বর্ধনীয়' নামে একটা জেন শাখার উল্লেখ 
পাণ্ডয়। যায়। খু জন্মের প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্বে এই শাখার 
উৎপত্তি । , 
এক সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে পুণ্ড,বদ্ধনবাশী ব্রা্মণের সমাদর 
বিস্তৃত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকুলখবা্জ নিত্যবর্ষ ৮৫৫ শকে কেশবদীক্ষিত 
নামে এক পুগুবর্ধনবানী কৌশিক গোত্রীসু ব্রাহ্মণকে ্বরাজ্যে (মান্ত- 
খেটে ) আনাইয়। যে ভূমি দান করেন, তাহা হইতেই প্রতিপন্ন 


হইভেছে। | 
( বিঙকোষ, ১১শ ভাগ, পুও,বর্ধন প্রস্তাব ।) 


.. দ্নাভল অথব! রাওয়াল্‌ মিংহ নামক পৌও,জাভীয় জনৈক প্রবল 


অহ ৩১১ সব ৬৪ 


পর কাপ হিন্দু- বাররৃরাগ4 ব্যক্লির নামে+ রাওলপিওি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে ॥ ॥ 

কাশ্মীররাজ অগনিত &। জয়াপীড় আসিয়া ও এখানে প্রচুর বিভূতি 

দেখিয়াছিলেন। জয়াপীড় ৬৬৭ শক (৭৪৫ খ্ুঃ 

অঃ) হইতে ৬৯৮শক ( ৭৭৬ থুঃ অঃ) র্য্যস্ত 
* কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে 'কোন 
সমর তিনি পৌগু,বর্ধন নগরে আসিয়াছিলেন । [তনি গঙ্গা! উত্তীর্ণ 
হইয়া পৌও.বর্ধন রাজ্যে প্রবেশ করেন; তিনি গঙ্গাতীরে সৈম্তগণকে 
বিদায় দিয় ছণ্পবেশে গুপ্তভাবে নগরে প্রবেশ করিয়। পুরবাসিগণের 
তশ্বর্ধ্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শ;ন অতিশয় প্রীত হইলেনপ* জরাপীড় 
এখানে কাত্তিকের মন্দিরে কমল! নায়ী দেব নর্তকীর নৃত্য দেখিয়। 
মুগ্ধ হন। কমল! জয়াপীড়ের অনামান্ত রূপমাধুরী নে তাহাকে 
কোন রাজবংশীয় ভাবিয়া নিজগৃহে লইয়। আসেন। £সই সময়ে 
পৌগু,বর্ধনে সিংহের উৎপান্ত হয়। জয়াপীড় স্বীয় ভুজবল-প্রভাবে 
সেই পিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে' মারিতে গিয়া! ঘটনাক্রমে 
তাহার নামাঙ্কিত কেয়ুর পড়িয়া যায়। কোন বাঁক্তি তাহ! পাইয়া 
রাজ। জয়স্তের নিকট উপস্থিত করে । তাহাতে সকলে জানিতে পারিল 
যে কাশ্নীরপতি জয়াীড় পৌঁও, বর্ধনে আসিয়াছেন। সকলেই নাম 
শুনিয়া কাপিতে লাগিপ। ঝলাজ। জয়ন্ত কহিলেন, “গুনিয়াছি কাশ্মার- 
রাজ কল্পট নাম গ্রহণ কুরিয় ছল্মবেশে দেশত্রমণ করিতেছেন । অতএব 
আশঙ্কার কোন কার নাই। *তাহাকে অন্ুসন্ধার্ন কর।” 'তিনি চর- 
বার অবগত হইলেন যে, জয়াপীড় কমলার গৃহে অবস্থান কারতেছেন। 
অতঃপর ন্নাজ। অমাত্য ও রাজপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া! জয়াগীড়কে 


পিস 


জয়াপীড়ের পৌও,- 
বর্ধন দর্শন। ৬ 


:* নব্যভারভ, বিংশ খও, ৩ সংখ্যা, ১৩৪ পৃঃ । 


৭৬৬ ভাবত) 1 . [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১, 


অস্ভার্থনা করিতে আদিলেন এবং বহ্যত্তে তীঙ্গাকে রাজভবনে লইয়া 
গিয়া তাহার একমাত্র কণ্তা কল্যাণ দেঁদীকে সম্প্রদান করিলেন। 
এই সময় গৌড়দেশ কেবল জয়্তের অধিকারভক্ত ছিল না। জয়াপীড় 
:. এপচজন গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে রাজ- 
... চক্রবর্তী করিলেন। 
_.. কা্মীররাজ জয়াদিত্য যখন পৌগু,বর্ধন নগরে' আইসেন, তখন 
জয়ন্ত নামক একজন রাজা পৌগুবর্ধন নগরের রাজা ছিলেন। 
অনেকে জয়ন্তকেই আদিশৃর বলিয়া! জানেন। ৮রাজেন্দ্র লালের মতে 
আদিশুরের অপর নাম বীরসেন, ইনি সেনরাজগণের আদিপুরুষ। 
আবার কাহারও মতে কনোজাধিপতি বংসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধধন্মীবলম্থী 
নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্তে তাহার পেনাপতি জনৈক 
হিন্দুকে গৌড়ের সিংহাসনে স্তাপন করিয়াছিলেন। ইনিই আদ্দিশর। 

আদিশুরের জাতি লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। আদিশুর 
পেগুক বংশীয় নয় তো? 

কল্হলের রাজতরঙ্জিনী পাঠে জানা যায় যে, খুষ্টীয় অষ্টম শতাবে 
গৌড় নামক তৃভাগের রাজধানীর নাম ছিল পৌগু,বর্দন। 

এ দেশের প্রাচীন কুলাচার্য/দিগের মতে রাজা 'াদ্দিশূর বৌদ্ধগণকে 
পরাস্ত করিয়া সর্ধপ্রথম রাঞ্জচক্রবর্ভ$ হন। 
রাজতরঙ্গিনীর মতে (খৃষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে 
' ৬৬৭ শক হইতে ৬৯৮ শক মূধা ) ইউ সময়ে জয়ন্ত গৌড়ের রাঁজা এবং 
স্তিনি সর্ধপ্রথম সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হ্হীয়াছিলেন। যদি ব্রাঙ্মণ- 
বংশাবলী ও রাঁজতরঙ্গিনীর বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আদিশূর ও: 
' জয়ন্তরাঁঞজকে অভিন্ন ব্যক্তি বল! যাইতে পারে। বোধ্‌ হয় জনস্তরাজ 
ষর্ষপ্রথম সমপ্ত গোৌড়ীদেশের অধীশ্বর হইয়া 'আদিশুর' উপাধি গ্রহণ 
করেন। 


জয়গুই আদিণুর। 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ] পৌতুবর্ধাণ | ৭৬৭ 


এখনও পূরবববর্ঠের লোর্টকর বিশ্বাস আঁদিশূর বিক্রমপুরের 
পা? রাড অনা রামপাল নামক স্থানেই রাজত্ব করিতেন 
ধা্নী ও পঞ্চ ব্রা্ধণ এব এইখানেই পঞ্চ ব্রাঙ্গণ প্রথমে আগমন করেন। 
আগমন। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কোন এ্তিহাসিক লত্য 
লুক্কায়িত নাই। গৌড়াধিপ আদিশূর কান কালে বিক্রমপুরে পদার্পণ 
করিয়াছেন কি «না, তাহারই বিশ্বাসজনক প্রমাণাভাব। গ্ঠাদিশুর 
যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর ততৎকালে পৌগু,বর্ধন নগরে রাজধানী ছিল। 
আদিশুরের রাজধানীতে ঘদ্দি পঞ্চ ব্রাহ্মণ পনার্পণ করিয়া থাকেন, তাহ 
হইলে পৌগুবর্ধন নগরেই তাহাদের গুভাগমন হইয়াছিল বলিতে 
হইবে। 

( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১০৬ পৃষ্ঠা | ) 
আদিশুর বা দ্গরস্তের পর তৎপুত্র ভূশুব পৌগু,বর্ধণের রাজ। 
হইয়াছিলেন 1* ৭৯০ স্ৃষ্টান্ধের পরে মগধের 
রাজ] ধর্মপালদেব পৌগু,নর্দাণ অর্ধিকার কৰিলে, 
ভূশূর রাঢ়দেশে নূতন পুণু, নগর স্থাপন করিয়। '্লাীজত্ব করিতে আরস্ত 

করেন। এই হইতেই পৌগু,বদ্ধণের স্বাধীনতা-হুর্খ্য অন্তমিত হয়। 
ভূশুরের পর পৌগু,বর্ধণ ধর্্মপালের অধিকার ভুক্ত হয়। ধর্মপাল 
নিজে বৌদ্ধ হইলেও তিনি ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট 

পাল বংশের অধি- * 

সা সমাদর করিতেন। বারেন্্র কুপগপঞ্জীতে গ্গিখিত 
আছে যে, তিনি ভ্রমারায়ণের পুত্র আদি গাই ও 
বীকে গঙ্গাতীরে ধৃমসার নামুক গ্রামঞ্দান করেন। ধর্মপালের আতর 


ভূশুর। 





% প্ভূশুর নামক পুত্র আদি নৃপতির, ক 
নুণি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম ধার স্থির ।৮ 
-রামজয় কৃত বৈদাকুল পঞ্জিক। | 


খে) “ভৃশুরেপ ক রাজ্ঞাপি শ্ীজয়ত ছুতেন ক”.--ব্রান্গণাঙ্গা শিবানী বংশী বিশ্বযা- 
রত্ব' ঘটকের সংগৃহীত কুল পর্রিকা। ' 


৭৬৮ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


শাদন হইতেও জানা যাঠ যে, মহাসামস্তাধিসিতি নারায়ণ বন্দীর অন্ু- 
রোঁধে পৌঁগু-বর্দণ ভূক্তির অন্তর্গত চারিথাি গ্রাম হারায়ণপজক ধা 
ব্রাঙ্মণ্দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন । 

এই প্রদেশ খ্হুকাল পালরাজগণের অধিকারভূক্ত ছিল। 
১১৬১ থুষ্টাব্দে গোবিন্দ পাল ₹ইতেই পাল-গৌরব-রবি মস্তমিত হয়। 
এবং পুণু, নাম তিরোহিত হইয়া! এ প্রদেশের বরেন্দ্র ন্মম-করণ হয়। 

১৯৯৬১ থুষ্টান্দে রাজা বল্লাল সেন গোবিন্দ পালকে পরাজয় 

করিয়া মিথিলা হইতে সমস্ত উত্তর গৌড় বা 
বরেন্দ্র ভূমি আপনার অধিকার ভূক্ত করিয়।- 

" ছিলেন। রাজ বল্লাল সেন কর্তৃক এ প্রদেশ 
বরেন্দ্র প্রদেশ বলিয়। অভিহিত হয়। এবং পৌগু,বদ্ধণে কিছুকাল 
রাজত্ব করার পর গৌড় নগরে রাজধানী পরিবন্তিত করেন। বরেন্দ্র- 
ভূমি অধিকারের পর ব্ললাল সেন বাঁরেন্্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্ত 
মর্ধ্যাদ' “স্থাপনে সমর্থ হহয়াছিলেন। 

সেন রাজাদের সময় হইতেই পৌগু,বর্ধণের অবনতির হুত্রপাত হয় । 

হায়! সেই €গারবম্পর্শা, বিদ্দজন-পরিপুণ, তড়াগবটিকাদি- 
সমাচ্ছাদত, বুগোকাকীর্ণ পৌগু,বর্ধণ নগরী এক্ষণে কোথায় ? 

ওয়েষ্ট মেকট, স্থিথ্‌ প্রভৃতির মতে গোবন্দগঞ্জের নিকটবর্তী বর্ণ- 
কুটীই প্রাচীন পৌগু,বর্ধণ। কেহ বলেন রঙ্গপুরের মধ্যে পৌগু,বর্ধণ 
অবস্থিত ছিল। আবার মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশ্বকোষকার প্রভৃতির 
মতে মলদহের অস্তগত পাড়ুয়; বা পচা নামন্তস্থানই পৌগু,বর্ধাণ 
নগর। 

ইহাদের কাহারও মত অন্রাস্ত নহে। কারণ নিঃসনোছ এ্রবং 
যুক্তিমূলপক প্রমাণ কেহই দিতে পারেন নাই। কেবল অনুমানই 
ইহাদের প্রধান ভিক্তি। ॥ষে যে প্রমাণবলে "আমরা প্রাচীন 


সেন ব'শের অধি- 
কার। 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯] " পৌত্ বর্ধণ। | .. বউ 


পৌগু, বর্ধণের বর্তমন্টন অগ্রস্থান প্রতিপন্ন স্তরিব,* তাহা পরে লিখিত 
হইঠ?তছে। 
পৌও,খণ্ডাত্তর্গত . করতোয়া মাহাজ্বের নিম্নলিখিত স্লো 


হইতে জানা যায় যে, পৌগবর্ধণ করতোয়া 
তীরবর্তী । | 


“কর্বাতোয়ে সদানীরে সরিৎ শ্রেষ্ঠে স্থুবিশ্রুতে । 
পৌগ্াণ, প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদৃভবে ॥” 


করতোয়া নদী । 


অনেকেই জানেন, গোবিন্দগঞ্জের নিকট দিয়া মহাস্থান, বগুড়া ও 
সেরপুর স্পর্শ করিয়া ক্ষীণপ্রাণা করতোয়া এক্ষণে হলহুলি বা হয়ালী 
নদীতে মিশিয়াছে। কথিত অংশে করতোয়! সন্বন্ধে "কোন মতভেদ 
নাই ) তবে উর্ধ ও শেষ গতি লইয়া মতভেদ আছে বটে, সে বিষয় 
প্রথস্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। 


পৌগু,বর্ধণ ও করতোয়া উভয়ের গৌরবে উভয়ের গৌরবান্বিত। 
কালের কুটীল গতিতে এক্ষণে একের অবনতিস্কে অন্তে যেন গা ঢাকা 
দিয়াছে। পৌপগু,বর্ধণের ছুর্দশ। দেখিয়া ছুংখিতহৃদয়ে করতোয়া 
কষুত্রাকার ধারণপূর্বক আত্মগোপনের চেষ্টায় আছে, অথবা পৌতু- 
বর্ধণই করতোয়ার ছর্দিশা দেখিয়! মর্মহতচিন্ভে ঘোর বনে নির্বাসিত 
হুইয়াছেঃ। 

করতোয়া নদী এক্ষণে ক্ষুদ্রাকার হইলেও বহু প্রাচীন মাহাআ্বাসম্পন্না 
ও স্বনামখ্যাতা | * বেদ মন্তর্গত শতপখন্ত্রাঙ্গণ পাঠে অবগত হওয়া যায় 
যে, অতি প্রাচীন কালে (বৈদিকষুগে) যাগধজ্ঞশীল কৃষিজীবী 'আর্ধ্গণই 
সানীর] উত্তীর্ণ হন নাই। অমধনকোষ ও হেমচন্দ্রীভিধানেও কর- 
তোয়ার নাম সদানীর! বলিয! উক্ত 'হুইর়াছে। পৌরাণিক কালে এই 
নবী মহান্রোতন্বতীক্পে প্রবাহিত হইত।* 


পণ» ভারভী। [ ভা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


এই করতোাতীযবন্হী বগুড়ীু হইত তিন ক্রোশ উত্তরে 
স্থিত 'মহাস্থান” নামবা স্থানন্বেই অষ্ক্ারা প্রাচীন 
পৌগু,বর্ধণ বলিতে চীঁই। পূর্বোক্ত করতোয়া 
মাহায্মোর নিয়লিখিত শ্লোক হইতেই তাহ প্রতি- 
পন্ন হইতেছে। 


মহাস্থানই পৌও. 
বর্ধীণ। 


ইর গৌরীকে বলিতেছেন £__ 
“পঞ্চ ক্রোশ মিদং ক্ষেত্র সমস্তাৎ পরিকীত্তিতং 
তস্তর্গত মেশুতত, ক্রোশ মাত্র মহেশ্বরী 
অতিগুহ তমং ক্ষেত্র যন্তরান্তে ভার্গব মুনি) 
পশোজ্ঞানং ক্ষথয়তি গুহস্তদ গৃহে তাত্র চুড়ো, 
দৈঘী হৈমী শটিত স্থরভিরর্টিবৃদ্ধি শিলাস্থিঃ | 
থেষুচ্ছত্রং ন যুলতি ফাঁণ দিশ্বরে! জীবলোকঃ 
কুপ্ম্দ্বীপঃ কনক পতনং ন্নানতঃ কাম্যকুণ্ডে, 
ভোগো যজ্জে! ভ্রমণ নটনং তত্রবা ক হিবেদঃ। 
ইখং রামো রচক্তি পদং লক্ষণান্ত,বিংশ স্তম্মাৎ 
সকল জগতাং শ্রীমহাস্থান মেতৎ ॥ 





এই প্রকার পরশুরাম উনবিংশূ লক্ষণ রচনা করিয়াছেন, সেইজন্ত 
পৌগু,বর্ধণ, মহাস্থান নামে খ্যাত হইয়াছে 

এই গ্েপ পুরাণের মত । € 

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়েস্থধিয়াঙ্গের তে এই নগর পাজমহলের 
নিকটস্থ গঙ্গ৷ নদী হইতে ৬০* লী বা১০০ মাইল পৃর্ব্বে অবস্থিত 
কানিংহাম বলেন* “এই বিবরণ রাজমহল হইতে মহাস্থানের দুরত্থের 


€ 





গং 0132001080790775 ০১০5০198108 90৫6117018১ ০), ১, 


ভা, অগ্রহায়ণ ১৩১৯] পৌগড বর্ধণ। ৭৭3 


সহিত ঠিক মিলিয়া যা । ক্রুরণ মহাস্থ।ন রাস্তমহধ হইতে ১০ মাইপ 
পূর্বে অবস্থিত আর ছি সিয়াঙ্গ বলিতেছেন 'পো শি পো? পৌও 
বর্ধণের ৪ মাইল পশ্চিমে ১ নমাবার মহাস্থ/ন হইতে ভাস্ুবিহার ১ মাইল 
পশ্চিমে সুতরাং উভয় বিবরণের সহিত বিবরণানুযায়ী ও স্থানানুযায়ী 
বেশ মিলিয়া যায়। 


ভাঙ্গবিহার প্তৌশু, বদ্ধণের অন্তর্গত একটা বৌদ্ধ সঙ্থারাম। *নাগর 
নদীর তীরে বিহার গ্রামে এখনও ইহার ধ্ংসস্তপ দেখা যায়। চীন- 
পরিব্রাজক হিয়েন্থসিরাঙ্গ এখানে সাত শত মহাষান সম্প্রদায়ী 
বৌদ্ধবতির শান্ত্রাধ্যয়ন বিষ উল্লেখ করিরা গিয়াছেন। 


পুরাণবার্ণত পৌগবর্ধণের অবস্থিতির সহিউ” চলি-পরিব্রাজক 
হিয়েস্থপিয়াঙ্গের পৌগু,বর্ধণের অবস্থিতি মিলিঞ্স যাইতেছে । আর 
কানিংহাম সাহ্ৰে তাহার 4৮101525091921051 ৯০1০ নামক গ্রন্থে 
পৌগু,খণ্ডের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, অথচ (ীগু,খণ্ডোক্ত 
বচনের সহিত উক্ত প্রত্বতত্ববদের অনুমান মিলিয়। গিয়াছে । তিনি 
কেবল হিয়েন্থসিয়াঙ্গের বর্ণনার সহিত স্থান মিলাহতে গিয়া মহা- 
স্থানকেই পৌও,বদ্ধণ বলিয়া ধারণ! করিয়াছেন। এবারের ধারণ! 
কিন্ত ঠিক হইয়াছে। 


যদি ঞ্ুকান সমভূমি মাঠে -পৌগ্ু,বর্ধণ প্রমাণ কর! যাইত, তাছা। 
হইলে অনেকের অনেক অনুমান করিবার খাকিত। কিন্তু মহাস্থানের 
সেই পাহাড়সদূৃশ পবশান্প গড়) অসংগ্ক অষ্রালিক্লার ভগ্নস্তপ, বিহার 
গ্রামের ধ্বংসাবশেষ, এবং নগরবেষ্টনীবৎ স্থউচ্চ ৮ মাইল দীর্ঘ জঙ্গ ল,-_. 
এই সকল দেখিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হয়, হাক! ইহা কত 
কালের কোন বিশাল রমধীয় নগরার* ধ্বংসাবশেষ, না! জনি ইহাতে 
কতই সৌনর্য্যের আগার ছিল !. 


৭৭২ ভারতী । | ভা, অগ্রনথায়ণ, ১৩৯ 


এই মহাস্থগনে স্থিত করতোয়া ্বর্তা৬ শিলাহীপে স্গ্রসিদ্ধ 
পৌধষনারায়ণী প্লান হইয়া থাকে। সে ময় মহস্থানবে ভারতবর্ধীয 
লক্ষ লক্ষ হিন্দুর সমাগম হইয়। থাকে । | পৌষনারায়ণী-যোগের বিষয় 
হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন । 


প্চাপার্কে মূল সুংযুক্তে যদি সোমযুতাকৃহ্ঙ 
নারাক়ণীতি বিখ্যাতা ত্রিকোটা কুল মুদ্ধ্রেৎ, 


পৌগু,দেশ যে কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা নির্ণয় করা স্থকঠিন্,। 
বোধ হয় কখন কোন রাজ অন্ত রাজ্যের 


পোও দেশের বিস্তৃতি। 
সীমা যতদুর পারিয়াছেন নিজরাজ্যের গার 


*৪ প্র, 


রাজ্যের চারা অন্ত কাঁজাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

স্থতবাং কোন -দমজ্জে পৌর সীমা! বদ্ধিত কোন সময় বা সি 

প্রাণ হইয়াঘছ। : 
হিয়েন্থসিয়াঙ্গের শাময় পৌগ্ডের সীমা ৮০* মাইল ছিল। 

এ সশ্বন্ধে মহটুম্। বঙ্কিম চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় তাহার বিবিধ প্রবন্ধের 
দ্বিতীক্ ভাগের “বাঙ্গালীর উৎপত্তি” শীর্ষক প্রবন্ধের টিপ্লনিতে উইল- 
সনের বিষ্ুপুরাণের*ও ভবিষ্যপুরাপের যে যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, ্‌ 
ত'হা নিম্নে লিখিত হুইল। 
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ভা, অশ্রহায়ণ, ১৩১০ ] পৌওু বর্ণ | রত, 


£217519650 (01074571091 15 58$0 (0 ৮9 চ৪7৮ ০1 08৩ 7318208105 
52001017 হে 01191317951%5726 ১0150 117 006 0051517,01157651 


112592109, 10905120. 124 ৬1150105 ড15170010019179, 


ভবিষ্যপুরাণের মতে পৌগু,দেশ সাত ভাগে বিভক্ত £__গৌড়দেশ, 
বরেন্দ্রভূমি, *নীবৃত্ত, বরাহতূমি, বর্ধমান্স, নাপীখণ্ড ও বিদ্ধ্যপার্শ। 


পৌগু তীর্থ-আবিষ্কার কর্তা ষষ্ঠাবতার পরশুরামের (ভার্গবের) সহিত 
»মুসলমান-সমসামগ্ষিক মহাস্থানের রাজা পরশ্তরামকে লইয়া ইতিহাসে 
0:907751] প্রভৃতি অনেকেই গোলে পড়িয়াছেন। 
রাজা পরশুরাম ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে. মৃহাস্থানে রাজত্ব 
করিতেন, প্রচলিত কিন্বদস্তি হইতে ইহা জানা 
রাজা যায়। কিন্তু লঘুভারতকার লিখিতেছেন যে, 
হুসেন সার রাজত্বকালে জ্লাহ .সুলতান মহাস্থানে 
আসিব পরশুরামকে নিহত কঢূরন। হুসেন সার রাজ্ছ্বকাল ১৪৯৪- 
১৫২৩ বা ২৫। ছুই মতে প্রায় শত বৎসর পরন্ভদ দেখা ষাহতেছে। 
যাহা হউক ১৪শ শতাব্দীর মধ্যেই যে রাজ। পর্ঞঠটরাম মহাস্থানে রাজত্ব 
করিতেন, তাহ। মবশ্তই কল্পন। কর। যাইতে পারে। 


মহাস্থানের 
পরশুরাম । 


লঘুভারতকার বলেন, এই রা পরগুরাম, রাজ! শ্তামল বর্্ার 
ংশোড ক্ষত্রিয়। শ্তামল*বন্মার বংশ বঙ্গে ও গোঁড়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
বগুড়া অঞ্চলে যে সকল গ্ঠামল বর্দীর বংশীক্ব ছিলেন, খিলিজির 
সময়ে তাহাদের "মধ্যে অন্বেকেই ধুর্ধে নিহর্ত হ্ইস্বাছেন। তথাপি 
বরেন্দ্র মধ্যে ক্ষত্তিক্নগণ ছিলেন। মানষিংহ যখন কামরূপ ভয়ে, 
যান, তথন. এই প্রর্দেশ হইতে &্ঁ সকল ক্ষত্রিয়গণকে সঙ্গে টিটি 
গিাছিলেন । | 
(0০ 85059080) [2508/090 বজেন, এই জেলার রচিত বিণ 
$ 


১ ছারতী [ ভাঃ অগ্র্থায়গ, ১৩১? 


হইতে জান! ধার, ইহা অতি কাটে পররযামের রাজ্য ছিল। ইনি 
মহান্থানে গড়ে বাস করিতেন। ইহার অধীর ২২ জন রাজ ছিল।" 


£101/5601951051 9৪৮৪9 01 10019, রঃ ৬, ও 17301070515 
50801501051 4০০০7 ০01 130218 10150101 গ্রন্থে পরশুরামকে মহা 
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স্থানের রাজা বলিয়৷ লিখিত হইয়।ছে। ৃঁ 


১২৬৮ সালে লিখিত' কালীকমল সার্বভৌম প্রীত 'মেতিহাস 
বগুড়া বৃত্ত” নামক একখানি পুরাতন গ্রন্থে পরগুরাম ও মহাস্থান , 
সম্বন্ধে বাহ! লিখিত হইরাছে, তাহ! নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত হইল । 


“জনশ্রুতি, কাশ যে সহজ বৎসর পুর্বে মহাস্থানের রাজা পরশু- 
রমে নামক এক ব্যক্তি হিন্দুজাতি বাস করিয়া! 
সাহ হুলতান মুসল- ছিলেন। প্র রাজার রাজ্য কালে পর স্থানের 
মানাধিকার। 
চতুদ্দিকে ইষ্টক নির্মিত দুর্গে পরিবেষ্টিত ছিল। 
কোন শক্র হ্ঠাই রাজপুরী লুন করিতে পার্িত না। ছূর্গের মধ্যে ও 
বাহিরে কেবল অক্রীলকাময় নির্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অনেক 
দেবালয় ও বিস্তালয়ণ ছুর্গের মধ্যে অস্ত্রাগার ধনাগার প্রভৃতি বৃহৎ 
অষ্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। ছুর্গের বাহিরে চতুদ্দিকে ৫ ক্রোশ 
পরিমিত স্থান ব্লাজনর্গর ছিল। ঝ্াঁজনগরের চতুষ্পার্থে চাদ সদাগর 
প্রভৃতি মহাধনী লোকের বাটা ছিল। তাহার! নিয়ত মহাস্থানেন্বাণিজ্য 
করিতেন। রাজনগরের পার্শম্পাশীয় কতিপন্ন স্থানের নাম গোকুল, 
বৃন্দাবন পাড়া, মথুরা,* গয়া, বাঁশী যোগীর ভবন প্ছিল। গোকুল 
নামক স্থানে প্রকৃত গোকুলে ভগবানের যে সকল লীলা! হইয়াছিল, 
তল্পপ ক্রিয়াকলাপ হইত। বৃন্দাবন প্রীকষ্ণের রাসলীলা প্রতৃতি 
কুইত। মখুরাঁপূরীতে কংসর্বিনাশাদি হইত। গয়াতে ..পিতৃকার্ধী 
হইত। কাশীতে কেবল: অন্নপূর্ণ -বিশ্বেশ্বরের যেরপ সেন! আছে, 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ ]. পৌতগ্-বর্ধণ । এ গর 


তন্দরপ হইত।* এসি াজ্যেক মধ্যে স্থান স্থানে অতি বৃহৎ দীর্থিকা 
খনন দ্বারা এপ্রজাঙ্িগের জ়্ীকষ্ট নিবারণ হইয়াছিল। রাঁজা পরগুরামের 
রাজ্যের সীমার স্থের্ধ্য ছিখী না। এই রাজার এক মাত্র কন্যা ছিলেন; 
তাহার নাম অনেকে শীলাদেবী বলিত। ইনি বড় তপশ্থিনী ও 
পিতৃভক্ত ছিষ্লন। শুন! গিয়াছে শীলঞ্দেবীর শীলতায় জগৎবাধ্য ছিল। 
রাজার 'তাল প্রেতাল নামক বীরদয় বশীভূত আর জীয়ন্তকুও নামে 
এক কুণ্ড থাকায় কোন বিপদ হইত না। তাহাতে রাজ! সর্বদাই 
“নিঃস্কণ্টক হইয়া রাজ্য করিতেন। চিরকাল লোকের ভাগ্য সমান 
থাকে না। এনিমিত্ত রাজ। পরশুরাম যে প্রকারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত 
হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত নিয়ে দেওয়া গোঁ * 

মহাস্থানবাসী কোন ত্রাহ্গণের * * * কালক্রমে সন্তান হয় না, 
তাহাতে ত্রান্ধণত্রাহ্মণীর মনস্তাপের পরিসীমা ছিল না। ব্রাহ্মণ 
সম্তানের নিমিত্ত শাস্তি স্বস্তযয়ন ও ওষধাদি যে পর্য্যন্ত করিতে হয় তাহ 
করিয়াছিলেন । ব্রাহ্গণ পত্বী সিদ্ধপুরুষ তপস্থী ব্রাহ্মণদিগের প্রতি 
যংপরোনান্তি ভক্তি প্রক্শ করিয়াছিলেন । তাহাতেও কোনরূপে 
গর্ভনধণর হয় নাই। ব্রাঙ্গণ একদিন স্কন্দ নামক দেবতার মণ্ডপে 
গিয়। পুত্রকামনায় ধন্ন৷ দিয়া থাকিলেন, তাহাতে রাত্রিকালে প্রত্যাদেশ 
হইল যে, “তুমি যবনধর্ম গ্রহণ করিলে সর্বগুণাত্রাস্ত এক পুভ্র লাভ 
করিতে পারিবে ।” ব্রান্গণু মহাস্থানে সে, রাত্রে যে ভাবে প্রত্যাদিষ্ট 





* গুন। যায় ষষ্টবতার পশুরাম মহাস্থার়ে চতুপ্পার্থে ভারতবধাঁর সমস্ত প্রধান 
তীর্থ সমূহের একত্র সমীবেশ করিবাঁর মানসে, এ সমস্ত তীর্ঘের নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত 
ও তৎ তৎ স্থানানুষায়ী দেবদবীপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কাশীস্থাপন করিতে 
হইলে কোটী শিবলিঙ্গ প্রয়োজন ; পরশুরার্ম কোটী লিঙ্গই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত এক কাশী তির দ্বিতীয় কাশী হওয়। মহামুয়ার অভিপ্রেত নহে, কাজেই একটী 
লিঙ্গ অপহৃত হইল। সে জন্য বোঁধ হস মহাস্থান গুপ্ত বারাণসী বলিয়। করতো! 
মাহাক্সো উল্লিখিত হইয়াছে। 


১ ভারতী 1 ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 
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হইলেন, মন্তানগরে পেগৰর টির ্ প্রত্যাদি& হুইলেন যে, 
তুমি মহাস্থানস্কু তাঁবত হিন্দুকে. যখনধর্থা গ্রহণ রাও | তখপর 
প্রত্যাদিষ্ট ব্ক্তিঘয় স্ব স্ব কার্য্যসাধনের পথাঠেষখণ করিতে লাগিলেন । 

-. এক দিবস ব্রাঙ্গণ গ্রত্যাদেশের বিষয় অতি সাবধানে ব্রাঙ্গণীর নিকট 
ব্যক্ত করিলে পর, বিপ্রপত্বী পতিকথায় বিস্তশ্বা আর. আহ্লাদিত। 
হুইয়। কহলেন যে, ঠাকুর! আটকুড়া হইয়। থাকা ম্বপেক্ষা "দেবতার 
আদেপানুদারে যবনধর্শ গ্রহণ করিলে, যদি সর্বন্থুলক্ষণাক্রাস্ত পুত্র 
স্তান হয়, তবে তাহাও কর্তব্য। আমার বিবেচনায় অস্যই যবনধর্শাৎ 
গ্রহণ করা ভাল। যত কার্নবিলম্ব হইবে ততই ব্যাঘাত জন্মিবে। 
ব্রাহ্মণ পতিপ্রকান্রশন্মবিপজ্জয় করার কথায়, তাদৃশ মনঃসংযোগ 
কূরিলেন না। তাহাতে এাক্গণপত্বী ছঃখিতা হইয়া থাকিলেন। অনন্তর 
একদিন দবিজপত্তী নিজ পরিচারিকার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হ1 গো 
রাছ।' বল দেখি এ সহরের মধ্যে যবনজাতি আছে কি না? 
তাহাতে এ পঠিচারিকা উত্তর করিল, ঠাকুর|ণী, ববনজাতি কি প্রকার 
তাহা আমি ভ্ৰানি নী। তৎপর ব্রাহ্মণের যবনধন্ম গ্রহণের বিষয় 
কমে ক্রমে রাজার ০কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে রাজা ব্রাঙ্মণকে কারারুদ্ধ 
কগিলেন। ব্রাহ্মণ কারাযামী হইয়া সজলনয়নে মহাদেবের চিস্ত। 
কগিতে লাগিলেন । ** * 

-এদিকে মহুন্মদ মহাস্থানবাসী হিন্দুদিগকে' যবনধর্মন গ্রহণ করাইবার : 
“মিমি মহাবল পরাক্রান্ত, * অতি সাহমী, কাধ্যক্ষম তুরস্ক দেশের, 
রান্দপুন্র সাহ স্থুলতার্নকে* প্রেইণ করিঞ্পেন। যুবুরীজ সাহ স্থলতান 
পেখন্বর মহম্মদের আদেশানগুারে এক মতস্তাকৃতি ভ্বলযানাকোহণে, 


.' * এই সাহ হুলতানফে কেহ “দা লুলতান হজরৎ আউনিয়া, “কেহ লাহ নুলতান 


৮ ? ইত্যাদি 'নীমে অভিহিত করেল । 
।.. লোকমুখে শুন। যায় সাহ সুলতাদু নাকি. বক্ষের, রামবকুমার ॥. 


তা; অগ্রহারণ, ১৩১১] পৌওুবর্ণ। ধন 
ক্রম ক্রমে মহাস্থানের নিরব, উপস্থিত হইয়া রাজ! পরশুরামের বলার্ষি 
জাত ত হইর্লেম। রে দি সাহ সুলতান মহ্থাস্থানে উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন, প্রথমে শীলাদেবী দেখেন সাহ ন্ুলতান ফকির বেশ ধারণ 
করিয়! একাকী নৌকা হইতে উঠিয়া মহাস্থানে উপস্থিত হইয়া, রাজার 
নিকট সংবাদ*্পাঠাইলেন। রাজা পরিষ্তাসা করিলেন যে, ফকির কি 
চান জিজ্ঞাস। কর, ততৎপরে ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলে ফকির বলিলেন, 
'এই স্থানে অদ্ধা থাকিব, তন্নিমিত্ত £ক্‌টু স্থান চাই ।' রাজ] ফকিরের 
প্রার্থনা জ্ঞাত হইয়া, দ্বারবানদ্িগকে আজ্ঞা করিলেন যে, এক দিনের 
নিমিত্ত ফকিরকে এক্টু স্থান দেওয়া হউক); কেহ যেন উহাকে 
উৎপাত না করে। তৎপর ফকিরবেশধারী  সাহস্ুর্জতাঁন কৌশল- 
পূর্বক অগ্রে তাল বেতাল নামক বীরদ্বয়কে যবনধর্্ম গ্রহণ করাইয়া 
নিজ চম্মাসন মহাস্থানময় ব্যাপ্ত করিলে, রাজ! সৈল্লু ও নগররক্ষকদিগকে 
আজ্ঞ। করিলেন যে, ছুবৃত্ত নরাধম সাহ স্থলতানকে রাজ্য হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দাও। এই" আজ্ঞা পাইবামাত্র ধুজভূত্যের৷ মার মার 
শব করিয়৷ সাহ সুলতানের উপর পড়িল) সাহ ম্থুলতান অত্যন্ত 
সাহসী ও বীর পুরুষ ছিলেন বলিয়া একাকী এক গাহ্থী শুলাস্তর দ্বার! 
তারত সৈশ্ঃসামস্তকে হতাহত ও পলায়িত করিলেন। রাজা এই 
বিস্ময়কর ব্যাপারের সংবাদ শুনিধা স্বয়ং বণস্থলবর্তী হইয়! মহা] 
সংগ্রাম করিতে আরস্ত কন্তিলেন। কিছুকাল ঘোরতর সংগ্রাম হইলে 
পু সাহু সুলতান, রাজার বক্ষঃস্থলে এমুন এক গদ্াঘাত করিলেন যে, 
তাহাতে পরশুরাম গ্রতানুপ্রায়'হইয়া কাঁলীহ্রদে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিলেন। তৎপর রাজার কন্তা শীলাদেবী রাজার নিধনসংবাদ 
শ্রবণ করিয়া করতোয়ায় কলেবর পরিত্যাগ করিবার জন্ত একাকিনী 
শ্রচ্ছন্নভাবে অস্তঃপুর হইতে নির্থতা হইয়া ' করতোয়ায় গমন করিতে, 
ছিলেন, এমন সময় সাহ্‌ ছুলতান ও সংরাদ গুনিষ্কা উষ্থার গতিদ্বৌধ 
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করিবার জন্ত অগ্রসর হইলে, শীলা"দবী ক্রতনত্ী দ্বারা ডর ষবন 
দলের শিরোচ্ছেদন করিয়া করতো য়'দলিলে চাদ কর: তন্তত্যাগ 
করিলেন। তত্পরে সাহু সুলতানের | সম .খাহার। লোকেরা 
মহাস্থানস্থিত লোকদিগ,ক ছ-€ বলে-কদল-কোশছে অনবরত যবন- 
ধর্ম গ্রহণ করাইতে আরম্ভ করিলে পর মহাশ্যানস্থিত ভ্লনেক ব্যক্তি 
স্থান ত্যাগ করিলে নগর ক্রমে ক্রমে যবন ও অরণ্যময়হইল।” যবনময় 
হইলে পর যবনের! মহাস্থানস্থিত হিন্দুদিগের দেব-দেবীর ও অস্ঠান্ত 
বিষয়ের চিহ্ব রাখিল না। ইহার ৮। ৯ শত বসর পরে খন মানসিংহ 
বঙ্গরাজ্যে আসিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি মহাস্থানে বিস্তর ভনুসন্ধান 
করিয়। পৌত্তেএস্তগ্তি শীলাদবীপের অনেক চিহু প্রকাশ করেন। 
তাহাতে এ্রস্থানকে সকল লোকে পৌগু,ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করে ও 
মহাতীর্ঘ বলিয্/। মানে। এইক্ষণ শাস্ত্রীয় নিদর্শন কিছুমাত্র পাওয়া 
যায় লা। 
শন্প্রৃতি ম্াস্থানে যে যে বিষয় বিদ্যমান আছে, তাহ বর্ণন। কর 
যাইতেছে । যথা £_এই স্থানের পূর্বদিকে 
উট বর্তমান* করতোয়া নদী, উত্তরে রায়নগর, পশ্চিমে 
,বামণপাড়। প্রভৃতি কতিপয় ক্ুত্র ক্ষুদ্র গ্রম। 
মক্ষিণে বাঘোপাড়। প্রভৃতি কতিপক্ন গ্রাম। ইহার মধ্যবর্তী স্থানে 
অত্যন্প লোকের বনতি। ' আর স্থানে স্টনে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বন আছে। 
এতস্তিন্ন প্রায় ভারত ভূমিতে তত হয় ও ধান্য হয়। এই ধান্ত আর 
সতের ভূমিতে অতি পুরাতনকালে কেন হিন্দু ব্রাজার অতি প্রাচীন 
প্রকাশ্ত ছুর্গের চিহ্ন আছে। এ হুর্গের আকার প্রকারে বোধ হয়, 
কোন কালে কোন সম্রাট আসিয়। মহাস্থানে বাস করিয়াছিলেন 
. এদেশের অনেক লোক বলে যে, এই গড় রাজ। পরস্তরাম কর্তৃক 
নির্মিত ঘাট আছে তাহাকে শীলাদেবীর "ঘাট বলে। গড়ের 


দেখ। যায়। গত বৈশধি মনে বাজণপাড়ী। গ্রামেক নিকটস্থ খান 
ক্ষেত্রের মধ্য দ্বাদশ গ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটী ই্টক নির্দিত গৃহ ৫।৬ হাত 
মৃত্তিকা খনন্ণকরান প্রকাশ পাইয়াছে॥ যৎকালে এ গৃহ প্রকাশ পায়, 
তৎকালে উহার মধ্যে যে থে দ্রব্য ছিল, তন্মধ্যে একটা ধাতু নির্মিত ঘটা 
ও একটা স্বরণমুদ্রা প্রকাশ পাইয়াছে। এ দ্বর্ণসুদ্রার.আকার অর্ধ-মুদ্রা 
হইতে কিঞ্চিৎ বড়, উহার মূল্য ১২১৩ টাকার অধিক নহে। এর 
মুদ্রায় অক্ষরাদির কোন চিহ্ন নাই। কেবল ছুই পৃষ্ঠাতেই পুস্তলিকার 
আকার আছে। তাহার একটা স্ত্রী আকার ও'ন্ষটা" পুরুষাকার। 
স্ত্রী মৃত্তিটি পন্মানে উপবিষ্ট আর পুরুষ মুগ্ডিটা দাড়ান। ইহার পুর্বে 
আর এক ব্যক্তি এ গড়ের মধ্যে ধান্তক্ষেত্রের মৃত্তিকাখননকালীন 
কতকগুলি রজতমুদ্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্র টাকা পুরাতন ঘরের টাকার 
্তায়। তাহাতেও কোন 'অক্ষর খোদিত ছিলনা ;/কেবল একটী 
্রিশুল-হস্ত বৃষবাহণ শিবের মূর্তি আছে। এতঙিন্ন গড়ের আর আর 
স্থানের লোক সকল কত সামগ্রী পাইয়াছে, তাহা প্রকাশ হইতে পারে 
নাই। গড়ের পূর্বদিকে করতোর! নদীর তীরে একটা উচ্চ ভূমির 
উপরিতাগে সাহ সুলতানের সমাধ্নস্থান ও যবনদিগের ভজনালয় 
প্রভৃতি কতিপয় চিহ্ন আ্ছে। এ স্থানে প্রতি বৎসর চৈ মাসে 
বারণীর সময় মেল! হুয়। এই মেলায় অনেক দুর হইতে লোকজন ও 
দোকানীপশারী আগত হয়।* তেমনি বিক্রয়ও হয়। এই মেলায় 
গরু ও ঘোড়া অধিক বিক্রয় হয়। মেলা ৮ দিনের অধিক থাকে না। 
এততিন্ন জ্যেষ্ঠ মাসে দশহরার দিবস মেল! হয়। এ মেল! অতি সামান্ত, 
এক দ্দিবসমাত্র স্থায়ী । কথন্ন কখন নারায়ণীযোগোপলক্ষে যে মেলা 
হয়, সে মেলা! সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হই থাকে। (মেতিহাস বগুড়া বৃত্াস্ত) 
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0. 
বিশেষ মনোনিবেশ সহকার দেখিটো ব্ঝা যায়ং যে, গড়টা একটা 
চতুর্ভ,জাকার ছিল। এবং চতুষ্পার্থে বৃহৎ পরিসর ও. সু-উচ প্রাচীর 
বারা বেইিত ছিল। এই গড়ের চুদদিকে খাল খনিত হইয়াছিল 
স্পষ্ট বুঝা যায়। এক্ষণে গড়ের কোন কোন অংশের উচ্চতা 
২1৩৯ হাত পর্য্যন্ত এবং পরিসর তদনুষায়ী দেখা যায়। ৫ দূর হইতে 
নেখিলে পাহাড় বলিয়! ভ্রম হয়। ৪1৫ ক্রোশের ভিতর প্রায় তৃমিই 
উচ্চ নীচ, কেবল ধ্রংসম্তপে পরিপূর্ণ । 


্বন্ধ*+ গোবিন্দ মন্দিরের মধ্যবর্তী ভূমি অতি পবিত্র বলিয়া শান্ত 
উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এ দ্ুই মন্দিরের স্থান ছুইটা অশ্ব বৃক্ষ 
দ্বারা চিহ্নিতি' সঁ্গাছে। প্রবাদ আছে যে কুরুক্ষেযুদেতর হত 
তগধত্তের বৃহৎ স্বর্ণকবজ সহিত একথানি হস্ত একটী চিন-এর্তৃক 
আনিত হইর। মহাস্থান্স্থিত করক্তায়াকুলে পতিত হইয়াছিল 

এই মহাম্থানের দক্ষিণে একটা জাঙ্গাল দেখ যায়, উহা! ভীমের 
জঙ্গল বলিয়া খ্যাত।. উচ্চ ২* ফুট, দীর্ঘ ৮*মাইল। 


মহাস্থান এখন সুসনমানদিগেরও একটা পবিত্র স্থান বলিয়া খ্যাত। 

সাহম্ুল্তানের মস্জিদের জন্ত ৬৫০ একর পরিমাণ পীরপাল 
আছে। ইহ! দিল্লির, সম্রাট কর্তৃক দনন্দযোগে মঞ্তুর করা । সনন্দ 
খান। হারাইয়] গিয়াছে। কিন্তু ১*৭৬ হিজিরা,৯৬৬৬ অবে ঢাকার শাসন- 
কর্ত। দ্বারা পুনরায় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে । *১৮৩৬ অবে গভর্ণমেপ্ট এই 
সত্ব ভুলিয়া লইবার জন্য মকদমা। কজু করিয়াছিলেন, কিন্ত অধিক 
কালের মঞ্জুরীকৃত বলিয়া ১৮৪৪ অবে পরী মোকদর্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন । 
এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি মহাস্থানে যে মেলা হয়, তাহাতে এ মুস্জিদের 





« এই মঙ্গিরে কল্যাী দেরীর নৃত্য দেখিয়া! কাধীররাজ জগ্না্দিত্য মোহিত 
লীণণজোন । | 


এখানকার মৃত্তিকা %,পের ভিতর হইতে ইলিয়দ সাহী বংশের . 
মহম্মদ সার নামান্কিত একটী টাক! পাওয়! গিয়াছে । রাজ! কাংখ বা 
গণেশের সহিতংযুদ্ধ করিয়া! গৌড়সিংঙ্াসূন হারাইয়া পরে যখন ইলিয়দ 
সাহীবংশ প্ী সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হন, মহম্মদ সা সেই বংশের প্রথম 
রাক্গা। হিজিরা ৮৫২ বা ১৪৪৮ অব হিঃ৮৫৮ বা ১৪৫৪ অব এবং 
হিঃ ৮৬২ বাং ১৪৫৮ অবেের তিনটা মুদ্রা পাওয়া! গিয়াছে । ১৮৭৪ অবে 
মহাস্থানে একপাত্র পুরাতন টাকা! পাওয়া গিয়াছিল, ইহার একটাতে, 
মিলসার নাম ছিল। আর একটা মুদ্রাতে প্ভ্রীমহেন্্র সিংহ পরাক্রম” 
অপর পার্থে কুমার গুপ্ত অঙ্কিত ছিল। 
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«* বিহার তরফের বর্তমান মোতওযী বগুড়ার বাব আবছুস্‌ দোব্হান চৌধুরী । 


উদয়াদিতা ক 


প্রভামি অতীত উদয়-অচল 
উদয়াঙ্গিত্য উদ্দিল রে! 
নবীন বঙ্গ করিয়া উজল 
নব বিভাকর ভাতিল রে। 
করহ ফুল্প কুস্ম চয়ন, 
চরণে ঢালিব অর্থ্য রে; 
. শতেক যুগের ছরিত দমন 
করিয়া লভিব স্বর্গ রে! 
আজি এ বঙ্গ ভুবনময় 
গাহরে উদয়াদিত্য জয়। 
ঢালরে চরণে কুসুম চয় 
ভক্তি নম্র অন্তরে । 
বঙ্গের.স্থথ গৌরব ছবি 
হেরি পুলকিত চিত্ত ! 
আজি উদয় অচলের রবি 
উদ্দিল উদয়াদিত্য! 
ঝলিতেছে করে খর তরবার 
» প্রথর পৌন্রদীপ্ত 
নয়নে জলিছে: উজ্দ্বলতর 
সংহার রৰি দৃপ্ত। 





* বিগত 8ঠ1 আঙ্গিন বঙ্গের, বালকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত “উদগ্নাদিত্য পুস্পাপ্রলি” 
উৎমষ উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত। 


ভ1, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯] উদয়ামিত্য। গ৮৩ 


অমিত-কীধ্য-মহিমাময় 
জয় হে উদয়াদিত্য জয়।' 
পরশি চরণ, দেহ অভয় 
শোৌর্ধ্য দীপ্ত অন্তরে । 
* শ্রাবণ গগনে জীমৃত মন্ত্র 
* যেমন গভীর ব'জে; 
নিয়! ভুবন, শৈল রন্ধে। 
ঝটিক। যেমন বাজে, 
তেমনি গভীর, তেমনি ভীষণ, 
উঠুক বাজিয়! গীতি 
উঠুক কাপিয়া কানন গহন 
উঠুক কাপিয়। ক্ষিতি ! 


আজিহে গগন ভুবনময় 

গাহরে উন দিত জয়। 

ভক্তি বীর্য্য শৌধ্য চয় 
পুর্ণ করিয়ে অন্তরে ! 


_ শ্রীবিজয়চ্চন্দ্র মজুমদার । 


4৫ ৃ 
আবট্ম্ফোর়্ | 

রগ নিভ্রাভঙ্গ হইবামাব্র, জানালার কাছে গিয়া, পার্দী 
তুলিয়! বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম । জানালার নিম্ে রাজ-, 
পথ,-দই একটি গোঁপবাল! &".” পাত্র হস্তে লইয়। ক্ষিপ্রগতিতে, 
অদৃশ্য হইল। পথের পর একটি বিস্তীর্ণ ময়দান।* তাহার প্রান্তে 
তরুশ্রেণী, তাহার পর গৃহপুঞ্জ ! কিয়দ্দুরে " ছাস্ল্‌ হিল্‌* উন্নরড 
মন্তকে দণ্ডায়মান,_তাহার চূড়ায় এডিনক্রা-ছুর্গ। যদিও তখন বেলা 
৮টা, কোথাও হূর্যযদেবের, কোনও চিহ্ন নাই। আকাশে অল্প মেখ,__ 
বাতাসে কিঞ্ৎ কুয়াসা। অস্ফুটস্বরে বলিলাম__.”যাক্‌,_বাচা গেল ।* 
গৃহবানী পাঠকগণ আমার এ মন্তব্যের অর্থ বোধ হয় বুঝিতে 
পারবেন না স্থতরাঁং কিঞ্চিৎ টাকা আবশ্তক। আমি যে হঠাৎ 
উঠিয়া জানাহী৷ খুলিলাম,__দৃশ্য দেখিবার অভিপ্রায়ে খুলি নাই ।-_- 
শুধু দেখিবার জন্য,.-আকাশ কেমন আছে। আজ আমরা পঞ্চবনঠু 
মিলিয়া, প্রাতরাঞ্জের পর, আযাবট্স্ফোর্ড যাত্রা করিব--সৃতরাং 
প্রথমেই আকশশের সংবাদ লইতে হইল। এ দেশে, কোথাও 
যাঈঙে আসিতে হই্ীলে,-বিশেষফতঃ যদি প্রমোদত্রমণ হয়,_-তাহা। 
হইলে প্রধান চিন্তা, সেদিন আকাশ *কেমন থাকিবে। যদি 
নৌন্র উঠে, তাহ! হইলে গত কথাই নাহ সৌভাগ্যের চরমসীম | 
রৌদ্র বদি নাও উঠে,-নবৃষ্টিটা বন্ধ থাকিলেই যথেষ্ট ।* আকাশের অঙ্গে 
বৃষ্টি হইবার আশু সম্ভাবন! ন1 দেখিয়া, আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম “বীাচ। 
গেল।” রবি বাবুর মতে, পূর্বে পঞ্চপর যখন গোটা ছিলেন,-_-তখন, 


১১৩ 
+ স্কটের উপন্ঠাস-পাঠকেরা, “00108775501 118৩1” গ্রন্থে এই 215290গ5ঞর 
রর্থনা,পাঠ করিয়াছেন । 


দিন 


বর্ষা খতুটা আমাদের দেশ্সেবর্ষের একদেশে সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করে ) 


দ্ধ ও দেখছে জর্ীন। নং কে মহঘদেষ, মনকে ন সউয১ তং 
প্রিয়সহচর বর্ষ]ুকে চুণ করিয়া বর্ষময় ছড়াইয় দিয়াছেন। 

বেলা ধশটার সময় আমরা পঞ্চবন্ধু--ড14৮৩16 ষ্টেশনে উপস্থিত 
হইলাম। আমর! গাড়ীর ষে কামরায় প্রবেশ করিলাম।--তাহাতে 
একজন “নেটিভ” বাঁসয়৷ ছিল। পঞ্চজন কৃষ্ণমুণ্তির যুগপৎ আবির্ভাচ 
দর্শনে, সে ব্যক্তি চটু করিয়। সরিয়া পড়িল। আমরা হান্তকৌতুকে € 
পাইপের ধূমে কক্ষখানি ভরিয়া ফেলিলাম। * ক্রমে গাড়ী -ছাড়িল 
কান্ল্‌ হিলের পাদদেশ দিয়া, প্রিব্সেস্‌ গার্ডেন দক্ষিণে রাখিয়া আমন 
এডিনব্রার সীম! পার হইলাম। নগরটি ক্ষুত্র,--কলিকাতা অপেক্ষ 
অনেক ক্ষুদ্র_-নগরসীম! অতিক্রম করিতে বিলম্ব হইল না। 

নগরের পর,_-মাঠ, নদী ও পর্বত। মাঝে মার্ডে পর্বতচূড়াঃ 
একটি পুরাতন ছূর্গ দেখা যায়। কয়েকটি ষ্টেশন*অতিক্রম করিলাম 
বাহার নাম ইতিহাসের পরষ্ঠায় রক্তের অক্ষরে লেঞা আছে। সগুদশ 
ও অষ্টাদশ শতাবীতে স্বটুল্যাণ্ড এত রক্তপাত হইয়! গিয়াছে যে, 
কিছুদুর ভ্রমণ করিতে হইলে এরপ স্থান অতিক্রম করা অনিবাধ্য। 
. এক ঘণ্ট। পরে আমাদের গাড়ী মেল্রোজ ষ্টেশনে আসিয়া! থামিল। 
আযাবটস্‌ফোর্ড যাইতে হইলে মেলরোজে *নামিতে হয়। মেলরোজ 
একটি পুরাতন স্থাপ। নগরুও নয়,*গ্রামও লয়”_এই ছইয়ের 
মাঝামাঝি । মেলরোজে দ্রষ্টব্য জিনিষ ইহার পুরাতন আবি ' 
আমর! স্থির করিলাম, সানীর দেখিয়া আসিয়া, মেলরোজ 
স্ম্যাবি দবেখিব। ৮. ঃ 

ষ্টেশনের বাহিরে আমিয়! দেখা! থেল, আযাবট্‌স্ফোর্ড-যাত্রীদের 


৭৮৬ ভারতা [ ভা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৯. 


লইয়। যাইবার ' এবং৫ ফিরাইয়া? আনিবার ক্্রন্ত একথানি সারা: 
(017518-55180 দাঁড়াই রহিয়াছে । কেহ কেহ বলিঠলেন সারাবিতে 
ওঠা যাউক, আমি বলিলাম না, পদব্রত্ধো যাইতে হইবে । প্রথমত 
"সারাব লইলে একট নির্দি্ই সময়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে, স্বেচ্ছামত 
দেখিয়! শুনিয়া বেড়াইতে পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ পদব্রহে 
যাওয়ধর যে নিজস্ব একট! বিশেষ আমোদ আছে. তাহ! হইতে বঞ্চিৎ 
হইতে হইবে। ছুইমত-_স্ৃতরাং ভোট লইবার আবশ্তকত৷ উপস্থিত 
হইল। ফলে, পদব্রজে যাওয়াই স্থির হইল। পথ জিজ্ঞাসা করিক্ধ 
আমর! অগ্রসর হইলাম। 

মেলরোক..গায় বা! 'নগর ছাড়াইয়। আমর! মাঠে আসিয়। পড়িলাম 
আমাদের হস্তে 75815017775 ৫০1৭০,--তাহার নির্দেশ অন্ষুপাহে 
যাইতে লাগিলাম। একস্থানে পৌছিলে তাহার পর লেখা আছে 
টেলিগ্রাফের তার 'ষে দিকে গিয়াছে, সেই দিকে যাইতে হইবে 
ডাণিক গ্রামামে রাখিয়া টেলিগ্রাফের তার ধরিয়া আমর! চলিলাম 
ছুইধারে শস্তক্ষেত্র, পথটি নীচু, ছই ধারে বেড়া, তাহার. গায়ে থিস্ল্‌ * 
অন্তান্ট বনফুল ফু্টয়াছে। ক্রমে দূরে [11007 [1115এর চূড়ান্ত 
দেখ যাইতে লাগিল। আাবট্স্ফোর্ড গৃহের ছবিতে পশ্চাৎভাগে সচরাচ 
যে পর্বতমালা দেখাঁ যায়, তাহাই 7:41901) 171115 | স্কট নানা স্থাটি 
এই ত্রিচুড় পর্বতের বর্ণনা করিয়াছেন । 'এই পর্বতে রে কঃ 
স্কটের একটি প্ররিয্নকার্ধ্য ছিল। একবার তিনি বলিয়াছিলেন,__ 
পর্ধবতের চূড়ায় দীণ্ডাইয়৷ আমি ৪৩টি স্থান ভির্দেশ করিতে রা 
যাঁহ। যুদ্ধে ও কাব্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছে ।” 

পথে কিযদ্দর যাইতে যাইতেই, একস্থানে একটি কাষ্ঠফলকে লে” 
দেখিলাম__]০ 45৮১০/9তি- চ70909€1 পথ হইতে গৃহের জঙ 
ভাগটি দেখা গেল মাত্র। " বাকী অংশ বাগানের গ্রাছে পালায় আবৃত 


ভা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩১০] আ্যাবটুন্ফোর্ড। ৭৮৭ 


সরু রঃ ধরিয়া সঙ্কেত অনুসারে আগ্রা যাইজেলাগি'লাম। অনুমানে; 
বোধ হইল, "হের £পশ্চাৎ্ভাগ হইতে আমর! প্রবেশ করিতেছি। 
শেষে দেখিলাম তাহাই বটে। গৃহের সম্মুখভাগ টুইড্‌ নদীর উপর, 
তাহা, আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবার অবসর ঘটে নাই। ষ্টেশন হইতে 
আসিবাব রাস্তা» গৃহের পশ্চাত্ভাগ দিয়া গিয়াছে । বলা বাহুল্য, যখন 
এ গৃহ নির্ষত হইয়াছিল, তখন ষ্টেশনও ছিলনা এবং সম্ভবতঃ «ষ্টেশন, 
হইতে এ পথও ছিলন] । 

* যাইতে যাইতে আরও ছই একটি স্থানে কাষ্ঠফলক দেখিলাম। 
তদনুসারে ক্রমে একটা ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হুইলাম। যে ভৃত্য, 
দর্শকগণকে বাড়ীটি দেখায়, সে তখন একদল দর্শককে লইয্লাভিতরে 
গিয়্াছিল। আমাদের একটু অপেক্ষা করিতে হইল। এই কক্ষে 
স্কট সম্বন্ধীয় অনেক বিক্রেয় পদার্থ রহিয়াছে। ছবি, পোষ্টকার্ড, ছবির 
বহি, ফোটোগ্রাফ,_নানা প্রকার টার্টানে ক্ষুদ্রাঞ্চারে বাধা স্কটের 
কাব্যা্দি ;_ একজন স্ত্রীলোক, এসব বিক্রয় করিতেছে । 

ধাহার! স্কটের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাহাল্পা এই গৃহের জন্ম- 
বৃত্বাস্ত অবগত আছেন, তাহার উল্লেখ নিপ্রয়োজন * তাহার জানেন, 
এই গৃহের প্রতি স্কটের অনুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল। মৃত্যুর কিছু 
পূর্বে শেষবার যখন প্রবাস হইতে ফিরিয়া স্কট গৃহে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন, তখন বারম্বার বলিন্ভত থাকেন-_“আমি অনেক দেখিয়াছি 
কিন্ত আমার গৃহের মত কিছুই দেখি নাই।”* 

আমরা যাহা দেখিলাম, তাহার বর্ণনাঞ্করিবার পর্বে একটি কথা 
বলিয়া! রাখি । এ গৃহের অধিকারিণী এখন অনরেবল্‌ মিশেশ্‌ ম্যাক 
ওয়েল্‌ স্বট। ইনি স্কটের প্রদৌহিত্রী। "সোফায়! ছাড়া, স্কটের অপর 
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র্‌ € 
সকল পুভ্রকন্া নিঃসত্তান অবস্থা মরিয়া খান স্কটের জীবনীলেখব 
লকৃহার্ট, সোফায়ার পাণিগ্রহণ করেন। সার্লট। নামে* ইহাদের ' এব 
কন্তা জন্মে।. অনরেবল্‌ মিশেশ্‌ ম্যাক্সওয়েলস্কট্‌ এই সালটের কন্যা 
ইনি বিধবা, স্বীয় পুন্রকন্তা লইয়া এখন আ্যাবটরসফোর্ড গৃহে বা. 
করিতেছেন। স্বতরাং গৃহটির সর্বত্র দর্শকগণের অধিগম্য নহে। € 
কক্ষগুলি অধিগম্য, তাহারই বর্ণনা নিয়ে করিতেছি,.।  * 
কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর,_দ্বারবান পূর্ব্বাগত দর্শকগণণ 
লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমরা! তখন, প্রত্যেকে এক সিলিং কণ্সি' 
প্রাবেশিক দিয়া, তাহার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। 
প্রথমেই, ব্রামদিকে একটা অনতিগ্রশস্ত সিঁড়ি দেখা গেল। প্রত্যে 
ধাপের নধ্যস্থানগুলি খইয় রহিয়াছে । উঠিভে' উঠিতে আমার ম 
হইতে লাগিল,__-ঠিক যে প্রস্তর গুলির উপর চরণ রাখিয়। সাঁহ 
সম্রাট স্কট .সহত্রবার'উঠিয়াছেন নামিয়াছেন,--সেই বু সন্মানিত প্রৎ 
গুলিরহ উত্ধর আজ ক্ষণেকের জন্ত এ কোন্‌ দীনহীন সাহিত্যসেব 
পদস্পর্শ হইতেছে 
প্রথমে আম যে কক্ষে নীত হইলাম, সেটি স্কটের লিপিম 
(584) ছিল। এডিনব্র। পরিত্যাগের পর স্কটের অধিকাংশ রচ* 
এই কক্ষে সম্পন্ন হইয়াছে । .কালে। চামড়ায় মোড়া একটী গে 
'€মোট। আর্ম্ম চেয়ার, একটা দেরাজযুক্ত ডেস্কের সম্মুখে রাখা রহিয়া 
এই চেয়ারে বসিয়া, এই ডেস্কে স্কট লিখিতেন। বামে বৃহৎ জান 
তাহা গৃহদংলগ্ন বাগানের উপর খুলিয়াছে। লিখিতে লিখিতে € 
হইলে এই বাগানের সবুজে বোধ করি স্কট চক্ষুকে নিমগ্ন করিতে 
এ'কক্ষটি ক্ষুত্র, তিন দ্বিকের দেওয়ালে, মেঝে হইতে '691110 :£ 
প্লন্তকের আলমারি । উপরের আল্মারিগুলি পৌছিবার : 
নফেওয়ালের মাবখান দিরী' একটা সন্ীর্ণ বারান্দার মত চলিয়। গিয়া 


ভা, অগ্রহথায়ণ, ১৩১০] আযাবট্দ্ফোর্ড। ৭৮৯ 


সিঁড়ি দিয়া এই বাক্সন্দায় ওঠা যাঁট। . এই* বারান্দার শেষে একটা 
পা ছুয়ারুঠ আঙ্ছে। সেই পথে স্কটের শয়নকক্ষে পৌছান যায়। 
কল্পনায় যেন দেখিলাম, এই কক্ষে বসিয়। স্মনেক রাত্রি অবধি স্কট 
লিখিতেছিলেন। লেখ৷ শেষ হইলে, টেবিলের বাতি নিবাইবার পুর্বে, 
একটী মোমব্লাতি জ্বালিয়া লইলেন। তখন টেবিলের বাতিটি 
নিবাইয়া* মোমবাতির আধারটি হাতে করিয়া, সিঁড়ি দিষ্মা সেই 
বারান্দায় উঠিলেন । সমস্ত বারান্দাটি অতিক্রম কারয়া, সেই ছুয়ারটি 
তুলিয়া শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলেন । 

লকৃহার্ট যখন প্রথম এডিনব্রার স্কটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, 
তখন স্কট্কে এই ডেস্কটির সন্মুথে উপবিষ্ট দেখিষাছিলের্ন। স্কট- 
জীবনীতে তিনি তাহ! বর্ণনা করিয়াছেন । এই ঘটনার চতুর্দশ বৎসর 
পরে, _স্কটের উইল্‌ সন্ধান করিবার জন্য লকৃহার্ট এই ডেস্কাটি 
খুলিয়াছেন,--সে ঘটনারও বর্ণনা তিনি জীবনিতি করিয়াছেন। সে 
বর্ণনাটির মধ্যে স্কটের হুদ্রয়ের এমন একটি ম্সেহডঞ্ততার পরিচয় 
পাওয়া যায়! তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম £__ 

“সমাধির পরদিন সন্ধ্যায় তাহার ভেস্ক খুলিক্কা আমর দেখিলাম 
সম্মথেই একটা স্থানে কয়েকটি ছোট ছোট জিনিষ সারিবদ্ধ করা 
রহিয়াছে, এমন ভাবে সেগুলি সজ্জিত যে প্রতিদিন প্রভাতে ডেস্কটি 
খুলিবামাত্র জিনিষগুলি চক্ষু আকর্ষণ করে। দ্রিনিষগুলির তালিকা 
এই £--কয়েকটি সেকালের কৌটা যাহা! স্কউজননী বেশবিন্তাসের টেবিলে 
বাবহার করিতেন*, একটী ব্ুপার কাঁতিদান (ব্যারিষ্টার হুইয়। ষে 
প্রথম পাঁচ গিনি ফি পাইয়াছিলেন তাহা হইতেই স্কট মাতাকে এই 
ক্ষুদ্র উপহারটি কিনিয়! দেন); কতগুলি কাগজের মোড়ক স্কেটের 
যে সকল ভাইভগিনীগুলি শৈশবেই মার কোল শুন্ত করিয়৷ যায়, 
তাহাদের চুল এই মোড়কগুলিতে রক্ষিত আছে) উপরে মাতার 
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হস্তাক্ষরে তাহাদের নাম ঠ্োথা); এট নহ্যের ডিঝ (ইহ! স্কটের তি! 
ব্যবহার করিতেন) ইত্যাদি । 

এই কক্ষের পার্থে একটা ক্ষুদ্র কক্ষ, তাহার মধ্য দিয়া লাইব্রেরিতে 
প্রবেশ করিলাম। ইহা একটা প্রশস্ত কক্ষ। এখানে বিংশ সহমত 
পুস্তক রক্ষিত আছে। এই কৃক্ষের কিয়দংশ আসবাকচতুর্থ জর্জের 
প্রদত্ত উপহার। পুস্তক ও এই উপহারগুলি ছাড়া" আরও অনেক 
এ্ঁতিহাসিক দ্রষ্টব্য পদার্থ একক্ষে সঞ্চিত আছে। বৃহৎ জানালার 
কাছে একটী সো-কেশ আছে । তাহাতে অনেক দ্রব্য সঞ্চিত, কতক+ 
গুলির নাম করিতেছি £-_নেপোলিয়নের ব্রটিংবুক্‌্* (ইহার মলাটে 
মধ্যস্থলে লত্তাপাল্র মধ্যে রেশমে খ. অক্ষরটী অন্কিত আছে); 
নেপোলিপ়নের কলমদানী* ) মেরি কুইন্‌ অকৃস্কটূসের শীল, তাহার 
পরিচ্ছদের ছিন্লাংশ, হন্তিদস্ত-থচিত একটা ক্রশ্‌ যাহা তিনি শিরশ্ছেদের 
সমর পরিধান করিয়াছিলেন); 'বনি প্রিন্স চার্পির কেশ) নেলসন্‌ ও 
ওয়েলিংটনের কশ) কবি বার্ণসের পান্বপাত্র) স্কটের বাল্যকালে 
ব্যবহারের চুরী-কাট1) রব রয্নের পার্স) হেলেন ম্যাক্গ্রেগরের ব্রোচ 
প্রভৃতি । দ্েেওয়ালেপ্ধ একস্থানে একটী বৃহৎ চিত্র লম্বিত আছে-__ 
তাহাতে সৈনিক বেশে স্কটের পুক্র এবং তাহার অশ্খের মৃত্তি অস্কিত। 

ইহার পর ্ডুক্সিংক্লম' ৷ ক্কট্রের ব্যবহারকালে এ কক্ষটি যেরূপ 
তাবে সজ্জিত ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ, রাখা আছে। দেওয়ালের 
চিত্রাঙ্কিত কাগজ পধ্যন্ত পরিবর্তন করা হয় নাই। লকৃহার্টেরই জীবন- 
-উরিতের পাঠকগণ এঁই কক্ষের বর্ণনা “বিশেষরপ্নেই অবগত আছেন 
তখন রেল ছিল না,-_-রাজধানী হইতে বহুদূরে এই বিজনেও, স্কটের 
ব্শালোকে আকুষ্ট হইয়। এত অতিথি-পতঙ্গের আবির্ভাব হইত যে, সমস্ষে 





* ৪০:০০ বুদ্ধের গর ইংরাজসৈন্ত কর্তৃক নুটঠত। ৰ 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ] আযাবট্স্ফোর্ড। ৭৯১ 


সমায় এই স্বৃহতৎ খাঁসতবনেও লোউ্বট কোথায় স্থান সংকুলান করিবেন 

ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেন। সে সকল দিনে এই ড্রয়িংরম কত না 

প্রমোদের রঙ্গভূমি হইয়াছিল ।-এই কক্ষে কয়েকখানি মূল্যবান ও 

উৎকৃষ্ট ছবি আছে। বিতখ্যাত মৃত্ভিচিত্রকর রেবর্ণঅফ্িত ফ্টের 
ছবি, স্তাক্সন্অঙ্কিত লেডি স্কটের ছবি, ওয়াটুসন্*অস্থিত স্কটজননীর 

ছঘি প্রভৃতি। * | 

ইখার পার্থ অস্ত্রাগার (17050915)। এখানে নানা সময়ের নান! 

দেশের অন্ত্রাদি সজ্জিত আছে,__বঙ্গভাষায়. তাহার বর্ণনা! করা অপন্তব। 

শুধু কয়েকটী এঁতিহাসিক অস্ত্রের নাম করিব। ওয়াটালুরণ যুদ্ধের পর, 

নেপোলিয়নের অঙ্গ হইতে যে এক ষোড়া পিস্তল স্গৃহীত 'হহয়াছিল, 
তাহ রহিয়াছে । তাহ তিন্ন, বনি প্রিন্স চার্লি'র মৃগগ়া-ছুরিক1, প্রথম 

জেমসের মুগয়া-পাণাধার ; প্রথম চার্লস্‌ কর্তৃক মণ্টরোটজ্কে প্রদত্ত 

তরবারি; লখ্লেভেন হুর্গের চাবি (পাঠকগণ রে উপস্টাস ম্মরণ 

করুন)) স্কট স্বয়ং যখন ০1301715878) [6170 [15০০7 দলভুক্ত 
ছিলেন, সে সময়ের তাহার ব্যবহারের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি ; 
রবরয়ের তরবারি ও অন্যান্ত অস্ত্রাদি আছে। রা ওয়াটার্লুক্ষেত্রে 

প্রাপ্ত একটী সৈন্তের 01610 ৮০০]. এবং কলোডেন যুদ্ধের পর রণ- 

ক্ষেত্রে পতিত একজন মৃত হাইল্যাণ্ডার সৈস্তের পৃঁকেটে প্রাপ্ত এক 

টুকর! ০৪: ০৪1০ রক্ষিত জ্লাছে * 


* কলোডেন যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে প্রিন্স চালস্‌ (ব! ইংরাজ|দের মতে %০৪০৪ 
৮:5570067)এর সৈশ্থধাণ কিরূপ ক্রুধাকাতর, হইয়াছিল, তাহ! 'ম্মরণ করিলে এই 
০৪৫ ০21৩ টুকুর করুণ ইতিহাস কল্পনা কর! যায়। +07380756,15 চ31591 .০0৫ 
[২৪০61110517 9০০09200” গ্রস্থে বণিত আছ, প্রিচ্গ চার্জস্‌ যখন কলোডেন্‌ হাউসে 
পৌছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং এক টুক্রা৷ রুটি এবং একটু মদ্য ছাড়া আর কিছু 
পাইলেন না। সৈশ্তগণের ক্ুধাকাতরত। অবগণ্ত হইয়। হুকুম দেন, প্পার্ববন্তী গ্রাম লুট 
করিয়। খাদ্য সংগ্রহ কর।” তাহার আদেশ অনুযারে খাদ্য সংগ্রহ 'কর। হইল, কিন্ত 
পাঁক শেষ হুইবার পূর্বেই যুদ্ধারস্ত হয়; পৈগ্ভগণ্ আঁহায় করিবার অবস্কাশ পায় নাই। 
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শেষ-প্রবেশ-দালান হারার নজা)। ই দালানে, আন্ঠান্ত 
: নানা দ্রব্যের মধ্যে, একটি ম্লাদকেনে, স্কট মৃত্যুর পূর্বে যে সকল বস্ত্র 
ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহ! রক্ষিত আছে ।. খাকী রঙের ট্রাউজারস্‌, 
ডোরা। কাট। ওয়েষ্ট কোট, গভীর সবুজ রডের একটী কোট, তাহার 
বোভামগুলি পিত্তলনির্মিত, 'গকটী ধুসরবর্ণ বীবরলেমাবুত হাট্‌ 
( ইহারপ্আকারটি প্রায় বর্তমানকালের টপ্‌ হাটের মত ) এবং এক 
ঘোড়া জুতা । ভুত! যোড়াটি দেখিতে প্রায় একালেরই মত; বেশ 
করিতেছে ; অনুমান করিলাম মাঝে মাঝে বুরুষ কর! হহয়া 
পার্থেই একটি কক্ষে, কাচের আল্মা!রর ভিতর স্কটের 
কতকগুর্থী'ছড়ি এবং ধূমপানের নানা আকারের পাইপ দেখিলাম । 

এই গৃহের কোনও স্থানে একটি ভোজন-কক্ষ (01117019010) 
আছে-_যেখানে স্কট জীবনের শেষ সময়টুকু অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন । ্ খের বিষয়, আযাবট্স্ফোর্ডের বর্তমান অধিকারিপী, সে 
কক্ষটা সাধারখেঁল জন্য উনুক্ত রাখেন না। লকৃহাটের গ্রন্থে স্কটের 
শেষ সময়ের বরশনা্টি এতই করুণোদ্বীপক যে, সেই কক্ষটি দেখিবার 
বড়ই আকাঙ্ষা 7িছিল* কিন্তু তাহ! পূর্ণ হইল না। আমাদের পাঠক- 
গণের মধ্যে হারা সে বর্ণনা পড়েন নাই, তাহাদের জন্ত একটা 
অন্জবাদ নিয়ে প্র কাশ ক্রিতেছি। : 

লক্হার্ট িখিতেছেন--“১৭ই সেপ্টেম্বর প্রভাতে আমি যখন 
বেশ পরিধান বঁমবিতেছিলাম, নিকল্সন্‌ আমার কক্ষে প্রবেশ কত্রিয়া 
বলিল তাহার |: প্রভুর" সঙ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হসঈপ্লাছে এবং তিনি 
আমাকে এখনি দেখিতে চাহেন। আমি গিয়৷ দেখিলাম তিনি সম্পূর্ণ 
আত্মস্থ- যদির্ডা একাস্ত ছুর্বল। তাহার চক্ষুযুগল পরিষ্কার ও শাস্ত, 
ডিলিরিয়মের ( অগ্নি সম্পূর্ণ নির্বাপিত। আমাকে দেখিয়া তিনি 
বঙ্িলেন--ল'/ধক্ছার্ট, হয়ত এক মিনিটের অধিক কথ! কৃহিতে পারব 
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না) বৎস/ সদাচান্নপরায়ণ ধার্িষ্চ হও, সংকন্মশীল হও। আমার 
অবস্থায় যখন উপর্থত হইবে, তখন আর অন্ত কিছুই তোমাকে সাত্বনা 
দিতে পারিবে না। তিনি থামিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-_ 
সোফায়া ও আনকে ডাকিয়! পাঠাইব কি? তিনি বলিলেন_-না।' 
তাহাদিগকে উঠাইও না। তাহার! সারা রাত জাগিয়াছে। ঈশ্বর 
তোমাদের সকলঙ্ষে আশীর্বাদ করুন।, বলিয়া তিনি আবার প্রশাস্ত 
নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর আর তিনি সম্বিতের 
হ্ন প্রকাশ করেন নাই-_শুধু বোধ হয় এক মুহুর্ত ছাড়া-_-যখন 
তাহার পুত্রের আলিয়া পৌছিয়াছিল। 

২.শে সেপ্টেম্বর বেল! দেড়টার সময় তাহার প্রাণঘায়ু হির্নত হয়। 
সে দিনটি অত্যন্ত পরিষফার ছিল। বেশ গরম ছিল-_-এমন কি সমস্ত 
জানাল! খুলিয়! দেওয়। হইয়াছিল। সেদিন চতুদ্দিক এত নিস্তব্ধ যে 
তুইভ-তীরে নুড়ীগুলির উপর ঢেউয়ের আঘাত-শবটুকু পর্যন্ত শুনা 
যাইতেছিল। শেষ মুহূর্ত *উপস্থিত হইলে আমরা এলে বিছানার 
চতুর্দিকে নতজানু হইয়া বসিলাম। তাহার জোট্টপুত্র তাহার মুদ্রিত 
নেত্রধুগল চুম্বন করিল ।” 

আযবট্ন্ফোর্ডদর্শন শেষ করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। তখন 
হঠাৎ আমার মনে হইল, একটা ক্ষিয়ের সংবাদ লইতে ভুলিয়াছি ; 
সুতরাং আমি আবার আ্মীবটুস্ফোর্ডে ফিরিয়া গেলাম-_সঙ্িগণকে 
বলিলাম তাছার! অগ্রসর হউন, আমি শুই আবার তাহাদের ধর্সিব। 
কিন্ত ঘটনাবশতঃ ফির্ধরিতে আত্মার বিলম্ব হৃইয়। গেল) আবার .যখন 
বাহিরে আদিলাম, ততক্ষণ বন্ধুরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। 
আমি একাকী ন্ুতরাং মেলয়োজের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম । একস্থানে 
আসিয়া পথ ছুইদ্িকে বিভক্ত হইল, আসিবার সময় ভাল করিয়া? 
পথ চিনিয়া আসি নাই, কিঞ্চিৎ দ্বিধায়, পড়িয়া গেলাম! পথ এমন 
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নির্জন যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া লইব সে উপায়ও লাই। 
তখন উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিলাম টেলিগ্রাফের 'তার, ছুইটি 
পথের একটি দিয়! চলিয়! গিয়াছে । মনে মনে বলিলাম 'ঠিক হইয়াছে 
গাইড বহিতে এই তার ধরিয়াই যাইতে বলিয়াছে কিনা । সুতরাং 
সে পথই অবলম্বন করিলাম ।: বলা বাহুলা ভূল করিঞ্জাম। কয়েক 
খানি গ্রামে গ্রামে পর্যটন করিয়া যখন মেলরোজে« উপনীত হইতে 
সক্ষম হইলাম, তখন বেলা আড়াই'টা, বন্ধুগণের কোথাও উদ্দেশ নাই। 
ক্ষুধায় অস্থির । বন্ধু অন্বেষণ বন্ধ রাখিয়া, কিঞ্চিৎ আহারের অন্বেষণে 
ব্যাপূত ভইলাম। যে হোটেলে প্রবেশ করিলাম, সেখানকার ওয়েটে্‌ 
বলিল ক্য়ই পূর্বে অপর কয়েকটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক এখানে 
আসিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়। গিয়াছেন। অনুমান করিলাম, 
ষ্টেশনে গেলেই তাহাদের সাক্ষাৎ পাইব। ভোজনাস্তে ষ্টেশনে গিয়! 
তাহাদের দেখ। পাইলাম । তাহারা জিজ্ঞাস করিলেন “এত দেী 
যে?” আমি সীরভাবে বলিলাম “একটা সর্টকটু নিয়ে আসা গেল ।” 
পরে বলিলাম, অনেক গ্রাম ট্রাম দেখিয়া আ'সতে বিলম্ব হইয়! গেল। 
হারাইয়। ষাওয়ার কথাটা আর কেমন করিয়া স্বীকার করি! 

তখন বেলা ওটা বাজিয়। গিয়াছে । বন্ধুরা ইতিমধ্যে মেলরোজ, 
আযাবি দেখিয়া লইয়াছেন। তিনটা কয় মিনিটে এডিত্রায় ফিরিয়া 
আসিবার একটি টেণ আছে, বন্ধুরা তাহাতেই ফিরিতে প্রন্তত 
হইয়াছেন । ইহার পরের ট্েশনে__এভিনব্রার উপ্টাদিকে, নামিলে 
ড্াইত্রায় যাওয়! যায়। ড্রাইব্রা আ্যাবিতে স্কটের সমাধি আছে। 
সেদিন সন্ধ্যাকালে এডিন্ব্রার একট। নাট্যশালার হাইল্যাণ-নৃত্য 
হুইবার 'কথ! ছিল, আমর পরামর্শ করিয়াছিলাম" সয় মত ফিরিয়া! 
সেটা দেখিতে বাইব। এখন অবস্থা এইরূপ ফীড়াইল-_ডাইব্র 
দেখিতে গেলে সেটা . দেখা হুর না--সেট! দেখিতে গেলে ড্রাইব্রা বাদ 
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দিতে হয়। - টা দর্শন করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন, তাঁহার 
এডিনব্রায় *ফিরিপেন। আমি একাকী ট্রেণের অপেক্ষায় ষ্টেশনে 
বসিয়া রহিলাম। 

ট্রেণে কয়েক মিনিট মাত্র) যখন 5৮ 7393%/115ঞ নামিলাম, 
তখন চারিটা ধাজিল। স্টেশন হইতেঞ্ডাইত্রা আযাবি এক ক্রোশ পথ। 
পথ জিজ্ঞাস! করি! ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইলাম। টুইডের উপর একটা 
দেতু মাছে তাহ। পার হইয়া! ড্রাই ব্রায় যাইতে হইবে ইহ! আমার গাইড্‌ 
বুকে লেখা ছিল। ক্রমে টুইডের তীরে আসিয়া পৌছিলাম। নদীটা 
অতি ক্ষুদ্র । প্রস্তে ভবানীপুর ও আলিপুরের মধ্যবত্তী আদি গঙ্গার 
অপেক্ষা অধিক বেনী হইবে না। গভীরতা নাই বর্গিলেই হয়। 
একটি ছাগলও অনার়াসে অনেক স্থানে হাটিয়া পার হুইয়। যাইতে 
পারে। সেতুর নিকট আসিয়া দেখিলাম নোটিস্‌ টাঙ্গানে। রহিয়াছে 
“সেতুটি বড় ক্ষীণ একত্র দশ জনের অধিক ইহার উপর অরোহণ 
করিবে না।” যখন “সেনুর” মাঝামাঝি উপস্থিত৪”হইলাম, তখন 
উক্ত যন্ত্রটি এরূপ ছুলিতে লাগিল যে, ভাবিলাম অদৃষ্টে কি শেষে টুইড. 
প্রাপ্ত আছে নাকি? 

যাহা হউক, নির্কিঘ্ধে ত পার হওয়া গেল। সেখান হইতে দশ 
মিনিটের মধ্যেই আবিতে পৌছিন্বাম। ইহা” একটি বহু পুরাতন 
মন্দির )_.মষ্টম হেন্রির সময় হইতেই ভগ্নাবশেষ স্বরূপ দীড়াইয়। 
আছে। চতুপ্দিকের স্থান বেশ প্রশত্ত?--জঙ্গলের মত। ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া, স্কটের সমাধি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। একটা জীর্ণ 
“আইল” আছে (56 1185 45916), তাহা ছই ভাগে বিভক্ত। 
এক ভাগের রেলিংগুপি ক্ষত্র ্ুদ্র_তাহাতে কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তির 
সমাধি আছে। অন্ত ভাগের রেলিংগুলি উচ্চ,-_-তাহার ভিতরে স্কট ও 
তাহার পত্বী,--তাহাদের জ্যেষটপুত্র, এক জামাত। লকৃহার্টের সমাধি 


গ 2৬ ভাবতী। [ ভা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৩ 


রহিয়াছে । আমি রেলিংয়ের নিকট দীড়াইয়া ম্তবধ অনাবৃি করিঘ্াম। 
এই 'াবে কিয়ৎক্ষণ দাড়ায় রহিলাম। পরে কাগজ পেল্সিল বাহির 
করিয়া, সমাধির উপরের লেখাগুলি নকল রিয়া লইলাম। স্বটের 
স্ত্রীর সমাধিটীই আমার নিকট হইতে সর্ব্াপেক্গা ঘুরে ছিল। অন্ধকার 
হইয়া আসিতেছিল ?_দূরের সে. লেখাগুলি ভা দেখা যাইিতেছিল না। 
আরও ছুই একটা যাত্রী-_তাহারা রেলিংয়ে আমে? করিয়াঁ পড়িতে 
লাগিল ;__কিস্ত আমার হিন্দুস-স্কার আমাকে সে পরিত্র স্থানে পদম্পর্শ 
করিতে নিষেধ করিল। আমি কষ্টে, ক্ষু সম্কুচিত করিয়া, বিলম্বে 
তাহা পাঠ করিলাল। দে সমাধিগুলির অবস্থান এবং লিখিষ্টধ নিক্পে 
প্রদান করিতৈছি £-_ | 


পাপা ৯ | পপ আজ 
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ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১* 4 _ নিঝর। ৭৯৭ 


নখ শটে হো ভারতবর্ষে স্বটূভক্ত বন্ধুগ্গণকে উপহার পাঠাইবার 
জন্য, এই গ্মাধি হইতে কিছু স্মরণচিন্বের অনুসন্ধান করিলাম। 
রেলিংয়ের নিয়ে সবুজ ঘাস জন্মিয়াছিল। সেই ঘাস কতকগুলি 
উৎপাটন করিক্পা লইলাম। সেগুলি যত্ব করিয়৷ একটী খামে ভরিয়া 
রাখিলাম।% - 

সন্ধ্যা হইয়া আসিল ; আকাশের আলোক ক্রমে ক্ষীণ গ্লীণতর 
হইল। সবুজ গাছপাল! কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করি.» লাগিল । সমাধিমঞ্চ 
আমি বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়।, মৃদ্বপদে ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। 


শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


নির্ঝর । 


ভেদিয়া পাষাণ-কায় তুলি মুছুতাণ' 
ইন্ধন ধরি হদে ঝরিছে নির্বর ।* 
মরি কি সুন্দর দৃশ্য ! এহতে মহান্‌ 
আছে কিছু মানি, যৃদি হৃদয়ের'পর 
( ভগবৎ-প্রেম বিনা কঠিন__পাষাণ !) 
আচম্বিতে ভক্তিধার! হয় প্বহমান। 


ভ্রীললিত মোহন মিত্র 


* দুঃখের বিষয় আমার অভিপ্রায় সফল হয় নাই। ঘাসভর। খামটি এডিন্ত্রায় 
আমার লিখিবাঁর টেবিলের উপর রাখিয়াছিলামু। আমার অনুপস্থিতিতে একদিন 
আমাদের দাসীটি টেবিল বাড়িতে আপিয়া--আবজ্জন। মনে করিয়। ঘাসগুলি আগুনে 
ফেলিয়। দিয়াছিল। লেখরু। 


বেদে পৃথিবীর গতি । 
পৃথিবীর গতিসন্বন্ধে প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতা । 
থিবীর গতি যে অতি" প্রাচীন ভারতে বৈদিক আচাধ্যগণ্রর 
 পরিজ্ঞাত ছিল, তাহাই আমি বর্তমান প্রবন্ধে'দেখাইব। 
বেদে দেখিতে পাই নিয়লিখিত শব্বগুলিতে পৃথিবী বুঝাইয়া থাকে ॥ 
যথা-_ 
১ গো গ্যা, ৩ জ্যা ৪ ক্মা, € কষা ৬ ক্ষমা” ৭ ক্ষোণি, ৮ ক্ষিতি, 
৯ অবনি, ১ র্রিপ, ও.১১ গাতু, ১২, নিখতি ।* 
এই শব্দ সমূহের অর্থ পর্যালোচনা! করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 
পৃথিবীর গতি আছে. বলিয়াই সেই সকল শব পৃথিবীর বাচক 


হইয়াছে। 
১। গে! *'ছ প্রথিবীকে বুঝায় কেন? ইহার উত্তরে আচার্য্য 


যাস্ক বলিয়াছেন £-- 


এ সনির 





১ খু স' ১০. ৩১, ৯০৯ ১০, ৩১, ৬, 

২। ৯, ১০, ৪৯, ২, ১০. ১২, ৬» 

৩। ১ ৬, ৫২, ২১৫) ৭, ৩৯. ৩১ ৮. ১১৮ 
৪। ১ ১০ ৬১. ৭, ৭ ৪৬. ২) 

৫।  % ৯, ৯৬, ৭, 

৬। » ২, ১৪. ১১, 

“৭1 8 ১০, ইং ৯১51৮ 0৬১০ 

৮1 » ৫, ৩৭, 8, ৬, ২৯, ১১ 

৯। 2 ১,১৮১ ৩ ১, ১৪০, ৫) 

১০। ১১ ১০, ৭৯, ৩ ৩ ৫, ৫, 

১১। ৫, ৩৫, ১০, ০ ১, ১৩৬, ২, 


, ইহ ভিন্ন বেদে আরও কয়েকটী পৃথিবীর নাম পাওয়া যায়, কিন্ত ভাহ। বর্তমান 


র্ণীস সস সিপিত বদ খাণাসগপজশা পার রাপনিউ প্বাতাজা। লা ক্যা াঙাান জিথিত হইল না। 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১* ] .বদে পৃথিবীর গতি। ৭8৯ 


 পর্বীরিতি (থিব্যা মধেযং ভবস্ঠি, যদ্‌ দূরংগতা তবতি, যঙ্চান্তাং 
ভূতানি গচ্চন্তি গাতেবোকারো নামকরণঃ1৮* 

দগো% এই শব্দ পৃথিবীর নাম, (১) যেছেতু ইহা দরপথোঁ গমন 
করে, (২) যেহেতু ইহাতে জীবগণ বিচরণ করে । “গম্‌* ধাতু বা পগতি” 
(গা) ধাতুর উত্তর “ও”, গ্রতায় করিলে “গা!” পদ সিদ্ধ হয় |: 

যাস্করুত গে৷ শব্ষের প্রথম নির্বচানে (যেজেল ঈহ। দূরপথে গমন 
করে) স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর গতি আছে বলিয়! বৈদিক' 
আচার্ধ্যগণের জ্ঞান ছিল।£ 


* নিরুত্র পু. ষ. ২ অ. ২ পা. ১ ম.। 

+ “যম্মাদ্‌ ইয়ং দুবম্‌ অধ্বানং প্রতি গত! ভবতীতি |” টাকাকার ছুর্গাচার্ধা। 

+ অতএব পাণিনিও স্বন্ুহে লিখিয়াছেন--“গমে 9ভোস” (৫০২.৬২.) 

& ভগবান যাল্ক “নিঘপী,র” ভাষ্যকার | নিখণ্ট,ও তাহার কৃত ভাষা “নিরুত্ত” 
নামে প্রচলিত । নিঘণ্ট,তে কোন বস্তার কি কি নাম, কোন্র ধাতুর কি অর্থ ইত্যাদি 
প্রতিপাদক কতকগুলি শব্দমাত্র উল্লিখিত আছে। আচার্য যাস্ক সেই শবপাঠের 
কঠিন কঠিন কতকগুলি শব্দের তু প্রত্যর়াদি বিভাগ করিয়া স্প্রমাণ অর্থ নির্বচন 
করিয়াছেন । স্বন্দশ্বামী, দুর্গাচার্ষা প্রভৃতি যাস্বীয় ভাষোর শ্হার্া কর্তা । দেবরাজ 
প্রভৃতি কয়েক জন নিঘণ্ট,তে উল্লিখিত সমস্ত শব্দেরই সংক্ষেপে নির্বচন করিয়াছেন। 
ইহীর! সকলেই যাক্ক হইতে বন্ধ পরবর্তী । ব্যাখা! করিতে বসিয়া ইহার! যাল্কমতকে 
উল্লজ্ঘন করিতে পারেন নাই, বিশাদদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র । বোধ হয়, 
্টাহাদের তাদৃশ চেষ্টায় যান্ধমত অনেক স্থানে বিকৃত হইয়। গিয়াছে । এই 
গোশকের নির্বচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া* যায়। যাক্ক বলেন “দুরে গমন করে 
'বলিয়া পৃথিবী গে। |” স্কন্াস্বামী “তাহ স্বীকার করিতে চাছেন না, তিনি বলেন 
পৃধিবীর বস্ততঃ গতি নাই, কিন্তু ৈমন আত্মা, আন্ডাশ প্রভৃতির দুরদেশও উপলব্ধি 
ইয়, পৃথিবীরও সেইরূপূ হয় বলিয়া, ভাবাকান্, তাহার গতি আছে বলিয়াছেন। 
(প্দুরং গতা। ভবতি-_আল্মাকাশীদিবছ দূুরেহপ্যুপলব্বে্গতি স্ত্িয়। ব্যবহার? 1”) 

দেবরাজ স্বন্দন্বামীর মতে মত দিয়! কথাট আর একটু স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন, 
বাগুলাভয়ে তাহ। দেখান হইল দ।। তবে এ.সম্বন্ধে তিনি যে আর একটা কথ! 
বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়। থাক] যায় না। তিনি পৃথিবীর গতি বিচার 
করিয়। ( সম্ভবতঃ তাহাতে নিজেই সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই ) পশ্চাৎ বলিয়াছেন_ 
গ। ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া, “গো” পদ হউক, [কত্ত দেই গা ধাতুর অর্থ “গতি” 
নছে--“ভ্ততি”। অতথব পৃথিবীকে স্তব কর! ঘাঞ্স বলিয়া, অথবা পৃথিবীতে থাকিত! 


৮০৪ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


২। গ্মা এই পদটা গম ধাতু হইতে উপর ইইয়াছে?* পগ্ীতিশ 
বা “গম্* ধাতুর অর্থ গতি। *...জসতি গমতি .'গঁতি কর্ম্মীণঃ।” নি. 
২অ. 3৪খ.। অতএব গে! পদের যে ব্যুৎপত্তি, গলা পদ্দেরও তাহাই-_ 
যে দূরে গমন করে, অথবা যাহাতে জীবগণ বিচরণ করে, তাহার নাম 
গ্লা-_পৃথিবী । আচার্য্য মাধব এস্সানে বলিয়াছেন-শগ্যা গচ্ছতেঃ, 
গচ্ছন্তী 'হীয়ম্»_পগ্মা! গম্‌ ধাতু হইতে হইয়াছে, কেঘন! এই পৃথিবী 
গমনশীল! ৷ যী 


লোকে স্তব করে বলিয়া, তাহার নাম “গো 1” গোতে্া ্তশ্র্থস্ত) গীয়তে স্ত,য়তে- 
২সারিতি, গায়স্তি বাণ্তাং স্কিতা ইতি গো 1) | 

এই ঝু্য। কতদুর ঠিক, পাঠকবর্গ তাহ। বিবেচন। করিয়। দেখিবেন , দে 
"গাতি” ব। "শী" ধাতুর অর্থ গতি। নিঘণ্ট তে তাহ! স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। 
বথা--"...চততি, অততি, গাতি...দ্বাবিংশশতং গতি কর্ণ 1৮ নিঘণ্ট, ২অ. ১৪খ.। 
উদাহরণ বখা।--“...পৃতেব স্বধিতিঃ শ্রুতির” খ. দস. ৫,.২-৪.৪.| “গা” বা “গতি” 
ধাহুর অর্থ যে স্ততি, বেদে,তাহা পাওয়! যায় না। "গায়তি” বা “গৈ” ধাতুর অর্থ 
অচ্চন| হয়) তাহ] পাওয়। যায় (ষথ। “গায়স্তিত্ব। গায়ভ্রিণ2” খ. স. ১.১ ১৯.১. ও 
নিঘণ্ট,তেও আছে, (৩অ- ১৪খ. )। গোপদের নির্বচনে যাক্ক “গাতি” বলিয়াছেন, 

“গায়তি* বলেন নীই*:.আরও, আচার্য যাস্ক যদি অদাদি গণীয় স্তত্যর্থক "সা" 

ধাতুর উল্লেখ করিয়া থাকিতেন, তবে তাহার “অদ্যাপি পশুনামেহ ভবতি এতক্সাদেব* 
--(এই ধাতু দ্বার। এই অর্থে নিষ্পন্ন গো পদ্দ পশুরও বাচক হয়) - এই বাক্য কিব্ধপে 
সঙ্গত হইতে পারে? পশুবাচক গোশব্দ যে অত্যর্থক ধাতু হইতে হইয়াছে, তাহ! 
এ পধ্যস্ত কেহ অস্বীকার করেন নাই । 

বৈদিক শব্ধ নির্বচর্ন বথাসম্ভব বৈদিক ধাতর্থ দিয়াই করা উচিত। দেবরাজ 
বহুস্থা7নে তাহ। অনুসরণ করেন নাই । আমাদের আলোচ্য অপর কয়েকটা শব্দের 
নির্বচদেও দেব-রাঁজ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন্। বল৷ বাহুল্য পূর্বেবান্ত নিয়মও 
ডাহ। কর্তৃক অননুস্থত হয় নাই। : কৌতৃহলী পাঠক স্বয়ং তাহা দেখিরা লইবেন। 

্বন্দ স্বামী ও দেবরাজের ব্যাখ্যাঁটী বুঝা! বয় যে যাক্ষের'সময়ে পৃথিবীর গতিত্বে 
্বীকৃত হইলেও তাহাদের সময়ে তাহাতে বিষম আপত্তি ঘটয়াছিল। যুরোপেও ঠিক 
এইরূপই বাদ প্রতিবাদ বহুদিন যাবত (কলম্বসের সময় পর্যাস্ত) চলেয়াছিল। 

* অনাবশ্তক বোধে সুত্র উল্লেখ করিয়। সাধন প্রণালী দেখান হুইল না, ও পরেও 
হইবে ন।। 5 

+ এই মাধব সায়ণ মাধব হইতে প্রাচীন, পর্বিবরণ গ্রন্থকার বেদ ই টি 
ভট ও ক্রীবেক্কটাচার্াপুত্র নিরুক্ততাষটাকাকার ম।ধব) এই ছুয়ের অন্ততয়।- 





ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১* ] বনে পৃথিবীর গতি। ৮*১ 


জমা পদ জম্ট্রব জমতি ধা$ঠু হইয়াছে বেদে জমতি ধাতুর 
অর্থ গতি।*, পর পূর্বববৎ। গত্যর্থক ধাতু হইলেই অর্থনির্চন- 
“প্রণালী গোপদের ন্যায় বুঝিতে হইবে ।+ 
৪. ৫, ৬. ৮১ | ক্্, ক্ষা, ক্ষমা ও ক্ষিতি এই পদ চারিটা গত্যর্থক 
ক্ষি ধাতুদ্বারা স্বিদ্ধ করিতে পারা যায়।$ 
৯। *্অবনি” অবতি বা অব. ধাতু হইতে হইয়াছে অক্‌ ধা 
নিঘণ্ট,তে গত্যর্থ ধাতু মধ্যে পঠিত।$ 
* ১০। “রিপ,* গত্যথক রেপূ ধাতু হইতে উৎপন্ন । 
১১/ প্গাড়ি”- গম ধাতু হইতেই নিচ্গর / 
১২। পনিধ তি” পদের হইটী অর্থ, পৃথিবীও কষ প্রাণ্ডি৮ বআচাধ্য 
ষাস্ক বলিয়াছেন__ 
“নিখতিঃ নিরমণাৎ, খচ্ছতেঃ কষ্টপ্রাপ্তিরিতরা |” 
ভূতবর্গকে আরাম প্রদ্ধান করে বলিয়৷ পৃথিবী নিখ্খতি, (নি_ রম্+ 
কিন্)। কষ্টপ্রাপ্তিবাচক, নির্খতি নির্‌ পূর্বক খা. ধাতু হইতে 
নিষ্পন্ন। 29 
আচার্য্য যান্কেরহ নির্বচন হইতে পাওয়া গেল_ লিখ তি নি--খধাতু 
হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। নিঘণ্ট,তে খ ধাতু গত্যর্থ মধ্যে পঠিত। 
অতএব পৃথিবীর এন্তান্ত নামগুলির স্থায়, “নিখক্তি” পদেরও “ঁন-_ 


* নিঘণ্ট,৩ অ. ১৪খ, দির ১ পা. ৬ খঞ 

1 দেবরাজ এখানে জমু অদান, জনী প্রাঞর্তাবে ইত্াদি আরও করেকটা ধাড়ু 
দ্বার। জম। পদ সিদ্ধ করির, ধাত্যানুসঁরে অর্থ করিয়াছেন । 

$ দেবরাজ হিংসার্থক ক্ষ্ি, ক্ষয়ার্থক ক্ষিও সহনার্থক ক্ষম প্রস্ভৃতি ধাতু দ্বার! 
এই পদগুলির সাধন করিলেও গতার্থক ক্ষি ধাতু পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 

$ দেবরাজ অব্‌ ধাতু হুইতে “অবনি” হইয়াছে খলেন, তবে তিনি ধাতুগাঠ 
প্রভৃতির অনুসারে অব্ধাতুর গতি; তৃপ্তি টিসি ১৮টা অর্থ কল্পনা! করিয়। বখাযোগ্য 
অর্থ করিয়াছেন। 


৮৬০২ ূ , ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


ধা7-ক্কিন্ঃ (কত্ত বা অধিকরণ ব্য) এ নির্বচন করিলে ঝ্েধ হয় 
কোন অসঙ্গতি হইতে পারে না ।* | 

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমার), ধারণা হয়, পৃথিবীর গতি 
স্বুপূর্ব্বে ভারতীয় আর্ধ্যগণের বিশেষরূপে ভিবদিত ছিল, অন্তথা এক 
গতিক্রিয়া লইয়া তাহারা পৃথিবীর এতগুলি নাম করিতেন না। 

জাচাধ্য যাঙ্কের কথায় বোধ হয়, কাহার সমমায়ও? পৃথিবীর গতি 
সম্বন্ধে লোকের কোন বিপ্রতিপত্তি ছিল না। তাহার :পরে, সন্দেহেকু 
উৎপত্তি হইয়! থাকিবে । এই জন্তই তাহার পরবত্তী বন্দস্বামনু তাহার 
(যাক্কের) “যদ্দূরংগতা ভুবাতি”” এই কথার উপর আস্থ। স্থাপন ন1 'কী'রয় 
নানার্প*্কষ্টকল্পিত অর্থ করিয়াছেন । তাহা পাদটাকাতে দেখান 
হইয়াছে। বাস্কের, বহু পরবর্তী হইলেও আচার্য্য মাধব (পুর্বোক্তু) স্পষ্টুই 
বলিয়াছেন যে পৃথিবী ছলিতেছে--পগ্মা গচ্ছতেঃ গচ্ছস্তী হীয়ম্।” ইহাও 


* স্বন্ম্বামী পৃথিবীর গতিবাদিগণের অত্যন্ত বিপক্ষে ছিলেন, বোধ হয়। এই 
জন্যই তিনি বাঙটেএনিখতি নিরমণাৎ, এই কথার ব্যাখা করিতে গিয়। লিথিয়াছেন 
£নিরমণাৎ নিশ্চলত্বেন অবস্থ/ন।ৎ ইত্যর্থঃ1” নিরমণ শবের নিশ্চলরূপে অবস্থান এই 
অর্থটীকি কুষ্টকল্পিতঙনহে? দেবরাজ ক্বন্দস্বামীর মতে মত দিয়া বজিতেছেন-_ 
“নিনিশ্চলত্বমাহ ন অনবস্থান্ম্‌” (নি উপসর্গ পৃথিবীর নিশ্চলত্ব বলিতেছে, চঞ্চলত্ব 
নহে।) দেবরাজ এথানে বৈয়াকরণ পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলেন--নির্‌-ধঁভিন্‌ 
স্ন্কতি ইহার অর্থ*-4নিশ্চলবদ্‌ অবতিষ্টতে” (নিশ্চলের ম্যায় খাকে |) তবেই 
বুঝ! যায় ন।স্দি--পৃথিবী নিশ্চলের ন্যায় থাকে, ক্্ত বস্তুতঃ নিশ্চল নহে? 

1 যাক্ক পাণিনির বন্ ০ সম্ভবতঃ খঃ পৃঃ ৪ শতাব্দী ক! তাহারও পূর্বে 
হইবে। 

£ যান্ ভাষ্যের অন্ঠাতম বীর র্গাচারধয এই কাকের কথা শ্রুত অর্থ 
করিয়াছেন। স্দস্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগর্ণ যাক্ষের দ্থিতীয় নিখচনের (ধচ্চাসাং 
ভূভানি গচ্ছস্তি। উপরেই জোর রাখিয়। অন্তান্ত নাম নির্ঘচনের অর্থ করিয়াছেন। 
সায়ণাচার্যাও এই পথের পথিক। তিনি “***অধত্ে। অধব। দিব...” (ধ স. ৮. 
১.১৮.) ইত্যাদি খকের ব্যাধ্যায় পৃথিবী বাটী জম। শব্ষের বুযুৎপত্তি লিখিয়াছেন-_ 
প্জমন্তি গচ্ছস্তাত্যাম্‌ ইতি জম! 1 তিনি *“জমতি গচ্ছতীতি জম!" বলিতে সাহস 
করেন ন।ই। টু 


এ 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০]  'বর্দে পৃথিবীর গতি। ৮০৩, 


পূর্বে (দিখাইয়াছি। “গচ্ছতি-ইতি |জগং” এই বাঁক্ও বহু প্রাচীন 
বলিয়। বোধ হ়্। 

বু সংস্কৃত কোষেই দেখিতে পাই, পৃথিবীর নামাবলীর মধ্যে 
“অচল” ও “স্থির” অন্ততম। পৃথিবী চলে না স্থির থাকে বলিয্লাই 
এ নাম ছুইট হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈদিক অভিধানে 
(নিঘণ্ট,তে এ দুই শব্ের কোন গন্ধও নাই। এ ছুই শবাযুদ্ঞকোন 
বৈদিক বচনও এ পর্য্গ দেখা যায় নাই। থাকিলে অন্ততঃ নিঘ্ট,তে 
বাঁ যাস্কীয় নিরুক্তে থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। ইহ। দ্বারাও 
বোধ হয় বেদের বহুকাল পরে পৃথিবীর স্থিরত্ববাদিগণ গে! প্রভৃতি 
পৃথিবীর গতিমত্ব প্রতিপাদক নামগুলির পরিবর্তে সম্পূর্ণ দ্বপিরীত এ 
নাম দুইটী কল্পিত করিয়৷ থাকিবেন। 

“গো জ] প্রভৃতি পৃথিবী বাচী যে শব্গুলি উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহা। সমস্তই খগৃবেদে দেখিতে পাওয়া যায়।” আধুনিক প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য উভয় প্রত্বতত্ববির্গুণের মতে খগৃবেদই পৃথিবী সব্ধৰ প্রাচীন 
্ন্থ। ব্রান্গণপঞ্ডিতসম্প্রদায়-মতে ত বেদ মাত্রই “অনাদি। এখন 
পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আতি পুরাকাঙ্চল ভারতীয় বোদক 
আচার্ধ্যগণের পৃথিবীর গতি মন্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল কি না ?* 


ট্রাবিধুশেখর শাস্ত্রী। 


* এই প্রবন্ধটা ইংরাজ পঙ্ডিতের গবেণা-নিরপেক্ষ মৌলিক প্রবন্ধ বলিয়া 
অধিক আদরণীয়। শা; সং। 


কুবলয়া |. 


( বৌদ্ধ গাথা ) 


বেণুবন কুঞ্জশিরে নীরব সন্ধ্যায় 

স্থবণ রঞ্জিয়া উঠে কিরণ ছটায়; 

পক্ষিগণ শুম্তমাঝে করি কলরব 

কুলায় পশিয়! হ'ল নিশ্চল-__নীরব ; 

পবন বহেন! আর-_পাতা নাহি নড়ে, 
*বিশ্ব আজি মৌন যেন মহাধ্যান ভরে। 


গগন আগ্রহে নিল তারকার টিপ 

ঘরে ঘরে পুরাঙ্গন। জালিল প্রদীপ) 
পুরীর অদূরে শোভে গৌতমের মঠ 
,ঘূারি পাশে ওই বুঝি শ্তাম দী তট;-_ 


নদী ক্ষুন্ধ করি আইল তরণী, 
৯৪ হ'ল বিমুগ্ধা ধরণী । 
নামি তর ধীরে ধীরে স্থন্দরী কামিনী 
চলিল পথঙক ধর্রি অলস গামিনী; 
আনন্দ, গুরুর তরে পত্রপুট.ভরি 
বারি লয়ে (যেতেছিল; সহস৷ সম্বরিঃ 


জিজ্ঞাসিল » ওগো ভদ্রে হেন অন্ধকারে 
একাকিনী বনপথে খু'জিছ কাহারে ?%, 


'কে তুমি ?' পআনন্দ নাম__ভিক্ষু আমি দেবি, 


এ নিকুঞ্জেৎমোর। সবে গুরুপদ সেবি।” 


ভা” অগ্রন্থাকবণ, ১৩১] কুবলয়া। . ৮০৫ 


“গুরুকে ?__“সংসীর মাঝে ঈর্বত্যাগি যিনি 
কন ধার নিত্যব্রত মহাজ্ঞানী তিনি 

ভগবান বুদ্ধদেব, নির্বাণ আশায় 
বিরাছিত) এস যদি হেরিবে তাহারে ।” 


কহিল “আমিব আমি প্রহরেক রাতে 
একাকী আশ্রমে ; যেন তাহার সাক্ষাতে 
দিওন1 এ পরিচয়, হে আশ্রমবাসি 1১ 
নত্বকী ফিরিয়! গেল; চলিল সন্যাসী-_ 
মনে নাহি দিল স্থান ক্ষণেকের ওরে 

কি হেতু আসিবে নারী নিশীথ প্রহরে । 


তখন পঞ্চমী শশী ভেদিয়া! তিমির 
উহঠিয়াছে পু্ব্বদিকে ১ সাঁজায়ে শরীর . 
কুন্থমের আভরণে মোহিণীরু রূপে 
কুবলয়া বনদেশে আসি চুপে চুপে 
ঈাড়াইল যথ৷ দীপ্ত মুখর নির্বরে 

ঝরিছে নির্ল ধারা সদ! ঝরঝরে ।' 


অন্তরে অনস্ত তৃষা, গলে ফুপ্ীমাল। 

বিশ্বস্কয়ী রূপ লয়ে একবার বালা! ' 

সগর্কে চাহিল শুধু নিজ দেহ”্পরে ) 

জলদ ভাসিয়া! গেল ক্ষণেকের তরে 

স্থনীল অন্বর তলে, শ্যামল ধরায় - 

মোহিনী ভাবিল 'আঙ্গি স্কোরে কে হারায় !; 


৮৪০৬ 


ভারতী । [ ভা, অগ্রন্থায়ণ। ১৩৯০ 


ধীরৈ ধীরে প্রবেশির্ন.নীরব আ 
মহামৌন তপোবন অতি মনোরম ) 
একপদ-_ছুইপদ-_আ'র নাহি চলে,__ 
ধর। যেন নাহি আর আছে পদতলে ; 
যে গর্র পূরিয়া,ছিল ক্ষুদ্র বক্ষ তার 
নিমেষে আনিল বহি সহশ্র ধিক্কার ! . 


এ মহা! সৌন্দধ্য মাঝে শুধু তার মন 

কি ঘোর ক।লিম। মাখা দেখে প্রতিক্ষণ; 
ধরাসাথে গগণের চিত্ত বিনিময় 

দেখি ভার মনে যেন কি হ'ল উদয় ;_- 
ওই শশী, ওই তারা, এই ধরা মাঝে 
কুরূপ তাহার চেয়ে কে আজি বিরাজে ! 


-অদুরে তাঁপস মৃত্তি হইল উদকস 


" বারেক নেহারি তারে মানিল বিস্ময়, 
অন্তরের শৃন্ যাহা পূর্ণ হল সব 
গুঞ্জরি উঠিল মনে য৷ ছিল নীরব 
আর্পান নমিল শির চরণে তাহার- 
মোহিনীর রূপ এল ফিরিয়া আবার । 


প্রীবীরেশ্বর যুখোপাধ্যায়। 


নারায়ণী। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


দ্ধ হ্বীরচন্দ্রের সহচরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন রতন ছি রতন 
বাঙ্গালীব্রাহ্ষণ, উপাধি রায়। নৈহাটীর সন্নিহিত কোন একটা 

খ্গ্রামে তাহার জন্মস্থান। ছোটনাগপুরই রতন রায়ের কর্ধৃতৃূমি বলিয়া, 
সে গ্রামের বিশেষ পাঁরচয় দেওয়। আবন্তক বোধ করিলাম ন1। 

অনৃষটনথত্রে আকৃষ্ট হইয়৷ বীর5( [র মহিত তিনি সৌহাদদ্যবন্ধনে আবদ্ধ 
হন। শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ কারতে যাইয়৷ রাজার সহিত তাহার প্রথম 
সাক্ষাৎ_-সেই প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের সখ্য। ইহার পর রতন আর 
দেশে ফিরিলেন ন। | রাজার অনুরোধে অনস্তপুরই তাহার ভাবীবাসস্থান 
নির্ণাত হইল। রতনের সংসাঞে কেই ছিল না। 

মতন যখন প্রথমে অনন্তপুরে আসেন, তখন ডিনি নব্জাতশ্মশ্র যুবা। 
এখন তাহার যষ্টি বর্ষ বয়ংক্রম। এই সময়ের মঞ্ধ্য তিনি রামচন্জ্রকে 
মান্য করিয়াছিলেন। নিজে মনোমত কন্তার সন্ধান করিয়। তাহার 
সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন্ব। এখন বার মাতৃপিতৃহীনা 
নারাম্ণীর ভার তাহাকে গ্রহ করিতে হুইয়াছে। 

কেমন করিয়। দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ প্রকজন কোটাপতির সখিত্ব 
লাভ করিল, এ শ্ুুন্ত বুঝিঝার শক্তি আমার্দের নাই। এ রহস্য 
চিরকালই রহস্ত থাকিবে। জগতে এরূপ উদাহরণ ছুল্লভ নয়। 

বীরচন্ত্রের অন্তঃপুরেও রতনের প্রবেশাধিকার ছিল। রাণী মধুমতী 
রতনকে পিতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতেন.। ধর্াকার্য্যে পক্সামর্শ প্রয়োজনে 
রাজার স্তায় তিনিও ত্রাক্ষণের উপদেশ গ্রহণ 'করিতেন। আসল কথ 


৮০৮ ভারতী । ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


সোদরোপয বীবন্দর 9 তীভার কা: লইয়া রন অনুস্তপুরে। এক 
অভিনব সংসাব পাতিয়াছিলেন। . | | 

মাতৃবিয়েগের পর হইতে নারায়ণী অধিকাংশ সময় রতনের কাছেই 
থাকিত | বিশেষতঃ এই এক বদর" পুত্রশোকাতুরা রাণী মধুমতী 
নারায়ণীকে' বড় একট। কাছে'্াথিতেন নাঁ। রাখিতে€সাহসও করি- 
তেন নাঁ। পরের ধন করিয়া রাখিলে নারায়* বাঁদ্িয়৷ থাকিবে, এই 
আশায় রাণী তাহাকে ব্রাঙ্গণের হাতে একরূপ সমর্পণই করিয়াছেন। 

্রাহ্মণেরও আপনার বলিবার কেহ ছিল ন1। নুুতরাং ঈর্যাপরতন্ত্ব 
বিধাতা নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ বয়সে একটী আপনার ধন দিয় তীহার 
জীবনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । রত" তপজপ হোম 
বাগ এখনওএই কুন্থমকিজকলমা বালিকা 

যে সময় ুলিশ নাহেব অনস্তপুরে আসিয়া রাজাকে কার্য হইতে 
অপত্যত করিতেছিলৈন, তখন রতন নারায়ণীকে সঙ্গে লইয়া, বীরচন্দ্রের 
মট্টালিকাসংলগরউস্তানে |ক মুকুলিত সহকারত"ল দীড়াইয়া একটা 
মৃগশিশুর সহিত থেল।! উন | 

তৎপূর্কে নারায়ণী পিতামহীর উপর অভিমান করিগাছিল। 

শৈশবে পিতামহীর উ শর নারারণীর অভিমান অধিকাংশ সময়ে 
রতনের ৃষ্ঠেই সংরক্ষিত হইত। ছুই চারিগছি পঞ্ককেশও সেই 
অভিমানের ফলে স্থানচ্যুত হুইত। পিভৃবিয়োগের পদ্ধ হুইতেই 
বালিকার অভিমানের গে কার্যকরী শক্তি পর্ণ বিলুপ্ত হইয়া 
গিগ্গাছে.। নারায়ণীর অঁভিমানচিচ্ এখন কেললমাত্র লোচনজলে 
পর্য্যবসিত। অভিমান হইলে বালিক! গুধু ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিত-__ 
কথা কহিত না। )/ 

সেটা রতনের বড়ই অসহা হইত]. তাই আজ বৃদ্ধ নারয়বীকে সন্ত 
করিবার ভন্ত নিজের ব্যায়ামকৌশল দেখাইতে উদ্ভানে,আনিয়াছেন। 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ] নারায়ণী। ৮০৯ 


কিছু পুর্ব ঠিক নারারণীর ঈন্মুথে বড়া বড়'পাথর লোফালুফি 
করিয়াছেন» বড় বর্ত বৃক্ষের শাখ। ভগ্ন করিরাছেন, কৃষ্চসারের সহিত 
মগ্লযুদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি বালিকার মভিমান দূর হয় নাই। 
অবশেষে মৃগশিশুটা আসিয়৷ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।, 
এক হক্ডে ঘট অন্য হস্তে আমমুকুল ধরিয়া নারায়ণী দূর হইতে 
হরিণশার্কের ক্চেলা দেখিতেছিল। সে নারায়ণীকে কিছু গীতিরিক্ত 
আদর দেখাইত। তাহাকে দেখিলেই দূর হইতে ছুটিয়৷ আসিত। 
'অজ্ঞাতশৃঙ্গমস্তকে তাহার গণ্ড-পৃষ্ঠ-বক্ষ কগু,য়ন করিত, কর্ণ-মুখ-নাসিকা 
লেহন করিত। এই সকল কারণে মুগশিশুর সঙ্গটা তাহার বড় ভাল 
লাগিত ন। তাই নারায়ণী দূরে দড়াইয়া তাচ্ছার খেলা দেখিতেছিল। 
ঘালিকার অভিমানভারাবনত্ত বদনকমলে অর্দীবিশুষ-লোচনজল, অরুণ- 
কিরণম্পর্শী গ্রাভাতবাতাভিহত শিশিরবিন্দুর স্ায় শোভা পাইতেছিল। 
বৃদ্ধ কিন্ত বালিকাকে ভূলাইতে যাইয়৷ নিজেই আত্মবিস্মাত হইয়া 
পড়িয্লাছেন। হরিণের সছিত খেল করিতে করিতে তিনি আপনার 
পর্ককেশ, ও তদ্বং শুভ্র আবক্ষলম্িত শ্মশ্র বার্ধক্যের ষে সকল দেহোপ- 
করণ সব ভূলিয়! গিয়াছেন। তিনি এক একবাপ্ধ আত্মশাখা আকৃষ্ট 
ক:রয়া মৃগশিশুর মুখের" কাছে ধরিতেছিলেন। ব্যগ্রতাসহকারে সে 
যেমন মুকুলগুচ্ছকে রসনাপাশে জড়াইবার উপক্র্ঈ করিতেছিল, অমনি 
শাখা পরিত্যাগ করিতেছিলেন। . মুকুলগুচ্ছও সেই সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত 
হইয়া! চাঁরিধারে কণা বর্ষণ করিতেছিল'। এইরূপে রতন একমনে 
বালোচিত ক্রীড়া নিমগ্ন ছিলেন। নারায়তী “যে নিকটে ড়াইয়া 
আছে তাহা মুহূর্তের জন্য ভূলিয়৷ গিয়াছিলেন। | 
হরিণশিশু দেখিতে দেখিতে নারাক়ণী একবার এদিক ওর্দিক মুখ 
ফিরাইতেছিপ। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরবার.যোগ্য অনেক 'সামগ্রীই 
সেই.উদ্ভানের1ভতরে সংরক্ষিত. ছিল। »৯" 


৮১০ | ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬. 


এদিক ওদিক ৫সদিকঃ মুখ ফিরাইতে, তরুলত? পুষ্পবন নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে বালক! দেখিল দূরে কুপ্তদ্বাররক্ষী কামিনী'তরুতোরণ- 
তলে ীড়াইয়। একটী বালক তাহাদের থেলা দেখিতেছে। বিস্ময়- 
বিস্কারিতলোচনে নারায়ণী তাহার পানে চাহিল। বালকও অমনি 
তরু-অস্তরালে লুকাইল । তখন. চাহিয় চাহিয়া বালিকা একপদ একপদ 
করিয়।৷ সেইদিকে অগ্রসর হইল। ৰা 
বালক কিংকর্তব্যবিমুঢ়। অগ্রসর হুইয়। নারায়ণীর কাছে আসিতে 
কি পিছাইয়৷ পলাইয়। যাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না । কর্তব 
স্থির করিতে না করিতে নাবায়ণী সম্মুখে উপস্থিত হইল। 
 নারায়ণী বলিল “মুকু”_ 
বালক আনব্দদেবের পুত্র মুকুন্দ । পিতার সহিত সে আজ অন্ত, 
পুরে ফিরিয়া আসিয়াছে । কিরূপ অবস্থায় ফিরিয়াছে তাহা ৫ 
অনেকটা বুঝিতেও পারিয়াছে। তাহার বরস এখন সপ্তদশ বৎসর 
স্তর!ং পিতার সৃহিত রাজার বর্তমান সম্বন্ধ বুঝিবার কতকটা শক্তিং 
তাহার গন্িয়াছে। গ্চাই নারায্ণীর কথায় কি উত্তর দিবে স্ক্ি 
করিতে না পারিয়! মুঁকুন্দ চুপ করিম্ব! দীড়াইয়া রহিল। 
 নারায়ণীর সহিত মুকুন্দ অতি শৈশবে ক্রীড়া করিত। তার প 
যখন সে শুনিল নারাধণীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তথন সে লজ্জা 
নারায়্ণীর কাছে বড় একট! আসিতে চাহিত না। কেননা পুরক্ত্রীগ 
প্রায়ই বালকবালিকাকে, বিবুহকথা লইয় রহস্ত করিত। নারায়' 
বড় বুঝিতে পাকক আর নাই পাঁরুক মুকুন্দ অনেকটা বুঝিতে পারিত 
সেই নারাক্জণী বছাদন পরে তাহার সম্মুখে। তাহার উপর বালিক 
বয়ঃসন্ধি । এই এক বৎসরে, নারায়ণীর দেহলাঁবণ্যে একট! বিঃ 
ঘটিয়াছে.। সর্রোপরি. মুকুন্দের *যৌবনোন্মেষ। মানসিক বৃত্তি 
প্রপ্টনোশুরী । চক্ষু অন্ধক্র রূপের আভাস খে । কর্ণ কে 


ভ।, অগ্রহাগূপ। ১৩১ ] নারায়ণী |. ৮০১ 


দুরদেশেশ্ন কণ্ঠের [ক্ষ হবরস্থধা পান করে। নাঁসিক! পারিজাতের 
আহ্রাণ পায়ধ ডি জলভারাবনত নব কাদস্ষিনীর ম্পর্শন্ুখ অনুভূত 
হয়। 

কাজেই নারায়ণীকে দেখিয়! কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে মুকুদ্দের. 
নাক-মুখ-চোখচচাপিয়া ধয়িল। মুকুন্দ,নারায়ণীর -কথায় উত্তর দিতে 
পারিল না 

তখন বালিক! দক্ষিণকরের আত্মমুকুল ঘটমুখে স্থাপিত করিল । 
গ্লীরে ধীরে অগ্রসর হইয়! মুকুন্দের হাত ধরিয়া টানিল। 
কাজেই মুকুন্দকে কথা কহিতে হইল। কম্পিতকর নারায়ণীর 
হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়া! অর্দপরিস্ক্ট কণ্ঠে মুকুন্দ কহিল-_ 
“আমি যাইব না” 

“চল দোলায় ছুলিব।” 

দ্না” 

“হরিণ লইয়া খেলিব।% 

“না” 

“তবে চল দাদার কাছে যাই।” 

বালিকা ঘট ফেলিয়া দিল। এবং হই হস্তে মুকুন্দের একহস্ত 
সবলে ধরিয়া আরুর্ষণ করিল। মুকুন্দ বলিল '“অঁচমায় ছাড়িয়। দাও 1» 
নারায়ণী বলিল-_“ছাড়িব না। কথনই ছাড়িব না ১ 

বুদ্ধের স্বগ্ ভাঙ্গিযা গিয়াছে ভখন আত্মশাখ। পরিত্যাগ 
করিম তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন নাকায়শী নাই।, চাক্রি- 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন নারায়ণীকে দেখিতে পাইলেন ন1| 'ডাকিলেন 
_-“নারায়ণী/ নারায়ণী পশ্চাতে না. ফিরিয়াই উত্তর করিল-- 
“কি ?* পু | 

বৃদ্ধ দেখিলেন নারাম়লী আনদদদেবের পুত্রের হাত ধরিয়া দীড়াইয়া। 


৮৮১ ভারতী । [ ভা, অগ্রনথায়গ, ১৩১০ 


এদিক ওদিফ সেদিক মুখ ফির হিতে, গার পুষ্পৃন নিৰীক্ষণ 
করিতে করিতে বালিক] দেখিল দূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী কামিনীতরুতোরণ' 
তলে ফীড়াইয়া একটা বালক তাহাদের খেল! দেখিতেছে। বিশ্ময়- 
বিশ্কারিতলোচনে নারায়ণী তাহার পানে চাহিল। বালকও অমনি 
তরু-অন্তরালে লুকাইল। তখনঘ্চাহিয় চাহিয়া বালিকা একপদ একপদ 
করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল। ৫ 

বালক কিংকর্তব্যবিমুড়। অগ্রসর হইয়! নারায়ণীর কাছে আসিবে 
কি পিছাইয়া পলাইয়৷ যাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। কর্তৃব্য, 
স্থির করিতে ন৷ করিতে নারায়ণী সম্মুখে উপস্থিত হইল। 

নারায়মী বলিল “মুকু-- | 

রালক 'আননাদেবের পুক্র মুকুন্দ । পিতার সহিত সে আজ অনস্ত- 
পুরে ফিবিয়া আসিয়াছে! কিরূপ অবস্থায় ফিরিয়াছে তাহা সে 
অনেকটা বুঝিতেও পারিয়াছে। তাহার বরস এখন সপ্তদশ বৎসর। 
স্থতর!ং পিতার সৃহিত রাজার বর্তমান সম্বন্ধ প্ুঝিবার কতকট! শক্তিও 
তাহার এন্সিয়াছে। ঞ্তাই নারায়ণীর কথায় কি উত্তর দিবে স্থির 
করিতে না.পারিয়! মুঁকুন্দ চুপ করিম! দীড়াইয়া রহিল। 

নারায়ণীর সহিত মুকুন্দ অতি শৈশবে ক্রীড়া করিত। তার পর 
যখন সে শুনিল নারা্ণীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তথন সে লজ্জায় 
লীরায়ণীর কাছে বড় একটা আসিতে চাহিত় না। কেননা পুরসত্ীগণ 
প্রায়ই বালকবালিকাকে, বিবৃহকথা লইয়া রহস্ত করিত। নারায়ণী 
বড় বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক মুকুন্দ অনেকন্টী বুঝিতে পারিত। 

সেই নারাম্ণী বছদিন পরে তাহার সম্মুখে। তাহার উপর বালিকার 
 বয়ঃসন্ধি। এই এক বংসরে নারায়ণীর দেহলাব্শ্যে একট! বিপ্লব 
 ঘটিয়াছে। সর্কোপরি. মুকুন্দের যৌবনোনম্মেষ। মানসিক বৃত্ধিগুলি 
প্রশ্ছুটনোন্ুখী। চক্ষু অন্ধক্টরে রূপের আভাস দেখে। কর্ণ কোন 


ভা, অগ্রহায়ণ; ১৩১৬]: নারায়পী। ৬.5: 


দূরদেশেক্স স্বুক্ঠের দস রহ পান করে। নাঁসিকা পারিজাতের 
আত্রাণ পায়খ; অঙ্গে জলভারাবনত নব কাদস্বিনীর ম্পর্শনুখ অনুতৃত 
হয়। 
কাজেই নারায়ণীকে দেখিয়া কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে মুকুদ্দের 
নাক-মুখ- চোখ, চাপিয়া ধরিল। মুকুন্দ, নারায়ণীর কথায় উত্তর দিতে 
পারিল না। সু 
তখন বালিক! দক্ষিণকরের আত্রমুকুল ঘটমুথে স্থাপিত করিল। 
বীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া! মুকুন্দের হাত ধরিয়] টানিল। 
কাজেই মুকুন্দকে কথা কহিতে হইল। কম্পিতকর নারায়ণীর 
হ্ত হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়া অর্ধপরিস্ফুট কণে মুকুন্দ কহিল-_ 
আমি যাইব না 1৮ 
“চল দোলায় ছুলিব।” 
দ্না” 
“হরিণ লইয়া খেলিব।% 
দ্না” 
“তবে চল দাদার কাছে যাই।” 
বাপিকা ঘট ফেলিয়া! দিল। এবং ছুই হস্তে মুকুন্দের একহস্ত 
সবলে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মুকুন্দ বলিল মায় ছাড়িয়া দাও ।” 
নারায়ণী বলিল-_-“ছাড়িব নী। কখনই ছাড়িব না।+ 
বৃদ্ধের সুস্প্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শ্ডখন আত্রশাখ! পরিত্যাগ 
করিপা তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। দোঁখলেন নাঁরায়ণী নাই।, চার্ি- 
দিকে চাহিয়। দেখিলেন নারায়ণীকে দেখিতে পাইলেন ন1। ডাকিলেন 
--নারাক্সণী/” নারায়ণী পশ্চাতে না. ফিরিয়াই উত্তর করিল-_ 
“কি?” ] ও 
বৃদ্ধ দেখিলেন নারায়ণী 'আনন্দদেবের পুত্রের হাত ধরিয্ধা ডাই 


৮১২ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


আছে। মুকুন্দকে দ্েখিয়াই বৃদ্ধের লোচন ক্বোধরাগবৃঞ্জিত কইল । 
তখন গন্ভীরম্বরে তিনি আবার ডাঁফিলেন _'নারায়ণী ৮ 

সেই গন্ভীর-স্বর-ঝঙ্কারে সমস্ত উদ্ঠান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। 
বালক স্তস্তিত হইল। তাহার করের দৃঢ় বন্ধন-_নারায়ণীর কোমল- 
করাঙ্কুলি-বলয়্ খুলিয়া গেল। বুদ্ধ আবার বলিলেন-__“চ্লয়! আয়”-_ 
মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--“তোমাকে এখনে কে আসিতে 
বলিল ?” 

ভয়ে মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। 

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বীরচন্ত্র প্রবেশ করিলেন। মুকুনকে 
তদবস্থ দেখিয়া রতনফে বলিলেন “ও বালককে তিরস্কার করিও না। 
এখন হইতে এ বাগান--এ বাগান কেন-_-এই অট্রালিকা, রাজ্য সমস্ত 
ওই বালকের পিতার-_-আমা? নয়।"” 

রতন বলিলেন-_-“কি রকম ?” 

বীরচন্দ্র রতনকে আন্ুপূর্বিক সমস্ত ঘটন। বলিতে সঙ্গে লইয়া 
চলিলেন। ইত্যবসরে মুকুন্দ একপদ একপদ পিছাইয়া যেই একটু 
অন্তরালে পড়িল, অমনি ছুটিয়া পলাইল। 

নারায়ণী9 পিতামহীর কাছে চলিয়৷! গেল। 

৫৫ ঞ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 

পূর্বেই বলিয়াছি আনন্দদেব বীরচন্দ্রের আত্মার-পুভ্র। কিন্তু দুর 
সম্পর্কীয় এবং দরিদ্র” অনস্তপুর হইন্তে পাচ ক্রোশ দুরে মথুরাপুরে 
তিনি বাস করিতেন। পৌত্রীর সহিত তাহার পুভ্রের বিবাহ দিবার 
অভিপ্রায়ে রাজ! বীরচন্দ্র তাহাকে অনস্তপুরে আনাইয়। আশ্রয় প্রদান 
করেন। অনস্তপুরে আসিয়া! আনন্দদেব অল্পদিবসের মধ্যেই প্রতিপত্তি 
লাভ করেন। প্রথমে তিনি রাজদপগ্তরে "একটা সামান্ত কাজ' থান । 
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ক্রমে বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে তুষ্ট করিয়া উচ্চ্ইর্তে উচ্চতর পদ লাভ 
করেন। ইঃরাজের: অর্ধীন। হইয়া বীরচন্দ্র বে সময় রাঁজকাধ্য হইতে 
অবসর লইয়া পুত্রের হত্তে রাজ্যভার প্রদান করেন, তখন রামচন্দ্রের 
সহায়ভার জন্য তিনি আনন্দদেবকেই নিযুক্ত করেন। 
রামচন্ত্র পিলাসী, রাজকাধ্য কিছুই দেখিতেন না। সুতরাং 
কাধ্যতঃ গ্রাননদপ্েবই অনন্তপুরের মধ্যে সব্ধেসর্ধা হইয়া উঠ্ঠিলেন। 
তাহার কথা ও কাধের প্রতিবাদ করিতে অনস্তপুরে কেহ রহিল না। 
এরূপ সুবিধায় কয়জন লোক প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে ? 
অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দত্রের ধনরাশিতে আনন্দদেবের ঘর পূর্ণ ইইয়া 
গেল। অধিকার অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য তিনি *রামচক্ত্রের বিলাসিতার 
প্রশ্রর দিতে লাগিলেন। এবং সাহ্বোদগের সঙ্গে ঘনিষ্টত। করিয়া 
ও নানাবিধ উপায়ে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া ভবিষ্যতের পথ অনেকট' 
নিষষণ্টক করিরা রাখিলেন। পদচ্যুত করিবার 'িময়ে বীরচন্দ্র বুঝিতে 
পারিলেন না তাহা অপেক্ষা তাহার, দেওয়ানের শক্তি কত আধিক। 
ফলে বীরচন্ত্রকেই অবশেষে স্বাধিকারচ্যুত হইতে হইল । 
আনন্দদেবকে কেহই' চিনিতে পারে নাই। *চিনিয়াছিল কেবল 
একজন। সে গর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রতন । রতন যে অমানুষিক অন্তর্দ্‌ ্িবলে 
আনন্দদেবকে চিনিয়ছিলেন, আম্রা এমন কথ্খ বলিতে পারি না। 
তিনি চিনিয়াছিলেন কেবল “তাহার দেহের একটামাত্ব চিহ্ন দেখিয়া 
আনন্বদেবের সম্মুখে হুহটা দাতের উপর *আর ছুই টা দাত ছিল। 
বীরচন্ত্র ব্রাহ্মণ কাছে *আনন্দর্দেবস্ষ্বন্ধে ফথনও কোন প্রসঙ্গ 
তুলিলেই রতন বলিতেন--“ট্যারার হাজার দোষ, কুঁজোর নেই অস্ত। 
ইহারও অধিক যাঁর দস্তের উপর দত্ত ।” রাজা সরল হদয় ব্রাহ্মণের 
কথ। গুনিয়। হাসিতেন। এরূপ বিজ্ঞতার্ধ কেন! হাসিবে? কিন্তু রতন 
বে. হালি গ্রাহ্থ করিতেন না। আনন্াদ্রেবের' চরিত্রের উপর তাহার 
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মন্দেহ কেহ কোন মতে' দূর করিতে পারিত না। যে করিতে যাইত 
বাহ্গণ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না। তিনি বলিতেন, বহুদিন 
হইতে, বহু উদাহরণ হইতে, বনু বিজ্ঞতার ফলে কবিতাটা রচিত 
হইয়াছে । ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই । যে করে আমি তার 
বিজ্ঞতার প্রশংসা করি না। ং 

আনন্দদেবকে রাজকার্ধে; নিয়োগ করিবার সময়ে রতন প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভার দিবার সময়েও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 
বলিতেন-_“আত্মীয়__তাহাকে জমী দাও, বাড়ী দাও, আদর যত্ব কর। 
রাজ্যের অন্ধিসন্ধি জান্দাইবার প্রয়োজন কি ?” 

বীরচন্ত্র তাহার উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, 
অদৃষ্টদোষে আনন্দ রতনের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে। স্থুতরাং রতনের' 
বিজ্ঞত1 রতনের কাছেই থাকিত। তাহার ফল আনন্দদেবের স্বার্থকে 
কখনও স্পর্শ করে নাই । সে বিজ্ঞতা-পরিচালিত হইর! রান কখনও 
কার্যা করেন নাই। নিজে আনন্দদেবেন আচরণে ও কাধ্যকুশলতায় 
মুগ্ধ ১ইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া তিনি নিজেই 
আগ্রহ করিয়া তাহণকে দেওয়ানী দিয়াছিলেন। 

এখন বীরচন্দ্র নিজের মূর্খতা ও মূর্খ ব্রাহ্মণের সর্বজ্ঞতা বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিরাছে। আনন্দদ্ধেবের হস্ত হইতে রাজ্যভার কেমন 
করিয়া পুনগ্রহণ কর! যায়, তাই পরামর্শ করিবার জন্য তিনি রতনের 
কাছে আপিলেন। .তাহায় ভয় হইল বুঝি নারায়ণী বিষয়ভোগে 
বঞ্চিত হইবে । রি 
রতন বুঝিলেন রাঙ্গ্য রাঘববোয়ালে গ্রাস করিয়াছে। রাজাকে 
রাজ্য, ফিরাইয়৷ দিতে এখন আনন্দনেবেরও সাধ্যাতীত। বলিলেন, 
শক্তি আর ফিরিবে না। ,প্রতীকারের চেষ্টা করিতে গেছে 
বিপরীত:”ফল হইবে? 'য়ে একটু আঘটু অগ্রিকার তীহার আছে 
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হাও থাকিবে না।, বীরচন্ত্রও তাঁহা বুঝিলেম। খুঝিয়া চারিদিক 
7 দেখিলেনণ 

রতন স্ংসারানভিজ্ঞের যোগ্য উপদেশ দিলেন । সংসারের সকলই 
নিত্য 'বুঝাইয়া তিনি তাহাকে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে ও 
কর্মে মনোধোগ দিতে আদেশ করিলেন্স । বলিলেন-_-“আর কেন? 
স গিক্সাছে, পুক্র গিয়াছে; তখন, মণি বিসর্জন দিয়! কাট এত 
লাভ কেন ?” অবশ্ত একথায় রাঁজ] তুষ্ট হইলেন না। একথায় কেই 
। কবে তুষ্ট হইয়াছে? নির্বোধ ব্রাহ্মণের কথায় তাহার মনে শাস্তি 
বাসিল না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। আনন্দদেব অল্পদিনের ভিতরে 
াজয মধ্যে নিজের শক্তি দৃঢ়তর করিয়া লইলেন।” রাজার যা একটু 
নাধটুও স্বাধীনতা! অবশিষ্ট ছিল, অল্পে অল্পে তাহাও কাড়িয়া লইলেন। 
এখন বীরচন্দ্র নিজের গৃহে একরূপ বন্দী; ক্রমে রতনের কাছে আপাগ 
ঠাহার বন্ধ হইয়। গেল। স্বগৃহে আবদ্ধ, বীরচন্ত্র ত্দখিতে লাগিলেন, 
ঠাহার অট্টালিকা সম্মুথস্থ বিশালপ্রাস্তর কিংকবলার, ফেগুলি বুচার 
শ্রভৃতি মহা প্রভুগণের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে । যে*প্বরে বসিগ্কা তিনি 
রতনের সহিত শান্ত্রালাপে নিধুক্ত গাকিতেন, সেই ঘর *এখন সাহেব 
দিগের পৈশাচিক ভোজের জন্য ব্যবহৃত ঃ 

বীরচন্ত্র দশদিক জন্বকার দেখিলেন। যে আর্দর নারায়ণীর প্রাপ্য, 
লেই আদর মুকুন্দ ভোগ করিতেছে। নারাম্নণীকে পুত্রবধূ করা ' এখন, 
আনন্দদেবের অনুগ্রহ | তা করিলে বুঝি বীরচন্ত্র ঈণপনাকে ভাগ্যবান 
বিবেচনা করিতেন । 

কিন্ত আনন্দদেব তাহা করিলেন না। *তিনি বীরছন্জরের অপর এ্রক 
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আত্ীয়ের কন্তা্ক সহিত মুকুলের বিবাহ ০ । নহানমারোছে 
অনস্তপুরেই বিবাহ নিম্পন্ন হইল। ) 

বীরচন্দ্র ক্ষিপ্তবং অস্থির হইলেন। এই অপময়ে রাণী মধুমতী সব্বদা 
রাজার নিকটে থাকিতেন, প্রাণপণে তাহাকে সাস্বনা” করিতেন: 
অবস্থাবিপধ্যয়ে নারায়ণীও অনেকট। পরিবণ্তিত হইয়াছিল । নারায়ণী 
আর £িতামহীর উপর অভিমান করিত না। রতন্কেও আর তাহার 
অত্যাচার সাহতে হইত ন1। নারাক়ণী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারুক 
আর নাই পারুক তবে এটা বুঝিয়াছিল বাড়ীতে একট গোলমাল 
বাধিয়াছে। 

রতনের কাছে থাকিলে 'দে তাহার পুজাদির আয়োজন করিয়া 
দিত। পিতামহের কাছে আমির কিন্তু সে কোন কিছু করিরার 
সুবিধা পাইত ন1]। পিতামহছের মুখ দেখিয়া তাহার প্রাণটা কেমন 
কেমন করিত। চক্ষু আপনা আপনি কেমন জলে ভরিয়া যাইত। 
পিতামাতার অতাৰ নূতন ভাবে আসিয়া যেন তাহাকে পীড়ন 

করিত। 

মনের' ভাব গোপন করিবার চেষ্টাও এই বয়সে নারায়ণীর হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়াছিল। পিতামহের নিকটে বসিগ্ণা যখন মনোভাব 
উদ্বেলিত হইবার. উপক্রম করিত, তখন গৃহের সামগ্ী--এটা। ওখানে, 
ওট] সেখানে স্থানান্তরিত করিতে নিষুক্ত হইত। 

মুকুন্দের সহিত নারামণীর আর বড় দেখা শুনা হইত না। যদি 
ঘটনাক্রমে কখন ভাহার সাঁহত সাক্ষাৎ হইতনারায়ণী আর তাহার 
সছিত প্রগল্ভ হইয়া কথা কহিত না। এমন রি কথ যাহাতে না 
কহিতে হয় সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিত। দূর হইতে দেখিলে 
দূর হইতেই সরিয়! যাইত ॥ নিকটে পড়িলে মাথা হেট করিয়! 
দাড়াইত,। মুকুন্দও উপধাচুক হুইয়! তাহার্‌ 'সহিত, আলাপ.করিতে 


1) অগ্রহায়ণ, ১৩১* ] নারারণী। ৮১৭ 


হসী হইত ন]। মুকুনের বিবাহের পর হইর্ডে উতয়ের মধ্যে আর 
থ৷ সাক্ষাৎ হয় নাই। 

বিবাহের পর নববধূকে লইয়। যখন মুকুন্দ ঘরে আসে, তখন 
রায়ণীর একবার উভয়কে দেখিবার ইচ্ছা! হইয়াছিল। নববধূটার 
হত ছেলেবেলা হইতে তাহার বড়ই ভাব ছিল। বালিকার পিত্রালয় 
নস্তপুরের“নিকটেই। তাহার পিতা মধ্যবিত্ত তালুকদার-_ছুই তিখানি 
ম তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। গ্রাম করখানি বীরচন্দ্রেরই প্রদত্ত। 
[লিক মাঝে মাঝে বীরচন্দ্রের বাটীতে আমিত। এবং আসিলে 
ছদিন ধরিয়া! অবস্থিত হইত। এই স্থাত্রে নারায়ণীর সহিত তাহার 
ডুই সন্তাব হইয়াছিল। বালিকার নাম ছিল জানকী। জ্ানকী 
হুদ্দিন অনস্তপুরে আসে নাই। তাহার পিতা পরমানন্দ সিংহ 
বামচন্দ্রেক্স সব্বনাশনাধনে আননাদেবের সহায় ছিল, বীরচন্ত্র অনুসন্ধানে 
স্বানিতে পারিয়াছিলেন। এ বিশ্বাসঘাতকত। কীর্যেও সে কতকটা 
লিপ্ত ছিল। 

বছদিন দেখে নাই বলিয়া নারায়ণীর জানকীকে দেখিবার ইচ্ছা 
হইয়াছিল। কিন্তু পিতামহীর জন্য দেখিতে পান্ম নাই। ইদানীং 
নারায়ণী বাটা হইতে বড় বাহির হইত ন1। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ |. 


আনন্দদেবের ইচ্ছা! ছিল, রতন কোঁন মতে না অনস্তুপুরে থাকিতে 
পায়। এইজন্ত প্রথণমুই সে রাজ্ঞাকে এই“সঙ্গীটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার 
চেষ্টায় ছিল। অন্ত সঙ্গাতে তাহার বড় আপত্তি ছিল না। কিন্ত 
। তাহার ইচ্ছা কাধ্যে পরিণত হয় নাই। পুলীস সাহে্বে বৃদ্ধকে পূর্বে 
(অনেকবার দেখিয়্াছেন। তাহা হুইর্তে যে ভয়ের কোনও কারণ 
থাকিতে পারে এটা' তিনি স্বপ্নেও বিশ্থার্ন করিতে পারেন নাই” 


৮১৩ ভ্গিনীঃ [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


আন্ীয়ের কন্তায় সাঁহত মুকু্দের বিবাহ দিলেন। : মছাসদারোছে 
অনস্তপুরেই বিবাহ মিষ্পন্ন হইল । ও 

বীরচন্ত্র ক্ষিপ্তবৎ অস্থির হইলেন। এই অসময়ে রাণী মধুমতী সর্বদা 
রাজার নিকটে থাকিতেন, প্রাণপণে তাহাকে সাস্বনা* করিতেন 
অবস্থাবিপধ্যয়ে নারায়ণীও অনেকট। পরিবন্তিত হইয়াছিল । নারায়ণী 
আর গপতামহীর উপর অভিমান করিত না। রতন্মকও আর তাহার 
অত্যাচার হিতে হইত না। নারায়ণী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারুক 
আর নাই পারুক তবে এটা বুঝিয়াছিল বাড়ীতে একট! গোলদাঁল 
বাধিয়াছে। 

রতনের কাছে থকিলে "নে তাহার পুজাদির আয়োজন করিয়া 
দিত। পিতামহেন্ব কাছে আপিরা কিন্ত দে খোশ কিছু করিরার 
স্থবিধা পাইত ন1। পিতামহের মুখ দেখিয়া তাত*র প্রাশটা কেমন 
কেমন করিত। চক্ষু আপনা আপনি কেমন জলে ভরিয়া যাইত। 
পিতামাতার অভাব নূতন ভাবে আসিয়া বেন তাহাকে পীড়ন 
করিত। 

মনের" ভাব €গাপন করিবার চেষ্টাও এই বয়সে নারায়ণীর হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়াছিল। পিতামহের নিকটে বসি যখন মনোভাব 
উদ্বেলিত হইবার,্্পক্রম করিত, তথন গুহের সামগ্রী--এটা। ওখানে, 
ওট। সেখানে স্থানান্তরিত করিতে নিষুক্ত হইত। 

মুকুন্দের সহিত নারাম্গ্রীর আর বড় দেখা শুনা হইত না। যদি 
ঘটনাক্রমে কখন ভাহার সাঁহত সাক্ষাৎ হইত,নীরায়ণী আর তাহার 
সহিত প্রগল্ভ হইয়া কথা কহিত না।. এমন কি কথ। যাহাতে না৷ 
কহিতে হয় সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিত। দুর হহছুতে দেখিলে 
দূর হইতেই সরিয়া বাইত নিকটে পাঁ়িলে মাথা হেট করিকক 
ঈাড়াইত। মুকুন্দও উপযাঁচ্‌ক হইয়া তাহার্‌ সহিত আলাপ. করিতে 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ] নারারণী। ৮১৭ 


সাহসী হইত ন]। মুকুন্দের বিবাহের পর হই্ডে উত্তয়ের মধ্যে আর 
দেখ সাক্ষাৎ হয় নাই? এ 

বিবাহের পর নববধূকে লইয়া যখন মুকুন্দ ঘরে আসে, তখন 
নারাম্মণীর একবার উভয়কে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। 'নববধূটার 
সহিত ছেলেবেলা! হইতে তাহার বড়ই ভাব ছিল। বালিকার পিব্রালয় 
অনস্তপুরেরনিকটেই। তাহার পিত। মধ্যবিত্ত তালুকদার-_ছুই তি্থানি 
গ্রাম তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। গ্রাম কয়খানি বীরচন্দ্রেরই প্রদত্ত। 
বাঁলিক। মাঝে মাঝে বীরচন্দ্রের বাটাতে আসিত। এবং আসিলে 
বহুদিন ধরিয়া অবস্থিত হইত। এই স্ত্রে নারায়ণীর সহিত তাহার 
বড়ই সপ্তাব হইয়াছিল। বালিকার নাম ছিল জানকী। জানকী 
বহুদিন অনস্তপুরে আসে নাই। তাহার পিতা পরমানন্দ সিংহ 
রামচন্দ্রেক্স সর্ধনাশসাধনে আনন্দদেবের সহায় ছিল, বীরচন্দ্র অনুসন্ধানে 
জানিতে পারিয়াছিলেন। এ বিশ্বাসঘাতকত। ফ্লার্যেও সে কতকটা 
লিপ্ত ছিল। 

বহুদিন দেখে নাই বলিয়া নারায়ণীর জানকীকে দেখিবার ইচ্ছা 
হইয়াছিল। কিন্তু পিতামহীর জন্ত দেখিতে পাল্ম নাই। ইদানীং 
নারায়ণী বাটা হইতে বড় বাহির হইত না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


আনন্দদেবের ইচ্ছ। ছিল, রতন কোন অমতে না অনস্তপুরে থাকিতে 
পায়। এইজন্ত প্রথণমুই সে রাজাকে এই”সঙ্গীটা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার 
চেষ্টায় ছিল। অন্ত সঙ্গাতে তাহার বড় আপত্তি ছিল ন1। কিন্ত 
তাহার ইচ্ছা কাধ্যে পরিণত হয় নাই। পুলীস সাছেব বৃদ্ধকে পূর্বের 
অনেকবার দেখিয়াছেন। তাহ! হইর্তে যে ভয়ের কোনও কারণ 
থাকিতে পারে এটা' তিনি স্বপ্নেও বিশ্বুর্স করিতে পারেন: নাই। 


(৮১৮ ভারতী । [ ভা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৯ 


কাজেই আননাৈবের" প্রস্তাব স্তাহার কাছে উপহাস্য হইয়াছিল 
যাই হ'ক, কাধ্যতঃ আনন্দদেব রাজাকে রতন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়।- 
ছিল। কিন্তু রতনকে নির্বাসিত করিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই। 

ইহ! ভিন্ন রাজাকে দেখিতে রতনের নিজের যদি কোন সময় ইচ্ছা 
হইত, তাহ। হইলে কোনও লোক তাহাকে বাধ। দ্রিতে মাহসী হইত না। 

রতনকে এত ভর কেন? স্বরাজ্যে সহশ্র অনুচরমধো অগণ্য *ক্ষি- 
সহায় রাজপ্রতিনিধির এক সামান্ত ব্রাহ্মণকে এত ভয় কেন? 

ভয়ের অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ, রতন নিষ্টাবান ব্রাঙ্গণ'। 
নিরীহ, মিষ্টভাষী, সদালাপা সদানন্দ পুরুষ। অনস্তপুরের আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা' তাহাকে ভক্তি করিত। পরোপকারের জন্য তাহার জীবন 
উৎসর্গীরুত। দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মণের বল গল্পের বিষয় ছিল। অনস্তপুরের 
অধিকাংশ সিপাহীই তাহার কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছিল ।* যাহারা 
নবাগত তাহারাও ত।হার কাধ্যকলাপ মবগত হহয়া তাহাকে ভক্তি 
রুরিত। সুতরাং তাহার অঙ্গে হাত তুলিতে কে অগ্রসর হইবে? 
তৃতীয়-_সরলমৃদয় ব্রাহ্মণ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হুইয়া কাধ্য করিতে 
পর্ধতের 'বাধাও গ্রাহ করিতেন না । হৃদয়ে খ্রশ্বরিক বল, বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অনাসক্তি, কাদিবার কাদাইবার লোকাভাব, মৃত্যুভয়রা হিত্য, 
এই প্রকার নানাবিধ অস্ত্রে সজ্দিত ৮ অনস্তপুরের মধ্যে নিশ্চিন্ত 
মনে বাস করিতেন। " 

ব্রাহ্মণ একেবারে যে জ্রোধশূন্ত না এ কথা বলিতে পারি না। 
কখন কখন কোনও বিশেষ কারণে ভাঙ্গণের ঠৈধ্যচ্যুতির কথা গুনা 
গিল্াছে। - আনন্দদেব একবার নিজেই দেখিয়াছিল একজম বিপন্নকে 
রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ শতাধিক লোককে বিপন্ন। করিয়াছিলেন । নখ 
হইতে মুখের কথাটি পথ্যস্ত * ্রাহ্মণের তীক্ষ, অস্ত্র কার্ধ্য করিয়াছিল । 
আঁদদরদেব ইহাও দেখিয়াঁছে যে, ব্রাহ্মণ একবার কুদ্ধ হইলে, সে 
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ক্রোধ সহজে উপশমিত হইত ন1৭ ব্রাঙ্গণেধ চখেটাঘাতে : একটা 
প্রকাও ব্যাস প্রাণ দি্নাছে-_-অনস্তপুরের 'আবালবৃদ্ধবনিতা৷ ইহা বিশ্বাস 
করিত! সুতরাং এরপ ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে তীর দেওয়ান সাহসী 
হইত না। 'রতন কিন্তু বুঝিলেনঃ অনস্তপুরে থাকা আর আঁধক দিন 
চলিবে না। জ্লনস্তপুরের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়াছে। 
পুর্ববাবস্থ। ধে আর ফ্রিরিবে এমন সম্ভাবনাও তিনি দেখিতে পাইন না। 

রাঁজবাটীর পশ্চাতে একটী ছোট বাগানের মধ্যে একটী পণশালা 
শিশ্মীণ করিয়া রতন তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেন । রাজ তাহাকে 
একথানি পাকাবাড়ী করিয়! দ্বিবার জন্য পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ঠেষ্ট৷ 
করিয়াছেন, কিন্ত রতন তাহা করিতে দেন নাই । পর্ণশাল। হইলেও 
পরিচ্ছন্নতাক় ও মনোহারিত্বে রতনের বাসস্থান রাজপ্রাসাদ হইতে যে 
কোনও জ্লাংশরে হীন ছিল, তা বলিতে পারি না। দেখিলে স্থানটাকে 
একটা সিদ্ধাশ্রম বলিয়া ভ্রম হইত। 

রতন একা । কিন্ত তাহার গৃহ সর্বদাই বজনে পূর্ণ থাকিত। 
গ্রামের বালক-যুবা-বৃদ্ধ সকলেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশ্রমে বাতায়াত 
করিত। শান্ত্রালাপে, সঙ্গীতে, হাস্তকোলাহলে রতনের বাসগৃহ সর্বদ! 
এক অপুর্ব সজীবতার পরিচয় প্রদান করিত । 

বালকেরা আসিয়া রতনের বাড়ীর উঠানে কুস্তি শিখিত। যুবক 
কুস্তিগীর রতনের শিষ্/সম্প্রদায় শিক্ষকের কাধ্য করিত। রতন'নিকটে 
একখানি চৌকীতে বসিয়া*তামাকু টানিকত টানিতে তাহাদের খেল! 
দেখিতেন। এবং *্প্রয়োজন হুইলে ছুর্ই একটা ব্যায়ামকৌশল বলিয়! 
দিতেন। বিশেষ প্রয়োজন হুইলে কখন কখন নিজেও মাটা মাথিতেন। 

রতনের আশ্রমের পার্শ্ব দিয়! সুবর্ণরেখ। প্রবাহিতা। রাজা৷ তাহার 
গৃহপার্ববর্তী স্ববর্ণরেখাঁতিলদেশ খনন করাইয়া! গভীর করিয়! দিয়া 
ছিলেন। ব্যায়ামাস্তে সকলে সেইখানে "মান করিত। তাহাদের 
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' স্নানকাধ্য একটা সমারোহ ব্যাপার। তাহাদের অঙ্গতাড়িত তরঙ্গো- 
চ্ছাসে নদীজলে গভীর আবর্ত উপস্থিত হইত। , 

শিলাময় গুটভূমি বিদীণপ্রায় হইত।. রতনও তাহাদিগের সঙ্গে 
স্নান করিতেন। বহুক্ষণ ধরিয়া রতনের গাত্রমার্জনকাধ্য চলিত । 
বালকসম্প্রপধার দশ পোনরজন এক সঙ্গে রতনের পূঠে স্বন্ধে বাহুতে 
ুষ্ট্যাঘাধিকার্য্যে নিধুক্ত থাকিত। তাহাদের মুষ্টি বছপম কঠিন হইবে 
এইজন্য রতন স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে এই কাণো নিযুক্ত করিতেন। 
কেহ এরুপ কার্যে গুাস্ত দেখাইলে ওস্তাদের কাছে তিরস্কৃত হইত। 
বালকেরাও বুঝি কিছ কালের জন্য তাহাদের পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই 
করিতে হইবে। প্রথম প্রথম প্রহারান্তে বালকদিগকে বড়ই কট 
পাইতে হইত। চুণহলুদের শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া যখন তাহাদের 
হাতের ব্যথা মরিত, তথন আবার পূর্বান্ুরূপ প্রহারকার্ষে? নিষুক্ত 
হইত। 

রতনের অঙ্গে প্রহার করিয়া যখন আর তাহাদের চুঁণহরিদ্রার 
প্রয়োজন হইত না-_হস্তে কোনওরপ যন্ত্রণা অনুভব করিত না, তখন 
তাহারা! স্থির বুঝিতণ্যে তাহাদের মুষ্টিপ্রহার পর্ধতগাত্রও চূর্ণ করিতে 
সমর্থ । ব্যাপ্রাদি জস্তর সম্মুখে পড়িলে নি তাহাদের আত্মরক্ষণো- 
পষোগী মহান্ত্র। «? 

ন্নানাস্তে রতনের গৃহে জলযোগ রাশি রাশি ছোলা ও গুড়। 
জলযোগের পর সকলে অণনন্দ করিতে করিতে শ্ব স্ব গৃহে প্রস্থান 
কাঁয়ত। রতন এই+সময় আহ্িকাদি কার্য সমাগন . করিয়া, রন্ধনের 
উদ্যোগ করিতেন। রাজবাটা হইতে প্রত্যহ বিশ জন লোকের যোগ্য 
সিধা আসিত। রতন একাই পাঁচ ছয় জনের ঘ্োগ্য আহার করিতে 
পাত্সিতেন। রাজগ্রদত্ত একজন ভৃত্য ও একজন দাসী ছিল। সাকরেত- 
দিগের মধ্যে কেহ কেহ গুরুত্ত প্রসাদ পাইবার জন্ত থাকিয়া যাইভ। 
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সময় বিশেষে প্রয়োজন হইলে আর৪ আহ্ারীদ্প: তিনি' আনাইয়া 
লইতেন। | 

বিকালে রতনের সহচরগণের সিদ্ধি ঘুটিতে এবং সেই সঙ্গে 
সীতারামের জয়সঙ্গীতে, স্থবর্ণরেখাতটভূমি প্রতিধবনিত করিত। এই 
সময়ে এামস্ত বদ্ধগণেরই সমাগম অধিক ছিল। তাহারা আসিয়া 
রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে রত থার্িত। কেহ কেহ খেস গল্প 
করিত। 
*্* আর কেহ বড় একটা আসেনা । আসিতে সাহস করে না। 
কিজীনি কোন দিন আনন্দদেব দেখিবে, দেখিলে নাজানি কি বিপদ 
ঘটিবে। ভয়ে আর কেহ বড় রতনের কাছে*আসিতে চাহিত্ত না! 
সকলেই জানিত রতন আনন্দদেবকে ছুচক্ষে দেখিতে পারিত ন!। 
স্থতরাং রতনের কিছু করিতে পারুক আর নাই ,পারুক, যে রতনের 
সঙ্গে মিশিবে আনন্দদেব যে তাহার সর্বনাশ কম্বিবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। কেহ আসিতে চাঁহিলে রতন নিজেই তাহাকে আসিতে 
দিতেন না। 

তাহার কুস্তির আখড়ায় বড় বড় তৃণগুল্স জন্মিয়া বন হইয়াছিল, 
সিদ্ধির বাটীতে ছাতা ধরিয়াছিল, বাহির হইতে তাহার ঘর দেখিলে 
লোক আছে এরূপ বোধ হইত না।, স্থবর্ণরেখা*,সঙ্গীহারা-_স্থতরাং 
উচ্ছাসশৃন্টা-_কুল কুল করিয়া কাদিতে কাদিতে তাহার উদ্যানের 
পার্খ্দিয়া চলিয়! যাইত। তাহাকে দেখিঝ্খর পধ্যস্ত লোক ছিলন|। 
আর সেরূপ ভারে ভারে তাহারু গৃহে দধ্িহপ্ধ-ঘ্বত-আটা-তুল নানাবিধ 
মিষ্টান্ন আসা বন্ধ হুইয়৷ গিয়াছিল। আনন্দদেব অবশ্ঠ তাহার জন্ 
সিধা পাঠাইত। কিন্তু প্রায়ই তাহাতে রতনের পর্য্যাপ্ত হইত না। 
কখন কখন সিধা সময়ে উপস্থিত হইত না ইতিমধ্যে ছুই চাঁরি দিন 
রঙতনেপ্ন উপবাসে কাটিয়। গিয়াছে। 
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রাণী মধুমতী পুর্বে ততট। রত্নসন্বন্ধে তত্বাবধান করিবার অবসর 
পান নাই। আনন্দের বিশ্বাঘাতকতায় তাঁহারও মনের অবস্থ। 
কতকট! বিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে একদিন নারায়ণীর মুখে ব্রাহ্মণের 
অবস্থার বিষয় অবগত হইয়! ইদানীং প্রতিদিন সংবাদ লইতে আরম্ত 
করিয়াছেন। সরকার হইতে আসিবার অপেক্ষা না করিয়া, তিনি 
ঘর হইতে প্রতিদিন ব্রাহ্মণের আহাধ্য প্রেরণ করিতেন! নারায়ণী 
নিজে বসিয়া ব্রাহ্মণের আহারের পর্ধ্যবেক্ষণ করিত। 

রতন ভাবিলেন, এরূপ করিয়াই বা আর কতদিন চলিবে । রাণী " 
আপনাকে বঞ্চিত,.করিয্। যে তাহার অন্ন যোগাইতেছেন না, তাহাই বা 
কে ব্লিবে? নারাক়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলিত না। 
রাণীর কাছে তথ্য জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আনন্দময় 
রতন অল্পে অল্পে বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন।, তাহার 
পূর্বশ্রী অল্পে অল্নে লোপ পাইতে লাগিল। অনস্তপুরের বাস্ু এখন 
তাহার পক্ষে উত্তপ্ত হইয়া! উঠিল। 

বহুদিন পরে রতনের অনন্তপুর-ত্যাগে ইচ্ছা! হইল। দ্বাদশ বৎসর 
তিনি এস্থান হুইতে বাহির হন নাই। ছুই একদিনের জন্য বাহিরে 
যাওয়া অবস্ত ধর্তব্যের মধ্যে নয় । এই সেদিন নারায়ণীর পাত্রানুসন্ধানে 
অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া! আসিয়াছেন। কিন্ত তাহাতেও তিনি আপ- 
নাকে গৃহ হইতে বহির্থত বিবেচনা করেন, নাই। বহুকাল পরে তাহার, 
প্রিয় পর্ণকুটারটা ছাড়িবার অভিপ্রায় জাগি! উঠিয়াছে। 

কিন্তু কেমন করিয়া ঘাইবন ? নন্দিনী বলিতে, সঙ্গিনী বলিতে, 
ক্রীড়ণক বলিতে একমাত্র ষে নারাক্ণী'তাহাকে কেমন করিয়! পরি- 
ত্যাগ করিবেন। পরিত্যাগের চিন্তাক্স ব্রাঙ্ষণ শ্িহরিয়া উঠিতেন । 
নারায়ণীকে পাত্রস্থা৷ করিতে পারিলে, অবশ্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার 
কথ ছিল। কিন্ত নারায়ণীর যে “বিবাহ হয্ক এমনট। তাহার আর 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০] নারায়ণী। 


বিশ্বাস হইল না! । কে আর নারাঘ্রণীর বিবঈহের *উদ্ভোরগ করিবে? 
রাজার সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝিয়াছেন, পাগলের সিত তার আর বিশেষ 
প্রভেদ নাই” নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বুঝিয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার 
দেখিলেন। কিন্তু অনস্তপুরে থাক! তাহার আর অধিকদিন চলিবে ন1। 
নিজে ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাহাকে বাধ্য হইয়াই ত্যাগ 
করিতে হইবে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


কিছুদ্দিন ইতস্ততঃ করিয়৷ রতন অবশেষে রাণী মধুমতীর কাছে 
কথাট।“ পাড়িলেন। বলিলেন আজ বাদে কাল মরিব, তখন তীর্থে 
মরিতে পারিলেই ভাল হয়। মধুমতী শুনিয়! বজ্রাহতের ন্যায় নিষ্পন্দ 
হইলেন। কিজন্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন, তিনি নমন্তই বুঝিয়াছিলেন। 
কিছুক্ষণের জন্ত তিনি কথ! কহিতে পারিলেন ন$। নীরব, স্তস্তিত-_ 
চক্ষু দরিয়া কেবল জলধার! পড়িতে লাগিল। ব্ৃতনও অশ্রসম্বরণ করিতে 
পারিলেন না। রাণী যখন প্ররকৃতিস্থা হইলেন, তখনও কোন কথ! 
কহিতে পারিলেন না। কি বলিবেন? হিতাঁকাজ্জী ত্রাঙ্মণের বর্তমান 
অবস্থ! তিনি ত বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছেন। কোন প্রাণে তাঁহাকে 
আর থাকিতে অন্থরোধ করিবেন ? তাহাদের ৫! ঘটে ঘটুক, ব্রাহ্মণ 
. তাহাদের স্বার্থপরতার জন্খ কষ্ট পান কেন? কিন্তু এমন ব্রাহ্মণ যদি 
ন| রহিল, তবে অনস্তপুরে ধুহিল কি? 

রাণী রতনকে ন্স্পেক্ষা করিতে অন্গুরোধ করিলেন। বলিলেন-- 
"আপনি বস্ুন। আমি একবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয। আমি ।" 

রাণী গ্রস্থান করিলে রতনের হৃদয়ে ঝড় বহিতে লাগিল। :সংসার্- 
বিরাগী ব্রাঙ্গণ জীবনে কখন এরূপ আত্মহার| হন নাই। তাঁহার 
মনোরাজো! মুহূর্তমধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়া এগল। তিনি ভাবিলেন-- 


৮২৪ ভারতা। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩০ 


“করিলাম কি ?:রাণীত কাছে ত্বনের অবস্থা প্রকাশ করিয়া ক্ষি 
বুদ্ধিমানের কাধ্য করিলাম ? নিজের শক্তির উপরেই কি আমার বিশ্বাস 
' আছে ?' আমি কি নারায়ণাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব ? 

রাণী বীরচন্দ্রের কাছে সকল কথা বলিলেন। রাজা বলিলেন-_ 
দেবহৃদয় ব্রাঙ্গণকে আর আবদ্ধ করিও না””। ্ 

রাণী ফিরিগা আদিলেন। আসিবার সময় নারায়ণীকে সঙ্গে করিয়া 
আনিলেন। নারায়ণী নিদ্রিত ছিল। ব্রাহ্গণের পদপ্রান্তে বসাইয়া, 
মর একবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্ক্ষণ পরে একটা 
রৌপ্যপাত্রপুর্ণ স্বর্ণমুদ্রা স্রাঙ্গণের পদপ্রান্তে রক্ষিত হইল। রাণী 
্বর্ণমুদ্র। ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়। ভূমিষ্ঠা হইয়। প্রণাম করিজেন। 
নারায়ণীকেও প্রণাম করিতে বলিলেন । 

দাদাকে প্রণাম কর! তাহার জাবনে কখন অভ্যাস ছিল না। বরং 
তাহার ৃষ্ঠদেশে আছ্রাহণাদি কাধ্যেই সে অধিক আনন্দ বোধ করিত। 
সে কেমন অপ্রস্তত হইয়া গেল। দাদার প্রতি এরূপ অভ্যর্থনা সে 
আর কথন দেখে নাই। নানারূপ গোলমালের মধ্যে পড়িয়া! সে 
অবশেষে পিতামন্বীর অনুরোধে একটা প্রণাম করিল। অন্নক্ষণ পরেই 
রাজাও জাসিলেন। ব্রাঙ্গণকে প্রণাম করিলেন । 

রতন বলিলেনু*-”একি!-_এত ন্বর্ণুদ্রা কেন? এ আমি কি করিব? 

রাজ। বলিলেন--“মনে ছিধা করিবেন না। আমর। আপনার 
সম্তান। গ্রহণ না করিলে মর্মবব্যথা প্লাইব। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ 
করিতে হইবে। ৰিদেশে পরে অর্থেরু নান! প্রুত্থোজন। পুভ্রকন্যার 
প্রতি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।” বলিতে বলিতে বীরচন্ত্র ; কাদিয়া 
ফেলিলেন। তাহার সর্ধশরীর ঝঞ্চাচিহতের স্তায় কম্পিত হুইয়। উঠিল। 
'- ন্বুতন এতক্ষণ কথঞ্িৎ খৈর্য্য ধরিক্সাছিলেন। এখন বালকের গ্ঠায় 
কাদিয়া ফেলিলেন। : বজিলেন-.'মহারাজ 1. তোমক্স! যা ভাবিক্নাছ, 


শি 
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[মি তা নই: আমি.আপনাকে এতদিন চিনিতে পার নাই। এ বৃদ্ধ 
রী হইতে অধম। চিত্বনংযমে তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। . আমি 
রায়ণীকে ছাড়িস্ন। থাকিতে পারিব না। তবে তীর্থে যাইবার মনন 
'রিয়াছি। দিন কতক ঘুরিয় ফিরিয়া আসিব ।” 
নারারণী এঁতগ্ষণ চুপ করিয়াছিল । ব্যাপারটা কি দে ভাল বুঝিতে 
গারিতেছিল না । *এখন বুঝিল দাদা তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে । 
বালিকাও আবেগপুর্ণদয়ে বলিয়া উঠিল--“দাদা আমাকে কাহার 
কাছে রাখিয়া যাইবে ?” 
নারায়ণীর প্রশ্নে এবং রাজ! ও রাণীর কথার তাবে রতন বুঝিলেন,' 
পাষণ্ড মানন্দ নারার়ণীর জন্য একটা পরিচার্রিকা পর্যয্ত নিষুক্ত করে 
নাই। 
ব্রাঙ্মণের শো কাবেগ মুহূর্ত মধ্যে ক্রোধে পরিণত হইল। বলিলেন, 
বুদ্ধ হইয়াছি। কয়দিনই বা বাচিব? স্থতরাং" অপঘাত মৃত্যু হয়, 
তাও স্বীকার। অনস্তপুর ছাড়িবার পূর্বে এর একটা! ব্যবস্থা করিয়া 
যাইব।” 
রাজ ও রাণী উভয়েই সাগ্রহে তাহাকে উত্তেজিত হইতে নিষেধ 
করিলেন । ব্রহ্ষণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না রাণীর প্রদত্ত 
উপহ্থার গ্রহণ করিয়! মুহুর্তে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে আর 
নিরীক্ষণ করিলেন না। 
ক্রমশ; ) 
্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ । 


আল্হাম্রা 


নর প্রসিদ্ধ আল্হামরা প্রাসাদের নাম পুরাতত্বপ্রিয 
পাঠকমাত্রেরই *নিকট স্ুপরিচিত। ইহার, ধ্বংসস্তপ 
ননাডানগরে অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া], ইস্লামের প্রাচীন 
ী্তিস্থিতি ইউরোপ হইতে মুছিয়া যায় নাই। অদ্য এই অনন্ত. 
সীন্দর্য্যের আধার আল্হামরা 'প্রাসাদের কথঞ্চিৎ আভ্যন্তরিক বিবরণ 
ঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। 
প্রাসাদ যে স্থানে অরস্থিত, তত্রত্য ভূমির বর্ণ লোহিতাভ বলিয়া, 
হা আল্হাম্রা বা লোহিত প্রাসাদ নামে অভিহিত হুইয়াছে। 
দানীস্তন প্রসিদ্ধ আরবায় এবং মূরীয় + স্থপতি ও শিল্পীগণ কর্তৃক 
হার নির্মমাণ-কার্য্য ত্রয়োদশ শতাব্ীর মধ্যভাগে আরব হইয়া চতুর্দশ 
তাব্দীতে সমাপু হইয়াছিল। লোকে বলিত, “ইহার! “কিমিয়া/ 
বনে, নহিলে এতাদৃশ আশ্চর্য প্রকাণ্ড প্রাসাদনির্নাণ মানবশক্তির 
হস্ভৃতি!” কথিত 'আছে, ইহার অভ্যন্তরে চত্তারিংশৎ সহআ্র লোক 
নায়াসে বাস করিতে পারিত! যে ইস্লামের পতাকাতলে এই 
[তুলনীয় রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল, তাহার শাসনাধীনে স্পেন 
রি উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এবং আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতির জন্য 


পা পি 


+ এই প্রবন্ধে বর্ণিত 'বিষয়গুলি প্রধানতঃ এনি়লিখিত প্রস্থ হইতে সংগৃহীত 
ইরাছে ১ 
(7) 41265745115 & 98০7 [5150075 0৫ 006 হর 
(2) 52716) 1:9175-20015 1১৩ 10015 1) 57810. 
+ আক্রিকার মরক্কোবাসী মুসলমানগণ মুর নামে বিখ্যাত। ইহার স্পেন 
খিকার করিয়াছিলেন । . 
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শ্চাত্য প্রদেশ সমূহ তাহার নিকট কি পরিমাণে খণী রহিয়াছেন, 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলেচনা সম্ভবে না। কিন্তু 
দ্বিষয়ে দুই একটা কথার উল্লেখ এন্ঠলে বাহুল্য হইবে না । 
ইস্লাম-প্রচারক মহাপুরুষ মহম্মদের মৃত্যু অব্যবহিত পরেই 
রবীয় মরুভূমি হইতে যে মহাদিগ্থিজস্ক-আোত উত্িত হইয়া চতুর্দিকে 
বগে প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহারই একটা ভীষণ তরঙ্গাতিঘাতে' স্পেন, 
্টায় অষ্টম শতাব্দীর প্রাক্কালে, মূরীয় রাজগণের শাসনাধীনে আসিয়। 
তিল । বিজয়মদমত মুপলমানেরা ইহাতেও সন্তষ্'হইলেন না; তীহার! 
রিনিস্‌ অতিক্রম করিয়া ফরাসীরাজ্য জয় করিবার জন্য প্রয়াস 
ইলেন। কিন্তু প্রথম উদ্যমেই বিফলমনোরর্৫থ হইয়া, যেন তাহাদের 
গ্বিজয়ের নেশ] ছুটিয়া গেল। তীহারা নববিজিত স্পেনরাজ্যে 
স্তভাবে প্রত্যাগমন করিয়! দিপ্থিজয়ী তরবারি, কোষবদ্ধ করিলেন ? 
বংবাহুবলের পরিবর্তে বিদ্যাবলে ইউরোপ জয় করিবার জন্য তাঁহা- 
'গের অমিত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। মসী ও লেখনী, শোণিত 
'বং তরবারির স্থান অধিকার করিল; এবং পরবর্তী কিঞ্িনুন 
০» বৎসর ধরিয়া তদানীস্তন অর্দদভ্য বর্ধর ইউরোপের সমক্ষে, 
বীসেমগণ সভ্যতা ও উন্নতির জলন্ত দৃষ্টান্ত ক্রমাগত উপস্থিত করিতে 
গিলেন। এই ন্ুদীর্থ কালের মধ্যে স্পেন হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
ণিত, জ্যোতিষ, উত্ভিদ্বিদ্ভা রঃ ইতিহাস, দর্শন, সৃতি প্রভৃতি শান্ত্রসমূহের 
ব গভীর জ্ঞানগর্ভ, উৎস উখিত হইয়া উতু্দিকে প্রবাহিত হইয়া ছিল, 
হারই আোতোদলিটৈর উর্করক্তি প্রভাঘে আজ ইউরোপের বিস্যাতৃমি 
নত উতকধিত। . কর্দভা, গ্রানাডা, সেতিলি, টনেডো, জীন, এবং 
লাগার বিখ্যাত মৃরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ইতালী, জর্মণি, ফ্রান্স, 
ইলগু প্রভৃতি দূরদেশ হইতে জ্ঞানপিপাষু বিদ্যার্থিগণ দলে দলে সমবেত: 
ইইতেন। এতাদৃশ গভীর গবেষণাপূর্ণ উচ্চশ্রান্ত্ররে আলোচনা, 


আল্হাম্রা ।%. 


টা স্থুপ্রসিদ্ধ আল্হামর1 প্রাসাদের নাম পুবাতত্বপ্রিয় 
০ পাঠকমাত্রেরই নিকট ন্ুপরিচিত। ইহার ধবংসম্ত,প 
গ্রানাডানগরে অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া,' ইস্লামের প্রাচীন 
কীন্তিস্থিতি ইউরোপ হইতে মুছিয় যায় নাই। অদ্য এই অনস্ত 
সৌন্দর্যের আধার আল্হামর! প্রাসাদের কথঞ্চিৎ আভ্যন্তরিক বিবরণ 
পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব । 

প্রাসাদটী যে স্থানে অবস্থিত, তত্রত্য ভূমির বর্ণ লোহিতাভ বলিয়া, 
ইহা আল্হাম্রা বা লোহিত প্রাসাদ নামে অভিহিত হইয়াছে । 
তদানীস্তন প্রসিদ্ধ আরবায় এবং মূরীয় + স্থপতি ও শিল্পীগণ কর্তৃক 
ঈহার নির্্াণ-কার্ধ্য ত্রয়োদশ শতাবীর মধ্যভাগে আরব্ধ হইয়া চতুর্দশ 
শতাব্ধীতে সমাপ্ত হইয়াছিল। লোকে বলিত, “ইহার! “কিমিয়া'$ 
জানে, নহিলে ডাহা আশ্চর্য্য প্রকাণ্ড প্রাসাদনিন্নাণ মানবশক্তির 
বহির্ভূত !” কথিত 'আছে, ইহার অভ্যন্তরে চত্তারিংশৎ সহস্র লোক 
জনাক্গাসে বাস করিতে পারিত ! .যে ইস্লামের পতাকাতলে এই 
অতুলনীয় রাজ প্রাসাদ নির্টিত হইয়াছিল, তাহার শাসনাধীনে স্পেন 
কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এবং আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতির জন্য 


+ এই প্রবন্ধে বর্শিত "বিষয়গুলি প্রধানতঃ 'নিক্মলিখিত 'শ্্রস্থদ্বয় হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে ২ ও 
(71) 40706651 £5105 & 90001 21500 0৫6 005 9215,06155, 

্‌ (2) 50755 1205-000165 পুশও৬ 01 0015 10 9192120, |] 

1 আফ্রিকার মরক্োবাসী মুজ্জলমানগণ মুর নামে বিখ্যাত। ইহারই স্পেন 
জর্ধিকার করিয়াছিলেন। 

7 “কিমিয়া” সাধারণতঃ “ন্থজালিক রসায়ণ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
নটি উড শব্ধ হইতে ইংরাজি %01)5201505”র উৎপত্তি । 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ] আল্হাম্রা। ৮২৭ 


পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহ তাহার নিকট কি পরিমাণে খণী রহিয়াছেন, 
এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলেচন! সম্ভবে না। কিন্তু 
তদ্বিষয়ে ছুই একটী কথার উল্লেখ এস্তলে বাহুল্য হইবে না। 
ইস্লাম- প্রচারক মহাপুরুষ মহম্বদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
আরবীয় মরুভূমি হইতে যে মহাদি্বিজস্ক-আোত উত্িত হয় চতুর্দিকে 
বেগে প্রধাবিত হহয়াছিল, তাহারই একটা ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে স্পেন, 
»খুষ্টীর় অষ্টম শতাব্দীর প্রাক্কালে, মৃরীয় রাজগণের শাসনাধীনে আসিয়া 
পড়িল। বিজয়মদমত্ত মুপলমানের! ইহাতেও সন্তষ্ট হইলেন না; তীহারা 
পীরিনিস্‌ অতিক্রম করিয়া ফরাসীরাজ্য জয় করিবার জন্য প্রয়াস 
পাইলেন। কিন্তু প্রথম উদ্ধমেই বিফলমনোরর' হইয়া, যেন তাহাদের 
দিগ্বিজয়ের নেশা ছুটিয়া গেল। তীহারা নববিজিত স্পেনরাজ্যে 
শাস্তভাবে প্রত্যাগমন করিয়া দিখ্বিজয়ী তরবারি) কোষবন্ধ করিলেন ; 
এবংবাহুবলের পরিবর্তে বিদ্যাবলে ইউরোপ জয় করিবার জন্য তীহা- 
দ্রিগের অমিত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। মসী ও লেখনী, শোণিত 
এবং তরবারির স্থান অধিকার করিল; এবং পরবর্তী কিঞ্িন্ন্যুন 
৮** বৎসর ধরিয়া! তদানীস্তন অর্দসভ্য বর্ধর ইউরোপের সমক্ষে, 
মৌসেমগণ সভ্যতা ও উন্নতির অনন্ত দৃষ্টান্ত ক্রমাগত উপস্থিত করিতে 
লাগিলেন। এই স্থদীর্ঘ কালের মধ্যে স্পেন হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্ববিদ্ভাঃ ইতিহাস, দর্শন, স্থৃতি প্রভৃতি শান্ত্রসমূহের 
যে গভীর জ্ঞানগর্ভ, উৎস উখিত হইয় চতুর্দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, 
তাহারই শ্রোতোসলিলর উর্ধরশশিক্তি প্রভাঘে আজ ইউরোপের বিস্তাভূমি 
এত উতৎকর্ধিত। . কর্দভা, গ্রানাডা, সেভিলি, টনেডো, জীন, এবং 
মালাগার বিখ্যাত মৃীক্প বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ইতালী, জর্দণি, ফ্রান্স, 
ইংলগু প্রভৃতি দূরদেশ হইতে জ্ঞানপিপাষু বিদ্যার্থিগণ দলে দলে সমবেত. 
হইতেন। এতাদৃশ গভীর গবেষণাপুর্ণ উচ্চশ্রান্ত্ররে আলোচন।, 


উঠ ভারতা। ( ভা, অগ্রহায়ণ, ৯৩৯* 


তত্কালে স্পেন ভিন্ন ইউরোপের অন্ত কোন প্রদেশে দৃষ্ট হহত না। 
একমাত্র গ্রাণাড। নগরেই সপ্ততি সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার 
স্গুদশটা উচ্চবিদ্যালয়, এবং দ্বিশতাধিক প্রবেশিকা বিদ্যালয় ছিল। 
পণ্ডিত-প্র্থ ফর্দভ নগরে যে সকল স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, 
সাহিত্যিক এবং এ্তিহাপসিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কিঞিন্ন্যন 
তিন শত নাম, অষ্টাদশ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত* 
সংগৃহাত ও লিপিবদ্ধ করিরা গিয়াছেন। ইহীাদিগেরই প্রবল গ্রাতিভা- 
প্রন্নুত পঞ্চলক্ষাধিক মূল্যবান গ্রন্থের পাগুলিপি, ফদ্দিভায় বিশাল 
পুস্তকালয়ের কলেবর, এবং সমগ্র ইউরোপথগ্ডের জ্ঞানযোগী ছাত্র- 
নগুলীর মস্তি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এতত্তিন্ন অসংখ্য বিবিধ 
শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বজ্জনের বিরচিত্‌ গ্রন্থরাশিতে, গ্রাণাড।, মালাগ।, প্রভৃতি 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের পুস্তকালয়গুলি পরিপুর্ণ ছিল। এই সকল বিদ্যালয় 
ও পুস্তকালর় হইতে নির্মল জ্যোতিঃ জ্ঞানস্ধ্য উত্থিত হইন্া ইউরোপীয় 
মভ্যত। এবং উন্নতির প্রভাতাকাশে সমুদিন হইয়াছিল; এবং ইহারই 
অপুর্ব অক্ষয় শুভ্রালোক সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশের কুসংস্কার এবং 
অজ্ঞানতায় ঘোরান্ধক্কার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতার গৌরবান্বিত 
পথ উদ্ভাসিত করিয়াছিল। 

কোন প্রপিদ্ধ পাশ্চাত্য পুর্বাতত্ববিদ্‌ প্ডিতাঁ স্বীকার করিয়া 
শি্াছেন যে, ইউরোপের অধুনাতন একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহাধ্য 
বৈজ্ঞানিক আবিফ্কারগুলির অধিকাংশ মুরীয় স্পেনের বিজ্ঞানক্ষেত্রেই 
প্রথম অস্কুরিত হইয়়াছিল। * তড়িদগর্ভ-তারসহষেগে সংবাদ প্রেরিত 
হইতে পারে, এবং ভারধুক্ত দোলকের দ্বারা সময়নিরুপণ করা যায়, 
এ ধল ম্পেনীয় মোস্লেমগণই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শ্না যায়, 


/* | ি 
* কাসিরি। 1 সম্ভবতঃ কাসিক্লি। 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩০] আল্হাম্র1। ৮২৯ 


পৃথিবার মাধাকর্ষণ শির কথা চতুদ্দশ শতাব্দীর মুরীয়্ বৈজ্ঞানিক- 
গণের নিকট জকি অবিদিত ছিল না। ঠভষঙ্গয এবং অস্ত্র-চিকিৎসা 
শান্ত্েও মোেমগণ অশেষ প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । কর্দভানগরে 
মুসলমান-্ত্রীচকিৎসকেরও অভাব ছিল ন।। 
সত্াশিক্ষায় *স্পেনীয় মুনলমানগণ আধুনিক সভাতা-শিখরচারী ইউ- 
রোপ অথব» আমেরিকাবাসগণ অপেক্ষা কান ক্রমেই নান ছিলেন না। 
তাহার সম্্রান্ত ম'হগ্লীগণকে গভীর জ্ঞানান্ুণীলনে উৎসাহিত করিতেন । 
_আারবাসাহিতা-উদ্যানে নাজহান, জয়নাব, হানদা, হাকসা, কানাইয়া, 
সাফিয়া, মেরিয়া প্রভৃতি বিদূষী মূর-রমণীবুন্দের নাম অনস্তকাল প্রস্ফুটিত 
ও সৌরভে পরিপূর্ন রহিবে। উহাদিগের কেহ প্রখিতযশ! কবি, কেহ 
সাহিত্যেতিহাসে স্ুপপ্ডিতা, কেহ অদ্বিতীয় ব্ক্রা, কেহ বা গণিত- 
বিজ্ঞানে পারদখিনী ছিলন। তত্কালে স্ুলতানগণের অন্তঃপুর 
হইতে সময়ে সময়ে রাজনীতিকুশল! ছুই একটা প্রতিভাশালিনী রমণীর 
প্রভাবও পরিলক্ষিত হইত । 
কিন্তু গভীর ছুঃখের বিষয় এই যে, মোস্মগণ দীর্ঘ ৮০* বৎসরকাল 
স্পেনে বসিয়া যে কঠোর জ্ঞানান্ুণীলন করিয়াছিলেন, তন্বার] শুধু 
স্পেন ভিন্ন অন্তান্ত পাশ্চাত্য প্রদেশের সকলগুলিই, নবালোকিত জ্ঞান 
ও সভ্যতার মহাপথে অগ্রপর হইবার জন্ত উত্তেজিত ও উৎসাহিত 
হইয়াছিল, কিন্তু যে ম্পেনরাজ্যের বক্ষস্থল হইতে এক সময়ে নির্ম্মল- 
সলিল! বি্ভাত্তরোত-সমূহ উখিত হইয়া, ইউরোপের আধুনিক বিশাল 
জ্ঞানস।গরের স্থষ্টি স্চিত করিয়াছিল, কুসংস্কা্ধাসক্ত এবং জ্ঞান- 
হীনতার গৌরবান্থভবকারী গেই ম্পানিরার্ভগণ, তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি . 
করিতে অদমর্থ হইয়।, মুরজাতির সহিত তাহাদিগের সমুন্নত বিদ্াগৌরব 
চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াঞুনিশ্িস্ত হইল। স্পানিয়ার্ড- 
গণ তাহাদের জ্ঞানগুরু মোস্্মজোতিকে বিতাড়িত করিয়া কিরূপ 
ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহ বিখ্যাত প্রতিহামিক 5157127 [.2103- 
[০০1০ তাহার 71০015 17 51987 নামক গ্রন্থে, অতি সুন্দররূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 
মোসেেমশাসনাধীনে স্পেন যে শুধু দর্শন বিজ্ঞান, সাহিত্য লইয়াই . 
ব্যস্ত ছিল, এমত নহে; কলাবিগ্ভায়ও স্পেন অতি আশ্চর্যা উত্তম 


৮৩ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 


লাঁভ করিয়াছিল। এই প্রবন্ধে বদি ; আল্হাম্রা প্রাসাদ 
মৃবগণেব স্তপি ৭ শিল্প" ভুশ্যেব অতি বিশ্মদু জব দৃর্ঠান্মস্ষলদ। এতত্তিনর 
মোস্লেমগণের সৌন্দবা-বুদ্ধি বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল' স্পেন স্বভাবতঃই 
অত্যন্ত উর্ধর স্থতরাং প্রাক্কৃতিক সৌন্দধ্ের লীলাভূমি ) তাহার উপর 
মূরজাতির অধ্যবসায় এবং কলাকুশলতা৷ মিলিত হইয়া, সমগ্র রাজ্যটা 
একটা পরম রমণীয় বিচিত্র ক্ষাননে পরিণত করিয়া ভুলিয়াছিল। 
গোয়াডিয়ানা এবং গোয়াডলকুইভার নদীদ্বয্নের উভয়কূলে যে সকল 
অতুলনীয় নগর নির্মিত হইয়াছিল, পেগুলি অধুনা নাম শাত্রে পর্যবসিত 
হইয়াও প্রাচীন মুরকীর্তির সমুজ্জল স্মৃতিমহিমা অগ্যাপি কীর্তন 
করিতেছে। তদানীন্তন রাজ্যসমূহের মধ্যে গ্রাণাডাই সর্বাপেক্ষা 
সমধিক্‌ উৎকর্ষিত হইয়াছিল। ইহ দৈর্থ্যে কিঞ্চিদধিক একশত ক্রোশ 
এবং হ'স্থে তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র; কিন্ত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটা একটা 
বৃহৎ পরাক্রান্ত সমুদ্ধিশালী সাম্রাজ্যে পরিগণি৬ ছিল ॥। গ্রাণাডায় 
ত্রিশটী বৃহৎ নগর, ৮০টী দুর্গ, এবং কয়েক সহত্র ক্ষুদ্র নগর ছিল। 
কথিত আছে, একমাত্র গোরাডল্কুইভার নদীর উভয়তীর, শেষোক্ত 
প্রকার দ্বাদশ সহস্ত ক্ষুদ্র নগরে পরিশোভিত ছিল। 


তুষারাবৃত “মিরানেভেজ* (চন্দ্রগিরি) গিরিশ্রেণীর পাদমূলে, বিশাল 
“ভেগা” প্রাস্তরের উপকূলে গ্রাণাডারাজ্যের রাজধানী গ্রাণাডা মহানগরী 
অবস্থিত। ইহারই এক প্রান্তে মুরকীর্তিমুকুটের উজ্জলতম রত্ব 
ল্ভাম্র প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার 'অভ্রভেদী চূড়া হইতে, 
বহুক্সোতস্থিনীনলিলধৌত দ্রাক্ষানারঙ্গ কাননপূর্ণ, ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিরস্তামল কুস্থুমকুঞ্জ-সমদ্বিভ সেই বিস্তীর্ণ “ভেগার” মনোহর 
শোভা নয়নগোচর হয়। শীতল মৃছুসমীরপ, চিরহিমাবৃত প্চন্দ্রগিবি”- 
শিখর হইতে অবতীর্ণ হইর/ “ভেগা” খণ্ডের প্রফুল কুসুমরাজির 
সৌরভ-ভার বহন করিতে করিতে লোহিত প্রাসাদের স্থু প্রশস্ত গবাক্ষ- 
পথে প্রবিষ্ট হইয়া, নিদাঘপ্রথর উঞ্ণ মধ্যাহ্ও মাধবীসন্ধ্যার স্তায় 
ঝুখণীতল করিয়া তুলে । ৪ 


আল্হাম্রা প্রাসাদ একী অসমতল উচ্চভূমির উপর গ্রাতিষ্ঠিত। 


ইহার চতৃষ্পার্থ্বে অত্যুচ্চ ুর্ডে প্রাচীর, এবং"স্থানে স্থানে দৃঢ় ছূর্গঘার! 
সুসংরক্ষিত। উত্তরে দারো। নদী, ইছার পাদদেশ ধৌত করিয়া" গুবাহিত 


হইতেছে । আল্হাম্রার অনেকং 
সর্বাপেক্ষা গ্রাসিদ্ধ। লোহিত এবং বাসস্তী 
গ্রক রদ (তেব ববিযা) এই দ্বার আল্হামরা অন্যন্তরে প্রবের্শ 


করিয়াছে। মুরখলিফাগণ এই ণন্যায়ছারে বচীয়ামমে উ 
হইতেন। এইু পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিলে, সম্মুথে একটা চতুক্ষোণ 
প্রাঙ্গন নয়গ্তগোচর হয়। তাহার পর সুন্দগ্ব মার্টলপুণ্জে স্বশোভিত মার্টল- 
প্রাসাদ। এই রর্মশীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া একটী সষ্কীর্ণপথে 
- কিয়দ্ধ'র অগ্রসর হইলে, প্রায় শতহস্ত দীর্ঘ এবং তদর্দপরিমিত প্রস্থ 
*২একটা সুদৃশ্ত প্রাঙ্গন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যন্তলে সবর্ণমতস্ত- 
পরিপূর্ণ একটা জলাশয় আছে; এবং যখন বালসুধ্যরস্মিজাল সেই সকল 
ক্রীড়ারত মংস্তগাত্র হইতে প্রতিলক্ষিত হইতে থাকে, তখন এক অতি 
_ অনির্বচনীয় দৃপ্ত প্রকটিত হয়। নানাকারুকার্য্যখচিত এবং বিচিত্ত 
চিত্রে শোভিত স্তস্তসমূহে প্রাঙ্গনটা বেষ্টিত; ইহার উত্তরে চতুষ্কোণ 
কোমারিস হুর্গ উর্ধমুখে গগনমণ্ডল চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে । 


আলহামরার এই অংশ প্রগাঢ় শান্তিময়; এত নিস্তব্ধ যে, 
বহির্জগতের অন্তিত্বমাত্রও এস্বানে অনুমিত হয় না। ক্ষুদ্র একটা 
জলশোত নিঃশব্দে অতি মুছ্ুগতি জলাশয়ে প্রবেশ করে, এবং তন্রপ 
নিঃশবে ভিন্নপথে পুনরায় চলিয়া যায়। সমীরণের মৃছুতম একট 
হিল্লোল আসিয়া এ স্থানের লতাপত্রাদ্দি এক বিন্দু কম্পিত করিতে 
সাহসী হয় না;__-কীটপতঙ্গের উল্লাসরবের ক্ষীণতম একটা কম্পনও 
এ নীরবতা ভেদ করিতে পারে না;*এস্থান এমনি নিস্তব্ধ ! চারিদিক 
যেন এক অচিস্ত্যনীয় গম্ভীর*স্তদ্ধরাজ্য $-_কিস্তু তাই বলিয়া এ নিস্তন্ধ- 
তার মধ্যে ধবংস ও মৃত্যুর নিদারুণ বিভীষিকার ছায়া অনুভূত হয় ন!। 
শতাব্দীর পর শত্যী জগতের শত স্ঠত কীর্তিরাশি বহন করিয়! 
কালগর্ডে বিলীন হয়া গিয়াছে, কিন্তু এ প্রাসাদের ধ্বংপাবশেষও 
সেই প্রাীনকালের মাহাত্ম্-মুকুট শিরে পরিয়া অদ্যাপি দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে ;- সর্বগ্রাসী কালের সহিত শত শত বর্ষ যুদ্ধ করিতে করিতে 
বিক্ষতদেহ এবং নষ্ট"লৌন্দর্ম্য হইয়াও সে €ষন তাহার প্রাণের অস্তিত্ব- 
টুকু জ্ঞাপন করিবার জন্ত সদাসর্ববদা ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। 


রাজসভাগৃহে প্রবেশ করিলে মনে-হয়, যেন অদূরে বছকীধতিপ্রখিত 


৮২৮ ভারতা। | ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১* 


তংকালে স্পেন ভিন্ন ইউরোপের অন্ত কোন গ্রাদেশে দুষ্ট হহত না। 
একমাত্র গ্রাণাভ। নগরেই সপ্ততি সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ সাধান্সণ পাঠাগার 
সপ্তিদশটা উচ্চবিদ্যালয়, এবং দ্বিশতাধিক প্রবেশিকা বিদ্যালয় ছিল। 
প্ডিত-প্রস্থ ফদ্দভা নগরে যে সকল স্থুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, 
সাহিত্যিক এবং এঁতিহাসিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তর্মদ্যে.কিঞিন্্যুন 
তিন শত নাম, অষ্টাদশ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত* 
সংগৃহাত ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগেরই প্রবল গ্রতিভা-. 
প্রন্থত পঞ্চলক্ষাধিক মূল্যবান গ্রন্থের পাগুলিপি, ফর্দঠায় বিশাল 
পুস্তকালয়ের কলেবর, এবং সমগ্র ইউরোপথণ্ডের জ্ঞানবযোগী ছাত্র- 
নগুলীর মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট' করিয়া তুলিয়াছিল। এতন্তিন্ন অসংখ্য বিবিধ 
শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্জ্জনের বিরচিত গ্রন্থরাশিতে, গ্রাণাডা, মালাগ।, প্রতৃতি 
বিশ্ববিগ্তালয়ের পুস্তকালয়গুলি পরিপূর্ণ ছিল। এই সকল বিদ্যালয় 
ও পুস্তকালক্প হইতে নির্মল জ্যোতিঃ জ্ঞানন্ধর্য উথিত হইন্া ইউরোপীয় 
সভ্যতা এবং উন্নতির প্রভাতাকাশে সমুদিত হইয়াছিল; এবং ইহারই 
অপুর্ব অক্ষয় শুভ্রালোক সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশের কুনংস্কার এবং 
অজ্ঞানতায় ঘোরান্ধ কার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতার গৌরবান্বিত 
পথ উদ্ভাসিত করিয়াছিল । 

কোন প্রপিদ্ধ পাশ্চাত্য পুক্কাতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত স্বীকার করিয়া 
গিম্নাছেন যে, ইউরোপের অধুনাতন একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহাধ্য 
বৈজ্ঞানিক আবিফারগুলির অধ্রিকাংশ মুন্সী স্পেনের বিজ্ঞানক্ষেত্রেই 
প্রথম অন্কুরিত হুইয়াছিল। * তড়িদগর্ভ-তারসহযোঁগে সংবাদ প্রেরিত 
হইতে পারে, এবং ভারুক্ত দোলকের দ্বারা সময়নিরপণ করা যায়, 
এ মকল ম্পেনীয় মোপ্লেমগণই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, 


+ সক্ষাবত? কাসিরি। 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩০০ ] আল্হাম্রা । ৮২৯ 


পৃথিবার মাধাকর্ষণ শর্ট্ির কথা চতুর্দশ শতাব্দীর মুরীয় বৈজ্ঞানিক- 
গণের নিকট প্লরাকি অবিদ্িত ছিল না। ভৈষঙ্ এবং অস্ত্র-চিকিৎস! 
শাস্ত্রে মোসেমগণ অশেষ প্রপিদ্ধিলাভ করয়িয়াছিলেন। কর্দভানগরে 
সুনলমান-ন্ত্রীচকিৎসকেরও অভাব ছিল ন1। 


কত্রাশিক্ষায় ৬স্পেনীয় মুদলমানগণ আধুনিক সভাতা-শিখরচারী ইউ- 
রোপ অথব& আমেরিকাবাঁসগণ অপেক্ষা কোন ক্রমেই নুন ছিলেন না। 
তাহার। সন্্রান্ত ম'হলীাগণকে গভীর জ্ঞানানুণীলনে উৎসাহিত করিতেন । 
আরব্যসাহিত্য-উদ্যানে নাজহান, জয়নাব, হানদা, হাকসা, কানাইয়া, 
সাফিয়া, মেরিয়া প্রড়ৃতি বিদুষী মূর-রমণীবুন্দের নাম অনন্তকাল প্রস্ফুটিত 
ও সৌরভে পরিপুর্ণ রাহিবে। ইহাদিগের কেহ প্রথিতষশা কবি, কেহ 
সাহিত্যেতিহীসে স্থুপপ্ডিতা, কেহ অদ্বিতীয় বক্তা, কেহ বা গণিত- 
বিজ্ঞানে পারদণিনী ছিলেন। তৎকালে স্থুলতানগণের অন্তঃপুর 
হইতে সময়ে সময়ে রাজনীতিকুশলা দুই একটী প্রতিভাশালিনী রমণীর 
প্রভাবও পরিলক্ষিত হইত । 

কিন্তু গভীর ছুঃখের বিষয় এই যে, মোসেেমগণ দীর্ঘ ৮০০ বসরকাল 
স্পেনে বসিয়া থে কঠোর জ্ঞানানুশীলন করিয়াছিলেন, ততদ্বারা শুধু 
স্পেন ভিন্ন অন্ান্য পাশ্চাত্য প্রদেশের সকর্লগুলিই, নবালোকিত জ্ঞান 
ও সভ্যতার মহাপথে অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেজিত ও উৎসাহিত 
হইয়াছিল, কিন্তু যে ম্পেনরাজ্যের বক্ষ;স্থল হইতে এক সময়ে নিম্মল- 
সলিল। বিদ্যাঞআ্রোত-সমূহ উথিত হইয়া, ইউরোপের আধুনিক বিশাল 
জ্ঞানসাগরের স্থষ্টি সুচিত করিয়াছিল, কুসংস্কাররীসক্ত এবং জ্ঞান- 
হীনতার গৌরবান্থভব কারী স্লেই স্পানিরার্ভগণ, তাহার মাহাত্ম্য উপলন্ধি 
করিতে অসমর্থ হইয়া, মুরজাতির সহিত তাহাদিগের সমুন্নত বি্যাগৌরৰ 
চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল । স্পানিয়ার্ড- 
গণ তাহাদের ভ্ঞানওরু মোসেমজাতিকে বিতাড়িত করিয়া কিরন 
ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহ! বিখ্যাত এ্রতিহাসিক 5691116% 18170- 
[১০০15 তাহার 10975 17 5817 নামক গ্রন্থে, অতি স্ন্দররূপে বর্ণন। 
করিয়াছেন। 


মোসেম্শশাসনাধীনে স্পেন যে শুধু দর্শন? বিজ্ঞান, সাহিত্য লইয়াই 
ব্যস্ত ছিল, এমত নহে) কলাবিগ্ভায়ও স্পেন অতি আশ্চর্য উত্তর 


৮৩ ভার্লী। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


্‌ 


লাভ করিয়াছিল। এই প্রবন্ধে বর্ণিতব্য আল্হাম্রা প্রাসাদ 
মুরগণের স্থপতি ও শিল্পচাতুর্য্ের অতি বিশ্ময়কর দৃ্ান্তস্থল। এতস্তিন্ন 
মোপ্লেমগণের সৌন্দধ্য-বৃদ্ধি বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। স্পেন স্বভাবতঃই 
অত্যন্ত উর্বর স্থুতরাং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি) তাহার উপর 
মুর্জাতির অধ্যবসায় এবং কলাকুশলত মিজিত হইয়া, সমগ্র রাজাটা 
একটা পরম রমণীয় বিচিত্র "কাননে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। 
গোয়াডিয়ানা এবং গৌয়াডলকুইভার দদীদ্বয়ের উঠয়কুলে যে সকল 
অতৃণনীয় নগর নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি অধুন1 নাম মাত্রে পর্যবসিত 
হইয়াও প্রাচীন মূরকীর্ভির সমুজ্জগ স্মৃতিমহিমা। অগ্যাপি কীর্তর্ন, 
করিতেছে । তদানীন্তন রাজ্যসমৃহের মধ্যে গ্রাণাডাই সর্বাপেক্ষা 
সমাধক্‌ উত্ধর্ষিত হইয়াছিল। ইহা দৈর্থো কিঞ্চিদিধিক একশত ক্রোশ 
এবং প্রস্থে তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র; কিশু এই ক্ষুণ্ড &: গ্যটা একটা 
বৃহৎ পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী সাআাজ্যে পরিগণিত ছিল। গ্রাণাডায় 
ব্রিশটী বৃহৎ নগর, ৮*টা হর্স, এবং কয়েক সহস্র ক্ষু্জ নগর ছিল। 
কথিত আছে, একমাএ্র গোয়াডল্কুই ভার নদীর উভয়তীর, শেষোক্ত 
প্রকার দ্বাদশ সহস্ত ক্ষুদ্র নগরে পরিশোভিত ছিল। 


তুষারাবৃত “মিরানেভেজ*” (চন্দ্রগিরি) গিরিশ্রেণীর পাদমূলে, বিশাল 
“ভেগা* প্রাস্তরের উপকূলে গ্রাণাডারাজ্যের রাজধানী গ্রাণাডা মহানগরী 
অবস্থিত। ইহারই এক প্রান্তে মুরকীর্তিমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ব 
আল্হাষ্র! প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার অভ্রভেদী চূড়া হইতে, 
বছুসোতস্বিনীসলিলধৌত ড্রাক্ষানারঙ্গকাননপুর্ণ, ইততন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
'ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চিরস্ঠামল কুসুমকুঞজ-সমন্থিত সেই বিস্তীর্ণ “ভেগার” মনোহর 
শোভা নয়নগোচর হয়। স্বশীতল মৃছুসমীরণ, চিরহিমাবৃত “চন্ত্রগিরি”- 
শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া, “ভেগা” খণ্ডের, প্রফুল কুনুমরাজির 
সৌরভ-ভার বহন করিতে করিতে লোহিত প্রাসান্দর সু প্রশস্ত গবাক্ষ- 
পথে প্রবিষ্ট হইয়া, নিদাঘপ্রথর উষ্ণ মধ্যাহও মাধবীমন্ধ্যার স্তার় 
স্ুখগীতল করিয়! তুলে । 


আল্হাম্রা প্রাসাদ একটী অসমতল টচ্চভূমির উপর ্রতিিত। 
ইছার চতুষ্পার্থ্ে অত্যুন্চ দুর্ডেছ্ভ প্রাচীর, এবং স্থানে স্থানে দৃঢ় ছূর্গ্বারা 


হইতেছে । আল্হাম্রার অনেকগুলি প্রবেশহ্বার ; তন্মধ্যে প্ায়দ্বার” 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । লোহিত এবং বাসস্তী বর্ণে সুরঞ্জিত একটা 
প্রকাণ্ড দুর্গ ভেদ করিয়া, এই দ্বার আল্হামর! অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়াছে । মুরখলিফাগণ এই গন্তায়দ্বারে” বিচারাসনে উপবিষ্ট 
হইতেন। এই পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটা চতুফ্ষোণ 
প্রাঙ্গন নয়রগোচর হয়। তাহার পর স্থন্দঘ মার্টলপুণ্রে স্থশোভিত ৪ 
প্রাসাদ। এই রমণীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া একটী সং 

,কিয়দ্দর অগ্রসর হইলে, প্রায় শতহত্ত দীর্ঘ এবং সি রি 
"একটা সুদৃষ্ত গ্রাঙ্গন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যস্থলে স্বৃবর্ণমতস্ত- 
পরিপূর্ণ একটী জলাশয় আছে; এবং যখন বাল্ধ্যর্মিজাল সেই সকল 
ক্রীড়ারত মংস্তগাত্র হইতে প্রতিলক্ষিত হইতে থাকে, তথন এক অতি 
অনির্বচনীয় দৃষ্ত প্রকটিত হয়। নানাকারুকার্ধ্যখচিত এবং বিচিত্র 
চিত্রে শোভিত স্তম্তসমূহে প্রাঙ্গনটা বেষ্টিত; ইহার উত্তরে চতুফষোণ 
কোমারিস হূর্গ উর্ধমুখে গগনমণ্ডল চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে । 


আলহামরার এই অংশ প্রগাঢ় শান্তিময়; এত নিম্তন্ধ যে, 
বহির্জগতের অস্তিত্বমাত্রও এস্বানে অনুমিত হয় না। ক্ষুদ্র একটা 
জলমোত নিঃশবে অতি মুহ্ুগতি জলাশয়ে প্রবেশ করে, এবং তন্রপ 
নিঃশবে ভিন্নপথে পুনরায় চলিয়া যায়। সমীরণের মৃছতম একটী 
হিল্লোল আসিয়া এম্থানের লতাপত্রাদি এক বিন্দু কম্পিত করিতে 
সাহসী হয় না;_-কীটপতঙ্গের উল্লাসরবের ক্ষীণতম একটী কম্পনও 
এ শীরবত। ভেদ্ব করিতে পারে না;*এস্থান এমনি নিস্তব্ধ ! চারিদিক 
যেন এক অগিস্ত্যনীয় গম্ভীর*স্তদ্ধরাজ্য ;_ কিন্তু তাই বলিয়। এ নিস্তব্ধ- 
তার মধ্যে ধ্বংস ও মৃত্যুর নিদদারণ বিভীষিকার ছায়া! অনুভূত হয় না। 
শতাব্দীর পর শতাবী জগতের শত শত কীত্তিরাশি বহন করিয়া 
কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ প্রাসাদের ধ্বংপাবশেষও 
সেই প্রাচীনকালের মাহাত্ম-মুকুট শিরে পরিয়৷ অদ্যাপি দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে ; সর্বগ্রাসী কালের সহিত শত শত বর্ষ যুদ্ধ করিতে করিতে 
বিক্ষতদেহ এবং নষ্ট'সৌন্দর্ধ্য হইয়াও সে যেন তাহার প্রাণের অস্তিত্ব- 
টুকু জ্ঞাপন করিবার জন্য সদাসর্বদ] ব্যগ্র হইয়! রহিয়াছে। 


রাজসভাগৃহে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন অদূরে বহুকীত্তিপ্রথিত 


৮৩২ , ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১০১ 
বর 
মুরদত্রাটু রত্বসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে আপনার 'পাচীন মহরম 
বিস্তার করিতেছেন, এবং তাহ'র সভাসদূগণ তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া 
তেমনি নীরবে তাহার পুরাতন কীর্তিকলাশ সকরুণ ছন্দে গাহিয়। 
যাইতেছেন ! সেকি অপুর্ব গভীর কল্পনাগর্ভ স্বৃতিবিদারক নিন্তব্ধত। ! 
মুহুর্তের জন্য সে চিত্র মানসচক্ষে অস্কিত করিলে, নিমেষ মধ্যে শত শত 
বর্ষ পুরাতন মোজেমসৌভা গ্য-সুতত্্যর মধ্যান্কুকিরণ প্রতাপে বুল্লন,গভ্রবগ 
অবশচিতু ঝল্সিয়া যায়। 
উপরোক্ত বিশাল প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগান্রে কাঁকরুকার্যথচিত 
নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে ) তছ্ুপরি গগনস্পর্শা 
অর্দম গুলাকৃতি ছত্রতল, সুতিত্রিত গ্রহতারাদি লইয়া, যেন অনস্ত 
আকাশ্মগুলের অন্ুকরণেচ্ছার বিপুল দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । 
সুদৃম্ত স্ুপ্রশস্ত গবাক্ষশ্রেণী কক্ষটী মালোকিন করিতেছে ; এই সকল 
গবাক্ষের মধ্যে প্রবাদনি্দিষ্ট একটার নিকটবর্তী হইরা সন্মুথস্ত দারে! 
নদীর স্থল রজতরেখার টপর মুগ্ধদৃষ্টি ক্ষণকাল আবদ্ধ রাখিলে, স্থৃতি 
নন্থন করিয়। শত শত অতীত ঘটনার স্পষ্টচ্ছায়া চক্ষুর সম্মুখ দিয়া 
ওহিয়া যায়| মনে হয়, পাঁচশত বর্ষ পূর্বে সম্রাজ্ঞী আয়েষা তাহার শিশু- 
ঠিক আবু আবছুল্লাকে এই গবাক্ষপরথ্থে কৌশ ল নিয়ে অবতারণ 
রাইয়া,__-বুঝি, দে দেব-বাঞ্চিত রাজ্য-সম্পদ্‌ ভবিষ্যতে তীহারই ছুই 
হাত দিয় নষ্ট করাইবার জন্য-_-এক'দন গুপ্তহস্তার হস্ত হইতে 
ষ্ঠাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।* আবার যখন মনে পুড়ে, এই 
আবছুল্লাঞ্চে লক্ষ্য ক্রিয়া সহৃদয়. সম্রাট পঞ্চম চাললস্‌ একদিন গভীর 
সহানুভূতির সহিত কহিয়াছিলেন,__““যাহার হস্ত হইতে এ অসীম 
সম্পদ্‌ চিরদিনের জন্ত স্মলিত হইয়] গিয়াছে, হায়, সে কত না হুর্ভাগ্য।” 
_তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস সহর্কারে বলিতে ইচ্ছা করে-হায়, সেই 
গুপ্তহন্তার হস্তে কেন এ হতভাগ্য শিশুকাল্ছে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল না!” আবার যখন মূরস্থলতানগণের সম্পদৃগৌরবের কথা 
চিত্ত হইতে ক্রমে অপশ্থত হইয়া, পরবর্তী ইসাই বাজত্বকালের ছুই 


* আবুমাবছুল্প। (বুআবদিল্) "গ্রাণাডার শেষ মুরসম্টু। বালাকালে ইহাকে 
নিহত করিবার জন্ প্রাসাদে একটা বড়যন্ত্র হইয়াছিল। মাতা সম্তরা্জী আয়েষা বণিক 
নিপবপ্যণ উল প্রীর্গ বাছা করিযাছিঞ্লিন | 
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একটা চিত্র উদ্দিত হইতে থাকে, তঞ্চম সহস! মঞ্ম পড়িয়া! ধীয়, শ্বনাম- 
ধন্ত মহাত্মা কলম্বস্‌ তাহার কল্পিত নূতন পৃথিবী আবিষ্কারার৫থ একদিন 
সম্রাজ্ঞী ইসাংবেলার নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্ত বিফল- 
মনোরথ হইয়া, কোন বিদেশীয় সহ্ৃদয় নরপতির নিকট আবেদন 
করিবার কথ। কল্পনা করিতে করিতে ফিরিয়া যাইভেছিলেন, ”৪ত 
এই এ্রতিহাসিক্র গবাক্ষেরই সম্মুখ দিয়া ! 


অপ্রশঘ্ত চুণিতি সোপানপথে উল্লিখিত প্রকোষ্ঠের উচ্চ শিশরংদেশে 
আরোহণকালে মনে হয়, ভেগাপ্রানস্তরে কোন যুদ্ধ হইবা, এময়ে সৈম্ত- 
»«গণের গতিবিধিপর্শনমানসে কত সুন্দরী রাজকন্তা, এবং কত বীরশ্রেষ্ঠ 
রাজপু্র এই সোপান অতিক্রম করিয়। প্রসাদ-শীর্ষে আরোহণ করিতেন, 
আর সুন্দরীগণের স্থকোমল চরণম্পর্শে এ সোপানাবলী কত মৃদ্মধুর 
শব্ব করিত, এবং বীরপুরুষগণের পদভরে গেঈরবান্বিত হইত ?ি শীর্ষ- 
দেশ হইতে ভেগার বিশালবঙ্ষে দৃষ্টি স্থাপিত করিলে, তাহার কোন্‌ 
কোন্‌ অংশে পুরাকালে, ইসাই এবং মোস্লেইগণ আল্হাম্রার অধিকার 
লইয়। বারবার সমরে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা প্রব]দ বাকাছারা নির্ধারিত 
করিবার জন্ত চিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বহুপুরাতন 
জনশ্রুতিগুলি স্মরণ করাইুঁয়। দেয় যে, শত্রাঙ্জী ইসাবেল৷ একবার 
কলম্বসের প্রার্থনা অগ্রাহা করিয়া, পুনরায় তাহাকে ডাকিয়। আনাইবার 
জন্থ যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে ত এর স্থুনে তাহার সাক্ষাৎ 
পাইয়া, দেশত্যাগোনুখ ভগ্রহৃদূয় কলম্বস্কে ফিরাইয়া আনিয়াছিল ! 
প্রচলিত প্রবাদ মাত্রেই এ সকল এঁতিহাসিক স্থান চিহ্নিত করিয়। 
রাখিপাছে ; কিন্তু তাহাতে কি আসেন্যায় ? এই" কিন্বদস্তীগুলি আল্‌- 
হাম্রার এক একট প্রধান “অন্গ স্বরূপ, কেননা ইহার আল্হাম্রার 
অনন্ত সৌনর্য্, একটা কল্পনা-মৃথর গাস্তীষ্যে, এবং একটা বিচিত্র রহুস্ত- 
ময় ইন্ত্রজজালে মণ্ডি্ত করিয়৷ রাখিয়াছে & 

অতীত স্থৃতির *এই নিভূৃষ্ত প্রিয় আবাসতৃমি পশ্চাতে রাখিয়া 
'আল্হাম্রার আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মুরম্থলতানাগপের 
অস্তঃপুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্রত্য গবাক্ষপথে ভেগাপ্রান্তরের 
নয়নাভিরাম শ্যামল-শোভা।, দুরত্বনিবন্ধম অত্যন্ত মনোহর বলিয়! 
অন্ধৃতৃত হয়। . এ অস্তঃপুয়ের কক্ষগুলির তলদেশ তুষারধবল .নর্খরে. 
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মণ্ডিত। “ইহার প্রঞ্ত্যকটার দ্বারসন্লিধানে কক্ষতলে কতকগুলি 
করিয়। সঙ্কীর্ণ ছিদ্র আছে। শ্তনা! যায়, ইহার নিম্নদেশে নানাজাতীয় 
:স্বদ্রব্য প্রজ্জলিত হইত, এবং তছখিত স্থুরতি ধূঅরা্জি এই সকল 
রন্ধ,পথে সুলতানাগণের কক্ষনমূহে প্রবিষ্ট হইক়্া, সমস্ত অন্তঃপুর এক 
স্বর্গীয় পরিমলে আমোদিত করিয়া তুলিত। এই প্রবাদ হইতে 
, প্রাচীন মৃরঞজাতির বিলামিতার কথঞ্চিং আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
প্রত্যেক কক্ষে, এক একখানি বৃহৎ প্রস্তর থণ্ড হইতে প্লোদিত এক 
'একটা স্নানাগার ; এগুলি বিচিত্র বর্ণে ও কারুকার্য স্ুচিত্রিত, এবং 
গোলাপ ও নক্ষত্রারুতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আলোকিত । অস্তঃপুরের 
মধ্যে একটা কুসুমিতলাগুল্মশোভিত প্রস্তরময় ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন দৃষ্ট হয়া 
ইহারও একপার্থখে কতকগুলি স্ন'নাগার রহিয়াছে । এ ন্নানাগারগুলিতে 
যে চিন্রনৈপুণ্য প্রদর্শিত, হইয়াছে, তাহ। অতাব বিশ্বস্বজনক | স্থলতানা- 
দিগের ন্লানকালে এবং স্বর্ণশধ্যায় বিশ্রামকালে তীহাদ্দিগের চিত্ত- 
বিনোদনার্থ যখন গীতবাদ্য হইত, তখন এই প্রাঙ্গনমধ্যস্থিত একটা 
উৎস হইতে তাহার সহিত তাপে তালে শ্রতিমধুর সলিলকল্লোল 
উত্থিত হইত। 

আল্হাম্রার দিংহ-প্রাসাদই সর্বাপেক্ষা স্থন্দর ও প্রসিদ্ধ। বিশ্ব 
্হ্মাণ্ডের তাবৎ সৌন্দধ্য যেন তিল তিল করিয়া এই প্রাসাদে মাঁখাইয়া 
রাখিয়াছে। পূর্ব-বণিত মার্টলপ্রাসাদ অপেক্ষা ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ 
ক্ষদ্রতর । ১২৮টী মর্শরস্তস্তে সিংহ প্রাসাদ সুশোভিত হহার প্রাঙ্গনে 
একটা বৃহৎ শৃন্তজলপাত্রের উপর দ্বাদশটা সিংহের প্্রস্তরসুদ্তি সঙ্জিত 
রহিয়াছে বলিয়া, ইহার নাম সিংভ-প্রাাদ। এক সময়ে এই দ্বাদশটী 
সিংহমুখনিঃস্থত স্থবাসিত সলিলে শৃন্তপাত্রটী সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। 
'-মন্তগুলির ন্যায় এ প্রাসাদ তেমন উচ্চ না হইলেও, ইহার বিচিত্র 
নির্শীণ প্রণালী, অথলধবল ত্ন্তশ্রেণীর গঠনপারিপাটা, এবং স্ুনিপুণ 
শিল্পী-চিত্রিত স্বর্ণ ও অন্যান্ত বিবিধ বণের চিত্ররাজির ধ্বংসাবশেষেরও 
অদ্ভুত পরিস্ফুটত্ব, প্রথম দর্শনে ইহাকে কল্পনাপর্বন্ব কবির স্বপ্নদৃ্ 
কোন পরীরাজ্যের স্থন্দরী রাজকন্তাদিগের বিলাসপ্রাাদের ছায়ামাতর 
'বলিয়া সহস। ভ্রম জন্মাইয়। দেয় ! 


উপরোক্ত সর্বাঙ্গস্থন্দঘ সিংহপ্রাসাদ উর পা একটা. অসংখ্য 
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মণিরত্বৃষিত বিচিত্রগঠন দ্বারপথে দ্বৃহৎ প্রকোষ্ঠাস্তরে প্রবেশ করিতে 
হয়। প্রবাদ আছে, এই স্থানে আল্হাম্র! প্রাসাদের শেষ প্রদীপ সুল- 
তান আবু আধবহুর্নার আদেশানুসারে, বনিসেরাজবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণের 
[শরচ্ছেদন কর! হইয়াছল।* এই জনশ্রুতির সত্যতা প্রমাণার্থ 
অদন্দিপ্ধচিত্ত দর্শকবুন্দকে রক্তচিহ্িত কয়েকটা স্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত 
হইয়া! থাকে ।, কিন্তু এ বিশাল কক্ষটী এত অনন্ত প্রশান্ত সৌন্দর্য্যের * 
আধার স্বরে কখনও এপ্রকার ভয়াঝছ ঘটনা এ স্থানে প্রংঘটিত 
হইয়াছিল, এ কথা হৃদয়ে স্থান দিতে বিন্দূমাত্রও প্রবৃত্তি হয় না। 
অথবা হতভাগ্য আবু আনহ্ল্লার স্থৃতির সহিত চিরকাল এ ঘোর কলন্ক 
"জড়িত থাকিবে, এ কথায় আমাদের প্রাণে এক গভীর বেদনাক্রি্ই করুণ 
সন্দেহের উদয় না হহয়। যায় ন|। ৰ 
আল্হাম্রার প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশ তন্ন তন্ন কারয়! বর্ণনা ক্লরিতে 
গেলে, প্রবন্ধের কলেবর অযথ! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। স্থতরাং ইহার 
অন্তর্গত কানন-প্রাসাদ “জেন্রোলিফের” ভগ্নাবশেষের একটী সংক্ষিপ্ত 
চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াই প্রবন্ধ সমাপন করিব। আলহাম্রা 
হইতে একটী সরলপথ বহির্থত হইয়া, “লসমলিনঃ” নামী ক্ষুদ্র একটী 
শ্রোতশ্থিনীয় উপর দিয়! জেনেরালিফে প্রবেশ করিয়াছে । এই 
কাননটী গবাক্ষবিহান অত্যুষ্ট প্রাচারে বেষ্টিত ছিল, কিন্তু ধ্বংসপ্পিয় 
কালের প্রভাবে তাহা ক্রমে থসিয়া পড়িতেছে। প্রাচীরগাত্রস্থ 
আরবায় শিল্পনৈপুণ্যের নিদরশনগুলি বিলীন হইয়ী যাইতেছে; মূগীয় 
ভাঙ্করবিদ্যার লুপ্তপ্রায় শেষচিহৃগুণি এক্ষণে কচিৎ দৃষ্ট হয়? সুবাসিত 
সলিলগর্ভ উৎসগুলি চিরনিস্তক্কতায় নিমজ্জিত হইস্ক। গিয়াছে) আর সে 
প্রাসাদবাটিকার পৌন্দর্য্যরাশি ত অধুন। বিস্থৃত-প্রায় জনশ্রুতিমাত্রে 
পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্ত জেনেরালিফের অভ্যন্তরস্থ নয়ন-রঞ্জন 
চিরস্ত/মল লতাপত্রের প্রাচ্ধ্য, পরিমলবাহ্থী মৃছুসমীরণের ক্রীড়া, এবং 
নিষ্পন্দ বক্ষ নিশ্মল জঁলযাশয়সমূহে * অনন্ত নীলাকাশের নীল প্রতিবিস্বের 


স্পা? 





পপি 


* আবু আবছুল্লার রাজত্বকালে জজেগ্রিস্‌ ও বৰিসরোজজ বংশঘ্য়ের মধ্যে বিবাদের 
সুত্রপাত হয় । পরে বনিসেরাজীগণ কুচক্রে নিহত হন | ইহারা আবু আবছুলার 
মাত। সম্রাঙ্জী আর্নেষার দক্ষিণহত্তন্বরপ ছিলেন। আবু আবছুল্প! স্বয়ং যে উ তত 
হত্যাকাণ্ডে লিণ্ড ছিলেন, তথ্ধিযয়ে সন্দেহ আছে। * 
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অন্তরালে, প্রকুষ্ঠি তাহার সহজ শৌনর্যাটুকু অদ্যাপি জীবিত রাখি- 
্াছে। একটী ক্ষুদ্র অথচ বেগবান জলআোত, শ্বেত প্রস্তরনির্ষ্িত দীর্ঘ 
থাতের উপর দিয়! প্রবাহিত হইতেছে) কোথায়ও বা সুুজামল লতা- 
মণ্ডিত বৃুক্ষগুলি অবনতদেহ এই সুশুভ্র অ্োতোবক্ষের উপর শীতল ছায়! 
নিক্ষেপ করিতেছে ; কোথায়ও বা নীলাকাশের নীলছায়৷ ধীরতরঙ্গিত 
আোতোবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া মু মুহু কম্পিত হইতেছে; োথায়ও 
বা ক্ষীণ শুভ্র জোতটা ঘুরিয়া খুরিয়া লতাকুঞ্জে প্রবেশ করেতে গিয়া 
অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহার দ্রুত প্রবাহিণী কুটিলগামিনী কলনাদিনী 
স্রোতশ্বিনী ও প্রশাস্তবক্ষ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জলাশয়, ইহার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জল প্রবাহের মধ্যাহ্ুরবিকরোভীসিত ক্ষীণ রজত-রেখা ও সায়াহ্কালের 
রক্তকিরণোজ্জল ক্ষীণ কনকরেখা, ইহার উন্ুক্ত হূর্যযালোকিত শ্যামল 
ভূখণ্ড ও প্রস্চুটিত কুমন্থুমবহুল লত্তাকুপ্জের শীতল ছায়া, ইহার পুণিমা 
রজনীর শুত্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত সশ্লানসৌন্দর্ধ্য এবং গভীর অন্ধকার 
রজনীর বিষাদগন্ভীর মন্্নকাতরতা,-_-প্রকৃতি যেন এ সমন্তই আপনার 
চারু হস্তে অতি আশ্চধ্য নিপুণতার সহিত সাজাইয়া রাখিতে নিরন্তর 
ব্যগ্র। বখন মৃছ্মন্দ প্রবাহিত ম্থবশীতল সমীরণ এই সকল লতাপত্রের 
মধ্য দিয়া সর্‌ সর্‌ রবে প্রবাহিত “হইয়া কল্পনাপ্রবণ দর্শকগণের শরীর 
রোমাঞ্চিত করিয়া দেয়, তখন মনে হয়, যেন প্রকৃতি স্থগভীর দীর্ঘশ্বাসে 
জেনেরালিফের. করুণ গীতি মুখর! নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ইহার 
অন্তনিহিত লুপ্তগ্রার় কীতিস্থৃতিরাশি, কালের চিরবিস্বৃতিগর্ভ খরম্োতের 
ক্রুরগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে অনুনয় করিতেছে 


শ্রীইমদাদলহক্‌। 


উদ্ভাস্ত প্রেমিক । 


কি চাহ প্রেমিক পান্থ, এক এ প্রান্তরে ? 
নাহি হেথা বারিবিন্দু-ন্গিগ্ধ সরোবর, 
নাহি হেথা ছায়াতরু ) প্রদীপ্ত অস্বরে 
কেবল জলিছে তেজে সহশ্র ভাক্কর ! 
উত্তপ্ত বালুকারাশি; ভ্রাস্ত মরীচিক1-__ 
অনস্ত কুহুক জাল! নিষ্ঠুর পবন 
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আনে মৃত্যুর কণিক', 
জানিও এখানে হয় জীবন্ত দহন”! 

ফিরে যাও, ফিরে যাও, ত্যজ অভিমান, 
পারিবেন! উত্তরিতে এ ভীম প্রান্তর; 
আন গিয়ে সাধনার স্বর্গীয় বাতাস, 

বহাও এ প্প্রম মেঘে সাধনর ঝড় 3 
এ মকু প্রাস্তর তবে হইবে শীতল 

সুন্দর ফলিবে শশ্য-ন্গিদ্ধ সশ্যামর্প! 


শ্রীশর কুমাৰ সেন গুপ্ত 


“সেনীপতি কালী ।” 


বা সাহিত্য-ক্ষেত্রে খঈতিহাসিক গবেষণার মধুর হিল্লোল 
বহিয়াছে ; বসস্ত-মলয় যেরূপ নানা ফুল্পফুলের সদ্য স্থবাস 
ংগ্রহ ক্রিয়া ব্যথিত হৃদয়কেও প্রফুল্ল করিয়। তুলে, আমাদের সংবাদ- 
পত্রসমূহও সেইরূপ সময়ে সময়ে নব নব তথ্য, নব নব গৌরবগাথ। 
পাঠকমণ্ডুলীকে উপহার দিয়া, তাহাদের শ্লথ হৃদয়তনত্রীকে সঞ্জীবিত ৭ 
করিয়া! তুলিতেছে। আমরাও বিবিধ রহস্তময় সরস সাহিত্যের মেবা 
করিয়া, 'বিরস নিদ্রালস চিত্তকে উৎফুল্ল করিবার অবসর পাইতেছি। 
আমাদের মানস-রাজ্যের প্রাচীর-্বারে বাঙ্গালী-গৌরবের যে ক্ষীণালোক- 
ভাতি রক্তিম-রাগে ক্রমে ক্রমে দিগ্বলয় অতিক্রম. করিবার উপক্রম 
করিতেছে, তাহ! যে একদিন দ্রিগন্ত__প্রপারী রশ্মিজালে পরিণত হুইয়া, 
আমাদিগকে সমুদ্তাসিত, সঞ্জীবিত ও সমুন্নত করিবে--সে আশা! আমরা 
কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। 
এক্ষণে বাঙ্গানীবু পূর্বগৌরবের কোনও নূতন সংবাদ প্রচারিত 
হইলে, তথ্ধিযয়ক সত্যানুসন্ধিৎস! সাহিত্য সেবিগণের মনে জাগরিত হয়) 
বাঙ্গালীর উর্বর-মন্তিু ও তীক্ষ প্রতিভা সময়ে সময়ে তাহার সাহাম্য 
করে; হয়তঃ অন্পদিনেই প্রন্কত রহন্ত উত্ভিন্ন হয়, এবং অনেক প্রাসঙ্গিক 
তথ্যও .লোকলোচনের পথবর্তী হ়। মেই আশায় আমি একট ক্ষত 
বাদ লইয়া পাঠকবর্গের সমীতপ উপস্থিত হইতেছি। ইহার কোন 
আশে যদি অসত্য বা! কল্পনা-প্রহত বঝিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাতে আমার 
ষট বাতীত ক্ষু্র হইবার কারগ থাকিবে না। কারণ সত্যালোক 
প্রীত হইলে, অপরের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ন্বাস্তি বিদুরিত হুইবে।, 
1 সজাট আমাদের উপান্ত দেরতা।। 


ভা, পৌষ, ১৩১৯] এসেনাপত্তি কালী ।* , উাত৯। 


বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য,সম্বন্ধে কৃকিবর ভারতচঞ্্ী লিখিয়া- 
ছেন £-_ ূ | 
যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্া নাম, 
মহারাজ বঙ্গজ-কায়স্থ। 
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আটে তায়, 
ভয়ে যত ভূপতি স্কারস্থ। 


বরপুক্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর, 
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী, 
ষোড়শ হলক! হাতি অধুত তুরস্কী সাতি 


যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী । 
এই কবিতার শেষ পংক্তিতে “সেনাপতি কালী” আছে) ইহার 
সাধারণতঃ প্রায় সকলেই করেন যে যুদ্ধকালে অন্থরমদ্দিনী ভগবর্তী 
কালী স্বয়ং মহারাজের সেনাপতির কার্য্য করিতেন» অথব! কালিকা- 
দেবীর সশরীরে আবির্ভাবের কথা স্বীকার ন1 করিলেও মহারাজ যে 
দেবীর কৃপায় জয়লাভ করিতেন-_উদ্ধ'ত ক্বিতার ভাবার্থে তাহাও 
হইতে পারে । কিন্তু কালিকাদেবীর প্রত্যক্ষ কপাই যদি জয়লাভের এক- 
মাত্র হেতু হয় তবে বায়ান্ন হাজার সৈন্য এবং অধুত হয়-হস্তির আবশ্যকতা. 
কি, এবং মহারাজের বীরত্বেরই বা কি ব্যাখ্যা হইল, তাহা পষ্ট বুঝা 
গেল ন।। কয়েক পংক্তি পূর্বের কধি মহারাজকে তবানীর বরপুত্র 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই বর্ণনাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। 
পুনরায় কালীকে সেনাপতি বলিয়া কীর্তন গ্করার প্রয়োজনীয়তা সম্যক 
উপলদ্ধি করা যায় না সে যাহা হউক, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়! 
ধরিয়া! লইলেও, কাহারও কাহারও মনে এতছ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত 
হওয়। বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ কবির উদদোশ্য সর্বত্রই ছুজের। 
বাক্য বিশেষের এক প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিপ্ত থাকিলেও তাহার অন্তবিধ 
ব্যাখ্যা অসম্ভব নছে। আবার স্থান বিশেষে একটা সম্ভবপর নৃতর্দ 
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ব্যাখ্য৷ করিয়া! দি একী নূতন এ্রতিহািক সত্য প্রকাশিত করা যায়, 
তাহাতেই বা! ক্ষতি ক? 
.. যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে উপরোক্ত বাক্যের 
একটী পৃথক্‌ ব্যাথ্যা প্রচলিত আছে। তদন্ুসারে “কালী” 
বলিতে দেবতাকে না বুঝাইয়। কালিদাস রায় নামক এক ব্যক্তিকে 
বুঝায় | মহারাজ প্রতাপাদি্যের যে অসংখ্য ঢালী সৈম্ত ছিল, 
কালিদাস রায় তাহাদেরই সর্দার বা অধিনায়ক ছিলেন। 
জনশ্রুতির উপর আস্থ। স্থাপন করিলে, আমা জানিতে পারি, যে 
কালিদাস প্রতাপাদিতোর দক্ষিণ হস্তম্বর্ূপ ছিলেন? তাহথারই সাহায্যে 
মহারাজ প্রতাপ গঞ্জেলিস প্রভৃতি দুর্দান্ত পর্ট,গীজ দন্থ্যাদগকে দমন 
করিয়াছিলেন$ উপবোৌক্ত কবিতায় “সেনাপতি কালী” বলিতে সেন।- 
পতি কালিদাস রায় চৌধুরীকেই বুঝায়। কেহ কেহ বলেন মদনমন্ল 
নাঙ্ক এক ব্যক্তি প্রতাপের ঢালী সৈম্ভের অধিনায়ক ছিলেন) কারণ 
একথানি ঘটক-কারিকফায় আছে £_-“সামস্ত মদনশ্চৈব ঢালানাং পতি 
মলজঃ।” কিন্তু বাহার ঢালী সৈন্যের সংখ্যা বায়ান্ন হাজার বলিয়া 
প্রবাদ চলিয়া! আসিতেছে, তাহাদের অধিনায়র্ঝ একজন ব্যতীত 
থাকিতে নাই, এরূপ ধারণ! করাও বিফল। এক্ষণে কেহ বলিতে 
পারেন, যে কালিদাস মদনমল্লের নিয় পদস্থ ছিলেন) এবং তাহা। যে 
নিতান্ত অসম্ভব এরও বলা যায় না। তবে কালিদাস জীবদশায় 
“রাজা কালিদাস রায়” বলিয়। পরিচিত ছিলেন, এবং চিরস্থায়ী বন্দো- 
ব্যন্তর পর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সননেও তিনি পরাঁজ1৮” বলিয়। উল্লিখিত 
আছেন। এরপ স্থলে তিনি ্ষ একজন উচ্চপদস্থ এবং খ্যাতিসম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায়না । এবং একজন মল্লজাতীয় ূ 
ব্যক্তি অপেক্ষা তাহার পদও উচ্চসংস্থিত ছিল, এ কল্পনাও নিতান্ত 
অসঙ্গত না হইতে পারে। যাহা হউক, বীরবর মদূনমল্প কে ও তাহার 
নিবাম কোথায় ছিল, তাহা! অদ্যাবধি স্থিরীক্কত' হয় নাই; কিন্তু কালি- 
পাপন গল্সা্সা কচ নক ঝি | নেন তথা? সংগত করাত পারা শিয়াছে। | 


ভা) পৌষ, ১৩১%].  পসেনাপতিক্ষালী |” ৯৮৪১ 


গাহ! হুইতে "প্রশ্ীত হইবে যে কালিদাস বায়্একতুঁন প্রভৃত্ত ক্ষমতা- 
সালী পরাক্রান্ত বাক্তি ছিলেন। | 
কালিদাস রায় দত্তবংশসম্তত দক্ষিণ রাড়ীয় কায়স্থ। ইহাদের পূর্ব 
নিবাদ বালীতে ছিল। তথা হইতে সম্ভবতঃ বিশ্বেশ্বর দত্ত বা তাহার 
কোন বংশধর বিঘটিয়! নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন । বিশ্বেশ্বরের 
অধস্তন অষ্টম ঝশধর শ্রীরাম রায় চৌধুরী চেঙ্গটিয়া পরগণার জমিদার 
ছিলেন। গুহারই,সময় হইতে 'এতঘংবীক্ঘদিগের “রায় চৌধুরীষ্টিউপাধি 
হয়। কালিদাস রায়ের পিতা কেশবরাম রায় উক্ত শ্রীরাম রায়ের 
ত্রাতা কানাইদাম রায়ের পৌন্র। শ্রীরাম রায়ের বংশধরগণ এখনও 
যশোহরের অন্তর্গত সেখহাটি নামক স্তানে বাস করিতেছেন। কালিদাস 
রায়ের বংশলতিক1 প্রদত্ত হইল £-__ 
বিশ্বেশ্বর দত্ত 


দিগ্ঘর দত 





| | 
গোবর্ধন দত্ত কামেশ্বর দত 
কাকশ্চন্ত্রং দত্ত 


মথুরানাথ দত্ত 
9 দত্ত 
রামদেব দত্ত 
এ ০018 দত্ত 
| | . 
শ্রীরামরায় চৌধুরী কানাইদাস রায় চৌধুরী 
[ ইনি চেঙটিয়া১পরগণার .. সুর্গাদাস রায় চৌধুরী 
জমিদার ছিলেন । ] | | 
টীনজাঃ রায় চৌধুরী 
| চির | 1 
রাজ! কালিদাস রায়চৌধুরী কাশীশ্র রঘুদেব কাঁমদেব, 


রামবল্পভ প্রতৃতি দশ পুত্র ও ছুই বস্তা! । 
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ব্যাথা) ক্ুরিয়। ষর্দি একটী নূতন প্রন্তিহাসিক সত্য প্রকাশিত কর! যায়; 
তাহাতেই ব৷ ক্ষতি কি? 
. যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে, উপরোক্ত বাক্যের 
একটী পৃথক ব্যাধ্যা প্রচলিত আছে। তদন্ুসারে পকালী* 
বলিতে দেবতাকে ন। বুঝাইয়। কালিদাস রায় নামক এক ব্যক্তিকে 
বুঝায় ।. মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ঘে অসংখ্য ঢালী সৈম্ত ছিল, 
কালিদাস 'রায় তাহাদেরই সর্দার বা অধিনায়ক ছিলেন। 
জনশ্রতির উপর আস্থা স্থাপন করিলে, আনগা জানিতে পারি, যে. 
কালিদাস প্রতাপাদিতোর দক্ষিণ হস্তম্বরূপ ছিলেন) তাহারই সাহায্যে 
মহারজে প্রতাপ গঞ্জেলিস প্রভৃতি ছুর্দাস্ত পর্ট,গীজ দস্থ্যদগকে দমন 
করিয়াছিলেন; উপরোক্ত কবিতায় "সেনাপতি কালী” বলিতে সেনা- 
পতি কাপিদাস রায় চৌধুরীকেই বুঝায়। কেই কেহ বলেন মদনমন্ল 
নামক এক ব্যক্তি প্রতাপের ঢালী সৈন্তের অধিনায়ক ছিলেন; কারণ 
একখানি ঘটক-কারিকায় আছে £_-“সামস্ত মদনশ্চৈব ঢালীনাং পতি 
মললজঃ।” কিন্ত বাহার ঢালী সৈন্ভের সংখ্যা বায়ান্ন হাজাপ বলিয়া 
প্রবাদ চলিয়া আমিতেছে, তাহাদের অধিনায়ক একজন ব্যতীত 
থাকিতে নাই, এরূপ ধারণ করাও বিফল। এক্ষণে কেহ বলিতে 
'পারেন, যে কালিদাস মদনমল্লের নিম্ন পদস্থ ছিলেন; এবং তাহা যে. 
নিতান্ত অসম্ভব এরপ্রও বল! যায় না। তবে কালিদাস জীবদ্দশায় 
“রাজা কালিদাস রায়” বনিক্। পরিচিত ছিলেন, এবং চিরস্থায়ী বন্দো- 
বন্তের, পর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সনন্দেও তিনি পরাজা1” বলিয়া উল্লিখিত 
আছেন। এবপ স্থলে তিনি €ষ একজন উচ্চপদস্থ এবং খ্যাতিসম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন, তাহ। অস্বীকার করাযায়না। এবং একজন মল্লজাতীয় . 
ব্যক্তি. অপেক্ষা তাহার পদও উচ্চসংস্থিত ছিল, এ কল্পনাও নিতাস্ত 
অসঙ্গত না হইতে পারে। যাহা হউক, বীরবর মদনমল্ল কে ও তাহার 
নিবাপ কোথায় ছিল, তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকত হয় নাই? কিন্তু কালি- | 
দাস সম্বন্ধে কতকগুলি ষ্টা্নীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে পার! গিয়াছে। 
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তাহ! হইতে স্প্রহীত হইবে বে কালিদাস রায়”এককন প্রভৃত ক্ষমতা- 
শালী পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন । 

কালিদাস রায় দত্তবংশসন্তত দক্ষিণ রাচীয় কায়স্ব। ইহাদের পূর্ব 
নিবাস বালীতে ছিল। তথা 'হইতে সম্ভবতঃ বিশ্বেশ্বর দত্ত বা তাহার 
কোন বংশধর বিঘটিয়। নামক স্থানে আসিয়। বাস করেন । বিশ্বেশ্বরের 
অধস্তন অষ্টম ঝশধর শ্রীরাম রায় চৌধুরী চেঙ্গটিয়া পরগণার জমিদার 
ছিলেন। গ্ঠাহারই,সময় হইতে 'এতদ্বংশীয়দিগের প্রায় চৌধুরীঞ্িউপারি 
হয়। কালিদাস রায়ের পিতা কেশবরাম রায় উক্ত শ্রীরাম রায়ের 
ভ্রাতা কাঁনাইদাঁস রায়ের পৌল্র। শ্রীরাম রায়ের বংশধরগণ এখনও 
যশোহরের অন্তর্গত সেখহাটি নামক স্থানে বাস করিতেছেন। কালিদাস 
রায়ের বংশলতিক! প্রদত্ত হইল £-- 





বিশ্বেশ্বর দত্ত 
দিগম্বর দত 
| | 
গোবদ্ধন দত্ত কামে্বার দত্ত, 
কাকশ্চন দত্ত 
০০19 দত্ত 
9 দত্ত 
রামদেব দত্ত 
,জনারদি দত 
| 
শ্রীরামরায় চৌধুরী ানাইদাস রায় চৌধুরী 
[ ইনি চেঙটিয়াপরগণার ুর্খাদাস রায় চৌধুরী 
জমিদার ছিলেন । ] 


সা রায় চৌধুরী : 


রাজ! কালা রায়চৌধুরী কান রুদেষ কামদেব 
রামবরভ প্রভৃতি দশ পুত্র ও ছুই রস । | 


৮৪২ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১, 


, কেপবরাম/্ঁতি-ঈঁং লৌক বলিয়। পরিচিত ছিলেন। .. কাজিদাস 
বায় ভীহরাই জো পুত্র। ১৫৬* তৃষ্টান্দে বা তাহার কিছু পরে 
কালিদাসের জন্ম হয়। তিন্নি শিগুকাঁলেই অতান্ত বলশানী ছিলেন; 
লেখনী অপেক্ষা বংশযৃষ্টি পরিচালনাই তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় 
। ছিল। যখন তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করেন, তখন তাহার 
ছ্দান্ত্প্রক্কৃতির পরিচয়ে প্রতিবেশিগণকে ব্যতিব্মুস্ত কন্ধিয়া তুঁজিয়া- 
ছিল। কালিদ্াসের অধীনে কতকগুলি লাঠিয়াল ছিল। প্রাচীন 
বঙ্গে লাঠিই আত্মরক্ষা! বা প্রনিপীড়নের প্রধান সম্গল ছিল। এখন 
লাঠি যেরূপ “ছড়িত্ প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্ুর-ভীত বাবুবর্গের হন্তের 
শোভাবদ্ধন করে এব কুকুর ডাকিলেই সেননীর হাতগুলি হইতে 
খসিয়! পড়ে,৮* পূর্বে সেরূপ ছিল না। তখন ইহারই বল গ্ুহস্থের 
মান মর্ধ্যাদা ও ধনধান্ত গক্ষিত হইত) দেশ ও সমাজ উভয়েরই 
শীয়নভার লাঠির উদ্পর গ্ভান্ত ছিল। ক্ষুদ্র লাঠিয়াভের সর্দার কাকিদাস 
, লাঠির শান্ত্রে পারদর্শী বলিয়। দেশবিখ্যাত ছিলেন) তখন সেই ম্যালেরিয়া-_ 
কলেরা-বর্জিত প্রাচীন বঙ্গে লাঠি সবল ও শিক্ষিত হস্তে পড়িয়া 
'অভূত ক্রিয়া-সম্পান্নে সক্ষম ছিল।. মল্লদেহ কালিদাসের লাঠি ও 
তাহার স্থুশিক্ষিত লাঠিয়ালদলের বিচিত্র লীলা ক্রমে কালিদাসেরই 
সম্পদ সৌভাগ্যের পথ প্রশত্ত কর্িতেছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
সর্বগ্রাসী প্রভাব যখন সমগ্র বঙ্গের বু প্রদেশে তাহার বিজয়- 
বৈজয়স্তী প্রতিষ্ঠিত করিতিছিল, তখন কালিদাসের ক্ষুদ্র পরগণ! 
নিস্তার পার নাই। তবে শ্ররামরাস়ের সুযোগ্য ঘংশধরের বলগ্রতাঁপ 
একেবারে নগণ্য ছিল না; এজন্ত অগণ্য সৈম্ভদলপতি . প্রতাগের 
পক্ষেও সে ক্ষুত্র প্রদেশ নিতা অনায়াসলভা হয় নাই। কলিদাস 
মৌন্বনে গ্রারস্ত হইতে যে.পৈতৃক সম্পৃত্বি স্বকবলস্থ রাখিবার স্বন্ 


পপ 
* ৬বন্ধিমচর্জী,“দেবী চৌধুরাণী” ১৫৮ পৃঃ । 5 ৃ 
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প্রবল আয়োজন করিতেছিলেন, যোগ্যতর বাঁক্তিক ভাগ্য সমক্ষে তাহা 
সমন্তই বিফুল হইল। কিন্তু হাহ্থভব প্রতাপ গুণের আমর করিতেদ, 
গুণীর মর্যাদা বুঝিতেন, এবং বঙ্গের বীরত্ব গুতিভা উৎসাহদগনে 
নঞ্লীবিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। , এজন্য কালিদাসের উদেস্ত পরাভূত 
হইলেও তিনি প্রতাঁপ কর্তৃক নবাধিকৃত সম্পত্তির সঙ্গে সাদরে গৃহীত, 
হইলেন।* মণিক্যাঞ্চন সংযোগ হইল) প্রতাপ. কালিদাসকে স্বীয় 
চালী সৈম্ের একজন প্রধান অধিনায়কপদে নিষুক্ত করকিলেন। তিনি 
বঙ্গভূমিতে যে এক প্রবল হিন্দুরাঁজা সংস্থাপনের কল্পনা পরিপোষণ 
করিতেছিলেন, সেনাপতি কালী তৎপক্ষে একজন প্রধান সহায় 
'হুইলেন। ম্বাধীনতা রক্ষ। ও রাষ্ট্রবিজয়ের জন্ত গ্রতাপাদিত্য'ঘে সমস্ত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক যুদ্ধেই কলিদাস স্বীয় বলবীর্ধ্য 
প্রদর্শনে কুষ্ঠিত হন নাই। 

কালিদাস আজীবন সৈনিক পুরুষ ছিলেন। যেশ্থানে তাহার 
রাজ-প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ, এখনও বিরাজিত, এবং যে অঞ্চলে, তৎ- 
সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি এখনও বহু মজলিসে সাদরে ব্যাখ্যাত হইয়া! থাকে, 
সে প্রদেশে তাহার বীরত্বমূলক কোনও উল্লেখন্যাগ্য বিশিষ্ট ঘটন। 
প্রচলিত নাই--কারণ তাহার যোদ্ধরজীবন সেম্ান হইতে বহুদূরে 
সমাহিত হইয়াছিল । 

১৬০* থৃষ্টাবের প্রাক্কালে বহুসংখ্যক পটুগীজ দদ্ধয চট্টগ্রাম ও 
আরাকানের নিকটবর্তী দ্বীপসমূছে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রবল 
পরাক্রাস্ত হইয়! উঠে। বাঙলা দেশেশতখন মোগল শাসনকাল বটে, 
কিন্ত প্রকৃত দেশের মালিক দ্বাদশ ভৌমিকেরাই ছিলেন এবং পট্টগী্ধ 
দস্থাগণও দক্ষিণভাগে মোগলদিগের রাজ্যাধিকার-কল্পনা বিপর্যস্ত 


করয়। দিতেছিলক* ৷ ইহীদের সৈন্তবল ও কম ছিল না? ইহারা অত্ন্ত 
* 112730109125 17156015091 02294. : 


ঁ 
চ 
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সাহসী-বং নাবযুদ্জাদিতে স্ুতক্ষ. ছিল, একর কেছই উচ্থারিগকে দস, 
(স্থরিতে পারিত না.।, সিৰাস্তিন গরঞ্জেলিস নামক একজন এক সময়ে 
মোগলদিগক্কে একটি নৌধুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়! সন্দীপ অধিকার 
করিয়া লইয়াছিল এবং কয়েক সহস্র সৈন্তের দলপতি হইয়া 
*দোর্দগু প্রভাপে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। ক্ষিত্ত এ ঘটন! 
প্রতাপার্দিত্যের . পরাগপ়ের বনু পরে ঘটিয়াছিল প্রতীপাদিত্যের 
শাসন সময়ে পটুীজগণ মন্তকোত্তলন করিতে সক্ষম হয় নাই: 
খন তাহাদের প্রবল অত্যাচারে দক্ষিণদেশীয় অধিবাসীদিগকে 
বিপর্যস্ত করিয়। তুলিরাছিল, তখন গ্রতাপাদিত্যই নানাস্থানে তাহ? 
দিগকে *পরাজিত, কত্রিয়। দেশের লোককে তাহাদের অমানুষিক 
অত্যাচার হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত হদ্দ যে সেনাপতি 
১ কালিদাসের বাহুবল এই বিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট আনুকুল্য করিয়াছিল । 
কিঝিলসি রুডা আসিয়া প্রতাপের অধীনে গোলন্ীজ হইপ্লাছিলেন ; 
ক কারভ্যাল্হো প্রতাপের লোকদিগের দ্বারা ণিহত হইয়াছিল; 
গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপ ও আরাকান রাজের সন্ধি সংস্থাপিত 
হইয়াছিল। 

মবখন হিন্দুকুলপ্নানি মানসিংহ হিন্দু স্বাধীনতা বিলোপের জন্য 
জগণ্যগ্দৈন্ত সহ বঙ্গতুমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন, যখন ভবানন্দ 
মজুমদার, মহাঁতাপ রামরায় ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি কুলাঙ্ষারগণ সাধিয়। 
শৃঙ্ঘলধারী “গোলামের জাতি” হইবার জন্ঠ বন্ধ পরিকর হইয়াছিল, 
সন প্রতৃতক্ত ও শ্বদেশভক্ত "কালিদাস প্রভৃতি এীরগণ দেশের জন্ : 
দেহের শোণিত ব্যয় করিতে কু্ঠিত হন নাই। যখন বিশ্বাসঘাতকেরা 
বণ মর্ধযাদা সম্পূর্ণ বিস্বৃত হইয়া, অরাতিদলকে শ্বজাতির উপর 
উপদ্রঘ করিবার জন্ত আহ্বান করিতেদ্বিল, তখন কৃরয্যকাস্ত, কমর্ল, 
শরখ, মদনমল ও কালিদাঁু প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরগ্রণ কেহ যশোহরে, 


ভা, পৌধ, ১৩১৬]. “সেনাপতি কখলী | ১১ 


কেহ বিজ্রপুয়ে 'শ্বজাতিয় গৌরধরক্ষার জন্ত উতিত রুপাণককে 
গায়মান ছিপেন। শঙ্কর ও রঘুনন্দন প্রভৃতি বঙ্গের সুসস্তীনগণেক 
ওজন্বিনী বক্তৃতা তখন বঙ্গীয় বীরগণকে রণাঙ্গনে সমুৎসাহিত করিতে 
ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের ভাগ্যদোষে বাঙ্গালীর সব আশা ভরসা নির্শল 
হুইল; বঙ্গ-গো্বব বারভূঞ্াগণ হতবীর্ধ্য হইলেন। “মানমিংহ একে 
একে তাহাদিগকে উৎসব করিলেন। 

মানসিংহ মহাবীর প্রতাপকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়! পিঞ্জরাবদ্ধ 
করিলেন; ভূষণার মুকুন্দরামের রাজ্য অধিকার করিলেন ; শ্রীপুরের 
কেদার রায়কে ছলে বলে নিহত করিলেন ; খিজিরপুরের ঈশা খা 
পূর্বেই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এইম্রপে বারভূঞাঁদিগের 
মধ্যে যাহারা সর্ব প্রধান,* তাহাদের গৌরব অন্তমিত হইলে, অন্ঠান্ঠ 
সকলকে দমন করিতে অধিক সময়ের আবশ্যক হুইল ন1।. 

ষে সকল স্বজাতিদ্রোহিগণ দুর্জয় অভিযানে বিজ্জয়দৃপ্ত মানের প্রধান 
সহায় হইয়াছিল, পুর্ণাভীষ্ট «মান নানা ভাবে তাহাদের সন্মান বৃদ্ধি 
করিতে ক্রটা করেন নাই। প্রতাপের প্রবল শক্র কচুরায় (কাঁধব) 
তাহাব হুর্গা্ির সমস্ত গুপ্ততত্ব মানসিংহের নিকট বিশ্ঞাপিত করিয়াছিল, 
এজন্য “কচুরায় পাইল যশোরজিৎ নাম প্রতাপের বিরুদ্ধে সেই 
“নারকীয় ষড়যন্ত্রে যে সকল মহাপাগী লিপু ছিঠ্া, তন্মধ্যে ভবানন্দ 
মন্জুমদার সর্ব প্রধান ।”$ “প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ কুমার ভবানন্দ প্রথমতঃ 
প্রতাপেরই অধীনে কার্ধ্য করিতেন ) পর তিনিই খাদা ও রস্দাদি 
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1 ভারতচন্দ্র, অরদামঙ্গল । 

$ সভ্যচরণ শাস্ত্রী, প্রতাপাদিতা চরিত ১৩৮ পৃঃ 


৮৪৬ ভারতী ।  [ ভা, পৌষ, ১৩৯ 


বোগাইয়। মানসিংহের বশোহর বিজয়ের পথ পরিষ্কার করেন। রাড 
মানসিংহ অবশেষে বাদলাহের স্বাক্ষর যুক্ত সনন্দে ভবানন্দকে বাগুয়া 
পরগনার জমিদারি দিয়! পুরষ্কৃত করেন।*. চাড়ার রাজবংশের পূর্ক 
পুরুষ ভবেশ্বর রান বঙ্গের মোগল স্থবাদার আজিম ধার অধীনে সৈ 
দলভুক্ত হন; এবং তাহার কনিষ্ঠহ্রাত। প্রতাপাৰ্ত্যেত্র অধীনস্থ মল: 
পরগণাি রাজস্ব সংগ্রহে নিষুক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে উক্ত কনি 
ভ্রাতা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক প্রতাপের আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবা 
মোগল শিবিরে প্রেরণ করিতেন। ভবেশ্বরের পুত্র মহাতাপ রামর: 
গোপনে কচুরায়কে আশ্রয় দেন ও মানসিংহকে নানা ভাবে সাহা 
করেন। এজন্ত তিনি'মানসিংহের বিজয় লাভের পর ৪টি পরগণ! লা 
করেন ও প্যশোহরের রাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। এই মহ্থাতা 
রামের বংশধর উত্তরকালে কালিদ্বাসের রাজ প্রাসাদ চূর্ণ বিচুর্ণ করি: 
জমিদারী অধিকার করিয়া লন । 

" এদ্দিকে যখন ভৌমিকদিগের প্রতিপত্তি নিপ্রভ হুইল, তৎ 
ভাঁহাদের অধীনস্থ সেনাপতিগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন এ 
প্রাদদশিক'রাজধান সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেই অরাজক রাজে 
এক এক প্রান্তে জীবিক1 .নির্বাহার্থ এক না ততোধিক পরগ 
অধিকার করিয়া -বসিলেন। * বাকৃলা বা চন্ত্রদধীপের রামচ. 
মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বরাজ্য পুনঃ প্রা হুইয়াছিলেন 
ভূষণার মুকুন্দরাম পরাজিত হইবার পরে তৎপুজ সত্রজিৎ রাজে 
ক্ষতকাংশের অধিকারী ছিলেন ; বিক্রমপুরের €কদার রায়ের রব 
তাহার মন্ত্রী ও সৈনাপতিবর্গের মধ্যে বিভক্ত হুইয়াছিল। এই সম 
কালিদাস আসিরা' ইসফপুর পরগণ! অধিকার করিয়৷ বসেন। 


* রাজীব লেচন মুখোপাধায় কৃত মহারাল কষ্চন্দ্র রায়ের চরিত্র। ১৬ পৃঃ 
+ প্রতাপ।দিভোর জীবন চরিত ১৪০ পৃঃ ও ১৬২ পৃঃ 


ভা, পৌয়, ১৩১] “সেনাপতি কালী ।” ৮ 


বিক্রমপুরাধিপতি বিক্রমশালী* কেদার রায়ের * অধীনে কালি 
ট লী নামক একজন সেনাপতি ছিলেন বলিয়া! জানিতে পারা যা 
তিনিও মানসিংছের অধীনত শ্বীকার করেন নাই; বরং শেষ পং 
বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনিও বর্তমান প্রবন্ধোক্ত কালি 
অভিন্ন বাক্তি কন! সন্দেহস্কল। এবরূপও হইতে পারে যে প্রতা 
পরাজয়ের পর তুহার সেনাপতি কালিদাস কেদার রায়ের অঞ্জশ্রয় ও 
করিয়া, মোগলের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ত সচে ছিলে 
প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের সময়ে হয়ত" কেদার রায় পুর্কেই কা" 
দাসের বীর্ধযবন্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এজন্য কেদার রায়ের তাহ 
দ্বীর় সৈশ্ঠদলের একজন প্রধান অধিনায়ক পদে বরিত করা আশ্চ 
বিষয় নহে। কিন্তু “বারভূ.ঞ1” প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ 
রায় কালিদাস ঢালীকে “ত্রাঙ্মণবংশীয়” বলিয়া বর্ণনা! করিয়া, 
এবং একথাও বলিয়াছেন যে, তাহার বংশীক্চেন্পা উত্তর কালে মু 
বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।* ত্বাহা হইলে, কারস্থবংশীয় ঢা 
দেনাপতি কালিদান রায় ও ব্রাক্ষণবংশীয় সেনাপতি কালিদাস ৮ 
অভিন্ন ব্যক্তি ননেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 

সেনাপতি কালিবাস রারচৌধুরী ইসফপুর পরগণা অধি- 
করিদ্না তদন্তর্গত বেভাগদ্ি (বিভাগদিহি) গ্রামে স্বীয় আবাস : 
নির্ণয় করেন। ইসফপুর 'পরগণ। পুর্বে প্রতাপাদিতোরই রা 
অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপের পরাজয়ের পরে মানসিংহের হি 
বশ্যতা স্বীকার কারিয়া৷ তাহারুই অনুমতি ক্রমে তিনি উহা অধি 
করেন। যাহা হউক, কালিদাস উক্ত পরগণ! অধিকার, কটি 
চাচড়ার মহাতাপ রামরাক় তাহাকে পরাজিত ও দৃরীকৃত করিবার 
বনহুচেষ্টা করেন কিন্তু কালিদাস দুর্ধালহন্তে শাসনদও পিচ 





সি 





* নব্যভারত) শ্রাবণ ১৩০৮, ১৭৭ু-্পৃঃ। 


৮৪৬ . ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৯ 


যোগাইয়! মানসিংহের যশোহর বিজয়ের পথ পরিক্ষার করেন। রাজ! 
মানপিংহ অবশেষে বাদদাহের স্বাক্ষর যুক্ত সনন্দে ভবানন্দকে বাগুয়ান 
পরগণার জমিদারি দিয়! পুরষ্কৃত করেন 1* . চািড়ার রাজবংশের পূর্বব- 
পুরুষ ভবেশ্বর রায় বঙ্গের মোগল স্থববাদার আজিম খাঁর অধীনে সৈন্য 
দলতৃক্ত হন; এবং তীহার কনিষ্ঠত্রাত। প্রতাপাব্তত্যেক্্ অধীনস্থ মলই 
পরগণা'র রাজস্ব সংগ্রহে নিষুক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে উক্ত কনিষ্ঠ 
ভ্রাত বিশ্বামঘাতকতা পূর্বক প্রতাপের আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবাদ 
মোগল শিবিরে প্রেরণ করিতেন। ভবেশ্বরের পুত্র মহাতাপ রামরাক় 
গোপনে কচুরায়কে অশশ্রয় দেন ও মানসিংহকে নান ভাবে সাহায্য 
করেন। এজন্ত তিনি মানসিংহের বিজয় লাভের পর ৪টি পরগণা লাভ 
করেন ও “যশোহরের রাজ” উপাধি গ্রন্থ করেন 1 এই মহথাতাপ 
রামের বংশধর উত্তরকালে কালিদ্রাসের রাজপ্রাসাদ চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
জমিদারী অধিকার করিয়া লন। 

এদিকে যখন ভৌমিকদিগের প্রতিপত্তি নিশ্রভ হইল, তখন 
তাহাদের অধীনন্ক সেনাঁপতিগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হুইয়। পড়িলেন এবং 
প্রাদেশিক রাজধানী সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেই অরাজক রাজোর 
এক এক প্রান্তে জীবিকা নির্বাহার্থ এক না ততোধিক পরগণ! 
অধিকার করিয়া "বসিলেন। * বাকৃলা বা চন্ত্রদ্বীপের রামচক্র 
মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বরাজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; 
ভূষণার মুকুন্দরাম পরাজিঘ্‌ হইবার পরে তৎপুক্র সত্রজিৎ রাজ্যের 
ক্ষতকাংশের অধিকারী ছিলেন ; বিশ্রমপুরের €একদার রায়ের রাজ্য 
তাহাবু মন্ত্রী ও সনেনাপতিবর্গের মধ্যে বিভক্ত হুইয়াছিল। এই সময়ে 
কালিদাস আসির়া' ইসফপুর পরগণ! অধিকার করিয়া বসেন। ্‌ 


* রাজীব লে।চন মুখোপাধ্া।য় কৃত মহারাজ কুকচন্ত্র রায়ের চরিত্র ১৬ পৃঃ 
+ প্রভাপাদিত্যের জীবন চীরিত ১৪০ পৃঃ ও ১৬২. পৃঃ 


ভা, পৌষ, ১৩১০ ] “সেনাপতি কালী ।” ৮৪৭ 


বিক্রমপুরাধিপতি বিক্রমশালী* কেদার রায়ের * অধীনে কালিদাস 
ঢচ লী নামক একজন সেনাপতি ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। 
তিনিও মানপিংহের অধীনতা। শ্বীকার করেন নাই ) বরং শেষ পর্যাস্ত 
বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । তিনি ও বর্তমান প্রবন্ধোক্ত কালিদাস 
অভিন্ন বাক্তি চকন। সন্দেহস্থল। এরূপও হইতে পারে যে প্রতাপের্‌ 
পরাজক্বের পর হার সেনাপতি কালিদাস কেদার রায়ের অক্তশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া, মোগলের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ত সচেষ্ট ছিলেন। 
প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের সময়ে হয়ত" কেদার রায় পূর্বেই কালি- 
দাসের বীর্ধযবত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এজন্য কেদার রায়ের তাহাকে 
স্বীয় সৈম্তদলের একজন প্রধান অধিনায়ক পদ্দে বরিত করা আশ্চধ্যের 
বিষয় নহে। কিন্তু "বারভু.41” প্রবন্ধ লেখক শ্রধুক্ত বাবু আনন্দ নাথ 
রায় কাণিদাস ঢালীকে ত্রাঙ্মণবংশীয়” বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন 
এবং একথাও বলিয়াছেন যে, তাহার বংশীয়ো উত্তর কালে মৃখুটি 
বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।* তান্বা হইলে, কায়স্থবংশীয় ঢালী- 
দেনাপতি কালিদাস রায় ও ব্রাহ্মণবংশীয় সেনাপতি কালিদাস ঢালী 
অভিন্ন ব্যক্তি নেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়| 

সেনাপতি কালিরাস রায়চৌধুরী ইনফপুর পরগণা অধিকার 
করিয়া তনন্তর্গত বেভাগদি (বিভাগদিহি) গ্রামে স্বীয় আবাস স্থান 
নির্র করেন। ইদফপুর *পরগণ! পূর্বে প্রতাপাদিত্যেরই রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ প্রভাপের পরাজয়ের পরে মানদিংহের নিকট 
বশ্যতা স্বীকার ক্রিয়া তাহারুই অনুমতি ক্রমে তিনি উহা! অধিকার 
করেন। যাহা. হউক, কালিদাস উক্ত পরগণ। অধিকার কৰিলে 
টাচড়ার মহাঁতাপ রামরায় তাহাকে পরাজিত ও দূরীক্কৃত করিবার জন্ত 
বহুচেষ্টা করেন! . কিন্তু কালিদাস ছূর্বলহত্তে শাসনদণ্ড পরিচালন 








বস 


* নব্যর্তারত, শ্রাবণ ১৩০৮) ১৭৭ নৃঃ। 


৮৪৮ |  আভারভী.। [ ভা, পৌষ, ১৩১৯ 


করিতেন ন।; তাহার অধীনে তখনও রীতিমত ঢালী ও লাঠিয়াল 
সৈম্ত ছিল। তিনি তাহাদেরই সাহায্যে মহাতাপরামের লুব্ধমার্জারবৎ 
আক্রমণ সমূহ নিরাকৃত করেন। অবশেষে কালিদাস বহুমূল্য উপহার 
দ্রবা ঢাকায় স্ুবাদারের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহার" সন্তপ্টিসাধন 
“করিয়৷ দিল্লীশ্বরের শ্বাক্ষর-সম্ঘপিত ইসফপুর পরগণার জমিদারীর সনন্দ 
লাভ কর্েন। এই সময় হঈতে তিনি প্রাজা” উপাধি পাইয়াছিলেন, 
এরূপ অন্কুমান অসঙ্গত নহে। সনন্দ গ্রহণের পর কালিদাসের 
জীবদ্দশায় ঠাচড়ার রাজবংশীয়েরা ইসফপুর লাভের আর কোনও চেষ্টা 
করেন নাই। মহাতাপরানের পুর কন্দর্প রায় ১৬১৯ খৃষ্টাব্ব হইতে 
১৬৪৯ খুষ্টাব পর্যান্ত রাজ্যশাসন করেন। তাহার সময়েও" ইসফপুর, 
পরগণ৷ কালিদাসের বংশধরগণের করায়ত্ত ছিল। 

রাজা কালিদাসের আবাস স্থান বেভাগদি গ্রাম বর্তমান যশোহর 
ফেলার অন্তর্গত। ইহা বেঙ্গল সেপ্টণল রেলওয়ের নওয়াপাড়। নামক 
ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কালিদাস যখন এ প্রদেশে 
প্রথম অধিষ্ঠান করেন, তখন ইহ1 জনাকীণ হুন্দর স্থান ছিল না) তখন 
বেভাগদির চতুঃপার্থে দূর-বিস্তৃত বিল ছিল। সম্ভবতঃ শক্রুর আক্রমণ 
হষ্টক্তে রাজধানী রক্ষা কর সহজ সাধ্য হইবে প্রত্যাশায় 1তনি এই 
প্রাস্তরময় প্রদেশে বাস করেন; এবং অনতিবিলম্বে নানা-রম্য-হর্ম্যরাজি 
সমন্বিত রাজ-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়। অপূর্বখ্যাতি বেভাগদি গ্রামের 
সোন্দর্য্য ও গৌরব বুদ্ধি কছনে। তাহার অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই 
ক্ষুপ্র জনপদ সন্ধ্যাকালীন কাক-কোকিল- কোলাহল্রময় অস্বখতরুর মণ্ড 
জন-কল্লোল পরিপুরিত হইয়া! উঠিল। বহুসংখ্যক পুঙ্চরিণী খনিত 
সবল, বৃক্ষবাটিকা নির্শিত হইল, এবং চতুর্দিকে নুতন নূতন রাজপথ 
নিশি হইল। সাধারণ লোকের জলরুষ্ট দিবারণের অন্ত কালিদাস 
ে সুদীর্ঘ জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহা এখরও রেভাগাদ শ্রাষে 


ভা,. পৌষ, ২৩১]. “সেনাপতি কালী ।” ৮৪৯ 


“্মঠবাড়ীর দিঘী” নামে খ্যাত গ্বাকিয়া, তাহার গযব ঘোষণা 
কারতেছে। কালিদ্বাসের জ্ঞাতিবর্গেন আবাদ স্থান সেখহাটি গ্রাম, 
বেভাগদি হইতে প্রায় :৮১১ মাইল দূরবর্তী হইবে। তিনি উক্ত 
সেখহাটি পধ্যস্ত যে দীর্ঘ ও উন্নত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহ 
অগ্ঠাপি বর্তমান্ন আছে এবং প্রতিদিন শত শত পাথক এঁ পথে গমনা-* 
গমন কর্রিরা থাকেন। যখন প্রর্থম রাস্তা প্রস্তুত হুন্ত, তখন 
বিলের মধ্য দিয়া রাস্ত। প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। সেই জল-প্লাবিত 
প্রান্তরের মধ্য দিয়! প্রশস্ত ও সমুন্নত রাজপথ নির্মাণ করা কত কষ্টকর 
ও কত বায়পাধ্য ব্যাপার, তাহ! ভাখিলেও বিন্ময়াপন্ন হইতে হয়। 

রাজ কালিদাস রায়ের রমাবল্লভ প্রভৃতিএশ পুক্র এবং ছুই কন্ত। 
ছিল। কালিদাস স্বয়ং দক্ষিণ রাট়ীয় মৌলিক কায়স্থ ছিলেন; কিন্ত 
তাহার কন্তাঘয় ও পৌল্রীগণকে বিভিন্ন সমাজের প্রবল মুখ্য কুলীনের 
সহিত বিবাহ দিয়া শ্বীয় বংশমধ্যাদা বৃদ্ধি কন্ধেন। এইরূপে তিনি 
ণ“গোষ্ঠীপতি” আখ্য। পাইয়াছিলেন।« কায়স্থ সমাজে অনেক লে 
কুলীনদিগের অপেক্ষা গোষ্ঠীপতির সন্মান অধিক। বালী সমাজের 
১৯ পরধারস্থ গোপাইদ্রাম ঘোষ, দীতিয়া, পরগণ্জর জমিদার কুমির! 
নিবাসী রুক্সিণীকাস্ত মিত্র চৌধুরীর কন্তা বিাহ করিয়! উক্ত কুমিরায় 
নাস করিতেছিলেন। কালিদাস স্বীয় জ্যেষ্ঠ “কন্যার সহিত উক্ত 
গোর্সাইদাসের জ্যেষ্ঠ পৌক্র ২১ পধ্যায়স্থ প্রকৃত মুখ্য রামদেব ঘোষের 
লছিত বিবাছ দির! তাহাকে স্বায় বাটাত্তে আনিয়া রাখেন, পরে মৌজা 
বাণীপুর তালুক বত দিয়া নিকটবর্তী_ বাছুটিয়া গ্রামে রামদেককে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রামদেবই বাঘুটিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষ 'রংগ্র 
আদিপুরুষ। তীহারই বংশধরগণ এক্ষণে প্রায় একশত ঘর হইয়াছেন 
এবং উক্ত স্থপ্রশস্ত বাঘুটিয়া গ্রামের প্রায় ১*।১১টি পাড়ার বাস 
কুরিতেছেন। দক্ষিণ: রাড়ীয় কা়সথদিতকষ.মধ্যে বাঘুটিয়ার খোষ 


৮৫৭ ভাবুতী [ তা) পৌষ, ১৩১০ 


মহাশয়দিগের সম্মান ও' প্রতিপত্তি অত) মধিক। তাহাদিগের মধ্যে 
দেশমান্ত মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; তাহারাই যশোহর ও খুজ্ন! 
জেলার কারস্থগণের সমাজপডি ছিলেন। রাজা কালিদাসই ইহাদের 
প্রতিষ্ঠাতা । উক্ত ঘোষবংশীযগণ আজিও কালিদাসের প্রদত্ত 
নাস্টীপুর নামক খ্মুরিজ। তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন । 

“কানিদাস স্বীয় কনিষ্ঠ কন্তাকে মাহিনগর সমাজের ২৯ পধ্যায়স্থ 
কোমল মুখ্য রামদেব বস্তু মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেন এবং নিয়মিত 
বৃত্তিদান করিয়! বেতাগদি গ্রামেই তাহার বস্তি নির্দেশ করিয়! দেন। 
বর্তমান সময়ে বেভাগর্দির বন্থুগণ উক্ত রামদেব বন্থুরই অধস্তন 
বংশধর কালিদাসের,*পৌল্রীর সহিত বাগাও্া *মাজের প্রবল মুখ্য 
জনৈক বসুর বিবাহ হয়; কালিদাস তাহাকে জঙ্গলবাধাল বৃত্তি দিয়! 
ছিলেন।* বেভাগদ ও জঙ্গলবাধালের বন্থগণ অনেকেই এখনও 
ালিদাস- প্রদত্ত বৃত্তিতাগ করিতেছেন। এতদঘ্যভীত নিকটবর্তী 
পাড়। ও অন্তান্ত স্থানের কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনও 
“ তত্র *্মহাত্রীণ” জমির অধিকারী অছেন। 

রাজা কালিদাস" অত্যন্ত ব্রাঙ্গণ-ভক্ত এবং স্বধর্দমনিষ্ঠ ছিলেন; 
নিকটবর্তী বড়গাতি, শিঙ্গিয়া, সেখছাটি, দেয়াপাড়া, ডুসিলহাট ও 
শোনপুর প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণপরিবার এখনও 
কালিদাস প্রদত্ত ব্রদ্ষোত্তর জমি ভোগদখরা করিতেছেন। বড়গাতি 
নিবাী পুজ্যপদ ভট্টাচার্য্য শহাশয়গণের পূর্বপুরুষ কালিদাসের ইই- 
গুরু ছিলেন। উঁহাদিগের নকট কালিদাসের সম্বন্ধে অনেক ক্ষিশ্ব- 
দৃক্তী শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান লেখক উক্ত ভট্টাচার্য্য বংশীয় 
: জটনক পরমারাধ্য ব্যক্তির নিকটই প্রথম - “সেনাপতি কালী” স্ীক় 
ব্যাখ্যা গুনিয়াছিলেন। . , 
* জীবিশ্বেশ্বর ঘোষ রুত “কারস কূলারঁণ” ৯৪:১৫.পু: | 






কালিদাস অত্যন্ত দাতা ছিলেন, বলিয়া শ্যাত*; পুধে্বালি খিত 


বরণ ছইভেও ভাহীঝ যে পাত গজ অজ, ্$ 
তিনি অনেক 'সময়ে যাগ যজ্ঞ উপলক্ষে দীনছুঃখীদিগকে অজজ দান, 
করিতেন। তাহার মত বহুগুণান্বিত মহৎ ব্যক্তি অতীব দুল্লভ। মানুষ 
থাকে না, কিন্তু কীন্তি থাকে; কালিদাস নাই--কিস্ত তাহার কান্তি 
চিহ্ব এখনও বিলুপ্ত, হয় নাই। বাঙ্গালী বীর-পুজ1 জানে না-তইহাই 
বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান কলঙ্ক। কিন্তু যে দেশে বীর ছিল এবং তাহার 
পৃজাও ছিল-_সে জাতি কখনও চিরদিন বীর-পুক্তা বিস্ৃত হইয়া 
থাকিবে না। যে জাতির অতীত আছে-_তাহার ভবিষ্যংও আসিবে, 
এ আশা কিছুতেই পরিত্যাগ কর! যায় ব্লা। যখন বঙ্গালী 
: ষোড়শোপচারে বীর-পুজা ক্দিতে শিখিবে, তখন বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে 
এক কালিদাস 'কেন, এরূপ শত শত কালিদাসের কীর্ডি-কাহিনী, 
: পরিকীত্তিত হইবে । বাঙ্গালীর পিতৃধন কম নহে ।* 
কালিদাসের উপর. চিরদিনই টাচড়ার রাজবংশীয়গণের আক্রোশ 
' ছি্। কালিদাসের মৃত্যুর পর তীহারা স্বাভিলাষ পুরণ করিবার 
_ অবনর পাইয়্াছিলেন। ১৬৪৯ খৃষ্টাবকে কন্দর্প ঝুয়ের মৃত্যুর পর, 
যশোহরের সম্পত্তি তৎ্পুত্র মনোহর রায়ের হস্তে যায়। তিনি ১৭০৫ 
 খুষ্টাব্ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহারই সময়ে টাচড়ার জমিদারীর 
উন্নতি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং ইনিই উক্ত জমিদারীর সর্বপ্রধান 
প্রতিষ্ঠাতা ১* যশোহরের নিকটবর্তী মনোহরপুর গ্রাম ইহারই নাম 
ঘোষণ! করিতেছে । * 4 | 

মনোহর রাক্মের হস্তে জমিদারী ন্যস্ত হইবার কয়েক বৎসর পরে 
সমন্ত ভারতবর্ষে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। এতদিন সহিস্জ! 
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৪২ ভারতী ।  *[ ভা, অগ্রথায়ণ, ১৩২৭ 


বাঙ্গালার হবাদার ছিলেন; তাহার নুচ্ছার় শাসনতলে বাক্ষালাদেশ 
পরম শাস্তি সম্ভোগ করিতেছিল। কিন্তু ১২৫৭ থুষ্টাবে বাদসাহু 
স্লাহজাহান পীড়িত হইলে দিল্লীর [সংহাসন লইয়া 'তাহার চারি 
পুত্রের মধ্যে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হয়।' সাহন্ুজা তাহার দ্বিতীক়্ 
পুত্র । এ বিবাদের ফলে সাহনগুজা! পরিজনবর্গমহ নিধন প্রাণ্ধ হন 
এবং ব্সাহের তৃতীয় পুত্র কুটনীতিবিশারদ আওরঙ্গজেবে সিংহাসন 
লাভ কাঁরয়া, প্রধান সেনাপতি মীরজুযম্নাকে বাক্ালার শুবাদার নিযুক্ত 
করেন। জুয়াও শ্বল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে, সায়েস্ত খা 
বাঙ্গালার নবাব হইয়া আসেন। সম্ভবতঃ উপরোক্ত বিপ্লব-সময়ে 
মনোহর রায় পূর্বপুরুষের অপুণ অভীষ্ট পুর্ণ কারয়া লইয়াছিলেন.। 
তিমি ইসফপুর পরগণার অধিকাংশ হস্তগত করেন এবং কৰলিদাসের 
স্বাজ প্রাসাদ ধুল্যবলুষ্ঠিত করিয়া চিরসম্পোষিত চিভ্তাভিলাষ পুর্ণ 
করিয়। লন। ৬ 

মনোহর রায়ের অভয়! নায়ী এক কন্তা ছিল। তিনি বেভাগদির 
অনতিদূরে উক্ত কন্তার জন্য এক বাসস্থান নির্ণয় করেন ? প্র স্থান 
এখনও ' অভয্লানগুর নামে পরিচিত । কাল্দাসের ভগ্ন প্রাসাদের 
ালমসলা লইয়া! উক্ত অভয়ানগরে মনোহরের প্রিয় দুহিতাঁর জন্য 
পরিখা-পরিবেষ্টিত .একটি সুন্দর আবাস বাটা এবং দ্বাদশুটি শিবমন্দির 
নির্শিত হয়। প্র শিবমন্দির গুলি এখনও ভগ্নাবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে । 
'ৰেউ্টন-পরিখ! এখনও বর্ধাগমে জলপ্লাবিত হইয়। গ্রীক্মারভ্তে শুষ্ক হয়। 
যদিও উহা এক্ষণে জঙগলীক্বী্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি অক্রিষ্টদেহ 
পরিদর্শকের পক্ষে তাহার. অবস্থান ও পরিমাণ নির্দন কর! নিতান্ত 
ভুরূহক্ট্র্যাপার:নহে। কালসহুকারে অতয়াকুমারীর্‌ আবাস গৃহগুলিও 
জঙ্গলাকীর্ণ এবং বাসের অযোগ্য হইয়! পড়িয়াছিল ; অধিক দিনের কথ' 
নহে-রাজখাট নিনাসী শ্রীযুক্ত বাবু বসস্তকুমার ছিত্র চড়ার সরকারেদ 


ড1, পৌর, ১৩১১]  প্কাত্তকেয়ের বণ্ত্‌ ৬। | 
একজন নায়েব ছিলেন এবং স্ুযোগমত সরক্ডার হইতে উক্ত অভয়া- 
নগরের পন্তনী ক্রয় করেন। তিনি উক্ত ভগ্নবাটী অভরানগর নিবাসী 
শ্রীযুক্ত তার কনাথ ভট্টাচার্যের নিকট বিক্রন্ন করিয়াছিলেন । ভ্্রাচার্য্য 
মহাশয় সেই জীর্ন বাট়ীর জিনিসপত্র লইয়া! স্বকীয় বাসোপযোগী 
একটি অট্রালিক। প্রস্তত করিরা লইয়াছেন।, এবং কালিদাসের 
গর্কবো্ত র্লাজপ্রাসাদের প্রদাদলাভে প্রসন্ন হইয়া আত্মশ্লাঘা বোধ: 
করিতেছেন। * 

এদ্দিকে যেখানে সেই রাজপ্রাসাদ ছিল, তথায় এক জীর্ণ নিকেতনে 
কালিদাসের বংশধর ৬সাতুলাল রায়ের বিধবা! স্ত্রী ছুইটি অপোগণ্ড 
শিশুসহ দীনভাবে বাস করিতেছেন । কালের, কি বিচিত্র, গতি ! 
করাল কালের কুটিল স্রোতে পড়িয়া কত কত কালিদাসের বিচিত্র 
লীলা যে বিলুপ্ত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? কালের করে 
থে কলের পুতুল, নে মানুষের আবার গর্ব কিসের? 


শ্রীনতীশচন্দ্র মিত্র । 


কার্তিকেয়ের বন্তৃতা! ৷ 


র্লীক্ষিত কহিলেন, "ভগবন্‌, প্রত্যহই আপনার নিকট হস্তলিখিত 

অতি জীর্ণ পুথি দেখিতে পাই আজ আপনার হস্তে ক্ষুত্ 

অথচ সুন্দর লেখাধুক্ত কাগঙ্থানি কি? জনমেজয় উত্তর দিলেন 

*“এখানি স্বর্গন্থিত জট্নক মানব-সম্পাদিত “দেব-বার্তী% নামক 

সংবাদ পত্র। শ্ীমান্‌ কাণ্তিকেয় তাহার্‌ গত মর্ত-ত্রমপবৃত্তাস্ত সম্বন্ধে 

দেবতাদিগকে একটি বন্ত তা দেন। আমি.তাহাই পাঠ করিতেছি» 
হা 


৮৫৪ ভারতী । [ ভ1, পৌষ, ১৬১০ 


পরীক্ষিত বক্ত.তাটি গুথম হউতে, পাঠ কাবাব নিমিও জনমেজয়কে 
অন্থরোধ করিলেন। জননেজয় নিয়লি।' £ পিধর্ণাট পাঠ করিলেন: 
( আমাদের -'বাদদাতার পঞ1) 

গত কল্য “ধেব-হুলে” শ্রীমান কাত্তিকেয় তাহার মর্তে ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
পাঠ করেন। সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় সভাগৃহটি 'দেব দেবী ও 
ও'মানরগণ কর্তৃক পূর্ণ হইয়া"গেল। তাহাদের মুধ্যে ছিলেন পঞ্চমুখ 
ব্রহ্গা সভাপতি ; নারায়ণ ও তৎপত্বী লক্ষ্মী; ন্বর্গায় আবগারীর 
কর্তা শিব ও তৎপত্ী ছুর্না; রাবণজেতা শ্রীরামচন্্র ও তৎপত্রী 
সীতা ; স্থরগুরু বৃহম্পতী, দৈত্যগ্ডরু শুক্র, প্রভৃ'ত দেব ও দেবীগণ। 
এবং নঅভূৎদাতা৷ কর্ড, অটল প্রতিজ্ঞ দেবব্রত, ধর্মপুক্র যুধিষ্ঠির ও 
ততভ্রাতাগণ, বঙ্গের শেষবীর মহামহিমান্বিত প্রতাপা।দত্য, রায় বাহাদুর 
বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুকুদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র 'বদ্যাস,গর, তৃদেব 
মুখোপাধ্যায়, কবিবির হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ রানাড়ে, 
প্রভৃতি মানবগণ। | 

সভাপতি মহাশয় ব্রহ্মা উঠিয়া কাণ্তিকেয়কে তাহার বক্তৃতা পাঠ 
করিতে অনুরোধ করিলে, দেব সেনাপতি বলিলেন, “সভাপতি মহাশয়, 
দেবীগণ, দেবগণ ও মানবগণ, আজ আপনার! আমার বক্তৃতা শুনিতে 
আসিয়া আমার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, যে হেতু 
মদগ্র গণেশদাদা মর্ভবিষয়ে আমাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ।  মর্তে 
এআরম্স্‌ এক্‌ট্‌ নামক একটি আইন হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীর! আমার 
 পুঞ্জ। একেবারে বন্ধ করিয়াট্ছন। আর মর্তে ধাহাদেরই “লক্ষী শ্রী” 
জাছে তাহারাই তাহার পুজ। না করিয়া কোন শুভ কর্ম করেন না। 
 অধুন! আমার পূজা বারাঙ্গনার গৃহেই অধিক হইয়া থাকে। আমি 
অন্র.যাহা যাহা বলিব তৎসমস্তই আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলিয়! 
জানিবেন। 


ভা, পৌষ, ১৩১০]  'কান্তিকেয়ের বস্তু) টং 


আমি স্বর্গ হইতে একেবারে: মর্তে বঁণপ দ্দিলামঁ। ময়ুরটি কিন্ত 
সঙ্গে লইলাম না, কারণ দেখিতে পাই মানবগণ তাহাকে বধ করিয়া 
তাহার পালকে বিবিধ মৌখীনের দ্রব্যাদি করে ।» 

এই সময় সভাগৃহে ইন্দ্রের আলো জলিল। মনে হুইল যেন স্ৃর্যয 
পুনরায় উঠিলেন্ন। আপনাদের ইলেক্টি,ক লাইট ইহার নিকট প্রদীপ 
বলিয়া প্রতীয়মান ভুয়। | 

শ্রীমান্‌ কাত্তিকেয় বলিয়। যাইতে লাগিলেন, “বাঁপদিয়া দেখিলাম 
সেখানে সন্ধ্যা উপস্থিত। আমি যে স্থলে পতিত হইয়াছিলাম, ষে 
স্থলের নাম শুনিলাম “ইডেন গার্ডেন”। তথায় মিটি মিটি আলো! 
জলিতেছিল। কিন্তু তৎপরে অবগত হইলাম ফেস্ত্রী আলো! অপেক্ষ। 
ভূমগুলে আর উজ্জলতর আলোক আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হউক 
আমি উঠিলাম। উঠিয়। দেখি তথায় দ্বিবিধ লোক। একপ্রকার 
লোকের বালিসের খোলের ন্যায় সর্ধাঙ্গ আবুত,* ওন্সধ্যে চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা ও কদাচিত হত্তের অঙ্গুলি, নয়ন গোচর হয়। ইহার] সর্বদ] 
বৃহত্লান্ধুল সংযুক্ত পশুর ন্যয় দ্রুত চলিতে সক্ষম । আর একপ্রকাছ 
লোক দেখিলাম ইহাদের হস্ত, পদ, প্রভৃতি, আমাদেল্পই মত অনাবৃত। 
ইহারা সহজেই কিছু নম্র, এজন্য ইহাদের চালচলন উভয়ই নত 
সর্বাঙ্গাবৃত লোকদিগকে সাহেব কহে এবং অপুর জাতিটি “বাবু” 
নামে অভিহিত ।-_৮ * 

একজন দে'বত। উঠিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, “মহাশয়, ভূমগুজে 
“সাহেব” বা কে? *এঁবং “বাবু; বা কে? ইহাদের পরম্পর মধ্যে 
সন্ধদ্ধই বা কি ?” এছ 

শ্রীমান্‌ কাণ্তিকেয় উত্তর করিলেন, “সাহেব এবং বাবু উভয়েই 
দুইটি ভিন্ন জাতি ।” সাহেব হলেন রাজ1,*বাবু হলেন  প্রজ1।. বাবু 
হলেন খাস্ত, সাহেব হলেন খাদক। সাহ্বেষস। চক্ষু, কর্ণ, না্সিকা, 


৮৪৫৬ ভারতী । [ ভা. পৌষ, ১৩১৭ 


ব্যতীত সমস্ত অঙ্গই চক্ষা। দিক! রাখেন পাছে “নেটিভদের” (অর্থাৎ 
প্ধাবুদের+,) হাওয়া গায়ে লীগে । বাবুর আমাদিগেরই মত। কিন্তু 
কতিপয় বাবু ও সাহেব হইয়া! যান, যখন তারা সাহেবদিগের দেশে 
একবার পদার্পন করেন। জগতে যত স্থান আছে তন্মধ্যে ভারতভূমি 
অবভারের ভূমি । পুর্বে এ স্থানে মাত্র নয় জন অবতর ছিল, কিন্ত 
কালের ও ভারতের মৃত্তিকায় কৃপায় অধুনা যেষে সাচ্ছেব এখানে 
পদার্পন করেন, তিনিই এক একটি অবতার হইয়া! উঠেন, এবং একটি 
না একটি নেটিভের প্লীহ। ফাটাইয়৷ তাহার স্বর্গের সোপান নির্মাণ 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইহাদের ও ইহাদের শঙ্কর বংশধর 
ফিরীঙ্গিদের সংখ্যা বড ন্যুন নহে। সেই জন্য আমি এই সাহেবগণকে 
দশ অবতার শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাই, যথা--প্রথম অবতার, 
বড় লাট, ইহার অস্ত্র মিষ্ট বাক্য, ইহার বধ্য করদ রাজ!। দ্বিতীয় 
অবতার, প্রাদেশিকষ্লাট, ইহার অস্ত্র সহান্থৃভৃতি, ইহার বধ্য প্রজাদের 
স্বত্ব। তৃতীয় অবতার হাইকোর্টের বড় জজ, ইহার অস্ত্র বে-আইন, 
ইহার বধ্য নেটিভ হিটতবী জজ । চতুর্থ অবতার, মিউনিসিপালিটির 
বড় কর্তা, ইহার অস্ত্র বাই-ল, ইহার বধ্য করদাতার! ।- পঞ্চম অবতার 
জেলার ম্যজিষ্্রেট, ইহার অস্ত্র" পুলিশ, ইহার বধ্য জমীদার, দোষী, 
নির্দোষী প্রভৃতি জেলার সমস্ত লোক । (ইপি পূর্ণাবতার !) ষষ্ঠ অবতার 
বণিক্‌ সভার কর্তা সাহেব, ইহার অস্ত্র বাণিজ্য, ইহার বধ্য 'বেচার। 
বড়লাটটি (প্রথম অবতার) পর্য্যস্ত। সপ্তম অবতার চা-কর, ইহার অন্ত্ 
প্রলোভন, ইহার বধ্য কুলী রমণী ও পৃরুষ। অষ্টমু 'অবতার গোরাসৈন্য, 
ইহার অস্ত্র সবুট পদাঘাত, ইহার বধ্য পাখাটানা কুলী॥ নবম অবতার 
ড় দোকানদার, ইহার অস্ত্র বিজ্ঞাপন, ইহার বধ্য ধনী বাবু। এবং 
স্বশম অবতার কাগজের সম্পাদক, ইহার অত্র প্রবল আড়ম্বর, ইহার 
বধা নেটীত কাগজ গুল। বং খোদ গবরমেণ্ট 1৮: * 


ভা, পৌষ, ১৩১০]  কাত্তিকেয়ের বক্তৃতা । ৮৫৭ 


এই স্থলে কান্তিকেয় প্রশ্নকারা*দেবতার দ্দিকে “ফিরিয়া বলিলেন, 
“মহাশয়, এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অত্যন্ত সময় নষ্ট হয়, আশ! 
করি এপ আর করিবেন ন1।” ধ. 
: “এখন যে বিষয় বলিতেছিলাম। আমি'ত উঠিলাম। উঠিয়া 
বাগান পার হইন্না আপিয়৷ একটি রাস্তায় পড়িলাম। তথায় দেখিলাম * 
সাহেব ও খিবিরা (সাহেবের স্ত্রীলোকর্কে বিবি কহে ) বেড়াইক্তছেন । 
আমার পরণে আধুনিক বাবুর বেশ ছিল। আমি সেই পথে গেলাম 
অমনি লাল পাগড়িধারী একটি কাল! পাহারাওয়াল! আমায় নিষেধ 
করিয়। বলিল, “উরাস্তা সাহাব ক! ওয়ান্তে হায়, তোমরা বাস্তে নেহি 
হ্যায়। হটু যাও উ*হ্ণসে।” এই রাস্তাটি রেড ক্কোড নামে অতিহিত। 
আমি পাহারাওয়ালার বাক্য শুনিয়া! ফিরিতে বাধ্য হইলাম। 
ফিরিয়1--” 
এমন সময় আর একজন দেবত| উঠিয়া বলিলেন, “বক্তা মহাশয়, 
ক্ষমা করিবেন, বাবু কি প্রকার জাতি শ্নম্যকরূপে বুঝিতে পারিলাম ন1। 
তাহারা কেনই বা! প্রঞ্জা আর সাহেবরা কেনই বা তাহাদের রাজ] ? 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি অনুগ্রহ করিয়৷ আমার *সবিস্তারে বলুন না, 
মার আপনাকে এই প্রকার বাধ! প্রদান করিব ন1।” 
বক্তা মহাশয় উত্তর দিলেন, “মহাশয়, বাবুর! কেন যে প্রজ! ইহা! 
তীহার্দের দুর্ভাগ্যের দোষে ।, তীহাদেরও ছুই হাত, দুই পা এবং 
সাহেবদেরও তাহাই, য। কেবল পরিচ্ছদ ও আহারের বিভিম্নতা । 
বাবুদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ, বলিয়া থাকেন যে সাহেবর। আমিষ 
ভোঙ্ী বলিয়া! তাহার। অধিক বলশালী সুতরাং তাহার! বাবুর 
রাজা। কিন্ত আমি জ্ঞাত আছি জাপান নামক একটি প্রবল পরাক্রাস্ত 
ন্বীপের অধিবাসীরা” সকলেই নিরামিষ ভোজী, কিন্তু তাহার! অতিশস্থ 
বলশালী। অধিকস্ত এই বাবুদেরই রাজ!”এই জাপান দ্বীপের সহিত, 


৮.৮ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১০ 


সখ্যতা স্ত্রে আবদ্ধ, হইয়া আপনাকে অতি মহান্‌ বলিয়া মনে করেন। 
আরও আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে এক কালে এই বাবুরাই 
স্বাধীন ছিল। কিন্তু এখন তাহার পরপদানত। মহাশয়, অধীন ও 
পদ্পপীড়িত হইলে লোকের অনেক দোষ ঘটিয়া৷ থাকে, সুতরাং 
ইহাদের অনেকগুলি দোষ বর্তমান। তাহারা পরঞ্রী কাতর, এবং 
সকলেই “হাম বড়” হ*তে চায়। তাহারা তাঅকুট পরিভ্যাগ পুর্ব্বক 
সিগারেট এবং সিগার নামক এক প্রকার বিদেশী অপদার্থ পদার্থ 
ব্যবহার করিয়। থাকে স্থতরাং দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। 
চা নামক আর একটি পানীক় প্রত্যুষে তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে । 
ইহার “অর্থপুষ্ট, নধরগদ্হবিশিষ্ট চাঁ-সাহেব শুধু ধেকুলির প্রতি ভীষণ 
অত্যাচার করে তা নয়, ইহার লাভের এক কড়া কানাকড়িও দেশে 
থাকে না। আমার মতে বাবুরা সকলে মিলিয়৷ চা ও সিগার ও 
সিগারেট ব্যবহারাধি পরিত্যাগ করা বিধেয়। উক্ত প্রকার এবং 
অন্ঠান্ত প্রকারে বাবুদের অর্থ বিদেশে যাইতেছে । এক্ষণে ইহাদের 
দেশের এমন দুরবস্থা যে, দেশের সকল লোকের ভাগ্যে ছইবেলা অন্ন 
জোটা ভার। ইহত্রা__* 

. এই স্থলে পরীক্ষিত অস্রপুর্ণলৌচনে জনমেজয়কে সম্বোধন পূর্কক 
কহিলেন, “ভগবন্‌, যে দেশের কথা গুনিতেছি, ইহা! আমাদেরই দেশ 
বলিয়া মনে হইতেছে। এদ্দেশকে এক কালে সুফল, স্থজলা, 
নামে জানিত। এখন কি না পেই দেশে অল্পের অভাব! থাক, 
অপনি আর পড়িবেন না।” ১ 


শ্রীরাধাকাস্ত বস্থ। 


জৈনধর্্ব। 


আমদের দেশে জৈনধর্খের আদি, উৎপত্তি, কাল, শিক্ষা নেতা! 
ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রচলিত আছে। সেই 

জন্য হয়ত আমরা জৈনদিগকে দ্বণা করিয়া থাকি। সত্য ও তথাছ- 
সন্ধানই সভ্যজাতির চরম উদ্দেশ্ত। এই প্রবন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ "ও জৈন 
শান্ত্বচন উদ্ধৃত করিয়া জুমগুলি দূর করিবার চেষ্ট৷ করিব। 

জৈন, নিরামিষাশী ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম। “অহিংসা পরমো। ধর্্মঃ* 
ইহার সারশিক্ষা ও্ভিত্তি। জৈনের মতে “জীবহিংসা করিওনা, 
জীবকে কষ্ট দিওনা, ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম” সাধারণ” লোকে এই ধর্দের 
অতি সামান্ত মাত্র জানে । কহ কেহ বলেন বণিক, শ্রাভোগী ও 
নাস্তিকের ধন্দম। কেহ বা মনে করেন হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের শাখা মাত্র, 
শহ্করাচার্য্যের সময় হিন্দুধর্মের পুনরত্যুদ কালে ইহার উৎপত্তি। কেহ 
কেহ বলেন ইহ] হিন্দু দর্শনশান্ত্রের গবেষণার চরম ফল। অনেকে 
মাৰার মনে করেন মহাবীর অথবা পার্খনান ইহার প্রথম প্রচারক । 
অনেকের ধারণ। জৈনেরা অত্যন্ত অগুচি, এবং উলঙ্গ প্রতিমা-পূজক। 
মধ্যপ্রদেশে ও রাজপুতানার লোকে জেৈনধন্মকে অত্যন্ত ঘ্বণা করে। 
শদ্দেশবাসী হিন্দুরা বলেন যে, যদ্দি মণ্তুহস্তী তোমাকে আক্রমণ করে, 
তথাপি প্রাণ রক্ষার জন্ত জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের ধারণাও ভ্রমপূর্ণ। 

১। জৈনধর্্মের প্রাচীনত্ব। 

শঙ্করাচার্যের সময় জৈনধর্থের প্রচার প্রথম আরম্ভ হয়, একতা] 
সতা নহে। প্রতিহাসিক [.50707055 270 11020507516 01010- 
50009 বলেন যে, ষষ্ঠ শতাবীতে ইহার প্রথম প্রচার ও 





৮৩০ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১০ 


স্বাদশ শতাব্দী "হইত ইহার- প্রভাব হাস হইতে থাকে' 
একথাও সত্য নহে। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন শান্্র একবাক্যে স্বীকার 
করে ঘে, শঙ্করাচার্ধা স্বয়ং উজ্জয্মিনী নগরীর নিকটস্ত কোন স্থানে এক 
জৈন পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। মাধব ও আনন্দগিরি শঙ্কর 
দিগ্বিজদ্ব এবং সদানন্দ শঙ্করবিজয়সার নামক গ্রন্থে- ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন । শঙ্কবাচার্ধ্য স্বয়ং স্বীকার করেন যে, জৈনধর্ম অতি প্রাচীন 
কাল হুইতে প্রচলিত । তিনি বদ্রায়নের বেদান্ত স্থত্রের ভাষ্যে বলেন 
যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্দের ৩৩-৩৬ সুত্র জৈনধর্মসম্বন্ধে লিখিত। 
শারীরিক মীমাংসার ভাষ্যকার রামান্জেরও এই মত। অতএব শঙ্করা- 
চার্ধ্যের' আবির্ভাীবক+হ্ল যে নধর প্রচলিত ”ছিল, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । ্‌ 

অধ্যাপক ড৮/115017) 1.85591) 132100) ৬৬০1০ প্রভৃতি পাশ্চাতা 
পণ্ডিতের! বলেন ষে, ইহা! বৌদ্ধধর্মের শাখা মাত্র। কিন্তু কখন, কি 
কারণে ইহ! শাখারূপে পরিণত হয় তাহা বলেন না। পগ্ডিত প্রবর 
1216) তাহার 1২০11519175 ০06 117012 892. নামক পুস্তকে স্বীকার 
করিয়াছেন যে এ রিষয়ের তিনি কিছুই জ্ঞাত নহেন। 

অধ্যাপক ৬০1০1, €[7195697% 91 1094121) 1165150015” নামক 
গ্রন্থে স্বীকার করেন যে “নৈনধর্মসন্বন্ধে আম'দের যে টুকু জ্ঞান তাহা 
্রাহ্মণশান্ত্র হইতেই আয়ত্ত হইয়াছে ।” €য সকল পণ্ডিত সরলভাবে 
নিজের অজ্ঞত৷ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদের মত পরীক্ষার কোন 
আবশ্ক নাই। 
.. জৈনধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের শাখা, কোন হিন্দুগ্রন্থ'একথ! বলে না! 
আচার্ধযগণ জৈন ও বৌদ্ধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম বলিয়া থাকেন। মাধব 
"সর্ববদর্শন সংগ্রহে” জৈনদর্শনকে ষোড়শ দর্শনের অন্ততম বলিয় নির্দেশ 
এশা দিদি কলর দভর্দিশ শতার্ধীতে দাক্ষিণাত্যেজৈন ও বৌদ্ধ 


ভা, পৌষ, ১৩১৯ ] জৈনধর্খ্ম। ৮৬১ 


দর্শন প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরী প্লণ্ডিত সদাঁন্দ *“অদৈতত্রন্গসিদ্ধি” 
নামক পুস্তকে ক্ৈন ও বৌদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন ,সম্প্রদায় রলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। সদানন্দ ও মাধব বৌদ্ধ ধর্মকে বৈভশিক, সৌত্রাণ্ডিক, 
যোগাচার এবং মাধ্যমিক এই চারি উপবিভীগে বিভাগ করিয়াছেন, 
জৈন সম্প্রদায়কে ইহার অস্তপ্নিবিষ্ট করেন নাই। বরাহমিহিব* 
(101. [61এর মুতে তিনি খুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন) 
বৃহৎ সংহিতায় বলেন, নগ্ন অর্থাৎ জৈন জিনের, এবং শাক্য অর্থাৎ বৌদ্ধ 
বুদ্ধের উপাদক --“শাক্যান্‌ সর্ধহিতস্য শাস্তমনসে! নগ্রান্‌ জিনানাং 
বিছুঃ,৮ ৬১ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক । সিদ্ধান্তশিরোমণি-প্রণেতা জৈন ও 
বৌদ্ধ উভয় জ্যোতিষপাস্ত্রের ভ্রম দর্শন করিয়াছেঞ্ক। হনুমান নাটকও 
জৈন এবং বৌদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বলে। ১ম অধ্যায় ওয় শ্লোকে 
লিখিত হইয়াছে যে, রামচন্দ্রকে জৈনের! অর্থৎ এবং বৌদ্ধের৷ বুদ্ধ বলিয়। 
থাকে। বরাহমিহির বলেন জৈনদের অর্থৎ ও বুদ্ধের মুত্তি বিভিন্ন 
প্রণালীতে নির্মাণ করিতে হইবে ১ 


পদমাঞ্কিত করচরণঃ প্রসনমু্তিম্মমনী চ কেশশ্চ | 
' পদমাসনে[পবিষ্টঃ পিতেব জগতে বেদবুষ্ধ: ॥ 
আজানুলম্ব বান: শ্রীবৎলাক্কঃ প্রশান্তমৃর্তিশ্চ। 
দ্বিগ্থাসাস্তরুণোরূপবাংশ্ কায়োহহতাদবেবঃ ॥ 
*(বৃহৎ সংহিতা, ৫৮ অধ্যায়, ৪৪-৪৫ শ্লে।ক)। 
ভাগবতে বুদ্ধকে বৌদ্ধধর্মের, এবং দিগম্বর ঞ্কীষি প্ষভকে জৈন 
ধর্মের প্রথম প্রচারক বল! হইয়াছে। লেন ও বৌদ্ধ স্বতন্ত্র সম্প্রদায় 
বলিয়া শারীরিক মীমাংসা ও মহাভারতে উক্ত হুইয়াছে। মীমাংসার 
২য় অধ্যায়, ২য় পদের ১৮-৩২ সুত্রে বৌদ্ধ মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। 
ব্যাস মহাভারতে ও এ কথা বলেন। মহাভারত, অশ্বমেধপর্বব, অনুগগীত, 
: ৪৯ অধ্যায়ঃ ২-১২ ক্লোকে জৈনদিগকে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র কর! 


৯৮৬২ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৭ 


হইয়াছে।' দ্বিতীয় শ্লেঁকের টাকায় নীলকণ্ঠ বলেন “স্তাদ্বাদিনঃ* অর্থে 
মখডভঙ্গীনয়ভ্ত ৭ মর্বং, ংশয্সিত মিতিস্যাদ্বাদিনঃ সপ্ততঙ্লীনয়জ্ঞাঃ” 
ইতি । অহাঁভারতের অনুবাদে মোক্ষমূলর স্যাদ্বাদিনঃ অর্থে জৈন 
বলিয়াছেন ।. 7017. 8810 এ কথা বলেন €৮1151919 ০ [0089 
0 148) । 'অমরকোষেরও এ মত--”নৈয়ায়িকস্তক্ষ পাদ) স্তাদ্বাদিক 
আর্ক? (্রহ্গবর্গ, ২ কাণ্ড, '*-৭)। ব্রাহ্মণের, যখনই ,জৈনধর্দের 
দৌধোলেখ করিয়াছেন তাহাদের আক্রমণের বিষয় এই সপ্তভঙ্গীনয়। 
শঙ্করাচার্ধ্য এই সপ্তভঙ্গীনয় খণ্ডন করিয়৷ জৈন-বিজয়ী হুইয়াছিলেন। 
বদ্রায়নও সপ্ততঙ্গীনয় সমালোচন1 করিয়াছেন_-“নৈকম্মিন্ন সম্ভবাঁৎ,* 
বেদাস্তৃহ্ত্র, ”৩। ..ল্বরাজ্যসিদ্ধি নামক পুস্তকে ইহার সমালোচনা 
দেখা যায়। মহাভারত ও বেদাস্তশ্ুত্র ধে অতি প্রাটান গ্রন্থ, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। যখন উভয় পুস্তকে জৈন ও বৌদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায় 
ক্লুলিয়া কথিত, তখন জৈন বৌদ্ধধর্শের শাখা এ কথা বলা৷ যাইতে 
পারে না। 

আদিপর্ক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৬২৭ শ্রোকে “নগ্রক্ষপণক” শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে। নীলকঠ ক্ষপণক অর্থাৎ পাথণ্ড পোষও) ভিক্ষুক এই কথা 
বলেন। পাষণ্ড ভিক্ষুক দিগন্বর “জন সন্তাসী। 

অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধির গ্রন্থকার ক্ষপণক অর্থে জৈন সন্তাসী বলেন-- 
“ক্ষপণকা জৈনমার্গ সিদ্ধান্ত প্রবর্তক? ইতি কেচিৎ,* পৃষ্ঠা ১৬৯। 
শাস্তিপর্বব, মোক্ষধর্শ, ২৩৯ অধ্যায়, ৬ শ্লোকে জৈনদিগের সপ্তন্গীনয়ের 
'আভাষ পাওয়। যায়. 
| “এতদেবং চ নৈবঞ্চ নচোভে নামতে তথা 4 
কর্মস্থ। বিষয়ং, বয় সত্বস্থাঃ সমদশিন3॥” 
 শাস্তিপর্ব, মোক্ষধর্্ম, ২৬৪ অধ্যায়ঃ৩ শ্লোকে জাজালি ভুলাধরকে 
স্পা : বলি তিন করিতেছেন-_“নাস্তিক্যছপি, জন্সসি”। 


ভা, পৌষ, ১৩১* ] জৈনধর্ষম। ৮৬৩ 


নীলকণ বলেন নাস্তিকের অর্থ বৈদিক. বলিদান-দ্বিরোশ্ধী ও পনন্দাকারী 
-নাস্তিক্যং হিংসাঁত়্ক স্বেন যজ্ঞনিন্ন1। জুতরাং মহাভারত রচনাকালে 
এক নাস্তিক সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। এ নাস্তিক কাহার! ? সাংখা- 
মতাবলম্বী অথবা জৈনসন্প্রদায়। সাংখ্যদর্শন. কি তখন গ্রচঙ্িত 
হইয়াছিল? 4কোন্‌ প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রে সাংখ্য. মতাবলম্বীকে নান্তিক 
বলা হয়? এননাস্তিক জৈনসম্প্র্ধায় ব্যতীত অন্ত কেন নহে। 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ, ১৫ অধ্যায়, ৮ শ্লোকে . রামচন্ত্র 
জিনের নায় শাস্ত প্রতি হইতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিতেছেন £-_ 
নাহং রামো নমে বাঞ্চ। ভাবেষুন চ মে মনঃ। 
শান্ত আসিতৃমিচ্ছামি স্বাত্বনীব জিনে]ুসরথা | 

রামায়ণ, বাল্যকাঁণ্ড, ১৪ সর্গ, ২২ শ্লোকে বাজ। দশরথ শ্রমণদিগের 
অতিথি সৎকার করেন এই কথা! লেখা আছে-_“তাঁপসা ভূজ্জতে চাঁপি 
শ্রমণ। ভূজ্জতে তথ1।* ভূষণটীকায় শ্রমণ অর্থে দিগম্বর বলা হয়, 
শ্রমণাদিগন্থরাঃ শ্রমণাবাতবসনাঃ; ইতি নিঘণ্ট৫। কাত্যায়নের 
উপাদিস্ছত্রে জিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে-_ইন্‌ সিঞ জিনীডুস্যাবিভ্যোনক্‌ 
স্তর ২৮৯) পাদ ২। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে এই হ্যত্রের ব্টাথায় “জিনোহর্থন” 
বলা হইয়াছে। জৈনদিগের আদিগুর অহন, জৈনের! এই 
কথা বলেন। 

অমরকোষে জিন ও বৃদ্ধ, সমার্থবোধক | কিন্তু মেদিনীকোষে জিন 
শবের অর্থ (১) অর্থন, জৈনধর্মের আদি প্রচারক এবং (২) বুদ্ধ, বৌদ্ধ 
ধর্থের স্থাপক। *্ভারতে .বখন জৈন গ্রামে এক জন্প্রদায় বিদ্যমান 
আছে, তখন জিন শব্দের দ্বিতীয় অর্থগ্রহণের কোন আবশ্তক দেখিতে 
পাওয়। যায় ন|। বৃত্তিকারেরাও জিন অর্থে অর্থন বলেন, যথা উপাদি- 
ত্র, মিদ্ধান্তকৌমুদী। শকাত্যয়ন ঝোন সময় উপাদিহুত্র -রচন! 
করেন? যক্ষের নিকুক্তে শকত্যারনের নাহমাল্লেখ আছে। পাশিলির 


৮৬৪ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৭ 


বহুকাল পূর্বে নিরুক্ত গুলথা হইয়াছে, সকলেই একথা স্বীকার করেন। 
পাঁণিনি মহীভাম্ম প্রণেতা পাতঞ্জলির কয়েক শতাবী পূর্বে জন্মগ্রহণ 
'করেন। ইয়োরোগীয় পণ্ডিতের! খৃং পৃঃ ২য় শতাব্দী পাতঞ্জলির কাল 
নির্দেশ করেন। স্থতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে, শকতাযর়মের 
,উপাদিহুত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ । প 4 

অন্যযন্থ:গ্রস্থেও জিন বা অহন জৈনধর্ম্ের প্রথম ্রচারক' বল! হয়। 
বরাইমিহির বৃহত্সংহিতায় নগ্রদ্দিগকে জিনের শিষ্য বলেন। রাজ- 
তরঞ্িনীমতে অশোক জিনশাপন অবলম্বন করিয়াছিলেন-__ 

যঃ শান্ত বৃুজিনে। রাঁজ। প্রপন্নে! জিন শাসনম্‌। 
* শুতান্ত ত্র বিতস্তাত্রো তস্তার স্তপ মণ্লে ॥ 
( প্রথমস্তরঙগ:। ) 

হন্গমান নাটক, গণেশ পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে অর্থন শব্দের ব্যবহার 
দেখা যায়। জৈনদিগর অর্হৎ নাম এই অর্থন শব্দ হইতে উৎপন্ন । 

এখন দেখা যাঁউক বৌদ্ধশান্ত্র প্র সম্বন্ধে কি বলে। বোদ্বগ্রস্থে 
মাবীরকে ২৪টি জৈন তীর্থাঙ্কর ও বুদ্ধের সমকালীন বল! হয়। যে 
ছয়জন প্িত বুদ্ধের জীবিতকালে বৌন্ধমতথণ্ন্রে চেষ্টা করেন, 
মহাবীর তাহাদের.মধ্যে একজন, এ কথা বৌদ্ধেরা বলে। কঙ্পসুত্র, 
আচারাঙগসুত্র, উত্তরাধ্যায়ন, সুত্রকৃতাঙ্গ প্রভৃতি শ্বেতাস্থর জৈনগ্রন্থে 
মহাবীরকে জাতৃপুক্র বল! হইয়াছে । জ্ঞাতৃক এক ক্ষত্রিয়বংশ, মহাবীর 
এই বংশসভভৃত। সমস্ত জৈনগ্রন্থে এই জ্ঞাতৃক বংশের উল্লেখ আছে। 
কোন কোন গ্রন্থে মহাবীরকৌ বৈশলিক বা বৈশগিনিবাসী ; বৈদেহ 
বা বিদেহরাজ্পুজ্র এবং কাশ্ঠপ ব! উক্ত-গোত্রজাত বলা হয়। কিন্তু 
অধিকাংশ গ্রন্থে তাহাকে নত্বপুত্ত প্রার্কৃত নত্ত- সংস্কৃত জ্ঞাতৃক, এবং 
গ্রারকতপুত্ত "সংস্কৃত পুত্র নামে অভিহিত*করা হইয়াছে । বৌদ্ধ গ্রস্থে 
ক্ঞাড়কদিগকে নাদিক বৰ নাতিক নাম প্রদত্ত হুইক্সাছে ) “জৈন 


ভা, পৌষ, ১৩১৯ ] জৈনধর্্ম। ৮৬৫ 


নিগ্রস্থ বা প্রাকৃত নিগ্থ শবেরও ব্যুবহার দেখী যায়; এই প্রাক্কত 
নিগন্থদিগকে নিগন্থনত্তপুত্ত মহাবীরের.শিষ্য বল! হয়। দিস্বৃত্ত নামক 
বৌদ্ধগ্রস্থে জৈনের কর্মববাদ, শীতলবারি-ব্যবহার-নিষেধ প্রভৃতি 
আচারের উল্লেখ আছে। এই আবিফার 13017167 ও 79০00!1র 
বহু পরিশ্রমের,ফল, প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাহাদের নিকট, 
আমরা অনেক বিষয়ে খণী (১৪০৫০৭ 139055 ০1 69 7:250 
৬০]. য়া,ড. দেখ )। মহাভাগ্য, মহাপরিনিভাণস্ত্ত, অন্ুপুত্তরনিকর, 
সমানফলনুত্ত, সুমঙ্গলবিলাসনি, ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে 
জৈনধর্মের বা জৈননামের ব্যবহার দেখা যায়। মোক্ষমূলর তাহার 
45157565175 0 17119500177 ও টি 5601৮ 7২51151018) এবং 
01067 13215 তাহার “12 130041)9” নামক পুস্তকে মহাবীর বা 
নত্বপুত্তকে বৌদ্ধের সমকালীন ব্যক্তি বলেন। বহু পরিশ্রমে ]9০০১1 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, নিগ্রন্থ শব্দের অর্থ জৈন, (5.3... ৬০1, সাড)। 
1391 সাহেব ১৮৯২ থুষ্টান্ে জৈনধর্শী বৌদ্ধধর্মের শাখামাত্র একথা 
বলেন সত্য, কিন্তু ১৮৯« থুষ্টান্বে 1৪০০1 সে ভ্রম. দুর করিয়াছেন। 
থুঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে যখন জৈনধর্ম্ের নাম উল্লেঞ্স হইয়াছে, ইহাকে 
কি প্রকারে বৌদ্ধধর্মের শাখা ব1 রূপান্তর বলা যাইতে পারে? 

জৈনশান্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলে? ,দেবানন্দ আচাধ্য প্রণীত দর্শন- 
গার (সম্বৎ ৯৯* উজ্জিয়নী নগরে লিখিত ) পাঠে জান! যায় যে পার্খব- 
নাথের সময়ে পিহিতশ্রাবের শিষ্য শান্ত্রদশী সন্ন্যাসী বুদ্ধকৃতি সরধুতীরে 
পলাশ নগরে তপন্তা করিতেছিলেন। একদিন তিনি একটা ভাসমান 
মৃতমতস্ত সরধুসলিলে দর্শন করেন। আত্মাবিমুক্ত মুতজীবভক্জ ণে 
পাপ নাই বিবেচনা করিয়া তিনি আহার করেন, এবং তগন্ত। পরিত্যাগ 
করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করতঃ বোৌদ্বধশ্্রগ্রচারে ব্রতী হন। শ্বেতাস্বর 
সাধু স্বামী আত্মারাম অজানতিমিরতা স্বরে দিগম্বর পণ্ডিত শিবচন্ত্র 


৮৬৬ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১০ 


প্রশ্নোতরদীপিক এবং তৎকালীন সমস্ত জৈন পণ্ডিত দর্শনসারের 
পূর্ববোলিখিত গাছ' উদ্ধত করিয়। প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
বুদ্ধ প্রথমে এক জৈনবন্্যাপী ছিলেন । প্রবৃত্তিদমনে অসমর্থ হুইয় 
আমিবভোজনেও বিধি দা করেন। এক্তবন্ত্র পরিধান করতঃ নৃতন 
ধন্ধপ্রচারে ত্রতী হন। 

অত্ঙএব এখন দেখা যাতে ছে যে, ৮ এখন মে বোদ্ধধন্দের শাখা, 
হিন্দুশান্ত্র একথা বলে না। বদ্রায়ন বুদ্ধের সমকালীন ব্যক্তি, তিনিও 
একথা বলেন না । বৌদ্ধশান্ত্রপাঠে জানা যায় যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্শের 
প্রচার এক সময়ে আরম্ত হয়। কোন কোন গ্রস্থমতে দৈন, বৌধর্ের 
পুর্ধে প্রচার হইফ্্ছল। বুদ্ধ প্রথমে এক জৈনসন্গ্যাসী ছিলেন, 
তিনি পিহিত শ্রাবের শিশ্ঠ, জৈনশান্ত্র এই কথ বলে। 

[70:65 প্রভৃতি ইয়োরোপীয় এ্রতিহানিকগণ বলেন বুদ্ধ মহানীরের 
শিষ্য, জৈনগ্রন্থ এক অস্বীকার করে । (091601.)01:9) ১66৮৪3501), 
9107 10915102106, 191. [781011607 প্রভৃতি পণ্ডিত গৌতমবুদ্ধ 
এবং উৈন,গৌতম ইন্ত্রভৃতিকে একই ব্যক্তি মনে কারন। ইন্্রভৃকি 
মঙ্গাবীরের প্রধান গণধর ছিলেন, গৌতমবুদ্ধ তাহার শিষ্য নহেন। 
বৌদ্ধ ও জৈন একবাক্যে স্বীকার করেন, বুদ্ধ ও মহাবীর সমকালীন 
ব্যক্তি। মহাবীর, বৌদ্ধমতখণ্ডনকারী পণ্ডিতদিগের অগ্ততম। বুদ্ধ- 
কীন্তি পার্খবনাথের সময় জন্মগ্রহণ করেন, একবার পূর্বে বলা হইয়াছে । 
স্বাী আত্মারাম, পার্খবনাথ হইতে কবলগাছার পত্রাবলী এইরূপে 
অঙ্কন করেন-- 

শ্রীপার্খবনাথ। 
শুভদত্ত গণধর। 
'হরিদতজী" 
আর্যাসনধান্ | 


ভা, পৌষ, ১৩১০ ] জৈনধর্থ। ৮৬৭ 


জীস্বামীপ্রভানুর্য । 
» কেশীস্বামী | 


তিনি বলেন পিহিতশ্রাৰ প্রভাস্ুর্য্যের শিশ্য । উত্তরাধ্যয়নস্ত্র ও 
অন্তান্ত জৈনগ্রন্থমতে কেণীস্বামী পার্খবনাথের পক্ষাবলম্বী ও মহাবীরের 
সমকালীন ব্যক্তি; অতএব পিহ্িতআ্রাবের শিষ্য বুদ্ধকীত্তি ও মহাবীর 
সমকালীন। ধর্্িরীক্ষা প্রণেতা (সর্থৎ ১০৭ লিখিত ) অগ্মৃতগাত 
আচার্য বলেন পার্শনাথের শিষ্য মোগ্গলায়ন মহাঁবীরের সহিত কলহ 
করিয়া বৌদ্ধধন্ম প্রচার করেন। তিনি কালদোষে শুদ্ধোধনের পুক্র 
বৃদ্ধকে পরমাত্মাঙ্ঞানে স্ব-প্রচারিত ধর্মকে বৌদ্ধ নামে অভিহিত 
করেন। | ৃ 

রু্টঃ শ্রীবীরনাথস্ত তপস্বী মৌড়িলায়ন?। 
শিষ্যঃ জীপার্খবন।থত্য বিদধে বুদ্ধ দর্শনম্॥ ৬৮। 
শুদ্ধোদন নতং বুদ্ধং পরমাত্মানমব্র বীৎ।” 
প্রাণনঃ কুর্ববতে কিংন কোপ বৈরি পরাজিতাঃ॥ ৬৯ । 
্‌ ( ধর্দপরীক্ষা, অধ্যায় ১৮ )। 
এই শ্লোকে শিক্যার্থে শিষ্যপরা শিষ্য। 

মহাভাগ্গ পুস্তকপাঠে (010. 74175 509, 5.9, 2, ৬০, যা, ) 
জানা যায় যে সঞ্জয় নামক পরিব্রাজকের মোগৃগলায়ন ও সবিপুত্ত 
নামে ছুই- ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। ধর্মপরীক্ষার মতে মোগ্গলায়ন 
পার্খনাথের পরাশিষ্য, সুতরাং সঞ্জয় জৈন ছিলেন। মোগ্গলায়ন 
মহাবীরের বৈরী ছিলেন, পরে ,বুদ্ধকে গুরু বলিয়! স্বীকার করেন, 
অতএব মহাবীর ও বুদ্ধ সমকালীন। কিন্ত ধর্মপরীক্ষা, মহাভাগ্গ 
এবং শ্রেণিকচরিত্র পুক্তকের মহাবীর অর্থতের পদ অধিকার করিবার 


পূর্বে বুদ্ধ প্রচারকার্ধ্যে ব্রতী হন। ধর্দপরীক্ষার উপরোদ্ধত গ্লোক 


ছইটা পাঠে .বোধ হয় যে মোগ্গলাক্গনই বীদ্ধধর্মের স্থাপক । কিন্ত 


৯৮২৮ ভারতী । , [ভ।, পৌষ, ১৩১০ 


ইহ সত্য নহে । ' শ্লোক্দ্বয়ের অর্থ এই যে তিনি শিষ্য ভুইয়া! বুদ্ধের 
প্রচারকার্্যে অনেক সহায়তা করেন। বৌদ্ধশান্ত্রেরও এই মত্ত । 

0০150:09012, 17301019£ ও 72০0১? জৈন এবং হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য 
দর্শনে বলেন যে, পার্খশবনাথ জৈনদিগের আদিগুরু এবং জৈনধর্ম হিন্দু- 
ধর্মের রূপান্তর মাত্র। ঠ৪ন ও বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্ত দর্শনে [-5561, 
৬/০০০৮ 13510 এবং ৬/113৩17 ইহাকে বৌদ্ধধর্মের রূপাস্তর মনে 
করেন। কিন্তু আবার ইহারাই বলেন যে বৌদ্ধশাস্ত্রে অৈনধর্মমকে 
নিগ্রনন্থের ধর্ম বল! হইয়াছে, এবং এই নিগ্রন্থধন্ম বৌদ্ধধন্মের বহুপুর্বে 
প্রচলিত ছিল । 


"২। উজৈনধর্্ম হিন্দুধর্মের রূপান্তর নহে । 


জৈনেরা বলেন যে হিন্দুধন্্ম যেমন দেশ, কাল ও প্রকৃতিগত, জৈন- 
 ধর্মও তজ্রপ, এক অন্তের শাখা বা রূপান্তর নহে। প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও অতি অল্পমাত্র জান আছে। লোকের 
বিশ্বাস প্রাচীন ভরতে হিন্দুধর্ম এবং অনাধ্যদিগের ভূত-প্রেত-উপাসনা 
ব্যতীত অন্ত কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল ন1। হিন্দুধর্ম আমর! বৈদিক 
ধর্ম বুঝিয়া থাকি। বৈদিক বলিদান ব্যতীত যে অন্ত প্রকার ধর্মানষ্ঠান 

হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সম্প্রদায় শিক্ষা দিতেন “্অগ্নি- 
যোমীয়ং পণ্তং হিংস্তাৎ* অর্থাৎ যে সকল ভ্রীবের দেবতা অগ্নি ও সোম 
তাহাদিগকে বধ করিবে । আর এক সম্প্রদায় শিক্ষা দিতেন “মা 
হন্ঠাদ্‌ সর্বভূতানি” অর্থাৎ ফোন জীব বধ করিবে ন। ০০৩1] এবং 
03০80 সর্বদর্শনসংগ্রহের ১* ও ১১ পৃষ্ঠায় আর এক সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ করেন। তাহারা শিক্ষা দিতেন পন্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, পর- 
লোকে কোন আত্মা নাই। চারিজাতি কর্মের কোন ফল নাই। 
আক ও. কাপুরুষদিগের জীবিকা নির্বাহের স্ববিধার জর জগ্রিছেঠের, তিল 


ভা,.পৌষ, ১৩১০ 1৯ জৈনবর্ধম । ৮৬৯ 


বেদ এবং সন্গ্যাসধর্মের সৃষ্টি। ' গ্রুক্ৃতি স্বয়ং অতাবমোচ্টনের উপায় 
আমাদিগকে বলিয়া দেন, এ জীবিকানির্বাহের থা প্রকৃতিদত্ত | 
জ্যোতিষ্টোম প্রথানুসারে হতজীব যদি স্বর্গগামী হয়, উপাসক নিজে 
পিতাকে কেন বলি প্রদান করেন না? শ্রান্ধে বদি সৃতব্যক্তির তুষ্ট 
সম্পাদন হয়, যাত্রীরা তবে কেন পাথেয় লইয়া! দূরদেশ যাত্রা করে ? 
ভূতলে শ্রান্ধকিযা সম্পাদন করিয়া যদি স্বর্স্থ ব্যক্তিকে আহটু প্রদান 
করা যায়, ছাদোপরি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে নিম্নভূমিতে থাস্ প্রদান, কেন 
কর! হয় না? যত দিন জীবন, তত দিন সুখভোগ কর। খণ করিয়া 
গ্বতাহার কর। দেহ একবার ভশ্মে পরিণত হইলে প্রত্যাগমন করিতে 
পারে না। আত্মা দেহবিষুক্ত হইয়৷ যদি পরলোক.ঞক্*ন করে, “ন্েহ ও 
মায়াবশে তবে কেন পুনরায় জ্ঞাতি-কুটম্বের নিকট ফিরিয়া আসে না? 
অতএব আপনাদের লাভের জন্ত ব্রাঙ্গণের! শ্রাঙ্ধের প্রথা প্রচলিত 
করিয়াছেন, ইহার অন্ত কোন ফল নাই” ইতাদি। বল! বাছল্য থে 
এই শিক্ষা চার্ববাক-সম্প্রদায়ের | টার 
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 'মত্র যোগন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলেন যে, 
সামবেদে এক বলিদানবিরোধী যতির উল্লেখ আছে। তাহার সমস্ত 
এশ্বর্য্য ভূগুকে দান কর] হয়। আত্রেয় ব্রাহ্মণের মতে বলিদানবিরোধী 
যতিকে শৃগালের সম্মুথে প্রক্ষিপ্ত করিতে হইবে । মগধ বা কিকুতে 
যক্ত, দান প্রভৃতি বিরোধী; এক সম্প্রদায় ছিল, (খঘেদ, ৩ অষ্টক, 
৩ অধ্যায়, ২১ বর্গ, ১৪ খক দেখ)। আমাদের পুর্ব্বপুরুষগণ লকলেই 
যে বন্্রায়নের দর্শনবিশ্বাস করিতেন, এব্কথ।৷ কেহ বলিতে পারেন ন1। 
তাহারা সকলে কখনই বেদাস্তকখিত ব্রন্ষের উপাক ছিলেন 'না। 
কপিলের স্তায় অনেকে বিশ্বাস করিতেন” *ঈশ্বরাসিদ্ধে 1 'ভার্গব নামে 
শ্বষি, বলেন: ছছন্্র, লাই, কেহ তাহাফে,কখন: দেখে নাই, বহার 
ক্ছি্ধে ন্বন্বেহ।। কেমন,ক্রিয়! 'ভহীর উপাসনা করি ?: ইহা ফেব 


তত 


৮৭* . ভারভী। % [ভা পৌষ, ১৩১ 


'লোকরাদ মা” খাখদ। ৮ অনুপ, ১" অধ্যায়, ৮৯ তত, ৩'খক 
'দেখ)। ৪খকে ইন্ত্র আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেম, এবং. . 
আপন বৈরীর্দিগকে নাশ করিবেন এইরূপ ভয় প্রদর্শন ৫ 
অন্তপক্ষে গৃতসমদ খাষি বলেন “অনেকে ইন্দ্রের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে; 
কিন্তু বাস্তবিক ইন্দ্র আছেন,” (খখেদ, ২ মণল, ২ অধ্যায়, ১২ স্ুক্ত, 
৫ খক চেখ)। টনের! পরলোকে বিশ্বাস করে, প্রা্টীন ভারতে কেহ 
বিশ্বাস কত্ধিত, কহ বা অবিশ্বাম করিত। 7810) বলেন ব্রাহ্মণে 
কখন কথন পরলোক আছে কিনা এই প্রশ্নের উল্লেখ দেখ। যায়। 
ধাখ্থেদ, ৬ অষ্টক, ৪ অধ্যায়, ৩২ বর্গ, ১৭ খকে কেস্কনটের উল্লেখ কর 
হইয়াছে । তাহঁজ্ব্র সম্বন্ধে বল! হয় গে এই সু গ্রাভীর। জগতে সৃুর্য্যের 
আলোক দর্শন করে, কিন্তু মৃত্যুর পর ঘোর তমসাছন্ন লোকে গমন 
করে।' ইহারা নাস্তিক, পরলোক দেখে নাই বলিয়া! বিশ্বাস 
করে না। 

প্রাচীন ভারতে বৈদিক বলি প্রদান ব্যতীত যে অন্ত প্রকারে 
উপালনা.ও আরাধনা কর1 হইত, তাহার 'শত শত প্রমাণ হিন্দগ্রন্ 
হইতেই দেওয়া বয়ে। স্থানাভাব বশতঃ কেবল অল্প সংখ্যক শাঙ্ীয় 
পদের উল্লেখ কর যাইতেছে । এ কথ! সতা ষে অধিকাংশ লোকে 
বিশ্বাস করিত প্ন্বর্গকামো। যজেত”--দ্বর্গকামী বলি প্রদান করিবে। 
পাতঞ্চলীর যোগন্ুত্র হইতে কয়েকটা পদ উদ্ধৃত কর! যাইতেছে-- 

“অহিংস! সত্যাপ্রের ব্রহ্গচর্ষ্যা পরিগ্রহা! যমাঃ1% 

২ পদ, ৩০ স্ত্র। “এটি জাতি, দেশকাল মময়ালবচ্ছি্াঃ সার্ব 
ভৌম-মহ্থাত্রতম্‌। ৩১ স্ুজ্জ (রাজেজ্জ লাল মিত্রের জবান পৃঃ ৯৩ দেখ)। 
“আছিতস। প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সবিষৌ। বৈরত্যাগ:, ” ৩৫ নুত্র। “সভ্য 
প্রবিষ্ারাং ক্রিয়। ফলষ্‌;/ ৩ শুর 1৯ “তন্বচনাৎ যক্ত ক্ষচিৎ কিতা 
" ল পল্লি, নিমা কোক জাতি”, উত্যাদি.। .যোগদর্শবের .. ঘচ 


ভা, পৌষ, ১৩১০] * জৈনধন্্ব। : ৮৭৯: 


মছিংসা। সা অন্তেয়, থর অপরিগ্হ প্রভৃতি বল রমকারীর 
পকণরী |" 
' 'সাংখ্যদর্শন-_ 
। " শঅবিশেষশ্চো ভয়োঃ” ৬ ্ত্রঃ অর্থাৎ ছুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই : 
রখ এবং যন্ত্রগ্া দূর করিবার দৃশ্তমান ও বৈদিক উপায়ের কোন 
ভেদ নাই )। কেন? কারণ বৈদিক বলিদান নিষ্ঠুর প্রথকমাত্র। 
জজ পণ্ড হনন করিলে কর্মাদ্দোষ হয়, এজন্য পুরুষের কোন লাভ »াই। 
মাহিংস্যাৎ সর্বাভূতানি,” “অগ্নিষোমীয়ং পশুমালজ্ঞে,” “দুষ্ট বদানু শ্রবিকঃ 
রথ বিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয় যুক্ত”; সাংখ্য কারিক, ২। গৌড়পদ সাংখ্য 
ঠীরিকা'র ভাষ্যে নিয়লিখিত শ্লো্টী উদ্ধৃত করিঙ্্কাপিলের মতের 
মর্থন করেন-_-“ততৈতদ্বহুশোভ্যন্তং জন্ম জন্মাস্তরেষপি । 
: পত্রয়ী ধর্ম মধর্মটয়ং ন সম্যক প্রতিভাতিমে* অর্থাৎ হে পিতঃ, 
মানে ও গতজীবনে আমি বৈদিক ধর্ম আলোচন। করিয়াছ। 
মমি এ ধর্মের পক্ষপাতী নহি, কারণ ইহা অধর্ম্ে পূর্ণ। কপিল- 
ত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিঙ্ষু, মার্কগেয় পুরাণ হইতে নিয়লিখিনত 
প্লীকটা উদ্ধৃত করিয়া, কপিলমতের সমর্থন করেন-_* 


তন্মাদ্যাম্যহং তাত দৃষ্টেমমং ছুঃখ সঙ্গিধিম্‌। 
ত্রয়ী ধর্ম মধমাটয়ং কিং পাঁকফল সন্নিভম্‌।” 
অর্থাৎ হে মৃগ,৯ঃকৈদিক ধর্ম সর্বপ্রকার অধর্ম ও নিষ্ঠুরতার 
্ঁ দেখিয়া আধি কেমন করিয়া 'ইহার অন্থকরণ করি? 
হবদিক ধর্স পাকফলের ন্যায় বাহিক সৌন্দধ্যে কিন্তু অন্তরে 
লাহলে পূর্ণ। মহাভারত ও চার্বাক দর্শনের মত পূর্বেই উল্লেখ 
রঃ হইয়াছে! *অশ্বমেধ পর্ব, অনুগীত, -৪৯ অধ্যায় ২.৮ ১২. শ্লোক 





৮৭২ ভারতী। [ ভা, পৌঁধ, ১৩১৯ 


' টন গ্রন্থে প্রাচী ভারতের ইতিবৃত্ত অনেক পাওয়। যায়। প্রাচীন 
কালে দিগম্বর খধষি খষভ “অহিংস! পরমো ধর্ম” শিক্ষাদান করেন। 
তাহার শিক্ষ। দেব, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর অনেক উপকার সাধন 
করিয়াছে। তৎকালে :৬৩ জন পাষণ্ড ধর্মু-প্রচারক ছিলেন, চার্ববাকের 
নেতা শুক্র বা বৃহস্পতি তাহাদের মধ্যে একজন দ্বাপর যুগের 
শেষকাঁলে ভারতে যে ধর্হিপ্লব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
৩৬৩ জন ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্ম গ্রচারক সত্যান্ুসন্ধীকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর, প্রভৃতি ইউরোপীয় পপ্ডিতগণেরও এই 
ধারণা । ১৮৭৯ থুষ্টাব্বে ৭৬ বৎসর বয়নে মোক্ষমূলর বলিতেছেন-_ 
%]0 90010 +৪ ৪. 10150519 00 10085178 0786 00219 95 
-& 00100110111105 06610131767) 1060 006 ৮8110905 109201005 
25951117190 0 01 85510760 60 31001) 10160021016 051105 25 101518- 

5050) 91511021700 6৮€17) 020,716 05 1090000)019 1) 
৪0০010591709 10) ড1)26 56 1697) 000 0006 13191010205 2120 
010901918805 ০01 0১০ 11661160609] 1166 0£ 112012 6০0 ৪01721 
£%/77/46 %%/7%/62” 07 1%/2//21/4/ 77765 01 00088106 5০8009150 
81] 0৮61 006 0091105) 1) 9710101) 91091 006 019 01 006 01121 


৬16৬ 00170 11001210112] 20%০০৪.০৩, 7102 ০0085 10101) %/9 


সু 


7955655 ০06 515. 57906510501 [010105010179, 9901 01501)06 0০0 
036 06751) ০৪0170670591019 ০1917 %0:1891858100 00৩ তাস 
815 8061000526৪ 978690900 06900)016 0065 8715 1801 
106 1256 97071010580 016 11280 1280 96217. 510%1758 
| 40175 142) 25%6/240%5 2 25944221 £%%185/51, &০, 


)। চাজ। গ্া্ীনগ্ভারকে হে'নাঙ্তা ধন ও "নান! ধর্ম প্রচলিত 'ছিল, 


ভ1) পৌষ, ১৩১৯] জৈনধর্্ম। ৮৩ 


দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ধাহারা বলন ষে প্রা্ীন ভারতে বৈদিক- 
ধন্দ্ন ও ভূত প্রেত পুজা ব্যতীত অন্ত ধর্ম প্রচলিত ছিল না, তীহা'- 
দ্গকে ভ্রান্ত ভিন্ন আর কিছু বলা যার না। জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্ম 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহার শাখ। বা রূপান্তর নহে । বিশেষতঃ প্রাচীন 
ভারতে ধর্্মীস্তর হইতে গ্রহণ করিয়৷ নূতন একঘ্ধর্ম প্রচার প্রথ। ছিল না । 
মোক্ষ মূলরেরও এই মুত। তিনি বলেন “৮1 ৮7৩ 215 116170 হা 005 
10150711001017 ত০178৮০ 01501) ০1 0) 01015502105 8110 20010- 
116 81০৬0) ০06 00011990017102] 10995 1) 210015176 110019) 
৫ 2222 27 &97792270 59 7272 2 45) 52275 2/4922%2% 
942 07/262 2% 22722 21244. 28 110 [05468 টট৬5555 
2৪৮ 0060 85 00982010517 005 71171175005 6 17956 29 11661 
71510600 022106510 িট€ ৪0000179590 002 150015 
29 (1221. 1:810112 00110%/50 01013000118. ৪০.” মোক্ষমূলর যিনি 
আজীবন বৈদ্ধিক ও বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চা+ করিয়াছিলেন, ৭৬ বৎসর 
বয়সে এই কথা বলেন। আক্ষেপের বিষয়, অবসরাভাবে তিনি জৈন 
সাহিত্যের কোন উপকার সাধন করিতে পারেন নাই * 

৩। পার্খনাথ জৈনধন্মের প্রথম প্রচারক নহেন। 
লোকের এই ভ্রম বিশ্বাস যে পার্খনাথ জৈনধর্ম্ের স্কাপক। কিন্ত 
বষতদেব ইহা প্রথমে প্রচার করেন। ইহার প্রমাণেক্ন অভাব নাই। 
|. বৌদ্ধশান্ত্রে জৈনধর্মের আদি প্রবর্তক কে তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। ইহার কারণ এন্ব যে শেষ' তীর্থাঙ্কর মহাবীরের ময় বৌদ্ধ- 
বর্শের প্রচার আরম্ভ হয়। মহাবীরকে বৌদ্ধেরা নিগ্র্থদিগের নায়ক- 
মাত্র বলেন। 1১" ]৭০০৮1 এই মতের সমর্থন করেন । ” 

জৈনশান্ত্র মতে খষভদেবের সংসারত্যাগ শ সন্তাসধর্ম গ্রহণকাঁলে 
না সহজ নরপতি তাহার অনুগামী ,হয়েন। ছাঁকত্ত তাহার! খষতের 


৮৭২ ভারতী । [ভা পৌষ, ১৩১, 


গৈন্নগ্রস্থে প্রাচী ভারতের ইতিবৃত্ত অনেক পাওয়া যায়। প্রাচীন 
কালে দিগন্বর খষি খষ্ভ “অহিংস পরমো ধর্ম” শিক্ষাদান করেন। 
তাহার শিক্ষা দেব, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর অনেক উপকার সাধন 
করিয়াছে । তৎকালে :৬৩ জন পাষণ্ড ধর্ম-প্রচারক ছিলেন, চার্বাকের 
নেতা শুক্র বা বৃহস্পতি তাহাদের মধ্যে একজনণ৭ দ্বাপর যুগের 
শেষকঠলে ভারতে যে ধন্মধিপ্লব হইয়াছিল, ভীহাতে সন্দেহ নাই। 
৩৬৩ জন ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্ম প্রচারক সত্যান্ধসন্ধীকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও এই 
ধারণা । ১৮৯৭ থৃষ্টাব্ধে ৭৬ বংসর বয়সে মোক্ষমু্র বলিতেছেন-__ 
£]0 5৮09010521001505155 00910055106 000 00915 553 
' ৪ ০0001001175 0951091)1796116 10760 006 ৮৪11905 1706201055 
95901090001: 893151790 69 5001) 10/৩7806191005 85 01212- 
09.61, 13121010027 91 95210 40021, ৭ 1615 00001010916 1) 
8০00:021705 10) 81786 95 1021থ 2027 079 13191010905 200 
00201517595 0 006 10091160005 116০1 [7018 09 ৪00816 
£%777%266 7777166” 07 2%2/0/%2/ 725 01 07005106 508005160 
৪]1 ০৮৪: 006 ০০9001017, 1) ৮/1)101) ৩1051 009 01072 01 006 00761 
»1৪%/ ০01)0 17111600191 90০09551076 5:05 17101 ড/৪. 
[0955655 ০ 915: 57/969109 ০ 01111950101), 58017 0156170 রিও, 
0১৩ ০0351) ০৪1706 190955817 01817 0 .18107655071 006 5০11 
8156 50051010055 2 & 578507900 069070610 0355 216 18088 
6 1956 58001010500 10961059066) 21015 আঠি 
907176 7%42%%2%2/2250%5 27 2০4/24 22765758০০০) 
কযা) আচীনগ্ভারতে মনে-নানা উর্দন ও. 'নানা ধর প্রচজিত - ছিল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ"*নাই। যখন ৩৬৩ জন ধর্দাচারকের ও টাযোছ 


ভা, পৌষ, ১৩১৩ ] জৈনধর্দ। ৮৭৩ 


দেখিতে পাওয়া! যায়, তখন ধাহারা ব্লন যে প্রার্ঠীন ভারতে বৈদিক- 
ধর্ম ও ভূত প্রেত পূজ। ব্যতীত অন্য ধর্ম প্রচলিত ছিল না, তাহা- 
দ্িগকে ভ্রান্ত ভিন্ন আর কিছু বলা বার না। জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্ম 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্, ইহার শাখা বা রূপাত্তর নহে । বিশেষতঃ প্রাচীন 
ভারতে ধর্মাস্তর হইতে গ্রহণ করিয়া নূতন এক ধর্মপ্রচার প্রথ। ছিল ন1। 
মোক্ষ মূলরেরও এই মুত। তিনি বলেন ০৮] ডা 215 11517 জা 006 
01901110107 ০178৬251517 01 06 90169051050 200 8001৫- 
2110 51050) 07 10171199010121098] 10585 10 210016106 110019,) 
2 2৮2 27 2০0/7920276 59 %22472 25 2৫5) 55275 249222%67 
04 07 2206 24 27082%% 17244. £& আন আপি 6085563 
2 000 ৮25 10201051709 2117710510706 ৮62 10955 55 11009 
12176 00 007117051 0796 98017809090 0010 190119 
95 03801819118. ০০17০৪৫ ঠ01011300019 ৪০. মোক্ষমূলর বিনি 
আজীবন বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চা করিয়াছিলেন, ৭৬ বৎসর 
বয়সে এই কথা বলেন। আক্ষেপের বিষয়, অবসরাভাবে তিনি জৈন 
সাহিত্যের কোন উপকার সাধন করিতে পারেন নাই * | 
৩। পার্খশাথ জৈনধর্মমের প্রথম প্রচারক নহেন। 
_ লোকের এই ভ্রম বিশ্বাস যে পার্্বনাথ জৈনধর্্ের স্তাপক। কিন্তু: 
খধভদেব ইহা প্রথমে প্রচার করেন। ইহার প্রমাণেত্ন অভাব নাই। 
বৌদ্ধশান্ত্রে জৈনধর্ম্নের আদি প্রবর্তক কে তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। ইহার কারণ এষ যে শেষ, তীর্থাঙ্কর মহাবীরের সময় ' বৌদ্ধ- 
ধর্ণের প্রচার আর্ত হয়। মহাবীরকে বৌদ্ধের! নিগ্র্থদিগের নায়ক- 
মাত্র বলেন। 137 79০০1 এই মতের সমর্থন করেন। 
: উজনশান্ত্র মতে খতদেবের সংসারত্যাগী ও সন্ভাসধর্্ গ্রহণকাঁলে 
চারি সহত্র নরপতি তাহার অমুগার্মী হয়েন। কিন্ত তাহারা খযতের 


৮৭৪ ভারতী । : 1 ভা, পৌধ, ১৩১৭ 
ইহাদেরই ণধ্যে ৩৬৩ জন পাষগুধর্্ম প্রচারক হয়েন। চার্ববাক দর্শনের 
নেত। শুক্র বা বৃহস্পতি তাহাদের অগ্ঠতম | জৈনমতে খাষভদের প্রথম 
প্রচারক । ৩৬৩ জনের ধর্মনপ্রচার হইতে ভারতের তদানিজ্ঠন বুদ্ধি- 
বৃত্তির 'প্রাখর্য্য ও কাধ্যকন্ঈরিতা সহজে উপলব্ধি করা স্কাইতে পারে। 
হিন্দু ও জৈনশান্ত্র এখিষয়ে একমত। ভ্বাগবৎ পুরাণ, ৫ স্বন্ধ, 
৩-৬ অধ্যায়ে খষভের বিষয় বণিত হইয়াছে । ভাগবতের নত স্বয়স্তু মুনি 
চতুর্দশ মুনির প্রথম । যখন ব্রহ্মা দেখিলেন যে জগতে লোককবৃদ্ধি 
হইতেছে না, তিনি স্বয়ভূমুনি ও তাহার সত্যরূপাকে স্যজন করেন। 
বয়ভূর” “২ গক্ষবতার, পৌত্র অগ্নিত্র এবং প্রপৌত্র নভি। নভি 
নারুদেবীকে বিবাহ করেন, খবভ তাহাদের পুজ! ভাগবতে খষভকে 
দিগম্বর ও জৈন সম্প্রদায়ের আদর্দি বল৷ হইয়াছে। খষভের জন্মকাল 
অগতের বাল্যাবন্থায়, তিনি স্বয়স্তুর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ । এক মন্বস্তরে 
অষ্টাবিংশতি কৃতযুগ, খষভ প্রথম কৃ হযুগের শেষভাগে জন্মগ্রহণ 
করেন। ভাগবং, ৬ অধ্যায়, ৯-১১ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে কোঙ্ক, 
বেস্ক ও.নটের রছ্জা অর্থৎ খষভের চরিত্র (ধর্মনিয়ম) শ্রবণ ক্করিয়] 
কলিষুগে ব্রাহ্গণবিদ্বেষধী এক নূতন ধর্ম প্রচারের মানস করেন। আমি 
কিন্তু,অন্য কোন গ্রন্থে এমন কোন রাজার নাম পাহ নাই। অর্থৎকে 
অন্ত কোন গ্রন্থকার কোষ্ক, বেস্ক ও মটের রাজ! বলেন না। অর্থৎ 
অর্থে প্রশংসার্ঘ (যদি অহ্ধাতু হইতে সিদ্ধ কর! যায়) ব। শক্রনাশক 
(যি আরহত্ত এই ব্যুৎপত্তি হয়)। শিবপুরাণে অর্থৎ শের 
ব্যবহার হইয়াছে, কিন্ত অর্থৎ শামে কোন রাজার নাম নাই) 
খবতকে অর্থৎ বল! হইত, কারণ তিনি প্রশংসাহ'ও কর্মবরূপ শক্রহস্তা। 
অর্থৎ রাজা কলিষুগে জৈনধর্মের প্রচারক হইলে, বাচস্পত্যে গ্রভকে 
'জিনদেব এবং শব্দার্থ চিদ্তামণিতে আদি জিনদেব কখন বলা হইত ন1! 


ভা, পৌষ, ৯১  ধঁজনার্শ। | ূ সি 


কার কোন, উপনিষয়েও প্লাযডকে, অর্ঘৎ বলা. হইগজণ ভাঙারং 
রচয়িতা কেন একথা বলোন তাহা বলা যায় না। অর্থৎ রাজা খ্বতেন 
'চরিতরে মুগ্ধ হইয়। জৈনধন্্ম প্রচার করেন, একথা সত্য হইলেও খাযভেয 
চরিত্রই জৈনধর্ম্ের বীজ স্ত্রীকার করিতে হইবে। মহাভারতের স্মুবি- 
খ্যাত টীকাকা্‌র, শাস্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম ১৬৩ অধ্যায়, ২* ক্লোকের, 
টীকায় বলেন অর্থ অর্থাৎ জৈনেরা খষভের চরিত্রে মুগ্ধ হইন্্রাছিল__ 
পুরাণেবা “খখষভাদীনাং মহাযোগিনা মাচারং দৃষ্ট। অহত। দয়ো৷ মোহিতাঃ 
পাষণ্ড মার্গ মনগতাঃ” | ইত্যুক্তম্‌। উক্ত অধ্যায়ে তুলাধর ও জাজা- 
লির কথোপকথন বর্ণিত আছে। তুলাধর অহিংস! সমর্থন, জাজালি 
তাহার খণ্ডন করিতেছেন।' এখন দেখা যাইতোচ "ৈ্-িল্ুকরান্ত্রমতে 
খষভই জৈনধর্মের প্রথম প্রচারক। 

1)1. [010161 মথুরার যে সমস্ত প্রস্তরথোদিত ইতিবৃত্ত উদ্ধার 
করিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিলে জান। যায় যে পুরাকালে জৈনের! 
খষভের মূর্তি পুজা করিত। [11678119 100108, ড০15 1. ৪৫ 
[এ সেগুলি অন্ুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছে । অন্ততঃ ছই সহম্র বৎসর 
পূর্বে, কাণিক্ষ. হবক্ষু, বাস্থদেব গ্রভৃতি নরপতির ব্লাজত্বকালে খোদিত 
হইয়াছিল। স্থানাাব বশতঃ এখানে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম 
না। ০11) 9 389, ৩. ডা] এ লেখা আছে : “18 ৫০ 
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[19172198)” ইত্যার্দি। অতএব দেখা যাইতেছে যে হই সহত্র 
বৎসর পূর্বে শ্ষভকে প্রথম জৈন তার্থাঙ্কর বলিয়া স্বীকার করা 
“হইয়াছে । মছাবীরের মোক্ষকাল থুঃ পৃ ৫২৬, এবং পার্্নাথ ১ পৃঃ 





৬ ভারতী,। | ভা, পৌষ, ১৩১৯ 


ই৭৬তে নির্বাণ গ্রাত হ। হৃদি তাহারা জৈনধর্সের প্রচারক 
হইাতেন, ছুই সহর্জ বৎসর পূর্বে লোকে খয়ভের সুর্তি পুজা করিত না । 


৪ জৈন-দর্শন। 


জৈনদর্শনানুসারে জগৎ, অনন্তকাল হইতে বিরাজমান । জগতের 
জরা কেহ নাই।' লোক ও অলোক এই ছইভাগে জগৎ বিভক্ত । 
লোকের আবার তিন উপবি ভাঁগ_উর্ধাকাল বা স্বর্গ, মধ্যলোক ঝ 
পৃথিবী এবং পাতাললোক বা নব্ক। জীব ও অজীব লইয়া! জগৎ। 
জীব ছয় প্রকাঁর ;--পৃথিবী জীব, অগ্নি জীব, বাঘু জীব, বারি জীব, 
বি: নীশাপতি এবং জঙ্গম জীব বা ত্রিস। জন্ম জীব চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত; যথ 1 ছিন্ন, তি-ইন্দড্রিয়। চত্বারি,ক্রিয় এবং পঞ্চে-ন্দরিয় 
পঞ্চেন্ত্িয রা দুই প্রকার- শ্তানি বা মনবাশষ্ট, ও জন্যানি বা মন- 
বিবর্জিত। পঞ্চেন্দ্ি় উশিব্র মধ্যে মনুষ্য সর্বজ্ঞ ; এবং কেবল 
মনুষ্যই নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে মারে । সর্ধোচ্চ স্বর্গবাসী জীব মোক্ষ- 
প্রাপ্ত হইতে পারে না। জিন্‌ বা অর্থং হইতে হইলে মানবরূপে 
জন্মগ্রহণ আবশ্তক। অজীব পা প্রকার, যথা__ পুদ্গল (পদ্াথ), ধর্ম, 
অধর, কাল এবং আকাশ । 

জীব ( আত্ম। ) এবং পুর্দগলের (পদার্থ ) ) সম্মিলনে প্রাণীর উত্পন্ভি। 
আত্ম! ও পদার্থের এই সম্মিলন অনন্ঠু। ক পদার্থ মাত্র। কম্মবন্ধনে 
আবদ্ধ আত্মাকে জন্ম হইতে জন্মাস্তরটগ্রহণ করিতে হয়। নূতন কর্দের 
আগমের নাম অশ্রাব। তত্বারা অুম্মার বন্ধনের, নাম বন্ধ। নব- 
কর্মাগমের প্রতিবন্ধকতা সম্বর ৷ ত কম্ম ফ্প হইতে অব্যাহতি 
নির্জর। মোক্ষ শেষাঙ্ক। 

' জৈনৈরা। সপ্ততত্বে বিশ্বাস করে পাপ ও পৃথ্য যুক্ত সপ্ততত্বকে 
নব পদ্দার্থ বলে । জীব বা, আত্মা, ববজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অনস্ত এবং 









: ভা, পৌষ, ১৩১৭], জৈনধর্্ম। | ৮৭৭ 


ক্ীনংখ্য বিশিষ্ট: কর্ণও পদার্থ, রে্মঘ আত্মার্টক আবদ্ধ এবং ষ. 
গুণকে আবৃত করে। ..কর্মাবন্ধ আত্মার আত্মবিস্থৃতি হয়।' আপিনার 
স্বরূপ ভুলিয়া! আপনাকে অন্ত কিছু জ্ঞান করে। এই আত্মার নাম. 
বহিরাত্সা। কর্ম আট প্রকাব। জ্ঞানবর্ণয কর্ম জ্ঞানকে আচ্ছাদিত 
করে, দর্শনবর্ণ্যঃকন্ম্ম দর্শনকে ইত্যাদি। আমু কর্ম এই অষ্ট কর্মের 
অন্ততম। জীবন $ মৃত্যু এক আমু “কর্মের অবসান ও অন্ত এক 
আয়ুকর্শের গ্রারস্ত মাত্র । কোন প্রাণীর এক আযুকর্্ম শেষ হইলে, 
আত্মা দেহত্যাগ করে, এবং ইহারই নাম মৃত্যু। দেহবিমুক্ত আত্মার 
দেহাস্তরে প্রবেশের নাম জন্ম। এইরূপ কর্মাধীন আত্মা দেহ হইতে 
দ্রেহাস্তর আশ্রয় করিতে থাকে, অবশেষে আত্মার “এমন ধক অবস্থা 
উপস্থিত হয়, যে ইহা কন্ম্ন বিমুক্ত হয়, এবং আপন লুপ্ত ও কর্মাচ্ছা- 
দিত গুণ প্রাপ্ত হইয়া জিন বাঁ অর্থত্রূপে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। মোক্ষের 
অনন্ত সখ ও শাস্তি আত্মা আপনাতেই ভোগ করে। 

দেশ, কাল, পাত্রভেদে নাঁন। মহামুনি, “আমি কে ?” “আমি কি ?” 
"আমি কোথা হইতে আসিয়াহি এবং কোথায় যাইব ?” “সমস্ত পদার্থের 
শেষ কি?” প্রভৃতি প্রশ্নের নানা প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। 
এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাই দশন। এই হেতু নান! প্রকার ধর্মও 
প্রচলিত। প্রাচীন জৈন তীর্ঘস্করগণও এই সক্ল প্রশ্নের উত্তর 
প্রদ্ধানের চেষ্টা করিয়াছেন । “আমি কে ?” “জগৎ কি?” ইহার উত্তরে 
তাহার! বলেন আত্মা, কর্ম ও জগৎ অনন্ত; ইহার শ্রষ্টা বা সংহারক 
কেহ' নাই, আত্মা” আপন কর্মফল ভোঁগ করে। আমাদের অনৃষ্ 
আমাদের উপর নির্ভর করে। এইজন্য জৈনের! ঈশ্বরের 'উপাসনা 
ও আরাধন! অনাবশ জান করে। কর্মৃফলই, তাহাদের বিবেচনায়, 
মোক্ষের হেতু ও রী তাহারা ঈশ্বরকে কর্মানুষায়ী পুরস্কার ও; 
শাস্তিদাতা স্বীকার করে না। ঈশ্বদ্বের এ ক্ষমতাও নাই।, 






৮৭৮ ভারী । [ ছা, পৌষ, ৯৩১, 


আরাঁধনা"ও উপ্রাসনাধ্য তুষ্ট ঈশ্বরকে তাহারা ইতর প্রকৃতির মনুষ্য মান 
করে। জৈন শান্তান্থুারে মানবাত্মা ও কল্পিত ঈশ্বর একই ব্যক্তি, 
নির্বাণপ্রাপ্ত আত্মাই ঈশ্বর, এই আত্ম সর্বজ্ঞ, অনস্ত ও অন্ঠান্ত বন 
গুণবিশিষ্ট। কিন্তু আবার জৈনেরা আপ. ।পগকে নাস্তিক বলিয়া 
স্বীকার করে না। তাহার! বলে যে, মানবাত্মায় ঈশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়। স্রায়) ঈশ্বর সম্বন্ধে উহাদের ধারণা অন্য অন্য সম্প্রদায় হইতে 
বিভিন্ন মাত্র। ইহাই জৈন দশন। মাধ.বর ৭সর্বদর্শন সংগ্রহে জৈন” 
বর্শনের আলোচনা কর। হইয়াছে । 
৫1 জৈন শিক্ষা । 

জ্টরাের-পবন্ব্বাক্ত রহস্তভেদের নাম সম্যক দর্শন, রহন্তজ্ঞানের 
নাম সম্যক জ্ঞান এবং জ্ঞানান্থ্যায়ী আচরণের নাম সম্যক চরিজ্র। 
সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চরিত্রকে রত্বত্রয়্ী বল। হয়। 

সম্যক দর্শন ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রযোঁজন নাই । সম্যক 
চরিত্র কি, মর্থাৎ কিরূপ চরিত্র হইলে জৈন মোক্ষ লাভ করে? এই 
চরিত্র ছই প্রকার, শ্রাবক চরিত্র ও মুনি চাঁরত্র। শ্রাভগী বলিয়া কোন 
শব নাহ । অন্ঞ লোকে শ্রাবকের. অপভ্রংস শ্রাভ্যা বলিয়! থাকে। 
শ্রাবক ছুই প্রকার, অব্রতী শ্রাবক (ষাহার! ব্রত গ্রহণ করিয়া আপন ঢরিক্র 
রক্ষা করিতে পারেন ন। ) এবং ব্রতী শাবক (যাভার।,ব্রত গ্রহণ করিয়! 
আপন চরিত্র সংরক্ষণ করেন )। একাদশ প্রতিমার সমষ্টিই ত্রতী- 
শ্রাবকের চরিত্র । হই একাদশ প্রতিম। ক্রমোনত । প্রথম হইতে পঞ্চম 
প্রতিমা পালনক'রী জঘন্য প্রাবক,' ষষ্ঠ হইতে অষ্টম প্রতিম। পালন- 
কারী মধ্যম শ্রাবক, এবং নবম হইতে একাদশ প্রতিম। পালনকারী 
উত্বষ্ট শ্রাবক নামে অহিত। কোন শ্রেণীর শ্রাবককে কি গুতিজ্ঞা 
করিতে হয় তাহ! নিম্মে লেখা ঘাইতেছে-- 

(১) দর্শন গ্রতিম! আমি ম্বত্যুদ্নেব, গুরু ও ধর্মে বিশ্বাস করিব। 


ন্ভা, পৌথ ১৯ ] নর । 


* আমি অষ্টমূল গুপ পালন করিব, স্বর্থাৎ আমি দতরি-মকায় বী মত, মন্ত 
ও মধুস্পর্শ করিব না, ও পঞ্চ উদস্বর ব৷ পিপ্ল (অশ্ব, বর (বট) উমর, 
কথুমর এবং পাকড় ফল গ্রহণ করিব না। আমি দূত ক্রীড়া [ ভুয়া) 
মাংস ভোজন, মদ্কপান, বেস্তা গমন, চৌধ্য, মুগয়া ও পরস্ত্রীগমন এই 
সপ্ত বিষয় পঠরহার করিব। আমি প্রত্যহ মন্দিরে গমন করিব। ২, 

(২) এই ব্রত, প্রতিম।- আমি নিগ্নলিখিত দ্বাদশ ব্রত পান্জন করিব 
(ক) আমি জীবহিংসা করিব না এবং জীবকে কষ্ট দিব না) (খ) 
আমি পরক্ত্রী গমন করিব না; (গ) আমি চুণ্রি করিব না; (ঘ) আমি 
আপন সম্পত্তির সীম। নির্দিষ্ট করিব) (ঙ) আমি মিথ্যা কথা বলিব 
না; (চ) আমি আপন গন্তব্য দশ! নির্দেশ রুদিখ? (ছু) আমি 
অনর্থ দণ্ড দিব না এবং উদ্দেস্ত বিহীন কাধ্য করিব না, কিম্বা এমন. 
কর্ম করিব না যাহাতে অন্য কেহ দণ্ডাহ হয়; (জ) আমি প্রাত্যহিক 
ভোগ বিলাসের সংখ্য। স্থির করিব; (ঝ) আমি প্রতাহ কোথায় ও 
কতদূর যাইব তাহা স্থির করিব, | ঞ ) আমি সম্যক পালন করিব, 
(ট) অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে উপবাস রক্ষা করিব ) (ঠ) আঙি 
চারি প্রকার দান করিব এবং সমাধি মরণে মরিব (মৃত্যুকালে বিষয়- 
ভোগ লালসা ও জগতের মায়! ত্যাগকে সমাধিমরণ কহে )। 

(৩) লামায়ক প্রতিমা--আমি কোন নিদ্ধি্টকালের জন্ত প্রত্যহ 
তিনবার সামায়ক করিব।, 

(৪) প্রোষাধোপবাস-প্রতিমা--আমি প্রত্যেক অষ্টমী ও চতুর্দশ 
তিথিতে যোড়শ*গ্রহর পর্য্যন্ত উপবাসী 'বহিব। 

(৫) সচিত-ত্যাগ-প্রতিমা_আমি হরিৎ (21661) ফলমূল আছা। 
করিব ন!। 

(৬) 'নিশভোজন-ত্যাগ-প্রতিমা--স্ামি রাত্রিকালে চারি গ্রক 
খাদ্য গ্রহণ, দান বা অন্ত কাহ্ণকে গ্রহণ করিতে সাহাষ্য করিব না। 


৮৮০ ভারতী? [ ভা, পৌষ, ১৩১৯ 


(৭) পব্রহ্ষচর্যা-প্রস্তিমা_-আমিএ্রীসহবাস, ভূষণ ও সুগন্ধি ব্যবহার 
করিব ন|। | 

(৮) আরম্ত-ত্যাগ-প্রতিমা--আমি সকল প্রকার কাধ্য, ব্যবস। 
ও বাণিজ্য হইতে বিরত হইব। ্‌ 
, (৯) পরিগ্রহ-ত্যাগ-প্রতিমা-_আমি বাহিক ও আন্তরিক পরি- 
গ্রহ সমূহ ভ্যাগ করিব। 

(১০) অঙ্ুমোদন-ব্রত-প্রতিমা- আমি সাংসারিক কাধ্য এবং 
অনামন্ত্রিত কোন খাদ্য গ্রহণ করিব না । 

(১১) উত্ভিষ্ট ব্রত 'প্রতিমা--এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণকাঁলে সন্যাসী 
বেশ ধারপক্ীরিতেস্য় । এঁলক বা ক্ষুল্পকক শ্রাবকের হইতে হয়। 
'এ্রীলক শ্রাবক কণ্পী পরিধান ও কমণ্ডলু গ্রহণ করতঃ অরণ্যে সাধুসঙ্গ 
করেন এই প্রথা । ক্ষুলকক শ্রাবক এক বস্ত্র ঝা চাদর পরিধান ও 
কমগুলু গ্রহণ করিয়া, মঠ, মণ্ডপ বা মন্দিরে বাস করিবেন এই নিয়ম । 

পুর্বোন্ত একাদশ প্রতিমা ব্যতীত গ্রত্যেক জৈন দশলক্ষণীধর্মব 
পালন করিতে বাধ্য । দশ লক্ষণী ধন্ম এই :-_ 

(১) উত্তম ক্ষমাধর্ম_-ক্রোধ দমন, অপমান ও ক্ষতিসহথ এবং 
ক্ষমা করণ। 

(২) মার্জব ধর্ম--অহঙ্কার ত্যাগ । 

(৩) আজব ধর্ম-_-শঠত] এ প্রবঞ্চনা পরিহার। 

(৪) পত্য ধন্ম__-সত্যবাদী হওন। 

(৫) শৌচংর্শ-_-আত্মাকে পবিত্র ও কুচিস্তু পরিত্যাগ এবং 
আানাদি দ্বার দেহ পরিফার করণ। 

(৬) সংযম ধর্শ-_পঞ্চ অনুব্রতী (01001 ৮05) পঞ্চ সমিতি 
ও ভিন-খুপ্ডি পালন এবং পথে্জ্িয় দমন ।' 

(৭). তপধর্ম-_দ্বাদশ গ্রাকাক্জ তপন্তাচরণ। “ 


ভা, পৌষ, ১৩১০] জৈনরর্্দ। ৮৮১ 


(৮) ত্যাগধর্তব-কুচিস্তা পরিহার, অর্থ লালসা ত্যাগ ও দানাদি 
কর্মমানুষ্ঠান,। 

(৯) অকিঞ্চনধন্ম--জগতে আত্মাতিরিক্ত সন্বলীস্তর নাই বিশ্বাস 
করণ। 

£ ১০) “ব্রহ্গচর্ষ্য ধর্ম-_আত্মাচিন্তারতি ও পরস্ত্রীগমন বিরতি । 

ইহ ব্যতীত প্রত্যেক জৈনের দ্বাদশ অনুপ্রেক্ষণ, ভবন বা বিষয় 
চিন্তা কর। উচিত । 

(১) অনিত্য অনুপ্রেক্ষণ__জাগতিক সমস্ত পদার্থ রূপাস্তরশীল, 
অতএব এই অনিত্য জগতের জন্য আমি উৎসুক হইব ন1। 

(২) অশ্বরণ অণুপ্রেক্ষণ__জগতে বিপদ ও মৃঙ্ঠকালে পহায়কারী 
আমার কেহ নাই। আমাকে কর্মফল ভোগ করিতে হইবে । 

(৩) সংসার অণুপ্রেক্ষণ-_ পুর্ব জন্মে আমি মনুষ্য, দেবতা, নকী 
ব। ত্রিয়ঞ্চরূপে হুঃখ ভোগ করিয়াছি। এ জীবনে আমাকে দুঃখ হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতে হইৰে। 

(৪) একত্ব অণুপ্রেক্ষণ_-জগতে আমি একাকী এবং অসহায়। 

(*) অন্থত্ব অণুপ্রেক্ষণ_-জাগতিক সমস্ত পদার্থ আমা হইতে 
পৃথক । 

(৬) অশুচি অনুপ্রেক্ষণ-_অশুচি পদার্থ পুর্ণ দেহের জন্ গর্ব কর! 
অন্ুচিত। 

(৭) আশ্রব টিউনস কায্সমনোবাক্যে এমন. ক করিব 
লাযাহা নব কর্পোৎপাদক | 

(৮) সন্বর অুপরেক্ষণ-_ভবিষ্ুত আস্ম। বন্ধকারী কর্ের গ্রতিক্কোধ 
করিবার. উপায়. করিব। : 

১ ির্ঘন্ আন্ুপ্রেক্ষণ--অতীত, ক বন্ধন হইতে অব্যাহনচি 
পাই করিব ॥ 


ও : কাছুজী,). [ভা কর-২৯২০- 
:(১০) "লোক শরণ: ফি? পদার্থকি? তত্বকিণ ৪ 
সকল চিন্তা করিব। | , ও 
০১) বোধ হুর্লভ অনুপ্রেক্ষণ--এই জগতে রস্বত্রয়ীধর্শ ব্যতীত 
সমস্তই সহজ-লভ্য এইরূপ চিস্তা করিব। 
*:০১২) ধর্ম অন্ুপ্রেক্ষণ-_রত্ত্রয়ীধর্মই জগতে প্রকৃত সুখের মূল । 
জৈনধর্মের সারশিক্ষা এই-এ জগতের সুখ, , শাস্তি ও এ্রশথর্য্য 
মচ্ুষ্যের চরম উদ্দেশ্ত নহে । জগৎ হইতে যতদুর পার নিলিপ্ত থাক। 
আত্মার মঙ্গল কামন। কর। তুমি যখন কোন সংকার্য্েত্রতী হও, 
তুমি কে ও কি এই বিষয় স্মরণ রাথবে। ইহা! পরলোক-মোক্ষবিশ্বাস- 
কারী ফোদীরশ্ধর্ীশ- জাগ।তক ভোগবিলাসেচ্ছা জৈনধর্মের বিরোধী । 
আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ ও সুথত্যাগ (তত্যাগই) এই ধর্মের ভিত্তি। 
জৈনধর্ম অণ্ডচি আচরণের সমষ্টি একথা সত্য নহে। একথা সত্য 
যে ধুন্দিয়৷ নামে এক শ্রেণী অজ্ঞ জৈন আছে। শ্বাসগ্রহণ এবং কথ 
বার্তার সময় কীটাদি যাহাতে মুখে প্রবেশ করিতে না পারে, এজন ; 
একথও বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। তাহারা অপরিফার বত 
পরিধান করে, ক্সানাদি প্রায়ই করে না কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি 
অল্প। দিগন্বর ও শ্বেতান্বর এই ছুই শ্রেণীতে জৈনসম্প্রদায় বিভক্ত , 
এই ছুই শ্রেণীর জৈনশুদ্ধাচারী। কলিকাতার রাস্তায় 'ধুন্দিয়া জৈন 
দেখিয়া, আমরা জৈনাচার সম্বন্ধে নানাপ্রকা4 কুসংস্কারে পতিত হই। 
জৈনমুনিচরিত্র কিঞ্চিৎ আলোচন। করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার ' 
করিব। দ্বিগম্বর জৈনমুণিকে উলঙ্গাবস্থায় অরপ্যেবাসট সৃত্তিকায় শয়ন, 
সঙ্গুখে চারিহস্ত পারমিত স্থান দর্শন করিয়া গমন, ৪৬ দোষ ও ৩২. 
অস্তরল পরিহার করিয়া একাহার করিতে হয়। কেশবৃদ্ধি হইলে 
উৎপাটন এবং .২২ পরিসহ বাশ্ছঃখ সহ.কর। বিধি। চতুদ্দশ আভ্যন্ত- 
রিক এবং দশ বাহ্িক পির পন্িত্যাগ করতঃক্রনির্ণন্থ হইবে। . 


ভা, পৌয়, ১১১৭], জৈনধর্রা । পিট 


সর্বদ] ধর্ম্যান ও গুরুধ্যামে (আথ্চিত্তার) মগ্ন “ধাফিবে 1 *স্রেতার 
জৈনমুণি শ্বেতবস্ত্র পরিধান, নগরে বাস 'ও শয্যায় শয়ন করিতে পায়ে । 
ধর্দধ্যান অর্থে দশ লক্ষণীধর্ম, দ্বাদশ প্রকার তপ, ত্রয়োদশ চরিত্র, ছয় 
অবশাক্ত এবং দ্বাদশ ভবন বা! অনুপ্রেক্ষার আচরণ। 

জৈনশান্ত্রমতে যতদিন না জৈনসাধু আপন উনল্লাবস্থা ভুলিতে , 
পারেন, ততদিন তার মোক্ষ হয় না।* এই জন্য জৈনসন্তাস্টু উল 
থাকেন। যখন তিনি আপন উলঙ্গাবস্থা বিশ্বৃত হন, তখন তিনি ভবসিদ্ধু 
পার হইতে পারেন । জ্ঞান ও চিস্তা লইয়া জৈনংন্। মোক্ষ ও ইহার 
উপর নির্ভর করে। আমি উলঙ্গ, এই জ্ঞান ও চিস্তা যত দ্রিন একেবারে 
আন্তহিত না হয়, ততদিন নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়৷ যায় না। এইজন্য জৈনেরা 
উপল্গমুষ্তি পূজা করে। কিন্তু জৈনেরা মুস্তিপূজক একথা স্বীকার করে 
না। ধাছাদের মৃত্তি পূজা করে তাহার! উলঙ্গ ছিলেন, এই জন্ত মুর্তিও 
উলঙ্গ । তাহার! বলে যে মৃত্তি কেবলমাত্র মহ্থাপুরুষদিগের সহায়ক। 
জৈনদিগের উলঙ্গাবন্থা-ও উপঙ্গমৃণ্তি পূজা তাহাদের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ 
করে; কারণ মনুষ্য আদিম অবস্থায়'উলঙ্গ থাকিত। খৃষ্টানদিগের 
আদি পিতা আদম, আদি মাতা ইভ নিষ্পাপ অবস্থায় উলঙ্গ ছিলেন। 
হিন্দু শাস্ত্রের শিব দিগম্বর, দত্তাত্রেয় দিগণ্ঘর, অবধূত সম্প্রদায় দিগম্বর | 
তাহার। সকলেই পাপপুণ্য, ভালমন্দ জ্ঞান রহিত ছিলেন । 

জৈনের! বলে ঘে তাহার। হিন্দু। জৈনমতে হিন্দু শবের ব্যুৎপত্ি 
এই প্রকার হিম্‌্-হিংসা, ছুস্দূর, যাহারা হিংসা হইছে দুর। সিন্ধু 
তীরবাসী আদিম আর্য ও তাহাদের সন্তান সম্ভতিগণ হিন্দু নহেন। 
হিংসা বিরহিত ব্যক্তি মাত্রেই হিন্দু। হিন্ু শবের এই জৈন ব্যাখা 

রক্ষণশীল জৈনেরী 'ইহাকে জৈন ধর্ম বলে; এবং ইহা! জৈ?শান্তর 
সঙ্গত। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে এই প্রবন্ধে লেখক আপনার কোন 
মন্তব্য প্রকাশ করেন, নাই। 

শ্রীবরদাকীন্ত মুখোপাধ্যায় । 


পল্লী-জননী। 


তোমার শ্সেহের বক্ষে আবার 


তুলে লও মোরে, জননি ! 

দেশে দেশে ফিরি' বুথ! ছুরাশায় 
শ্রান্ত হৃদয়ে সন্ধ্যা বেলায়-_ ' 
তোমার নদার ঘাটে আসি' আজি 
বাধিয়াছি মোর তরণী। 


স্কুড়ীব আবার ক্লাস্ত শরীর 


তোমার শীতল পবনে ; 
 দেখিব আবার-_স্ুনীল বরণ 
তোমার উদ্রার মুক্ত গগন, 
পিগ্‌ দিগন্তে প্রসারিত মাঠ 
আবুত হরিত বসনে /*- 


সেই বীঁশবন, . আত্র কানন, 


সেই চাপা, সেই করবী, 

সেই নারিকেল তাল তরুগুলি 
আকাশের পানে আছে শিরভুলি”, 
নদী তীরে তীরে বঞ্জল বনে 
তেমনি" কেতকী স্থুরভি। 


তোমার বনের ন্িগ্ধ ছায়ায়, 


তোমার দিব্য আলোকে, 
তোমার প্রাচীন অশথের তলে 
-তোন্ছার দীঘির সুহীতল জলে 


ভা, পোঁষ, ১৩১*] পল্লী-জননী। ৮৮৫ 


পিক মুখরিত বকুল বাগানে 
খেলিব আবার পুলকে। 


তোমার প্রভাত, তোমার গোধূলি, 
তোমার দিবস রজনী, 
সকলি পুণ শাস্তি শোভায়্ ; 
তোমার আশিষ-অঞ্চল ছায়্ 
রাখিয়া আমায় শত"ছুখ তাপ 
ভুলাও বারেক, জননি ! 


তুমি নহ মাগো বেদনা-বিহীল? 
প্রস্তরময়ী প্রতিমা 
ব্যথায়, তোমার চোখে দেখি জল, 
সুখে, দেখি তব হাসি নিশ্ল, 
সন্তান তরে হৃদয়ে তোমার 
স্নেহ-সধাধারা অসীম! 


নগরী বিমাতা, .  ভাণ্তাম্ম তার 
থাক্‌ন। পুর্ণ রতনে ।-- 
আমি চাহ, শুধু তোমারি যে দান,__ 
ভক্কি, শক্তি, অকপট প্রাণ ; 
(তোমার জীর্ণ কুটারে জননি, 
(শরাখিয়ো আমায় যতনে । 


রমণী মোহন ঘোষ । 





রোমান ইতিহাসের এক প্ৃষ্ঠা। 


আন" সচরাচর স্কুল কলেজে যে সমুদ্র ইতিহাস পড়ি, তাহাতে 
বর্ণিত জাতি সমূহের ধর্ম, দর্শন, সা1হত্য, চিন্তা, আচার- 
ব্যবহার “ও রীতিনীতি সম্বন্ধে মল্পহ জানিতে পাই। প্রাচীন গ্রীস ও 

স্বোমের ইতিহাস প্রত্যেক কলেজেই পঠিত হইয়া থাকে, কিন্ত অস্ত 
আমা দ্বে বিষয়ের আলোচন। করিব তৎসম্বন্ধে অনেক ইতিহাসই 
একেবারে নির্বাক। 

ব্ীটগুতত৮* সনে জেনো নামক ক্গনৈক গ্রীক সাইপ্রাস দ্বীপ জনম 
পরিগ্রহ করেন। তিনি ্টোইক দর্শনের জন্মদাতা । এই দর্শনের 
স্থল কথা এই,_-ফুক্তিই আমার্দের একমাত্র অবলম্বন। যুক্তি দ্বার! 
ইচ্ছাশক্তি নিয়মিত করিয়। চলাই একমাত্র কর্তব্য, ধর্মই একমাত্র পন্থা ! 
ঈশ্বর সঙ্থন্ধে ্টোইকদিগের মত কতকটা বৈদাস্তি € অদ্বৈতবাদের স্টায় 
পরকাল নম্বন্দেও তাহারা সন্দিহান। পরকাপ থাকিলেও তাহ! 
সুথকর, কষ্টের মাকর নহে, এবং, ম্েছ মমতা প্রভৃতি কোমল প্রবুটিঃ 
সমূহের বশীতৃত হইয়া মুক্তিপথ হইতে বিচলিত হওয়া কাপুরষতার 
জক্ষণ ও ম্রীজনোচিত,--ইহাং তাহাদের মত। 

'প্রাচান গ্বীন ও রোমে যদি কোন দর্শন পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম 
সমুহের ন্তায় সাংসারিক জীবন যাপনে আদর্শ-স্বরূপ পরিগণিত হটয়। 
কে, তবে ষ্টোইসিজমই সেই দর্শন। যখন রোম"ম্বাধীনতন্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়া রাজতন্ত্রের অধীন হইয়াছিল, রোমান জনসাধারণের মধ্য 
যখন পক্ষিল বিলাসক্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখনও 
/পর্োমের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, রাষ্রনতিক, বাগ্ী, লেখক. ও শাসনকর্তৃগণের 
সয়ে ক্টোইকধর্শের প্রভাব বিলক্ষণ প্রবল.ছিল। 


ভা, পৌষ, ১৩১০] রোমান ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা । ৮৮৭ 


ষ্োইকধর্ম বীরের ধর্মা। পরের ছুঃখ দূধু করিবে, কিন্তু স্বয়ং 
কখনও তদ্বারা অভিভূত হইবে না, প্রবৃত্তির দাস হওয়৷ ব্য কাপুরুধর্তী, 
তাহাদের উপর প্রভূত্বই মানবোচিত স্বাধীনতা, এই সকল নীতি 
বীরত্বেরই পরিচয় প্রদান করে। এ্রহিক কি পারত্রিক, কোন 
প্রপ্োভনের ৪মভাব সত্বে কঠোর স্বাৰলম্বন ও আত্মসংযম দ্বার| উন্নত 
ধর্মঞীবনঘাপন ফ্ সম্ভবপর, তাহা” প্রাচীন ইউরোপীয় * সভ্যতার 
ইতিহাসে কেবল ষ্টোইকগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্োইফ 
রাজধি ম্বর্কাম অরেলিয়সকে বিখ্যাত ফরাসী লেখক" রেনান পুর্গতম 
মানব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার প্রণীত চিততা-লহরী' অস্ভাপি 
তাবুক্ হৃদয়ের আদরের বস্ত। * 

শই ্টোইক সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যা সম্বন্ধে যে মত ও প্রথা 
প্রচলিত ছিল, তাহ অতীব বিম্ময়জনক ও বর্তমান সমাজসম্মত নীতি- 
শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত । গ্রীক দার্শনিকশ্রেষ্ঠ প্লেটো অসহা দারিস্রয 
বা ঘোরতর বিপতৎপাতে আত্মহত্যার বিধি দিয়াছেন। জেনে স্বয়ং 
উক্ত উপায়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কিন্ত রোমেই এই মতের অত্যন্ত 
প্রাছর্ভাব হইয়া উঠে। সীজার, ওভিড, ইহুটর সমর্থন করেন। 
সীজারেরর গ্রতিতবন্্বী মহান্ুভব কেটে স্বপক্ষের পরাজয়বার্থ৷ শ্রবণে 
প্লেটার ফিডন্‌ নামক গ্রন্থে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে সমূদ্রায় যুক্তি 
প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে করিতে প্রশান্তচিত্তে স্বহস্তে প্রাণ 
বিনর্জন করেন। বাগ শ্রেষ্ঠ দিসিরো৷ ঈদৃশ" মৃত্যুর জন্ত তাহার 
প্রভৃত প্রশংসা করিয়াছেন। বীশুপীষ্টের সহিত অপর যে মহাজনজয়ের 
মর লেখনী পাশ্চাত্য জাতকে নীতি শিক্ষা দিয়াছে, তাহারা সকলেই 
এই মতের "পোষণ করিয়! গিয়াছেনা মার্কাস অরেলিয়স, পেনেকা ও 
এ্রপিকটেটাস্‌ কর্তব্য হইতে মুক্তিলান নিমিত্ত অথব! ভীরুত। প্রযুক্ত 
আত্মহত্যা! নিঙ্দনীয়, স্বীকার করিলেও "অবস্থা বিশেষে ' আখাছত্যা 
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করণীর, বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, ট্টোইক কবি লুক্রেসিয়স ্বীয় 
ুষ্টান্ত বার! এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। প্লনির মতে মানব ঈশ্বর 
হইতে এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইচ্ছাম!ত্র সে ভবযস্ত্রনা এএড়াইতে সক্ষম, 
কিন্তু ভগবান অমর। নীতিবিদ্‌ সেনেক। জ্বালাময়ী ভাষায় আত্মহত্যার 
সুগবর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। “জীবন যে কঠোর শান্তিনহে, অদৃষ্টের 
তাব্র ক্রভঙঙ্গ সত্বেও আমার চিত্ত যৈ অবিচলিত ও স্বাধীন, তজ্জন্ত আমি 
স্বৃত্যুর নিকট ঞ্ণী। এমন একজন আছে যাহার হস্তে সর্বশেষ 
বিচারভার ন্যস্ত। আমার নৃশংস শক্রগণের পার্থেও সে দণ্ডায়মান । 
যখন আমর! ম্মরণ করি যে এক পাদিক্ষেপেই আমরা স্বাধীনতার 
পরপারে যাইতে সক্ষম, তখনই দাসত্বের তীব্রতা কমিয়৷ যায় । জীবনের 
বর্ব(বধ ছুঃখ হইতে আমার এই এক আশ্রয় আছে। কষ্ট-সৃত্যু ও 
-সুখ-মৃত্যু এ উভয়ের মধ্যে বখন আমার অন্তঙঞ নির্ববা৮.নর ক্ষমতা 
আছে, তখন আমি শ্্ষোক্তটি কেন না অবলম্বন করিব? যে 
৫পাতারোহনে আমি সমুদ্র পার হইব, যে গৃহে আমি বাস করিব, তাহার 
নিৰ্বাচন যেমন আমার উপর নির্ভর করে, সেইরূপ যে প্রকার মুন 
সাহায্যে আমি প্রাণ্পরিত্যাগ করিব, তাহ! আমারই বিবেচনাসাপেক্ষ | 
'কিরূপে জীবন যাপন সঙ্গত তৎসম্বন্ধে মানব অন্তের পরামর্শ গ্রহণ 
করিবে, কিন্তু কিরূপ মৃত্যু সঙ্গত তদ্বিষয় সে স্বীয় বুছি দ্বারা চালিত 
'ছুইৰে। নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দারুণ রোগঘন্ত্রণা কেন আমি সহ্‌ করিব 
যখন ন্বহুষ্তে আমি তাহ। হইতে মুক্ত হুইতে পারি? জীবন ছুঃখময় 
বলিয়। স্াক্ষেপের যে কোন কারণ নাই, তাহা কেধল এই জন্ত-_ ইচ্ছা 
না হইলে কেহ জীবিত থাকিতে বাধ্য নছে। মানুষ স্থ্ী,.কারণ ছুঃখ 
হইতে অব্যাহতি তাহার : শ্বেচ্ছাধীন। যদি বাচিয়। থাকিয়! সুখী হও, 
ক্ষতি নাই ১ নতুবা যেস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তথায় ফিব্িয়া যাইতে 
কোয়া সম্পূর্ণ অধিকার আঁছে।. আমি বুদ্ধ বয়সকে ভয় করি না, যদি 


তা, পৌষ, ১৩১০] রোমান ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা । উজ 


'তখন আমার মাহুৰটত্ব অক্ষর থাকে । কিন্তরদি মন বিচলিত" ্ী 
যায়, বৃত্তিসমূহ ক্রমে ক্রমে শিখিলগ্রস্থি হইয়া আসে, প্রক্কতপক্ষে ১৩০১ 
না থাকিয়া কেবল নিশ্বাসমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে, আই 
পতনোন্মুখ দেহাবান হতে বিদায় গ্রহণে আমি দ্বিধাবোধ করিব নাঁ। 
ব্যাধির মারেশ্গি সম্ত'বন। থাকিলে অথবা চিন্ত সতেক্গ থাকিলে আঙ্গি 
মৃত্যুমুখে পলায়নপরর হইব না। বেদনাক্রি্ট হইয়া আমি নিঞ্জের বিরুদ্ধে 
হস্তোত্বলন করিব না, কারণ ঈদৃশ মৃত্যু কাপুরুষতা । কিন্ত বদি বুধিতে 
পারি যে বাঁচিক়া থাকিলে অবশিষ্ট জীবন কেবল ভূগিতেই হইবে, 
তাহা হইলে আমি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র 
ইতন্ততঃ করিব না, কণ্টের ভয়ে নহে, যে উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ কর! 
যার, তাহার'কিছুই আর সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়।।” এপিক- 
টেট।'ন বলেন প্পর্ধেশরি মনে রাখিও যে, নিক্ষামণের দ্বার সর্ব! 
উন্মুক্ত রহিয়াছে । ক্রীড়ারত বালকগ্ণ অপেক্ষা, অধিকতর ভীরু 
হইওনা, যখন খেল তাহাদিগরে মামোদ প্রদানে বরত হয়, তখন 
তাহারা বলে আর খেপিব না।' তুমিও সেইরূপ জীবন হৃর্বিসহ 
বোধ হইলে মত্ত্যধাম হইতে অপস্যত হইও 7 কিপ্ত যদি তাহা না কক, 
তবে আবৃষ্টের দোষ দিয়া আক্ষেপ করিওন1।” এইরূপ অনেক কথ! 
রোমান এঁতিহাসিক ও নীতিবিদৃগণের পুনস্তকাদিতে বুল পরিমাণে 
পাওয়া যায়। ষ্টোইকগণের ঈদৃশ শিক্ষার ফলে রোমান জন সাধারণের 
মধ্যে এক সমমে আম্মহত্যা খুব প্রবল হুহয়৷ উঠিয়াছিল, প্রতিহাসিক- 
গণ ইহা ও বলেন।, কিন্তু আদর্শ ষ্টোইকগণ কেহই কাপুরুষের, স্তায় 

স্বণিতভাবে স্বীক্প কর্মফল এড়াইবার জন্ত আজ্মহুত্য। করেন নাই । 
রোমান আইনে, আত্মঘাতিদিগের উইল শিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। 

কিন্ত পরে সামান্ত ছুই, একটি প্রতিষেধক বিধি গ্রবস্তিত..হইয়াছিল। 

রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যাক্তগঞ্' অনেক সময় বিচার শেষের 
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৬ এ আত্মহত্যা কী) কারণ দোষী নির্ধারিত হইলে প্রাণনগেয় গরু 
তাহােক অঞাবৃত দেহ জনদাধাজপের সমক্ষে' প্রদর্শিত ' হইত, এবং 
ছাদের সম্পত্তি সরকারে জব্ব হইত। 'সমআাট ডমিসিয়েনের কালে 
নিয়ম ছয় যে, তাদৃশ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে আত্মহত্য। দ্বারাও 
কহ আইনের হস্ত, হইতে মুক্তি পাইবে না। সম্রাট হেডিয়ান্‌ নিয়ম, 
করেন যে: আত্মঘাতী সৈনিক পলাতকের স্ায় গণ্য হইবে। এই ছুই 
রাজনৈতিক বিধি ব্যতীত আত্মহত্যার বিরদ্ধে আইনে কোন ধারা 
ছিল না। গল্দেশের মার্সেল্স্‌ নগরেও আত্মহত্যা সম্পর্কে কৌতুকাবহু 
বিধি প্রচলিত ছিল। সেনেট বিষ রাখিতেন। আত্মহত্যার উপযুক্ত 
ছেত্‌ আছে কেহ প্রমাণ করিতে পারিলে তাহাকে সেই বিষ দেওয়! 
হইত। সেনেটের অনুমতি ব্যতীত কেহ শাত্মহত্যা কবিতে পারিত 
মাঁ। হঠাৎ কেহম্বীয় প্রাণ বিনাশ করিতে না পারে, এই উদ্দেন্তে 
হই আইন প্রণয়ন কর! হয়। 

আত্মহত্যার প্রতি প্রাচীন রোমে এবন্িধ অনুরাগ যে যে কারণ 
সইতে উৎপর হইয়াছিল, ধ্ঁতিহাসিকগণ তাহাও দেখাইয়াছেন। 
প্রথমতঃ মনে রাখা উচিত.যে, বর্তমানকালে আত্মঘাতীর আত্মীয়- 
জনকে যে কলঙ্ককালিম৷ বহন করিতে হয়, তাহাই সাধারণের চক্ষে 
আত্ঘাতীর পাতক বুদ্ধ করে।  রোমানগণ আত্মঘান্চঠীর পর্িবার- 
বর্মকে ক্কপা বা দ্বার চক্ষে দেখিণ্ডেন না, আইনেও তাহাদের বিক্ুদ্ধ- 
দিধান কিছু ছিলনা, সুতরাং তৎকালে আত্মহত্যা দুষ্য' বিবেচিত 
হইত না।  দ্বিতীক্সতঃ, গ্লাডিয়েটর অথবা পেসাছারী মল্লগণের নিটুর 
হুতার ক্ষোমে তামাল1  শ্বূপ পরিগণিত হইত। ইহাতে রোঙ্গের 
' মীবিকগণের মধ্যে নিষ্ঠুরতার বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তৃত্ায়ত্বঃ, বিজঠত 
স্বাসগ্ণ ভবিব্যৎ অপমান ও “অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার পার ন। 
কেখিয। লেক সমর . আত্নহত্যা হবার! *সুক্তিণাভের জেষ্টা করি, 
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ইজিস্ির : রাজী একিওপেসট জহার, সর্ববমর্িদিত কাক 3: 
চতুর্ধতঃ, মিরো, ক্যালিগুল!, প্রস্তুতি" নৃশংস সম্াটগণের কঠোর সী 
অমান্থষিক অভ্যাচার আত্মহত্যার বসল বৃদ্ধি সাধন করিকাছিল 
সেনেক্ক। নিরোর রাজত্বকালে বর্তমান ছিমেন বলিয়াই হয়ত মৃত়াকে 
পন সুহৃদরূপ্ে সম্ভাষণ করিয়াছেন । এতত্যতীত/ ষ্টোই কগণ মৃত্যুক্ষে 
খৃষ্টানদিগের ন্তার* নরকের দ্বার বলিয়া মনে করিতেন নী। মৃত্যু 
জন্মের পূর্ববাবস্থা, জীবনের শেষ পরিণতি ও বিশ্রাম । মৃত্যুই একমাত্ 
অমঙ্গল যাহার উপস্থিতিতে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই? 
যতক্ষণ আমরা ,আছি, মৃত্যু নাই, মৃত্যু খন আসে, তথন আমতা 
নাই। মৃত্যু সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি, অথবা € আত্ম! অবিনশ্বর 
হইলে) ভবিষ্যৎ সুখের নিদান। নিতান্ত মন্দপক্ষে (আত্মা নশ্বর 
হইলে ) মৃত্যু তৃপ্তিকর ভোগের অবসান স্বরপ। ষ্টোইক দার্শনিকগগ 
মৃত্যুর জন্য সর্ববধ। প্রস্তুত হইতে, প্রফুল্লত। ও সাহসের সহিত সৃত্যুর 
সন্ুখীন হইতে, বন্তর, উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। এপিকটেটাম্‌ 
বলেন “মৃত্যুতে যে আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, এরূপ ভাবিতে অন্তান 
কর। কারণ অনুভূতি সমূহ সুথ হুঃখের আকর, শুবং মৃতু) অনুভূতির 
বিরাম।” পুনশ্চ, রোমানগণের মধ্যে ত্বদেশ হিতৈষণ। ধর্মের স্থান 
আঅধকার করিয়াছিল, দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনে তাহা র। কিঞ্চিম্মান্র 
কুষ্টিত হইত না। দেহের দঙ্গে সঙ্গেই মানবাস্মার পরিসমান্ি। এই 
বিশ্বাস বুকে লইয়াও তাহার! যে. জলস্ত আত্মত্যাগের দৃষ্টাস্ত দেখা ইয়াছে, 
তাহা ইতিহাসে থৃইীম সবর্গীলিপ্দ মারটার: (31871) গণের গ্রাগত্যাগ 
অপেক্ষা অনেক উন্নত বলিয়া! চিরদিন ঘোষিত হইরে। এই'রূপে 
সর্ধদ] মৃত্যু চষ্চা করিয়া! রোমানদ্দিগের চি অনেক বরন 
কির পিয়াছিল। | 
; /এ সম্বন্ধে ঈতিহাসিক লেকি বলেন সোমান কোই: দর | 


৮৯২: .. ভাকতী। [ ভা, পৌষ, ১৩১০ 


পন্থিণতি এই 'আাম্মুহত্যাবাফ ( ্টোইক্ দার্শনিকের গর্ববৃগ্ত, আত্মনির্ভর- 
শীল, অনমনীক়.শ্বতাব  ততকাল ঠিষ্ষ থাকিতে পারে বতকাল যন্ত্রণা ও. 
নৈয়াশ্যের শেষ সীম! হইতে মৃত্যুর স্তায় এক সুনিশ্চিত উদ্ধারোপান্র 
বর্তমান থাকে । ঘদ্দিও ষ্টোইক ধর্শ (এপিকিউরিয়ানদিগের স্তায়) স্থুখকে 
জীবনের চরম লক্ষ্যরুপে স্থাপন করে নাই, তথাপি ষেঞ্ধর্্ম কর্তব্ের 
আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে স্থখের একটা আদর্শ প্রদর্শিত না হয়, তাহা 
বনুকাল তিঠিতে পারে না। ষ্টোইক ধর্ম মানবকে অল্পই আশা. 
করিতে, এবং কিছুতে ভীত না হইতে শিক্ষা দিয়াছে। উহা মৃত্যুকে 
স্বর্শন্থথের ঘার শ্বরূপ উজ্জ্বল বর্ণরাজিতে চিত্রিত করে, নাই বটে, কিন্ত 
হঃখের সমান্তি বলিয়া সর্ধবিধ আশঙ্কা! হইতে বিমুক্ত রাখিতে চেষ্টা! 
করিক়্াছে। অদৃষ্টের বৈগুণ্য ও যন্ত্রণা হইতে আগু মুক্তির এক সহজ 
উপায় আছে জানিলে জীবনের অনেক কষ্ট কষ্ট বলিয়া মনে হয় না। 
মৃত্যু শাস্তি নহে, শাস্তি, এই বিশ্বাস মানিলে তাচা৷ ভয়াবহ বলিক়! 
বিবেচিত হয় না। ষ্টোইক ধর্মে জীবন এবং, মৃত্যু একই স্থরে বীধা 
মানুষের ধর্দ্জীবনই ঈশ্বরত্ব,র পাপের অনুশোচনা নিক্ষল ও 
অনাবশ্যক (কারণ*পুণাই একমাত্র মঙ্গল), গর্বিত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, 
যাঁর নিকট আত্মাবমাননা ছুরপনেয় কালিমা-_উভয়েই প্রকটিত। 
ষ্টোইক্ আদর্শ নিজ হিসাবে সব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। আত্মাত্িমানের সঙ্গে 
যে সমুদাষ গুণ ও মহত্ব জড়িত, তাহার! সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়! 
উচ্চতম লক্ষ্যের অনুশীলনে নিয়োজিত হইলে যে আদর্শ প্রকটিত হয়, 
তাহা ষ্টোইক ধর্ে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিনয়, নআ্তা ও আত্মানাদরের 
সঙ্গে যে সকল গুণ বিকশিত হয়, উহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব 1* 
'য়োমান ষ্টোই কগণের পরবর্তী সময়ে আত্মহত্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
জগতের ধারণ। কিরূপ পরিবন্তিত হইপ্লাছে, আমরা! এই প্রসঙ্গে তাহার: 
সংক্ষিক্ক আলোচনা করিয়া প্ররন্ধ শেষ করিৰ। 


1, পৌষ, ১৩১৯] রোমান ইতিঙাসের এক পৃষ্ঠ।। ৮৯৩, 


কটপৃর্ব নীতিবিদ্গণ' আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রি: 
রিতেন; অগ্রে তাহাই দেখা যাউকণা পিখাগোরস ও প্লেটো বলতেন 
মরা সকলেই ভগবানের দৈনি?, কর্তব্পালনের জনক নিজ. 
অরক্ষেত্রে প্রেরিহ হইয়াছি, ম্থুতরাং ইহা পরিত্যাগ কর! আর 
গবানের প্রন্তি বিদ্রোহী হওয়া একই কথা। এরিইটল এবং. 
ক ব্যবহার শাস্ত্রক্লারগণের মতে আমরা স্বদেশের ₹'১ গ্রাণধায়ণ 
প্রি, স্থৃতরাং স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জন করিলে স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবিমুখ 
ইতে হন্ব। প্রূটার্ক এবং ন্ান্ত গ্রস্থকর্তাগণের মতে কষ্টসহিষণতাই 
(কৃত বীরত্ব, সুতরাং আত্মহত্যা মানবের অযোগ্য কাপুকরুষোচিত 
ধ্য। নব প্রেটোনিষ্টদিগের মতে মানসিক বিচলতা মাত্রই আস্মাকে 
লুবিত করে; আত্মহত/ ঈদৃশ বিচলত! প্রস্থত, সুতরাং ঘোরতর 
[প। স্বীক্ঘ পরিবার ও সমাজের নিকট দায়িত্বজ্ঞানাভাবই ষে 
স্মহত্যার দোষ, এই আধুনিক মত আদি খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ 
বল ছিলন।। তাহাদের মৃত কতকটা! প্লেটে! ও পিথাগোরাসের মতের 
নুরূপ ছিল। পূর্বেই উক্ত হুইফ্সাছে গ্রীষ্ঠানগণ নরকের বড়ই 
(ভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । ইহ! তহাদের মধ্যে আত্ম- 
ত্যার একটি গুরুতর প্রর্তষেধক ছিল।' এত দ্যতীত, বীশু্রীষ্ট 
লিষ্কাছেন “73155567 27৪ ০ 620 ৮520 00%/ : 001 76 91081) 
/01, ইহুকালে অন্ুখী ধার্টিক ব্যক্তির ন্বর্গলাভের এই সাস্বনাটি, 
বং ভগবানে ্ নির্ভরশীলতা খ্রীষ্টাননিগের আত্মহত্যার প্রতি 
শা আরও প্রবর্ধিত ক্লরিয়৷ দিয়াছিল। | 

কিন্ত তথাপি তিন শ্রেণীর খ্রীষ্টানদ্িগের মধ্যে আত্মহৃত্যা অনেরু। 
পল প্রবল ছিল। রোমান সম্্রাটগণের অত্যাচারের কলে “মার্টার়ের” 
শাবি9্ভীব হুইয়াছিল; তাহার! ্রীনটিয় ধর্মঘযাজকগণ বর্ণিত ্্গের চিজে 
(তটা বিয়োছিত হইয়াছিন যে, গায়ে পীঁড়িয়। দলবদ্ধ ভাবে তাহা 


৮৯২ - ভাক্তী। [ ভা, পৌষ, ১৩১০ 


পর্িণতি এই আত্মুহত্যাবাদ ৷ ষ্টোইক দার্শনিকের গর্বদৃপ্ত, আত্মনির্ভর- 
শীল, অনমনীয় স্বভাব ততকাল ঠিক্ষ থাকিতে পারে যতকাল যন্ত্রণা ও 
নৈরাশ্যের, শেষ সীমা হইতে মৃত্যুর ন্যায় এক সুনিশ্চিত উদ্ধারোপায় 
বর্তমান থাকে । যদিও ষ্টোইক ধর্ম (এপিকিউরিয়ানদিগের সায়) সুখকে 
জীবনের চরম লক্ষ্যরুপে স্থাপন করে নাই, তথাপি ফেঞ্ধর্ম কর্তব্যের 
আদর্শের “সঙ্গে সঙ্গে সুখের একটা আদর্শ প্রদর্শিত না হয়, তাহা' 
বনৃকাল তিঠিতে পারে না। ষ্টোইক ধর্ম মানবকে অন্পই আশা. 
করিতে, এবং কিছুতে ভীত না হইতে শিক্ষা দিয়াছে । উহা মৃত্যুকে 
স্বর্ণস্থখের দার শ্বরূপ উজ্জল বর্ণরাজিতে চিত্রিত করে, নাই বটে, কিন্তু 
হুঃখের সমান্তি বলিয়। সর্ববিধ আশঙ্কা হইতে বিষুক্ত রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছে।. আদৃষ্টের বৈগুণ্য ও যন্ত্রণা হইতে আশ মুক্তির এক সহজ 
উপায় আছে জানিলে জীবনের অনেক কষ্ট কষ্ট বলিয়া! মনে হয় ন। 
মৃত্যু শান্তি নহে, শাস্তি, এই বিশ্বাস মানিলে তাহা ভয়াবহ বলিয়া 
বিবেচিত হয় না। ্টোইক ধর্মে জীবন এবং. মৃত্যু একই স্বরে বীধা 
মান্ধষের ধর্্রজীবনই ঈশ্বরত্ব, পাপের অনুশোচনা নিক্ষল ও 
অনাবশ্যক ( কারণ*পুণাই একমাত্র মঙ্গল), গর্বিত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, 
যাঁর নিকট আত্মাবমানন। ছুরপনেয় কালিম।_-উভয়েই প্রকটিত। 
প্টোইক আদর্শ নিজ হিসাবে সব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। আত্মাজিমানের সঙ্গে 
যে সমুদ্বায় গুণ ও মহত্ব জড়িত, তাহারা সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়! 
উচ্চতম লক্ষ্যের অনুশীলনে নিয়োজিত হইলে যে আদর্শ প্রকটিত হয়, 
তাহা ষ্টোইক ধর্ছে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিনয়, নজ্তা ও আত্মানাদরের 
সঙ্জে যে সকল গুণ বিকশিত হয়, উহ্বাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ।” 

রোমান ঠ্রোইকগণের পরবর্তী সময়ে আত্মহত্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
জগতের ধারণা কিরূপ পরিবপ্তিত হইয়াছে, আমর! এই প্রসঙ্গে তাহাক়্ 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্ররন্ধ শেষ করিৰ। 


ভা) পৌধ, ১৩১] রোমান ইতিহাসের. এক পৃষ্ঠ। । ৮৯৩, 


পুর্ব নীতিবিদ্গণ আত্মহত্যার বিরুদ্ধে: কি কি যুক্তি প্রদর্শন: 
করিতেন, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক'। পিথাগোরস ও প্লেটো বলিতেন,৯ 
আমরা সকলেই ভগবানের নৈনি$, কর্তব্পালনের জন্য নিদিষ্ট, . 
কর্মক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছি, স্ততরাং ইহা পরিত্যাগ করা আর 
ভগবানের প্রদ্তি বিদ্রোহী হওয়া একই কথা। এরিষ্টটল এবং .. 
গ্রীক ব্যবহার শান্ত্রকারগণের মতে আমরা স্বদেশের জন্য প্রাণধায়ণ 
করি, সুতরাং স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জন করিলে স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবিমুখ 
হইতে হয়। প্লটার্ক এবং অন্ঠান্ত গ্রস্থকর্তাগণের মতে কষ্টসহিষুণতাই 
প্রক্কত বীরত্ব, সুতর্যং আত্মহত্যা মানবের অযোগ্য কাপুরুষোচিত 
কাধ্য। নব প্লেটোনিষ্দিগের মতে মানসিক বিচলত1 মাত্রই আত্মাকে 
'কলুধিত করে; আত্মহত/ ঈদৃশ বিচলতা প্রস্থত, সুতরাং ঘোরতর 
পাপ। স্বীয় পরিবার ও সমাজের নিকট দায়িত্বজ্ঞানাভাবই যে 
আত্মহত্যার দোষ, এই আধুনিক মত আদি খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ 
প্রবল ছিলন।। তাহাদের মৃত কতকটা! প্লেটে! ও পিথাগোরাসের মতের 
অনুরূপ ছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে খ্রীষ্টানগণ নরকের বড়ই 
বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা! তাহাদের মধ্যে আত্ম 
হত্যার একটি গুরুতর প্রর্তষেধক ছিল।' এত্তদ্যতীত, যীন্ুত্রীষ্ট 
বলিয়।ছেন “13155580216 % 0180 %/980 00% : 001 7 51081) 
18861 ইহুকালে অন্খী ধার্টিক ব্যক্তির ন্বর্থলাভের এই সাস্বনাটি, 
এবং ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা খ্রীষ্টাননিগের আত্মহত্যার প্রতি 
স্বগা' আরও প্রবর্ধিত কুরিয় দিয়াছিল। 

কিন্ত তথাপি তিন শ্রেণীর খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে আত্মহত্যা অনেক্ষ 
' কাল প্রবল ছিল। রোমান সম্াটগণের অত্যাচারের ফলে 'মার্টারের” 
আবির্ভাব হইয়াছিল; তাহার গ্রীটিয় ধর্ম্ঘাজকগণ বর্ণিত ন্বর্গের চিজে 
এতটা বিমোহিত হইয়াছিল যে, গায়ে পুঁড়িয়। দলবন্ধ.তাবে ভাহানী 


% 
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রোগান শালন কর্তৃকগণের সমচ্ফে উপস্থিত হইয়! বলিভ “আমব। 
'্ীতান। তোমাদের ধর্ কর্ম কিছুই মানি না, অতএব আমাদিগকে 
ক্রশবিদ্ধ কর।” অনেক খ্রীস্িয় রমণী আমাদের গ্রাতন্মরণীয়া রাজপুত” 
লঙানাগণের স্তান্ধ রোমান অত্যাচার হইতে স্বীয় সতীত্ব অক্ষু্ রাখিবার 
নিমিত্ত আত্মহতা। করিতেন। আবার অনেক কুসংক্কীরাচ্ছন গোঁড়া 
্ষ্টান ভিক্ষু ন্বর্গকামী হইয়া কঠোর দৈহিক কৃচ্ছ, অবলম্বন পূর্ব্বক 
স্বয়ং মৃত্যুকে আহ্বান করিয়। আনিত। 56 510)907 51)711655 
নামক এই শ্রেণীর এক ব্যক্তির সম্বন্ধে টেনিসনের একটি কবিতা 
জআছে। মহম্মদের আবির্ভাবের পর আত্মহত্যা পরায়ণতা আরও 
প্রশঙ্গিত হইয়াছিল। যৌনশুত্রীঘ এ সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত করেন 
নাই। কিন্তু কোরাণে ইহা স্পষ্ট নিষিদ্ধ আছে। স্পানয়ার্ডগণ দক্ষিণ 
আমেরিকা জয় করিয়া অমানুষিক নৃশংসতা সহকারে তদ্দেশীপন আদিম 
অধিবাপিদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তজ্জন্ত যোড়ণ 
শতাবীর মামেরিকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে আত্মহত্যা খুব বৃদ্ধি 
গাইয়াছিল। ইউরোপে ডাইনিদিগকে যখন আগুণে পোড়াইয়া হত্যা 
কর হইত, তখন ন্তাহাদ্দের মধ্যেও আত্মহত্যা অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ 
কনিম়্াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিক ফরাসী দাশনিকগণ এই 
বিষস্কটী লহয়। অনেক আলোচন। করিয়াছেন ; অনেকে উহ সমর্থনও 
করিঘ্ধাছেন, এবং রোমান ষ্টোইকগণের আধর্শই অবলম্বনীম্ব বলিয়। 
ব্যাখ্য। ' করিয়াছেন । কিন্তু রুষে। দেখাইয়াছেন ষে অধিকাংশ আশক্ম- 
হত্যার মূলে ঘোরতর স্বার্থপরতা! নিহিত। ম্যাডাম ডি ষ্টেল্‌ এ সম্বন্ধে 
একখানি দুন্দর যুক্তি পুর্ণ গ্রস্থরচমা করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন 
সনে" যদিও আত্মহ্ত্যা, অপেক্ষা! গুরুতত্ব পাপ আরও অনছে, তথাপি 
'ভ্নরানে.অবিশ্বাস ও নির্ভরের অভাব এই পাপে যতদুর প্রকাশ-পায়, 
আগ্পপ আর..কিছুঁতে নহে) ফরাসি রাষটরবিপ্নবের পর আত্মহত্যনজ খুব 


ভা, পৌষ, ১০৯৬] . রোমান ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা । ৮৪৫ 


একট।- হুজুগ পড়িয়াছিল। অধুন। *শ্ীষ্টধর্মের বিশ্বাসের “অবনতি ন্. 
দয়্াবৃত্তির অধিকতর অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার, বিরুদ্ধে: 
আইনের কঠোরতাও অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ফ্রান্দ এবং 
ইউরোপের অন্তান্ত' দেশে এখন ইহার বিরুদ্ধে কোন আইন বিধিবন্ধ 
ন্বাই। পূর্বে ইংলণ্ডে আত্মঘাতীকে যন্ঠিবিদীর্ণ করিয়া চৌরাস্তার 
নীচে প্রোথিত করাঞ্ছইত। এখন সে+ঝাইন নাই বটে, কিন্তু আত্ম- 
বাতীর সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে জব হইবে এই একটি অতি অন্ভায় 
নিয়ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে ; তবে সহ্দয় জুহ্দিগের কল্যানে এই আইন 
কাধ্যতঃ প্রতিপালিত হয় না। ভারতীয় দণ্ড বিধি অনুসারে আত্মঘাতীর 
সহায়কারীর দশবতসর, এবং যে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাহার এক 
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অথদণ্ড অথব। উভয়দও হইতে পারে। 

বর্তমান কালে সভ্যতাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাত্মহ্ত্যা বুদ্ধি পাইতেছে,' 
সরকারি হিসাব পত্র দ্বারাই ইহ] প্রমাণিত হুইয়াছে। বৈজ্ঞানিক 
চিকিৎসক ও সমাজাবিদ্গণের মতে আত্মহত্যা উন্মাদেরই প্রকার ভেদ 
মাত্র। যে সকল জাতি সভ্যতম ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, তাহাদের 
অধ্যেই ইহার বিকাশ বেশী দেখিতে. পাওয়। যায়। ইহার অনেক কারণ 
গাছে । ধর্ম্মবিশ্বাসের শিথিলত] তন্মধ্যে সর্ব প্রধান। মানসিক 
পরিএমই উন্মত্ততার প্রধান কারণ, এবং আত্মঘাতীকে লইয়! স্ীক্ণ 
পরিবারে, শ্বসমক্ষে এবং সংবাদপত্রাদিতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় 
ছুর্ধবলচিত্তের পক্ষে তাহাই একট] গবল আকর্ষণ। সভ্যজগতে বিলাস" 
ও অর্থসম্পদ্দের যে্প্প আধিক্য দেখা যায়, দারজ্রযের 'তীব্রতাও 
তদমুরূপ। জীবন সংগ্রামের কঠোরতাও তথায় অতাধিক,. অতান্গ, 
অসংখ্য, বাণিজ্যের অভাবনীয় হাসবৃদ্ধিবশতঃ হঠাৎ বছলোকের ভাগ্য-. 
'বিপধ্যক়্ ঘটিয়া থাকে । সভ্যসমাজে অনুভূ তসমুহও তীক্ষতম হুইঝ়া! . 
উঠে, এবং, নানাগ্রকার অভিনব আ্বায়ীঘর .পীড়া ও মানপিক 
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উৎকেন্ত্রিকন্া জন্মে; মানব সতত কর্ধ্মশীল, চঞ্চল ও উচ্চাকাঙ্খ হয়, 
স্থতরাং স্বীয় অবস্থায় সন্তষ্ট থাকিতে পারে না, নানাবিধ মানসিক 
অশাস্তিতে কালাতিপাত করে। ইত্যাদি কারণ সমূহের সমবায়ে 
বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকায় আত্মহত্য। প্রবণত। অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ঈদৃশ আত্মহত্যার এবং কঠোর আত্মসংযশী ও মনুষ্যতৃপ্ত 
রোমান: ষ্টোইকের দার্শনিকযুক্তিমূলক আত্মহত্যায় কোন প্রভেদ আছে 
কি না, তাহ! পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। 


সঙহ্কণ্প। 


এতদিন ঘুরিয়াছি মৃগশিশুসম 
প্রতি প্রতিবেশী দ্বারে ;-সাগর কানন, 
প্রশন্ন সরিৎ, শৈল, গিরি প্রশ্মবন, 
তরুলতা বনানীর, উদার গগন, 
নিত্য নব ম্ঘেরা।জ, নিকটে সবার 
পেয়েছি অমুৃতকণা, অভয় অপার! 
হইনি কখনো তৃপ্ত, খুরিতে খুরিতে, 
কাটায়েছি এতদিন তৃপ্ডি হীন চিড়ে! 
আজি এই মধ্যদিনে বসিয়া একেল। 
বিরাট জগৎ শোতে ভাসাইয়! ভেল! 
চলেছিম্থ কেধন্‌ তীর্থে কিছু নাহি জানি; 
চারিদিকে পসন্কুবুকে বু রাজধানী 
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লক্ষ্য করি' ছুটিয়াছে নান পণ্যতরী ) . 
আম মোর ভেলা”পরে শুধু খেল। করি 
শ্রাস্ত প্রাণে নয়ন মুদিয়। বিশ্ব হতে 
অতল হৃদয় গর্তে ডুবিতে ডুবিতে 
ধহেরিতেছি,_প্রাণমূলে বিরাজে ভাস্কর 
অপূর্ব অলোক রাজ্য অর্চস্তয সুন্দর ! 
হৃদয় গুহায় বহি অমৃত রতন 

জানিন৷ ঘুরেছি কেন বিশ্বত্রিভূবন 
মুষ্টিমেয় ভিক্ষা। চাহি) শিক়্ে বংশীবেণু 
আজি হু'তে চরাইব শত কামধেন 
হৃদয়ের গভীর বিজন সানুদেশে ; 

পূর্ণ পরিতৃপ্তি বহি' প্রতি দিবা শেষে 
তাহাদের উৎসারিত নিত্য সেহক্ষীরে 
আত্মারে করিব পুষ্ট সামান্য, কুটিরে। 


শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত । 


ডুমুনী ও তাহার পতিপুক্র । 


৮0241 তুধিপতি লাউদেন গৌড়াধিপের আজ্ঞায় কোন 
উৎকট তপশ্চরণের জন্ত দুর প্রবাসে গিয়াছেন , ডোম সেনা- 
পতি কালুর উপর ময়নারাজ্যের ভার ন্তন্ত হুইয়াছে। গোৌড়েস্বরের 
মন্থাপাত্র, লাউদেনের মাতুল ও চিরশুক্র মহামদ এই স্থযোগে 
বছনংখ্যক সৈন্ত লইয়া গোপনে ময়নাগড় আর্ররোধ করিয়া ফেলিনেন ১ 


৮ - স্তাকতভী। [ক্ছা, পৌধ। ১৩৯ 


নগরবাদিগণ সপূর্ণ* অতফিত, তাহারা এ সংবাদ তখনও পায় নাই। 
সেনাপতি “কালুর স্ত্রী লখ্যা* বীররমণী, মে মহামদের এই চত্রাস্ত 
অবগত হইয়া হাতিয়ার হস্তে সেই বিশাল সৈশ্তরাশি দেখিয়া! গেল; 
পাত্র মহামদ ডোম-রমণীর আগমনের আভাষ পাইয়া এক সেট্‌ 
. স্বর্ণচুড়ি উপহার সহ তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন্ক এবং অনেক 
প্রলোভ্ন দেখা ইলেন-_ 
“কালুকে করিব রাজা, তুমি হবে রাণী 

ময়নাগড়ে প্রবেশের পথে. কেহ অন্তরায় না হয়, ইহাই তাহার 
প্রার্থনা । ড্মুণী তাহার জাতীয় ভাষায় যে উত্তরটি দিয়াছিল তাহা 
আধুনিক সমাজের রুচিদঙ্গত না হইলেও তাহাতে সংসাহস ও বীরত্ব 
ছিল। ধনের লোভ দেখাইয়া কে তাহাকে কর্তব্যে বিমুখ করিতে 
পারিবে? ল্য বীর-স্বামীর সোহাগিণী, বীরপুত্রের জননী; ইহা 
হইতে শ্রেষ্ঠতর ধন কেহ তাহাকে দিতে পারে না, সেই গর্বে উৎফুল্ল 
হইপ্স। লখ্যা বলিল £-- 

“ধন মোর অতুল জিনিয়া ধনপতি।” 

ডূমুণী শুধু, শব শ্বজনবর্গের গৌরবে গর্বিত নহে, দেশের রাজা 
লা্সেনেব ধর্শিষ্ট-চরিত্র ও অপূর্ব বিক্রমও তাহার গর্বের বিষয় ১ 
সে বলিল: 

“সেনের প্রভাবে মোর অভাব কিসের ?” 

গৌড়েশ্বরের মহাঁপাজ্র অমিত সৈন্যবল লইয়া যে স্থানে সাহঙ্কারে 
বিজয়ের প্রতীক্ষা রে সেইস্থানে বাইয়া ম্পন্ধার সহিত 
লখ্য! বৃলিয়া উঠিল,__ 


। এ জক্ষ্মী শব্জের অপত্রংশ। হী 
শর এই প্রবন্ধের উদ্ধৃত স্থানগুলি মুঁটু্নিক গাল রচিত ধর্শমঙ্গল কাবা হইতে 
গু হ্ইক়্াছে। উক্ত কাব্যখনি বঙ্গীয় উীহিতা-পরিষদ শীগ্রই প্রকাপিত করিষেদ। 





ভা, পৌষ, ১৩৯] 'ভুমুননী ও কাঙছাক্স পতিপুত্র। সীট 


“লাউমেনে ধরাইব গউড়ের ছাতা ।% 

তাহার হৃদয় গুধু স্বামী ও পুত্রের বীরত্বগৌরবে খ্ৃপ্ত নহে, লথ্যায 
দক্ষিণ হস্ত হাতিয়ার পরিচালনে সুদক্ষ ; সে নিজেও বীরশ্বামী ও বীক্ক- 
পুত্রের সঙ্গে শক্রর গতিরোধ করিতে দাড়াইতে পারে, প্রয়োজন ' 
হইলে তাহাদের্ই সঙ্গে রণক্ষেত্রে সমাধি লাভ করিয়া কুতার্থ হইতে 
পারে। লথ্যার বাঁরমূর্তি কবি আঁকিয়ার্ছন $ তাহার মাথায় বণটোপ, 
তন্মধ্যে মুক্তার খরজ্যোতি । বচ্ছুরিত হুইতেছে--তাহার কটিতে 
ক্ুসম্বদ্ধ কটিবন্ধ। অঙ্গে রা এক হন্তে ঢাল এবং অপর হস্তে তীক্ষ 
অন্ত্র। কবি লিখিয়াছেন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এই ভুমুনীকে একাকিনী 
ভৈরবীর বেশে দেখিয়া মনে হয়) 

“অন্থ্র সমরে যেন উন্মত্ত কালিক11” 

তাহার সঙ্গে সেইস্থানে একটি ক্ষুত্র যুদ্ধের অভিনয় হইয়া গেল। 
লখ্যার স্পর্ধিত উক্তি সহা করিতে না পারিয়া সীতারাম ঈ1 প্রভৃতি 
কয়েকজন সেনা তাহাকে আক্রমন করিল /7- 

যুঝে লথ্যা ডুমুনী জীবনে নাহি ভয় ।” 

এই অশোভন যুদ্ধ শীত্রই শেষ হুইয়! গেল। লথ্যা গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়। কালীপৃজা। করিতে বসিল। 

ম্হাপাত্র কুটনাতিতে বিশেষ প্রাজ্ঞ ছিলেন ; তিনি মধুচক্রে ঢিল 
নিক্ষেপ করিয়া শীত্র উহ! অধিকার করিতে পারিষেন, একপ সম্ভীবনা 
দেখিলেন না। ডোমসৈন্য অপ্রমিত তেজশালী, উহাদের সঙ্গে 
সম্খুধ যুদ্ধে আটিয়! *উঠিতে পারিবেন কি না৷ সন্দেহ, সুতরাং কৌশলে 
রাজি করায়ত্ত করিবার জন্য ডিদা! নামক এক 'সিদ্ধ-তস্করকে নিষুত 
করিলেন। ”ঙ*এর সঙ্গে “ই”কারের ধোগ দেখিয়া পাঠকের যেরূপ 
বিশ্ুর হইতে পারে, আমারও তাহা অপেক্ষা অল্প হয় নাই, কিন্ত কি 
করিব, ক্ষাক্যে যে নামটি পাইয়াছি ভাছাক্ক, পরিবর্তন বা শোতাবর্দন 


৯০% ভারতী। [ ভা) পৌষ, ১৩১, 


করিবারণআমার.কে'ন ক্ষমতা নাই। এস্বলে পাঠক মহাশয়ের কাছে 
আর একটি কথা” বলিয়া রাখি, ধর্ম-মঙ্গল ইতিহাম নহে, ইহা৷ কাব্য, 
সুতরাং বগিত বিষয়গুলির কোথায়ও যদি বল্পনাদেবী একটু লীলাখেলা 
করিয়। থাকেন, তবে তাহা মার্জনীয় মনে করিবেন । 
ডিদা। চোর অনেক পুরস্কারের লোভে কালীমুট্টির পায়ের ফুল 
কানে গুজিয়া বহির্গত হইল; কালীদেবীর বরে সে নিদ্রাকে আল 
করিয়া সঙ্গে লইয়৷ আসিল; ময়নাগড়ে যাইয়া নিদ্রান্দেবীকে তথায় . 
অবাধে রাজত্ব করিতে হুকুম দিল। এক বংসরের দীর্ঘ বিচ্ছ্দোস্তে 
মণ্তমিলিত চন্দ্রমুখ স্বামী ও চন্দ্রমুখী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি নিনিমেষ 
দৃষ্টি বন্ধ করিয়। আলাপ করিতে 'ছলেন, সহসা তাহাদের চক্ষু মুদ্রিত 
হইল, হাত হইতে পান পড়িয়া গেল? ত্াতি মাকুর উপর ঘুমাইয়া 
পড়িল) পোদ্দার কড়ি'পরখ. করিতেছিল, সে খুলি হস্তে হেলিয়! 
পড়িল ১ 
“কুতৃহলে রন্ধন করিতেছিল কেহ। 
উননের উপর অলস হৈল দেহ ॥ 
তোজনে বসিয়া কেহ ভাবে জনার্দন।* 
'হাতে ভাত পাতের উপর অচেতন ॥” 
যখন শক্র সৈন্য সর্ধনাশ কগ্িবার জন্য দ্বারের নিকট উপস্থিত. 
তখন একি নিত্রা! যখন মরনাগড়ের স্বাধীনতার কীরিট লো 
ছুষমন্‌ হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, তখন অধিবাদিগণের একি নিদ্রানে 
কিন্ত এই নিদ্রিত পুরীতে একজন অনিদ্র ব্যক্তি ছিল ১ . তত 
“কালীপুজা করে লথ্যা কায়মনোবাক্যে 
নিশি দিবা জাগরণ নিদ্রা! নাই চক্ষে” | 
এই নিপ্রিত পুরীর ছদিশা দেখি অসম্কত কেশপাশে লধখ্যা 
| *৮ভোজনে তু জনার্দামং |” টি 


ভা, পৌষ, ১৩১৯] ডুমুনী.ও তাহার পতিপুত্র। ৯৪১ 


উন্মাদিনীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পৃরবাসিগণের একি 
মোহ ! তাহাদের সর্বস্ব পর-হস্তে লুত্িত, ভাগার অপন্ৃত ও জীবন 
বিন হইবার সময় একি মোহ? লক্ষ্য! দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ডাকিস, 
সেই বিপন্ন মোহগ্রন্ত পুরীর লক্ষ্মীর মত একবার শোভাসৌন্ধ্যদীপ্ত 
নগরখানি দেখিয়৷ অশ্রপুরিত করুণ চক্ষে লখ্যা কালীর নিকট শক্তি» 
ভিক্ষা করিল, সে নিজগৃহে যাইয়া সপঁতীকে তাড়ন। করিয়াধ্জাগাইতে 
চেষ্টা করিল, বলিল, উঠগো, একবার উঠ, রাজ। প্রবাসে তিনি 
আমাদের ধর্মরক্ষক, 
প্ধর্মরক্ষ। করিলে স্ুধিতে হয় ধার ।” 
কিন্তু সতিনী তাহাকে ক্ুর উত্তর প্রদান করিয়া পাশপফিরিয়। 
শুইয়া পড়িল। উগ্ভত অশ্র হস্ত দ্বা। মার্জনা করিয়া লখ্য। স্বামীর 
প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হুইল । 
সেনাপতি কালু ডোম স্থখ শয্যায় হণ * হে ময়নাগড়ের ভার- 
প্রাপ্ত রক্ষক, এই কি তোমার ন্ুযুপ্তির সময়? তোমার বহুমূল্য 
স্তাস যে অজ্ঞাতসারে শক্র মপহরণ করিতেছে, একবার উঠ, 
. উঠছে পরাণ ধন অভাগিনী ডাকেণ 
সেন গেল রাজ্যভার সঁপিয়। তোমাকে ॥% 
কালু জাগিল ন1, তখন সুগন্ধ কুক্কুম ও চন্দন তাহার দেহে লিপ্ত 
রিয়! লখ্যা ঘুম ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিল; আরামে সুনিদ্রা বদ্ধিত 
ল। লখ্যা এবার এমন একটা কাধ্য করিল যাহার জন্ত কুসুম প্রাণ! 
্ীয় প্রেমিকা তাহাকে ধিকার দিবেন এবং কবিকেও কুটিল ক্রতঙ্গী 
দেখাইতে ছাড়িবেন না। লখ্যা মি উপায়ে কালুর ৪ ভাজিতে 
[না পারিয়,-_ ৰ 
“বসায় চাপড় গোট! বুকের রর 1৮ 
1লঙ্যার চাপড়টা বালকের গণ্ডের সংস্পর্শে ফোমল হইয়! পড়ে নাই, 


উহা যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকবার শক্রর «মেরুদণ্ড বিধ্বন্ত করিয়! দিয়াছে ১ 
এইবার কালু জাগিয়! নিদ্রারক্কিম চক্ষে স্ত্রীর এই ব্যবহার দেখিয়া 
“লাফায় লখ্যার অমনি ধরে ঝুটি।” 

লখ্যা তখন অশ্রপুর্ণ,চক্ষে স্বামীর পদতলে পড়িয়া বলিল ১-- 

বিশেষ বারতা গুন বিপত্য-সাগর । ১ ? 

য়ন! “বড়েছে এসে মাহুগ্তা পাতর 1২ 

জাতিকুল সেনের জীবন দিয়া রাখ।” 
কিন্তু কালু রাত্রে কুম্বপ্ন দেখাছে__সে উৎসাহহীনভাবে বলিল $-- 

আজ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি অমঙগল। 

ন। যাইব সমরে না সরে বুদ্ধিবল ॥ 

পিতার গ্রসুৃত্য ৬ গুণ পুজ্ব কিছু পাণ্ড ৪ 

সাথা ৫ আজি সমরে সাজন করে জাগু ॥৬ 
এই উত্তর শুনিয়া ডুমুনী ব্যথিত হুইয়া৷ ছল ছল চক্ষে তাহার দিকে 
চাহিল। স্বামী কুম্বপগ্র দেখিয়াছ্েন তথাপি. তাহাকে যুদ্ধে পাঠাইতে যে 
চাছ্ছে, বঙ্গীয় রমণী মহলে সে পাষাণী আখ্যা পাইবে; লখ্যা সেই 
পাষাণী--সে স্বামীর দিকে চাহিয়া! একবার দীর্ঘ নিশ্বাস স্থাড়িয়া! বলিল, 

“এত দ্বিনে হায় লাথ হইলে অবোধ । 

না করিলে সেনের নবন ৭ পরিশোধ ॥ 
কাপু.লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত, চিরবিশ্বস্ত অন্ুচর; আন্ব তাহার এই 


। 


রঃ বিপাত। 
ই আহছদ্য। পাতর -মহীমদ পাত্র । 
ভূত্যস্বীরত্ব। 
এ ব।পাক্‌। 
« সাথাকালুর পুত্র। 
৬ ভাগ স্যাক্‌। 
৭. নব্য শ্ছ্ুবন।. 


ভা,.পৌব) ১৬১] ভূমুনী ও তাহা পতিপুত্র। ৯4৩ 


ব্যবহারে ক্ষু্ধ হইয়া! লথ্যা সজল চক্ষে*ম্বামীয় গৃহত্যাগ্র করিল। পুত 
সাথ স্বীয় যোড়ণী স্ত্রী সরুজ। ভুমুণীর কক্ছ্েক্সারামে ঘুমাইতে ছিল, 
ব্যথিতা লথ্যা যাইয়া তাহার দ্বারে "হায় হায় কর 
তাহার কারা! শুনিষকা পুত্রবধূ সাথাকে জাগাইয়া দি 
গগা তুল পরাণ নাথ ডাকেন গৃহিণী ।* ৬ 
সাথ। জাগিয়। উঠিয়া 'দেখিল, লখ্যা গৃহ দ্বারে পড়িয়া কাছ 
কাদিতেছে--সে পুত্রকে দেখিয়া! বলিল )-- 
“সেন গেল হাকগ্ডে সেবিতে সনাতন ।* 
হাতে হাতে ময়ন] করিয়া সমাপন ॥ 
বল করে মাহুস্তা বেড়েছে এসে গড়। 
তোর ৰাপ নিদ্রা যায় খারজীর উপর ॥ 
নিমকের চাকর.ন। রাখে ধর্মবল। 
এই পাপে আমার হবেক অমঙ্গল ॥ 
মিটাও মায়েরু তুমি মনের যার্তনা। 
সমর করিয়া রাখ সেনের ময়ন। ॥” 
সাখার প্রশাস্ত ললাট মাতৃ আশীষ লাভ করিয়া! বরেণ্য হইয়া উঠিল; 
লখ্যা তাহাকে নিজ হস্তে সাজাইয়া দিল,__ভাহাঁর গলায় হরিপদ চিন্তিত 
পদ্রকথানি জলিতে লাগিল, ছুই স্ত্র স্থুব্ণহার তাহার কে বিলম্বিত 
হুইল, বাহুতে বাজুবন্ধ শোভা পাইল, কটিবন্ধ দূঢ়সন্নিবন্ধ হইল, ঢাল 
অসি ও ধন্থুশর লইয়া! যখন সে বহির্গত হুইল, তখন ডোম সেনাগণ 
দয়ধ্বনি করিয়া তাহচ্ল পশ্চার্তী হুইল, অগ্রে অগ্রে শিক্গাদার 
[শঙ্। ফুকরিয়। যাইতে লাগিল। 
জননীর পদধুলি লইয়া সাথ কালীমন্দিরে প্রবেশ করিল, সাখা 












সালা? 


* লেন (লাউসেন) হা! কও নামক স্থানে ধর্ম পুজ। করতে দিয়াছেন । 





৯০৪ . | ভারতী । [ভা, পৌষ, ১৩১ 


কালীর প্রি পুক্র*কিস্তু মন্দির মধ্যে আজ একি স্বপ্ন! একি বিঘোর 
দর্শন! কালী করালী হু্ু্্$মাজ সাথাকে বুদ্ধে যাইতে মান! করিলেন; 
আজ যুদ্ধে গেলে তু প্রাণ যাইবে__কালীর এই আদেশ। মাতৃকর- 
অঙ্কিত আশীষ ছি মধ্যে সাথার ললাটে ম্লান হইয়া গেল। কিন্ত 
“সাথ! যুদ্ধক্ষেত্রে সাজিয়াছে, প্রাণ রক্ষার উদ্দেস্তে সে গৃহে ফিরিতে 
পারিবে না। জুর্টলীর আদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ সা করিয়া” _“সাথা 
বলে প্রাণ দিব সেনের কারণে » আর কোন কথা নাই, লখ্যার যোগ্য 
পুজ যুদ্ধে গমন করিল | 
মহাপাত্র সাথাকে প্ররোতন দেখাইতে লাগিল; 
“বাজ করে ক্ধালুকে রাখিব রাজা দিয়ে। 
তুমি নাতি খাবে রাজার কেট হয়ে |” 

গাথা বেশী কথা না বলিক্বা মহাপাত্ররে বধ করিবার জন্য ধনুঃশর 
তুলিয়া লইল। এই স্বক্ন-ভাষী, পরাক্রাত্ত বীর যুবক বফিশিখার স্তায় 
শ্রসৈত্তের মধো যাইয়া পড়িল। কালী দেবার ক্রুকুটি, পথে যে সকল 
অপ্তভ চিত দেখাইয়াছিণ তাহা, মাতার উত্তেজনা,__প্রভৃতি বিবিধ 
ভাবের স্থৃতি. তাহাকে নৈরাস্ত-মিশ্র-বীরত্বে স্ফুলিঙ্গবং জালাইয়া 
তুলিল.১ যে মরিবে জানিধা যুদ্ধ করে--তাহার সম্মুখে কে দাড়াইবে? 
লখ্যার বীর পুত্র একাকী রামসিংহ, হাসেন হুদেন প্রভৃতি বীরগণকে 
পরাস্ত করিয়! সোৎসাহে শত্রু সৈন্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগল। তাহার 
সঙ্গীরা সেই অপূর্ব বারদ্বের স্ফ.রণে মাতিয়া গেল, লথখ্যার পুত্র বুদ্ধ 
করিতেছে, আজ মন্ননাগড় অধিকার করিবে, কে+? কিন্তু সহসা চূড়া 
নামক মহাপাত্রের এক সেন! সাথার নাভি নিয়ে এক তীস্কু শূল নিক্ষেপ 
করিল, সাখার অস্ত্র বাহির হুইয়। পড়িল, [কন্তু তথাপি অমিততেজ। 


সুবক. অন্ত. ছারা যা মাথ। কাটিয়া নিঞ্জে অচিরাৎ রণধুলিমিত 
২7 স্পা পশাশপ্া পদ্পাদি্ধ দনিতির পা 









ভা, পৌষ, ১৩১* ] ডুমুনী ও তাহার পতিপুজ। ৯০৫ 
আসিয়। তাহাকে ধরিল, তশ্বীপতির দিকে সজল চক্ষে চাহিয়া সাথ 
বলিল-_ ৃ 
| “বাপাকে জানায়ে! যেয়ে আমাক$বিষয় । 
বল শুধিতে সেনের ধার এই রম রঃ” 
মাতাকে বলিতে বলিল, | 

“জঠরে ধরেছ বহু পেয়েঞ্ছছন ছুঃথ ! 

ন। পা গুধিতে ধার বিধাতা বিমুখ ॥৮ 
আর স্ত্রীর জন্য শেষনিদর্শন প্রদান করিয়! সাথ! প্রাণাস্ত সময় হরিহরের 
কণ্ঠ লগ্ন হইয়া বলিল-_ 

“কর্ণমূলে কৃষ্ণ নাম হরি নাম কর।” 
সাখার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। হরিহর তাহার মস্তক কাটি 
লইয়া পুত্রের প্রত্যাগমন ভূষিত লখ্যাকে উপহার দ্িল। এই বজ্জপাত্‌ 
সদৃশ হুর্ঘটনায় মাতৃহ্ৃদরয় বিদীর্ণ হইয়া গেল) অশ্রুচক্ষে শোকের শ্লান- 
চ্ছবি লখ্যা সাখার মন্তক হস্তে তুলিয়া লইল ; যে মুখে সে স্তন্ত দিয়াছে, 
যাহার হাসি দেখিয়া! পৃথিবাতে সে স্বর্গের স্বপ্ন দেখিয়াছে, সেই খুখ 
থানির দুইটা নিশ্চল চক্ষুর উপর শোকাচ্ছন্ন বিবর্ণ স্নেহাতুর দুটি আবর্থা 
রাখিয়৷ লখ্যা স্থির হইয়! দীড়াইয়া৷ রহিল, তৎপর অশ্রুচক্ষে কালী 
দেবীর পাদপন্পে তাহা রাখিয়া স্বামীর কক্ষে পুনরায় উপস্থিত হইল। 
কালুর নিত্রা ভাঙ্গিতে এবার বিলম্ব হইল না, বীর রী: যখন সেই 
মর্শবিদারক সংবাদ বলিয়। স্বামীকে কহিল-_ 

“এখনও সেনের ধার ধারি অভাগিনী। 

তবে শুঁধি সমরে সাজন কর তুমি ॥৮ রর 

তখন ভ্রতপাদক্ষেপে কালু তাহার স্বর্ণটোপ মাথায় পরিয়! তীক্ষ 

অসি ও ঢাল লইয়। যুদ্ধে যাত্রা করিল? পুত্র শোকে উন্মত্ত হুইয়! কালু 
দ্ধ করিতে লাগিল, দ্ধ ব্যাস্ত্রের স্তায় সে.মহাপাত্রের সৈষ্ত বিনষ্ট 


৯৬: ভারতী । [ তা, পৌষ, ১৩১০ 


'করিল, হাসন, হুসেন হত্তীর উপর,হইতে আরুঈ হইয়া! ধরাশায়ী হুইল, 
__কেহ তাহার সম্মুখে দীড়ািতে সাহসী হইল ন1) রাজ্যধর ও রায়ধর 
রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। মহাপাত্রের সৈম্তগণ ডোমদিগের 
হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল । 

সেই ঘোর যুদ্ধের দিবাবসানে পুত্রশোকদগ্ধ হ্ৃদস্ রণশ্রাস্ত কালু 
সঙ্গীগণংহইতে দূরে এক বৃর্ধতলে একাকী বসিয়া ব্যথিত প্রাণকে 
সাত্বন। করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রণজয় করিয়া রণজয়ীর আজ 
আনন্দ নাই--সাথার মুখখানি তাহার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ 
হইয়া আছে। যুদ্ধের সময় “সই শোক তাহার বাহুতে শক্তি দিয়াছিল 
--এখন সে অবসন্ন ; জীবনে বীতন্পৃহ, কালু হরিৎচ্ছদ একটি দীর্ঘ 
তরুমূলে বসিয়। উত্তস্তভাঁবে কি চিন্তা করিতেছিল ? 

ঠিক এই সময় অপমানিত মহাপাত্র শিবিরে প্রতশগমন করিয়া 
কৌশলে .কালুকে হতা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন; 
আঁচরাৎ আদেশ প্রচারিত হইল কালুর মস্তক যে আনিয়া! দিবে, 
ময়নার রাজচ্ছত্র ও রাজটীকা তাহার প্রাপ্য। 

কাম্বা (কামদত্রেব) নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া করজোড়ে 
বলিল-__“হুজুরের হুকুম হইলে আমি কালুর মাথা আনিয়া দিব ।” 
মহ্থাপার তাহাকে বিশ্ষেরপে সন্বর্ধন]! করিলেন! কাম্বা নাপিত 
ডাকিয়া নিজের মাথা মুগ্ডন করিয়া] তাহাতে ঘোল ঢালিল এবং রাঁজ- 
বারে অপ্মানিত ও লাঞ্ছিত হইলে যে প্রকার হয়, সেই শোচনীয় 
অবস্থার ছদ্মবেশ শ্বীকার করিয়া বৃক্ষমূলে আসীন চিন্তান্বিত কালুর 
নিকট যাইর! কাদিতে লাগিল। কানু কারণ জিজ্ঞাস! করাতে বলিল-_ 
*জছাপাত্র তাহাকে বিনাদ্দোষে অপমান করিয়া শিবির হইতে তাড়াইয় 
দিয়াছেন 7) কান্বা এখন , নিরাশ্রয়--রাজনৈন্য-অনুস্থত এবং কাপুর 
'আশশ্রয় প্রার্থী । কালু: তখনই তাহাকে "আশ্রয় প্রদান করিতে 


ভা, পৌধ, ১৩৯০ ] ভুমুনী ও তাহাব পতিপুত্র। ৯৯৭ 


প্রতিশ্রুত হইল, শোকে কালুর চিত্ত সেই মুহূর্তে কুম্থম কেমল হুইয়া 
পড়িয়াছিল; মে একজন ব্যথিত ব্যক্তিকে পাইয়া! তাহাকে প্রাণ 
তরিয়া আলিঙ্গন দিয়া বলিল, “এস ভাই কিসের কষ্ট, তুমি যাহা 
চাহিবে, আমি তাহাই দিয়া মোমার ছুঃথ দূর করিতে চেষ্টা করিব 
কাম্ব। বলিল_7তাই কি ঠিক, আমি যাহা। চাহিব, তাহাই দিয় 'কি 
আমাকে সান্তনা করিবে ?” কালু প্রতিশ্রুতি পুনরায় উচ্চান্বণ করিল ৮ 
তখন বিশ্বাপস্ন কাম্বা বলিল, “কালু আমি তোমার মাথা চাই ।” 
শঠ কান্বা শাস্ত্রের নান। উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সত্যরক্ষার জন্য 
আত্ম বিসর্জনের আদর্শ কালুর মনে জীবস্ত করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিল; কিন্তু কালু সে সকল কথা শুনিতে পায় নাই, একবার যাহা 
বলিরাছে, পে তাহার অন্তথাচরণ করিতে পারিবে না, সে জীবনে তাহ। 
কখনও করে নাই; একবার কম্পিত কণ্ঠে বলিল প্তক্তবৎসল 
ভগবান এ কি করিলে ?” এই বলিয়া! কালু তিনবার “কষ” “কৃষ্ণ, 
বলিয়া! চীৎকার করিয়া উঠিপ) জীবনের প্রতি তাহার উপেক্ষ! 
জন্মিয়াছিল, দৃঢ়ব্রত তাপসের স্তায় জীবন পণে সত্যরক্ষা! করিবার জন্ত 
কালু বারালনে পূর্বব মুখ হইয়া উপবেশন করিল, 'তথন সন্ধ্যাদেৰী 
একটা মাত্র নক্ষত্রের উজ্জ্বল সাশ্রুনেত্রে নিয়ে দৃষ্টি করিতেছিলেন, 
তাহার অস্ত তিমির-অঞ্চলখানি ময়নাগড়ের প্রাসাদাবলীর উপর. 
লুঠিত হইতেছিল; পশ্চিম আকাশের লোহিত শিখা মুছিয়া ফেলি! 
প্রক্কতি দিগন্ত মলীলিপ্ত করিয়। দিক়াছিলেন; বীরাসনে আসীন নিশ্চল 
সত্যব্রত কালু ঘাতকের সান্নিধ্যে বপিয়া প্রাণান্ত সময় শরীক বলিয়া 
ডাকিতেছিল, এদিকে সম্মুখে গঙ্গার তরঙ্গে শ্বেত ফেন-চর্ণ অগ্ধ বার্দি- 
রাশিকে কি এক অম্পষ্ট মহিমা-মণ্ডিত করিয়। ক্ষণে প্রকাশ এবং পর 
ক্ষণে লয় পাইতেছিল। ' কালুর শির এখনই কাম্থার হস্তে ছিন্ন হইবে, 
এই সময় দৈবাৎ লখ্যা জল আনিতে যাইয়া দুর হইতে দেখিল ছাতক: 


৮. ভারতী । ্‌ ভা, পৌষ, ১৩১০ 


উজ শনি কবিতেছে, ও মুদ্ত চক্ষু কালুর সান্গিধ্যে রক্তলোলুপ পশুর 
য় ভীষণভাবে প্রন্তীক্ষা। করতেছে ;-- 
“চপলে চালিল রামা চঞ্চল চরণ। 
বাতাসে পড়ল এসে বাঘিণী যেমন ॥৮ 

হুপা প্রাণাধিক1 পত্বীকে দেয়া কালু বলিল--“মুঙ্যকালে তোমাকে 
দ্ধিলাম, আমার বড় সৌভাগ্য ।” লখ্যা বলিল “কোন ছার কাশ্থা, 
সই তোমার শিরশ্ছেদ করিবে, আর আমি তাহাঙ্ঠ ঈাড়াইয়া দেখিৰ 
এখনই আদেশ কর, আমি উহার মাথা কাটিয়া তেমার চরণে উপহার 
দি।” কালু ধীরে ধারে বলিল “গুন লখ্যা আমি প্রতিশ্রত হইয়াছি, 
উহাকে আমার মাথ। দিব, এই ছার মাথার লি মুল্য। যদি সত্যের 
জন্ত দিতে পারি তবেই ইহার মূল্য--না হইলে ডোমের মাথা স্পর্শ- 
যোগ্য নহে । তুমি বারপত্বী, সর্বদা আমাকে সপথে প্রবভিত 
করিয়াছ, আজ সত্য রক্ষার পথে দাড়াইও'না ;) অগ্নির স্তায় পুভ্রশোক' 
আমাকে দগ্ধ করিতেছে । শ্রীহত্রির উপর নির্ভর করি আমায় শেষ 
বিদায় দাও ।” লখ্যা নিশ্চল পাষ]শের মত* স্বামীর কথা শুনিল-_ 
তাহার একটা কেশাগ্র নড়িল ন7 তাহার হৃদয়ে যে প্রবৃত্থি জাগিক! 
উঠিয়াছিল, কে যেন সজোরে € প্রবৃত্তি মুষ্টিবন্ধ করিয়। রাখিল ; হে 
অশ্রু উচ্ছলিত হইঙ্সা চক্ষুপ্রান্তে আসিতে চাহিতেছিল তাছা ততদূর 
পৌছিতে পারিল না; বিছ্যুতের ত যে খর রোষদীপ্ত কথা জিহ্বাগ্রে 
ফুটিতে চাহিতেছিল, কে যেন 'তি ৃ উচ্চারণ করিয়া সেই জলম্ত ভাষার: 
গতি রোধ কারয়৷ ঠীাড়াইল; 'আশীর্য দেহযষ্টি* ঘোর চাঞ্চলো 
কম্পনোশ্ুখ, কিন্তু লখ্যা অচঞ্চল প্রস্তর বিগ্রর্থের স্তার তৃষ্চিস্তাব 
পরিগ্রহ করিয়া ঈলীড়াইয়াছে। ' সে নির্ধাক, তুষার-্তন্ধ *বিমুড়তায় 
স্কীত চক্ষে দাড়াইয়! দেখিল, ঘাতক ধ্যান-নিষ্পন্দ কালুর মস্তক কাটি 
ফেলিল। কাম্বা সেই মন্তক যা মহাপাত্রের নিকট ছুটিয়াছে, আর 


» লখ্যার ধৈর্য্য শেষ হইল, পাষাণ 
ঞ্গি্স। উন্মাদিনী হইয়া ভীষণ শক্তিতে ছুটিয়াছে__লথ্য স্বামীহস্তার 


লজ ভুত ১ 
“তাড়িয়। ধরিল লখ্য। সাঁপিনী যেমন। 
প্রলয় প্রহার করে পিঠে যেন পুড়া । 
অমনি আছাড়ি ভূমে আম্ত করে গুড়া ॥% 
কাম্বাকে হত্যা করিয়া লথ্যা গৃহে ফিরিল, স্বামী-পুভ্রের মস্তক" দেখিয়া; 
তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সে চক্ষের কজ্জল, মাথার সিন্দুর 
মুছিয়) ফেলিল ; শীখ। ও স্থুরঙ্গ বন্ত্র ত্যাগ করিয়া অনাথিনী বেশে. 
কাদিতে কাঁদিতে সেই ছুই প্রাণাধিক মস্তক লইয়া লাউসেনের রাজ 
প্রাসাদে উপস্থিত হইল। রাণীগণ একাস্ত দুঃখিত হইয়া সমত্ত বৃত্তান্ত | 
জিজ্ঞাস! করিলে স্বামীপুত্রের মস্তক দেখাইয়া লখ্যা বলিল, 
“পতিপুক্র প্রাণপণে পরিশোধ করেছে লবণ ।”” 
“মহ্থাপাত্র মরনাগড় এধিকার করিবে, আমাদিগের যাহা সাধ্য করিয়াছি, 
ঠাকুরাণীগণ এখন যাহ! ভাল? আপনার। তাহ! করুন ।* 
এইমাত্র বলিয়া নিবাশার প্রতিমুত্তি লখ্যা শ্বশানসদৃশ ন্বগৃছে 
প্রত্যাবর্তন করিল। | 
এই ডোম পরিবারে যে সত্যনিষ্ঠা, যে কর্তব্য বুদ্ধি, যে আত্ম- 
ত্যাগের গৌরব দৃষ্টি হইতেছে, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তাহার শেষ শিখার 
আলোটুকু খেলিয় বাললা' দেশ হইতে অন্ত গিয়াছে । | 


শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


নারায়ণী | 
সগ্তম পারচ্ছেদ। 


4 ৬ প্রত্যুষেই রতন গৃহতানগের জনা প্রস্তত হইলেন। 
( ,ভাবিলেন বিলন্ব-করিলে ঘরের মায়া ত্যাগ করিতে পারিৰ না। 

তখন রাণী প্রদত্ত মোহর কয়টী গণিয়া দেখিলেন। দেখিলেন পাঁচশত, 
সুখে স্তাহার হাসি আঙিল। বলিলেন, “্মৃত্যুসৌধের প্রবেশদ্বার সমীপে 
আসিয়া রাণীর কৃপায় আমি ধনী হইলাম ।” 

' বাস্তবিক রতনের এত ধনে কি হইবে? পথে ইহার শতাংশের 
একাংশও প্রয়োজন হয় কিন! সন্দেহ। 

পথে বাহির হইলে. তখন কোনও ব্রা্গণ অতিথিন অল্লাভাব 
ঘটিত না একবার “ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে 
4ড়াইলে, গৃহস্থ রাজোপচারে তাহার সেবা করিয়। আপনাকে ধন্য জ্ঞান 
বরিত। যদ্দিই বা অন্নের জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইত, সামানা 
থরচেই তাহ। নিষ্পন্ন হইত । তখনকার দ্রব্যাদি আঙ্গি কালিকার 
মত দুর্মুল্য ছিল ন)। 

রত্তন থলিয়ার ভিতর হইতে পঁচিশটী মোহর গ্রহণ করিলেন। 
বাক্কী মোহর একটা থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া জুনিয়ার মাকে ডাকিলেন। 
জুনিয়ার ম! বহুকাঁল রহনের গৃহে চীকুরী করিতেছে । সকলেই চলিয়া: 
গিয়াছে, কিন্ত সে আর ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়! যাইতে পারে নাই। ৰ 

ভুনিয়ার মা আমিলে রতন থলিয়াটা তাহার হাতে দিবার উ্্যাঁগ 
করিলেন, বলিলেন, “ইহা তোর কাছে রাখিয়! দে।” ব্রাঙ্ধণ চিরকিনই 
রহগ্ত-প্রিয়। রহম্ত করিবার অবকাশ পাইলে, তিনি প্রায়ই প্রলোভন 
ত্যাগ করিতে পারিতেন না। | 


জুনিয়ার মা থলিয়ার মৃত্তি দেখিয়! অগ্রাহহ করিয়াই হতে লইতে 
গেল। মুহূর্ত মধ্যে হস্তচ্যুত হয়৷ সেটা মাটিতে. পড়িয়া গেল। 
অ প্রতিভ হইয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিল। 

রহন হাসিয়া বলিলেন, “উহার ভিতরে মোহর আছে, যত -পূর্বা 
রাখিয়া দে। আমি তীর্থপর্ধটনে বাছির হইব। হদি ফিরি বে, 
আমাকে ফিরাইয়। দিস্। না ফিরি এ সমস্ত তোয় হইল |” 

কথাট! শুনিবামাত্র বৃদ্ধার মাথায় যেন আকাশ ভায়া গড়িল। 
“না ফিরি” এরূপ কথ! সে ব্রাহ্মণের মুখে কখনও শুনে নাই । গুনিবায় 
প্রত্যাশাও করে নাই । অনেক দিন সে ব্রাঙ্গণকে ঘর ছাড়িয়৷ অন্য 
যাইতে দেখিয়াছে, কিন্তু সেজানিত আগের দিন ফিরিতে প্রারিলে, 
ব্রাহ্মণ সহত্র প্রলোভনেও পরদিন গৃহের বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। 
ব্রাঙ্গণের কুটারপ্রিয়তা সে যত বুঝিয়াছিল, আর কেহ সেরূপ বুঝে 
নাই। | | 
বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণকে সে বড়ই ভক্তি করিত। অর্থ-প্রলোভনে সে. 
পগ্ডিতজীর গৃহে দাসীত্ব কবিত না। ছুইবেল। এক মুঠ করিয়া 
আহার5 তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রর | 

আহারাস্তে নির্জনে বসিয়! যে সময় রতন ধর্্গ্রস্থ পাঠ করিতেন, 
তখন কেবল জুনিয়ার মা তাহার নিকটে বসিয়৷ তক্তিগদ্গদ হইয়া 
নীরবে অশ্রবর্ষণ করিত। সেই জুনিয়ার মা ব্রাহ্মণের মুখে প্রথম 
এই “না ফিরি+ কথ গুনিল। | 

পদতলে মোহরের থলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দরিদ্র বুদ্ধ! তাহার 
'দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইল ন1। বিস্মিত নেত্রে রতনেবু | 
মুখের পানে চাহছিল, বলিল--“তুমি কি আর আসিবে না ?” 
 র্্তন। বাচিকা থাকি, আসিব। , 
£: বৃদ্ধা । বুঝিতেছি, তুমি সার আসিবেনা। 


' ৯১৪ ভারতী । । ভা, পৌষ, ২৩১৯ 


রতন'। বোধ হয় আর আসতে পারিব না। 
বৃদ্ধা। তা হ'লে আমার উপায় কি হবে ? 
রতন থলিয়ার মুখ খুলিয়া! বৃদ্ধাকে মোহর গুলি দেখাইঞ্চেন। 
বলিলেন_-"এই সম্পত্তি তোরই হইল । ইচ্ছামত ব্যবহার করিবি |” 
মোহরের মুত্তি দ্েখিয়াই বৃদ্ধা শোকতাপ ভুলিয়া! ছ্টোল। থালয়ার 
ভিভর হুইতে গোটাকতক মুদ্রা তাহির করিয়! নাড়িয়। চাড়িয়৷ দেখিল। 
মুহূর্তেই জুনিয়ার মা নিজের অবস্থার পরিবর্তন উপলব্ধি করিয়া 
লইল। মুহূর্তমধ্যে তাহার বাচিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। 
সে ভাবিল--“পণ্ডিতজী ত ঘর ছাড়িয়া চলিল, আমি ত পারিবন।। 
তখন, যাহাতে এস্থানে চিরদিন সুস্থশরীরে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে 
পারি, এই সময়ে তাহারও একট ব্যবস্থা করিয়া লই |” এই ভাবিয়া 
সেত্রাঙ্গণকে বলিল “ধন ত দিলে । কিন্ত আমার থাকিবার ব্যবস্থা 
কণিলে কি? | 
রতন তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়! বলিলেন, ”__কেন ! এই ঘরেই 
থাকিবি। আমি এস্কানে যাহ! যাহা 'রাখিয়া যাইতেছি, সমস্তই 
তোর হইল।” এ 
বৃদ্ধ! । খাইব কি? 
রতন। খাইবার ভাবনাই যদি তোর রাখিয়া যাইব, তবে কিসের 
জন্ত এত মোহর দিলাম। যখনই অভাব বুঝিবি, তখনই মোহর 
ভাঙ্গাইয়! থাইবি। 
বৃদ্ধা অবাক হুইয়! ব্রাঙ্মণের মুখের পানে চাছিল। ব্রাহ্মণ বলে 
কি! তুচ্ছ ছুই মুঠা চাউলের জন্ত মোহর ভাঙ্গাইতে হইবে! বৃদ্ধ স্থির 
করিল, পপ্ডিতজী পাগল হইয়াছে । রি 
. সে পুর্বে অনেক পাগ্ল দেখিয়াছে। পাগল হইলে লোকের 
মুখচোখের ভাব কিরূপ 'নিকৃত হয়, তাহাও সে অনেফবার লক্ষ্য 


'ভাঁ, পোঁষ, ১৩১* ] নারায়ণী। ৯১৩ 


করিয়াছে। তাই*সে স্থির হইয়া, ব্রাহ্মণের মুখ চোখের * পরিবর্তন 
অনুসন্ধান করিতে লাগিল। 

রতন বৃদ্ধার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিলেন। বুঝিলেন এত অধিক 
ধন পাইয়া বুড়ী বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। হাসিতে হাসিতে ভিজ্ঞাসা 
কঙ্গিলেন__হী। করিয়া! মুখের পানে কি দেখিতেছিস্‌ ?* 

বৃদ্ধা তবু কথ কহে না। সে্জনেক চেষ্টাতেও ব্রাহ্মণের মুখে 
চক্ষে উন্মত্ততার লক্ষণ খু'ঁজিয়৷ পাইল না। যেহাদি যে কথা বৃদ্ধার, 
অশান্ত মনকে অনেক সময়' প্রফুল্ল করিয়াছে, আজিও সে ব্রাহ্মণের 
সুখে সেইরূপ ন্বিগ্ধ মধুর হাসি দেখিল, মৃদু মধুর বাক্য শুনিল। বৃদ্ধা 
এবার কাদিয়! ফেলিল। বলিল--“তুমি কি সত্য সত্যই ফিরিব ন1 ?% 

রতন। ফিরিবার ইচ্ছা আছে। তবে অনেক ভীর্থে ঘুরিব-- 
অনেক বয়স__যদি মরিয়া যাই! 

পণ্ডিতজীর মরণের কথা চিন্তা করিতেও জুনিয়ার মার প্রাণ 
কীপিয়া উঠিল। বলিল “না, যেঘন করির! প্রার ফিরিয়া আইস 1» 

রতন। সে পরের কথা। এখন এই মোহরগুলি তুই গ্রহণ কর্‌। 
এ গুলি তোগই হইল জানিয়া রাখ.।--তুই ইচ্ছামত ইহার ব্যবহার 
করিবি। 

বৃদ্ধা । তুমি কবে রওনা হইবে? 

রতন। কবে কি? আজ--এখনি। 

এই বলির়াই ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। (জুনিয়ার মাও 
মোহরের থলিয়া লুক্যইতে চলিয়া গেল। 

ব্রাহ্মণের ফিরিতে বিলদ্ঘ হইল না। বাহিরে আসিয়। দেখিলেন' 
স্ুনিয়ার মা চলিয়া গিপ্নাছে। ঘরে দন্ধা। দিবার কথ, প্রতিদিন গৃহ্চী 
পরিস্কার রাখিবার কখ।, ডুলদীমঞ্চে গল বিবার কথা,--আরও. ছুই চার 
কথা, যাইবার পূর্বে তাহাকে উপদেশ দিয়া *যাইবেন, এইজন্ত বৃদ্ধাকে 


0 
আর একধার ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ড তন। 


৪... ঙ ্‌ে 
বাটী জনশুন্ত বলিয়া বেধ হইল। আর জুনিয়ার মা'র 'ক্ষা। 
সহিল না। : র্‌ 
' - তখন মোহর কয়টী গেঁজিয়ার মধ্যে পুরিয়া কোমরে বাধিজে ॥ 
তারপর একটা কাপড়ের পুটুলি, একটী কমণগুলু। এবখানি সুগার 
ও একগাচ্ছ বাশের লাঠী লইয়। ছুর্মম্মরণ কগতঃ ব্রাহ্মণ বন্থাদনের প্রি 
সঙ্গী গৃহটাকে বুঝি জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন ! 


৯১৪ ভারতী ।. [ডঃ গা 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ কারলে, জুনয়ার মা! মনে করিল, “এই 
অনকাশে মোহর গুলা লুকাইয়া আসি ।” তাহার ইচ্ছা ছিল, কিছুদূর 
সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে যাহবে। এপ্দিকে রাণাকৃত ধন পাহয়াছে, 
ওদিকে অমূল্য রত্রদদৃশ পণ্ডিতজীকে সে হারাইতে বসিয়াছে। আনন্দ 
প্রকাশ করিবে কি কী্দিবে বৃদ্ধা স্থির করিতে পারিতেছিল না। 
তাই মে মনে করিল, মোহর করুটা খাপাততঃ একটু নিরাপদ স্থানে 
রাখিয়া আমি । রাগ্রিয। ব্রা্ণের সঙ্গে যতদুর পারি যাই। ফিরিয়া, 
দেবতায়ও ন। জানিতে পারে, এমন স্থানে মোহর লুকাইয়া রাখি। 

বৃধ্ধা4 সন্কল্প কার্যে পরিণত হুইল না। ধন লুকাহয়া রাখা সে. 
যতটা সহজ মনে করিয়াছিল, কার্ষো তাহার বিপরীত দেখিল।. 
প্রথমেই সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সে” 
মনোমত স্থান থু্দিয়া পাইল না। ঘরের এক কোর্পে ঘুঁটে রাখিবার, 
একটী জালা ছিল। অন্ত কোথাও রাখিতে সাহস ন! করিয়া, বৃদ্ধ! 
সেই” জালাটায় ভিতর হইতে যা কিছু ছিল বাহির করিক্সা' লইল$. 
পরে; তি ধীরে, পাছে ঘরের*ভিতরের পিগীলিকাটী -পর্যাস্ত জানিজে' 
পারে; এইরপদ্ডাবে যোহরের খলিদ্বাটী তাহার ভিতরে ভদ্ত: করিল।”* 


ভা) পৌষ, ১৩১০ ] নারায়ণী। | ৯১৫ 


অতি সাবধানে মুখে সর! চাপা দিল। তবু যেন 'মন্ঃপুত হইল না। 
তাহার বোধ হহল যেন মোহরগুল। দেখা যাইতেছে । ভ্রম মনে 


করিয়া সে একবার চক্ষু মুছিল। দেখিল মোহ্রগুলা জল জল 


করিয়া! জলিতেছে। 

এমন সময় শগ্িতজীর কথ তাহার কাণে গেল। কিকারবেস্থির 
করিতে ন৷ পাকিয়। স্কাড়াতাড়ি ঘরের মর্ধ্য, যেখান হইতে পারিল সেই 
থান হইতেই কাথা, কাপড়, থলিয়া মুগচন্ম শেষে হাড়ি, ভাড়, মাটা 
বেখান হইতে যাহ আনিতে পারিল, তাই দয় জাল! ঢাকিতে লাগিল। 
কিন্ত যতই বৃদ্ধা মোংরগুলাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করে, ততই 
সেগুলা যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া! তাহার চোখের উপর আসিয়া 
পড়ে। 

ক্রমে জানালা, দেওয়াল, দরজা, ঘরের চাল-_বুড়ীর চক্ষে সমন্তই 
ধেন স্বচ্ছ, সমস্তই যেন ফাকা দেখাইতে লাগিল ।. ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধা 
মোহর বাহির করিল। ছুইহাতে বুকে চাপিয়া বাহিরে আসিল। 
দেখিল পণ্ডিতজী চলিয়া গিয়'ছে। 

সন্দেহ দূর কারবার জন্ত হুহ একবার সে "পঞ্ডিতজী--পগ্ডিতজ” 
বলিয়। ডাকিল। উত্তর পাইল না। ব্রাহ্মণের ঘর খু'জিল। দেখিতে 
পাইল না। প! টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গেল। সাবধানে 
গুধু মুখটা বাহির ক্ারিয়। সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথের [দকে দৃষ্টি নিক্গেপ 
ঝরিল--বতদূর দেখা যায় দেখিল। দেখিল রাজপথে জনপ্রাণী 'নাহ। 
বৃ! দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। | 


বৃদ্ধা এইবারে ষেন কণডকটা নিশ্চিন্ত -হইল। ভাবিল, মনোমত 
স্থান সন্ধান করিয়া এইবারে মোহরগুলকে লুকাইভে পাঙ্গিব। . 


্রান্মণের গৃছের ' সম্গুখে একটা তুলমী ষ্বপ্। তাহার : নিকটবর্তী. 


অনেকট! স্থান ধাধান 1. সেখানে বন্িলে, বাড়ীর সমস্ত অংশই দেখিতে: 
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পাওয়া! যায়। বৃদ্ধা মোহরগুলি “বাঙ্গণের ঘারে মাধ রাখিয়া সেখানে 
বসিল। বসিয়! কাদিবার উদ্বোগ-আয়োজ... প্রবত্ত হঈল। 

বৃদ্ধার ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। জুনিম' বলিয়া একটামাত্র কন্তা 
ছিল। সেটা বিশ বৎসর পূর্বে মার। পড়িয়াছে। ন্বতরাং এত ধন 
লইয়। বৃদ্ধাকি করিবে ? তাই আজ বিশ বদর পরে (স কন্তার অভাব 
অন্থযব* করিল। বাঁচিয়া থাঁকলে জুনিয়া এক সঙ্গে এত মোহর 
€দখিতে পাইত। - মোহব্সগুলি দেখাই বুগ্ধ। চরম উপভোগ মনে করিয়া- 
ছিল'। জুনিয়। বাচিয়া থাকিলে তাহাকেও স্পর্শ করিতে দিত না। 
তথাপি বৃদ্ধার জুনিয়াকে মনে পড়িল। এবং সেইজন্ত যেটুকু চক্ষুজল 
নিক্ষেপের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন করিতে সে কিছুমাত্র ক্রুটী করিল ন1। 
নিকট হইতে একখান! পিঁড়ি লইয়! একখান কাথ। গায়ে দিয়, বুড়ী 
কাদিতে বসিল। | 

কিন্ত বিধাত তাহাকে কাদিতে দিল না। কাঁদিবার উপক্রমটা 
করিয়াছে মাত্র, এমন সমক্স বুড়ীর বোধ হুইল যেন কে সদর দরজা; 
কড়া নাড়িতেছে। চৃপ করিয়৷ বুড়ী কাণ পাতিয্ন। রহিল, অনেকক্ষণ 
অপেক্ষা করিল বুঝিল শতাসের কার্য । এমন অসময়ে রহস্য করিবার 
জন্ত শতাস কতকগুলা গাল খাইল। এবার বুড়ী নীরবে কাদিবার 
ব্যবস্থা কর্রল। এ সময় চীৎকার করাটা নুদ্ধিমতীর কাধ্য নয়। 
বুদ্ধিমতী জুনিয়্ার মা আর কোনও মতে কণ্ঠ হইতে শব বাছির হইতে 
দিল না। দিই বা ফাকে ফুঁকে ছুই একটা কথা কহিয়া গলা 
ছাড়াইবার উপক্রম করিল, অমনি সে হাতে মুখে চাপিয়া ঈলীতে পিশিয়! 
তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। পাছে কেহ বাহির হুইতে 
কথ! গুনিতে পায়,_পাছে কেহ বাড়ীতে আসিঙ্া তাহাকে রোদনের 
কারগ জিজ্ঞাসা করে । * | 

অতি সন্তর্পণে ভুনিগীর মা! 'শোকাবেগ কার্য নিষ্পন কাঁরল। 
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তারপর আবার পুটলি বুকে করিয়৷ বিল। বুড়ী কোথায় যে মোহর 
লুকাইবে, তাহ এখনও স্থির করিতে পারে নাই৷ ভাবিল দিনটা 
বে কোন প্রকারে কাটাইয়! দিহ। রাত্রে এরযাহঠক একটা বিলি 
ব্যবস্থা করিব। 
. সহলা বিষধ্ধ লোককোলাহল তাহার কাণে গেল। বৃদ্ধা শুনিতে, 
পাইল, কাছারী ঝুড়ীর নিকটে একক! বিষম গোলমাল ঝ্বধিয়াছে। 
বুদ্ধ। স্থির করিল, এ আর কিছু নয় পগ্ডিতজী ঘরে নাই জানিয়া 
তাহার মোহরের গন্ধে সিপাহীগুলা তাহার ঘর লুটিতে আসিতেছে । 
সে তাড়াতাড়ি, যেখানে যা পাইল পাথর, ইট, কাঠ দরক্জায় চাপা 
দিতে আরম্ভ করিল। এদিকে কোলাহলে অস্তঃপুর পরিপূর্ণ হ্য়াছে। 
জুনিয়ার ম! দেখিল, রাজবাটার ছাদে-__রাজা, রাণী .ও রাজকুমারী 
তিন জনেই উদ্গ্রীৰ হইয়! কি দেখিতেছেন। 

বৃদ্ধার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না । সে থলিয়। লইয়। 
ক্রাঙ্মণের ঘরে প্রবেশ করিল। কবাট বন্ধ করিল। এবং মোহরের 
থলিগ বুকে করিয়া, জীবনে প্রথম স্বেচ্ছায় উপবাসত্রত গ্রহণ করিল। 

মোহর কয়টা দিয়! যথার্থই ব্রাঙ্গণ প্রভূপর[য়ণা * পরিচারিকা 
সর্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। | 


নবম পরিচ্ছেদ । 


ঘর হইতে বাহির হইয়াই রতন ভাবিলেন,_“একবার স্ব 
ঘেওয়ানকে দেখিরা যাই। এই স্থির করিয়! তিনি কাছারী বাড়ীর 
দিকে অগ্রসর হইলেন'। ইংরাজের অধীনে আসিয়া, অভ্যাগত সাছেব-: 
.দিগের' অভ্র্থনাদির জন্য রাজা সাহেবীধরণে অট্রালিকাটা নির্শিত 
করাইয়াছিলেন। এখন ইছার নিয়ে কারী হয়, উপরে আননাদেব 
পরিবার লইয়! বাস করেন। 'সাহেবদিগের , জন্ত একটা. ব্বতন্ত্র আবাস- 
৬ 
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স্থান-নির্সিত, হইয়াছে)... 'কাছ্যী, বাড়ীর পুর কালাবাধ বলিককা 
একটা প্রকাণ্ড দিখী। তাহার পুব্ষে ঠিক কাছারী বাড়ীর পরপ্রে 
রামবাগ বণিক *উদ্ভান। তাহার মধ্যে স্ুনিশ্মিত একখানি বাঙ্গলা। 
সাহেবেরা এখন নেই স্থানে আসিয়াই থাকেন । 

কাছারী বাড়ার পুর্বে প্রায় ছুই রশী দুরে 'স্বর্ণরেখাহীরে 
রাজপ্রাঞ্থাদ। রতনের ঘরখ।মি রাজবাটীর সংলগ্ন একটী অনতিবৃহৎ 
, উদ্যানের পশ্চাতে । তাহার ঘরের দিকের প্রা্চীরে একটা দ্বার ছিল। 
রাঞ্জার সহিত সাক্ষাতের সময়, কিম্বা কাছারী বাটিতে যাইবার সময় 
ব্রাহ্মণ সেই দ্বার দিয়। খাগান পার হইয়। বাইতেন। তখন কাছারি 
বাড়ী তাহার ঘরের অতি নিক্টো ছশ। এখন কিন্তু তাহ। অনেক 
দুর হুইয়! পড়িয়াছে। আনন্দদেব সেই দ্বারটী বন্ধ কারিয়। দিয়াছেন। 
পাছে তাহার অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনে। 

আঙ্রকাল . তাহাকে স্থবর্ণরেখার তীর্থ পথ ধরিয়, কিছুদূর উত্তর 
মুখ যাইতে হইত। তারপর রামবাগ বেড়িয়া উজান বাহিয়া কাছারী 
বাড়ী ও রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইতে হইত। পুর্বে রতন অন্তঃপুরদ্বার 
দিয়। রাজগৃহে প্রতবশ করিতেন। এখন সিংহদ্বার ভিন্ন গৃহ প্রবেশের 
অন্ত পথ হিল না। সেখানে যে সমন্ত দ্বারবান ছিল তাহার আনন্দ- 
. দেবের চরের কার্য করিত। 
সুতরাং গত রাত্রিতে রতনের রাজবাটাতে আগমন ও বহুক্ষণ 
'অবস্থান রাত্রি মধ্যেই আনন্দদেবের কাণে উঠিয়াছে। আননদেক 
আরও শুনিয়াছেন, একটা খলিয়ার মধ্যে কি,জানি ক ভ্রব্য লই 
স্তন গৃহ হতে বহির্গত হইয়াছেন। 
, চিগ্তায় সমস্ত রাত্রি আনন্দদেবের নিদ্রা হয় নাই। রা নম 
রি করিনৈও আনন্দদেব মনে মনেও তাহাকে বা, করিতে সাহস করিতেন 
া।.. ত্রান্ধণের নিল্পৃহতী তাহার অবিদ্দিত ছিল না। গ্ররোজন 
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সাধনের জন্য তিনি নিজেই” কতবার তাহাকে পরীক্ষা” কা ছেন।- 
বহ অর্থে ব্রাঙ্মণকে প্রলুন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টার স্ব 
হয় নাই। সেই ব্রাহ্মণ থলিয়া করিয়া আনিল কি?' সম্ভবতঃ মুদ্রা । 
মুদ্রার বৈছ্যুতিক শক্তি আনন্দদেবের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আনন্দ- 
দেব জানিতেন্ন যে মুদ্রার সহায়তায়, ভিখারী হইয়াও তিন আজ 
রাজার তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুদ্রার সাহায্েৎ বুদ্ধিমান 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ না করিতে পারে কি? বিশেষতঃ অগ্রে কোনও 
ংবাদ না দিয়। রাচি হইতে জয়েন্ট সাহেব একজন বন্ধু লইয়! গতরাত্রে 
অনস্তপুরে আসিয়াছেন। অবশ্ত চরের সাহায্যে আনন্দদেব জানিয়াছেন্র 
বে সাহেবদের মহিত রতনের সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি দেওয়ান 
বৃশ্চিকদষ্টের গায় সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছট্ফট্‌ করিয়াছেনু। 
শেষরাত্রে যখন মুকুন্দ আসিয়! তাহাকে সংবাদু দিল, যে সাহেবেরা 
মৃগয়ার জন্য অনস্তপুরে আসিয়াছে, তখন কথঞ্চিৎ প্রক্ৃতিস্থ হইয়া 
দেওয়ান একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। তন্ত্রাটী আসিয়াছে এমন 
সময় বাহিপ্ে একট! বিষম কোলাহল, তাহার আগমনোনুখী নিদ্রাকে 
একেবারে বৈতরণী পার করিয়৷ দিল। 
সভয়ে আনন্দ শযা। ত্যাগ করিলেন । কোলাহুলের কারণ জানিবার 
জন্য ব্যগ্র হইয়া জানালার কাছে ছুটিলেন। কিছু দেখিতে পাইলেন : 
না। মুকুন্দকে ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। পর প্রকোষ্ঠে যাইয়া 
মুকুন্দের সন্ধান করিলেন । দেখিলেন, মুকুন্দ নাই। প্রাণপণ চীৎকারে 
ভ্বতযদের ডাকিলেন।, কোনও ভৃত্য উত্তর দিল না। কোলাহল 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আনন্দদ্রেবের বোধ হইল অনস্ত- 
পুরের গগন কি যেন এক অলৌকিক ভীমনাদে আলোড়িত হইতেছে। 
তিনি পুনরায় জানালার নিকটে. গিয়া সুখ বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা 
করিলেন। দেখিলেন জনজোত সুবর্পরেখাঁর তীরাভিমুখে প্রবাহিত 
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হুইতেছে। ভয়ে তিনি জানাল! বুন্ধ করিলেন। কারের কবাট বন্ধ 
করিতে যাইতেছেন এমন সময় স্ত্রী ও পুক্রবধূ অন্তঃপুর হইভে 
ষ্ঠাহার কাছে ছুটিরা আসিল। 

স্ত্রাকে তদবস্থায় দেখিয়া সভয়ে আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন-- 
'পব্যাপার কি !' ূ 

স্ত্রী বলিল-_দসর্ধনাশ হইয়াছে । মুকুন্দ বুঝি মাই” 

পুত্রবধূ জানকী সকরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল। 

স্ত্রী আবার বলিল--ব্রাহ্মণ রতন তাহাকে হত্যা করিয়াছে । 

মচ্ছিতপ্রায় আনন্দদেব ভূমিতে বসিয়া! পড়িলেন। সহদা একজন 
সত্য উ্ধস্বীসে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ভূপতিত প্রস্ুকে 
দেখিয়াই, সত্বর তাহাকে স্থানত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। 
বলিল__“এখনি ঘর. ছাড়িয়া পালান। নইলে প্রাণে বাচিবেন ন1। 
ব্রাহ্মণ এই দিকেই আসিতেছে” 

মৃতার আশঙ্কায় দেওয়ান তখনি উঠিয়া ঈ্লাড়াইলেন।-_প্রভূকে 
সাবধান করিয়। ভৃত্যও ফিরিয়া চলিল। একবারমাত্র আনন্দ জিজ্ঞাসা 
করিলেন-/-*মুকুন্দণ” 

ভূতা]। সাহেবের তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। 

ংবাঁদ দিয়াই আত্মরক্ষার্থ সে ভ্রতবেগে তথা হইতে প্রস্থা্স 

করিল। 

এর্দীকে বাহিরের কোলাহল টি বাড়ীর ভিতরে আসিক়াছে। 
আননা পঞ্জীকে বলিলেন-__“ব্যাপার বুঝিতেছ না?. পাঁলাও |” 
রর আননাপতধী পুত্রবধূর হত্ত ধরিয়া অস্তঃপুরাভিমুখে চুটিল। বিপদে 
ভানশৃল্টা স্বামীর ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর অবকাশ পাইল ন!? 
" আনন্দদেবের বোধ হইল, তাহাকে হত্য। করিবার জন্য যেন চারি- 
দিক হইতে নরধাতক তাঁহার গৃহাবরোধ করিতৈ ছুটিয়া আসিতৈছে। 
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এরূপ অবস্থায় পলঞ্ন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাহির হইবার জন্ত ঘরের 
চৌকাটে যেই পা দিয়াছেন অমনি দোপানে অসংখ্য পদশব শ্রুত 
হইল। তাহার হস্তপদ অবশ হইয়। আসিল। তিনি বুঝিলেন, 
বাহির হইলেই নরঘাতকের সম্মুথে পড়িব। আত্মরক্ষার উপায়াস্তর 
ন৷ দেখিয়া তি্সি পধ্যঙ্কতলে আত্মগোপনের উদ্মোগ করিলেন। . বিপদে, 
আত্মহার1--দ্বাররেধ কার্য্যট! পর্য্যন্ত তণহার মনে আসিল ন1।* 

বিভীষিকায়, ঘটনার আকম্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় আনন্দ *নিজের 
শারীরিক অবস্থার কথা পধ্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ভূিয়া গিয়াছেন, 
তাহার দেহ বহুকাল হইতে কতকগুল1 অপ্রয়োজনীয় মাংসরাশির 
অপ্রীতিকর ভারবছন করিয়া আসিতেছে । ভুলিয়া গিয়াছেন, €য এই 
অধথা-সঞ্চিত মাংসরাশি তাহার দেহের সর্বাংশে সমানুপাতে বিস্তম্ত ছিল 
না,_ কোথাও অল্প কোথাও বা অধিক ছিল। এটাও বুঝিতে পারেন 
নাই তলদেশে প্রবেশমুখে ' পর্যযক্ব তাহার অনধিকার প্রবেশের 
ম্তারসঙ্গত প্রতিবাদ করিতে সর্বতোভাবে সমর্থ । 

যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ পর্যঙ্কতলে অতি আগ্রহে 
প্রবেশ করিতে গিয়৷ আনন্দদেবের সেই বিশাল অঙ্ক মধ্যভাগে আবদ্ধ 
হইয়া গেল। মস্তক ও স্কন্ধের কিয়দংশ পর্যযস্কের নিয়ে স্থান পাইল। 
অঙ্গের অবশিষ্টাংশ বাহিরে পড়িয়া! রহিল 

নিরুপায় আনন্দদেব কুক্ুরতাড়িত ধৃতপ্রায় ক্লান্ত শশকের ন্ায় 
অর্ধ-লুক্কাইত দেহে চক্ষু মুদিয়। আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিলেন। 

. দশম পরিচ্ছেদ । 

' সাহেব দুইজনের মধ্যে যিনি রচির জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, তাহার .' 
নাম হার্লি, সম্ধিরের নাম ত্রাউন। হার্লি পাচ বংসর এদেশে 
আসিয়াছেন। ব্রাউন নবাগত । 'তিনি, সন্ত্ান্তবংণীয়। .বিলাতের 
ঝটৈক লর্ডের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী 1.. তাহার পিভৃব্য সে. সয়য় 
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ছোটনাগপুরেক্স কমিশনর | হিনুস্থান দেখিবার$ অভিলাষে, অতি 
অল্পদিন হইল তিনি এদেশে আসিয়াছেন। আসিয়া পিতৃব্যের গৃড়েই 
অতিথি হইয়াছেন। মৃগয়াব্যাপদেশে হারলির সহিত তাহার তনস্তগুরে 
আগমন। 

যে সময় রতন গৃহত্যাগ করিয়া কাছারী বাড়ীতে: মাসিতেছিলেন, 
তাহার 'ল্পক্ষণ পূর্বেই ব্রাউন শধ্যাত্যাগ করিয়াছেন। হাঁর্লি 
তখনও নিদ্রিত। 

ব্রাউন শয্যাত্যাগ করিয়া বাংলাসংলগ্র পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতে- 
ছিলেন। সেইস্কান হইতে স্ুবর্ণরেখাতীর পধ্যস্ত একটী বিশাল তৃণ 
প্রাস্তর,। মাঝে কেবল একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। 

স্ুবর্ণরেখার পরপারে, অনস্তপুর হইতে প্রাব একন্ছো* দুরে 
একটা অনতিউন্নত অধিত্যক! ভূমি হইতে জনার সেই বহুযোজন- 
ব্খপী জঙ্গলের আরস্ত। ছোট বড় শাঁপগাছ বুকে লইয়া, স্তরে স্তরে 
উন্নত নেই বিশাল অরণ্য স্থিরতরঙ্গবক্ষ মহাসিন্থুর স্তায় অনন্ত আকাশ 
নীলিমাকে আলিঙ্গন করিতেছিল। মাঝে মাঝে ঢই চারিটা পাহাড় 
নোঙ্গরে আবদ্ধ ধৃদ্$বর্ণ জাহাজের স্তায় সেই শ্তাম সমুদ্রে ভাসিতেছিল। 
রাগানে বেড়াইতে ঠড়াইতে ব্রাউন সেই অদৃ্টপূর্ব মহান রখ্যের 
সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। 

এমনি সময়ে রতন স্ুবর্ণরেখার ভীরভূমি পরিত্যাগ করিয়] প্রান্তরে 
অবতীর্ণ হইলেন। তাহার মাথায় উষ্ধীষ, গায়ে বেনিয়ান, পরিধান 
মালকোচ কর! ধুতি, পায়ে নাগরাজুতা! এবং হস্তে তৈল-নিষেকোজ্ছল- 
লোহিভাত বংশযষ্টি। বহুদিন হিন্দৃস্ানীদের সংশ্রবে থাকিয়! তাহার 
আচার ব্যবহার অনেকট! তাহাদেরই মতন হইয়ান্ি্ত। তিনি সর্দ। 
পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বামিতেন। ঘরে থাকিলেও তিনি কখন মলিন 
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প্রান্তরে আসিষ্তাই রতন সর্বাগ্রে বট বৃক্ষের নমীপস্থ হইলেন, এনং 
তাহার একটী ভূমিলগ্ন শাখাক্র কমগুলু, মুগচর্ম, কাপড়ের পুটুলি ও লা 
গাছটা রক্ষা করিলেন, এবং রিক্তহস্তে কালাবাধের দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। কাছারী বাড়ীতে যাইতে হইলে বরাবর পুর্বামুখে 
সরোবরের ত্র ধরিয়া বাংলাকে পশ্চাতে রাখিয়া আবার তাহাকে 
পশ্চিষ-মুখী হইতে হইবে | 

পৃ্বমুখে ফিরিতে রতনের মুখে প্রাতঃস্থধ্যের কিরণ পতিত হইল। 
তাহাব কষিত-কাঞ্চনোজ্জল বর্ণ বয়সের আধিক্যে গাঢ়তা। প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষ, অত্যুন্তত দেহ, সৌম্য ও ধারতাব্যঞ্তক 
মুখণ্রী, পককেশ-মণ্ডিত শুভ্র মস্তক, মুহূর্ত মধ্যে বাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবিল। প্রান্তরপথে চলিতে চলিতে মন্থরগামী বৃদ্ধ সুশুত্র পরিচ্ছদে 
অরুণ কিরণে প্রতিফলিত হইয়া! গতিশীল কার্চনজজ্বার স্ায় শোভ। 
পাইতেছিলেন। 

জনার গ্রঙ্গলের শোভ] দেখিতে দেখিতে ব্রাষ্উনের ভাবরাজ্যে একট! 
তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। অরণ্যের বিশালতায় আপনাকে নিক্ষেপ 
করিরা এন্ময় যুবক সেই দূরদেশ হইতেই ধ্যানমগ্র যোগীর স্তায় 
আত্মবিস্থৃতির সুখে মুহুর্নছ আন্দোলিত হুইতেছিলেন। জীবনটা 
তাহার ক্ষপ্রব২ৎ বোধ হুইতেছিল। পূর্বজীবনের ঘটনা! পরম্পর! 
স্বপ্নকুহে'লকাবৃত ফুলরাশির নায় তাহার মনশ্চক্ষুর উপর দিয়! ভামিয়! 
যাইতেছিল। এমন সময়ে রতনের দিব্যমূর্তি একাধার-নিবিষ্টপুষ্প- 
গুচ্ছের ন্যায় তাহার স্বপ্রাবিষ্ট দৃষ্টির উপর সহুস! প্রস্ফুটিত হুইয়৷ উঠিল। 
ব্রাউনেব বোধ হইল, যেন পশ্চিমাকাশ হইতে ভূতলাবতীর্ণ প্রভাতারুণ- 
স্বাত দেবদূত প্রান্তরে বিচরণ করিতেছে। বিন্য়াবি& হইয়া তিলি 
হারলিফে ডাকিলেন। ভারলি তখনও, ঘুমাইতেছিলেন। ঘ্বুমাইতে 
ঘুমাইতে, তিনি এজলাসে বসিয্না! এক দ্ধ বলিষ্ঠ ব্রাঙ্গণকে, সুদ্ধমার 
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বলিষ্টভার অপরাধে, কিছু কালের জন্য প্রীঘরে্ পাঠাইবার ব্যবস্থা! 
করিতেছিলেন। এমন সময় সহচরের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় 
তাহার ঘুস ভাঙ্গিয়! গেল। | 

চোখ মুছিতে মুছিতে হারলি বাহিরে আসিলে, ব্রাউন তাহাকে 
ব্রাঙ্মণকে দেখাইয়।, বলিলেন__“দেবদূত দেখিয়াছ ?” ' 

দেবদুত দেখিয়াই হারণি উঠ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ।__-বলিলেন-_ 
কিছুদিন এদেশে থাকিয়া, এ স্থানের জলবাধুতে অত্যন্ত হইয় নেটিভ 
দেখিবার চক্ষু প্রস্তত কর। তারপর উহ্বার পানে চাহিও। দেখিবে 
উহার মৃত্তি কত কুৎ্সিৎ !” 

ব্রাউন এ সকল কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন ন!। 
ভাবিলেন__পছক্ষুর কি অবস্থা হইলে একপ সুন্দর কুৎসিত দেখায় ।৮ 

এদিকে দিধীর পাড়ের আড়ালে পড়িয়া রতন সাহেবদিগের দৃষ্টিপথ 
হইতে, অস্তহিত .হইলেন। ব্রাউনের হাত ধরিয়া হারলি তাহাকে 
বাংলার ভিতর লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে ব্রাউন একবার 
ফিরিলেন--ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন ন1। হারলির কথায় তাহার 
মনট! বড়ই বিষপ্র হইয়! গেল । তথাপি ব্রাঙ্গণ যে ছবি তাহার হৃদক্ষে 
অন্কিত করিয়াছিলেন, সেটা আর বিলুপ্ত হইল না। 

এদ্দিকে রতন ধীরে ধীরে কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন। মুকুন্দও সেইপথ দিয়! সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আাসিতেছিল। আসিতে আসিতে সম্মুথে দেখিল রতন। মুকুন্দের 
মুখ শুকাইর়া গেল। দেওয়ানের কা জানিবার 'জন্ত রতন তাহার 
সমীপবর্তী হইলেন । 
এমনি সমরে চারিজন সিপাহী কাছারীর কাজে সেই পথ ধরিয়া 
কোথায় বাইতেছিল।' দেখিল মনিবের সম্মুখে বুদ্ধ ব্রাহ্ষণ রতন 
কৌতুহল-পরবশ হইয়া তাহার! উভয়ের নিকর্টে আসিল। শ্ত্যেকে রই, 


নী, পৌষ,-১৩১৬ ] নারারণী | ৯. 


স্তে একগাছি করিয়া দীর্ঘ যি ছিল। যষ্টিস্বন্বন্তন্ত করিয়! তাহার! 
কুলের পার্থ দাড়াইল। | 

সিপাহীদের দেখিয় মুকুন্দের সাহস ফিরিল। ভাবিল--“ত্রাহ্মণকে 
জের শক্তি দেখাইবার এই একটা শুভ অবকাশ । ব্রাহ্মণ কথার 
থায় মামার গ আমার পিতার অপমান করিত। আমিই বা এই, 
(বকাশ ছাড়িব র্ররেন।” ব্রাঙ্গণ গদমীপস্থ হুইবা। মাত্র ক্ষক্ষ্বরে 
ঈজ্ঞাস। করিল--“কি চাও ।” রতনের সম্মুখে মাথা! তুলিয়া মুকুন্দ 
দীবনে এই প্রথম কথা কহিল। 

স্বরের রুক্ষতায় রতন বিরক্ত হইলেন। তথাপি সাবধনতার সহিত 
নোভাব গোপন করিয়া উত্তর দিলেন_-”"তোমার পিতার *সহিত 
পাক্ষাৎ করিতে চাই |” 

মুকুন্দ পূর্ব রুক্ষস্বরে রতনকে বুঝাইল, তাহার পিতার স্থায় 
বাননীয় ব্যক্তির সহিত, রতনের ন্তায় দরিদ্র ভিক্ষুকের সাক্ষাতের 
নভিলাষ ধৃষ্টতা । মুকুন্দের বড়ই ধৈর্য্য যে বুদ্ধের পুষ্টতার শাস্তি ন। দিয়! 
মম এখনও পর্য্যন্ত তাহার অসভ্যজনোচিত মৃত্তি সম্মুথে অবস্থিত হইতে 
অনুমতি প্রদান করিয়াছে । কুক্ষতর স্বরে মুকুন্দৎ বৃদ্ধকে স্থানত্যাগ 
করিতে আদেশ করিল। 

সিপাহীগণও বৃদ্ধের আগমন প্রতৃর অপ্রীতিকর বুঝিয়া, তাহাকে 
গমনে বিরত করিতে অগ্রসর হইল। চু মধ্যে একজন রতনকে 
[বহুকাল হইতে জানিত। অপর তিনজন নবাগত। তাহাক্না একে- 
কারে রতনের গ! ধেঁসিয়া ঈাড়াইল। ভাবিল, এন্প করিলে বৃদ্ধ ভঙ্ষে 
মাপনা হইতেই স্থানত্যাগ করিবে। 

রতন কিন্ত প্রতিনিবৃত্ত হইতে আসেন নাই। স্থতরাং মুকুন্দের 
₹ক্ষ আদেশবাক্য ও সিপাহীদদিগের বীরত্ব কাধ্যকর হইলনা।- বৃদ্ধ 
বরঃ মুকুন্দের দিকে অগ্রসর হইবার ভাব দেখাছিল। . পু 
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, পরিচিত সিপাহী ভাবিল, গতিক ভাল নয়। অপর সিপাহীর! 
স্থির করিল বৃদ্ধ' উন্মাদ। মুকুন্দ বুঁবিল, ব্রাঙ্দণ কি একটা কাও 
করিতে আসিয়াছে । তথাপি সাহসে ভর করিয়া! বলিল-_-“বুদ্ধ, বদি 
মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এই দণ্ডেই স্থানত্যাগ কর”। | 

রতন দোখিলেন মিষ্টবাক্যে কার্ধ্য হইবে না, তাহাতে বৃথা! সময় নষ্ট। 
অগ্রসর ছুইয়া িনি একেবারে যুকুন্দকে ধরিয়া ফেলিলেন। সিপাহীগণ 
হী হাঁ করিরা উঠিল । | 

রতন তাহাদের চীৎকার কানে তুলিলেন না। একজন সিপাহী 
ছুটি রতনকে ধরিল। রতন ভ্রক্ষেপও করিলেন না। কিঞ্চিৎ বল 
প্রয়োগে মুকুন্দকে দড় করাইয়া, ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন_ “মূর্খ ! 
স্থানত্যাগ করিবার জন্ত আমি সর্বকাধ্য পরিত্যাগ করিরা এতটা পথ 
আনি নাই। তুমি যদি মঙ্গল চাও,-তোমার পিতা যদি মঙ্গল চায়, 

, ম্তাহা হইলে মামাকে তাহার কাছে লইঠ্প1 চল” ' 

তখন মুকুন্দ প্ররুতিস্থ হইল। রতনের প্ররুত মুত্তি তাহার চক্ষে 
প্রতিভাত হুইল। কিংকর্তব্যবিমুঢ়, বাগৃ-রহিত মুকুন্দ কাতর-নেত্রে 
প্রহরীদিগের পান্চোহিল। প্রভুকে অপমানিত দেখিয়া! সিপাহী গুলা 
রতনকে আক্রমণ. করিল। বিনা! আয়াসে তাহাকে কুটুম্বিতা গরদান 
করিয়!, /প্রমবিহবলচিতে সবলে আকর্ষণ করিল এবং মুকুন্দের হস্ত 
কইতে তাহাষ হস্তমুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। 

চেষ্টায় ফলহুইল ন!। দ্লিপাহীগুলার বোধ হইল, মানব ধরিতে 
গিক্লা তাহারা নরদেহধারী কি এক প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছে। অতি আকর্ষণেও তাহার! ত্রাঙ্মণকে স্বানচ্যুত করিতে 
পারিল না। মুকৃন্দেরও মুক্তিলাভ হুইল না। বিন্মক্চে তিনজনে 
পরম্পরের মুখ চাওয়। চাওয়ি করিল। ' রতনের পরিচিত সিপাহী দে 
মাঁড়াইয়। গ্রমাদ গণিতেছিল। 
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"7 প্রাণপণে মুকুন্দ চীৎকার করিরা উঠিল। প্রাতঃকৃত্য লমাধ। 
করিতে অনেক সিপাহী কালাবাধের তীরে উপস্থিত ইইয়াছিল। পর়- 
'পার হইতে তাহারা মুকুন্দের চীকার গুনিল, শুনিয় উদ্ধশ্বাসে তাহার! 
'মুকুন্দের রক্ষার্থ ছাটল। 

চীৎকার স্টাহেবদিগেরও কানে পহুছিয়াছে। কারণ নির্ধারণের, 
জন্য তাহারাও বাংলার বাহিরে আঙ্গয়াছেন। সাহেবদের দেখিয়া 
মুকুন্দ চীৎকার করিয়া সাহাব্য প্রার্থনা করিল। বলিল-_”্গাছ্ব ! 


'ন্যুর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।5 
[ ভ্রুমশঃ ] 


বিপদের প্রতি । 
১ 
হে ভৈরবি, কাগুজ্ঞান শৃন্যা, চিরনগ্লা, 
করোটি-_-কপাল লয়ে' করে, 
তপ্তস্থরা-পান-মগ্না, অগ্নি অশোভনা, 
তাওবিয়া আনন্দ অন্তরে 
থেই থেই,_-বুকোদর, কীচকে যেমাত, 
বাধ মোরে, ছাদ মোরে, অয়ি ক্রুরমতি 
্ 
এস, এস, হে বিপদ, অষ্ট অষ্ট হাসে, 
এস চগ্ডি, বেতালের প্রায়, 
জন্মান্ধ কবন্ধ বায়ু, সাহারা-আকাশে 
করে যথা ঘোর “হায়, হায়,” 
তেষতি গে! আর্তনাষে, এয ভয়ঙ্কুরি, 
বাসনা--মান্নার কন্ত। মরুক শিহরি |. 
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৩ " 
হেঁ বিপদ, শশাকমূত্তি, পাুর-অধরা, 
নত-আথি সজল লোচন।, 
এস, এস, নিজ-রঙ্গে নিজেই জর্জরা, 
তন্ত্র মন্ত্র-সাধন-মগনা | | 
মারণ-বশীকরণ-উচাটন-রতা, 
এস কাপালিক-বধূ! পর-পীড়া ব্রতা ! 
৪ 
হবে যবে সর্বনাশ, হাহাকার করি? 
দানা যবে ঘরে দিবে হানা, 
বিপদ মৃণালোপরি পদ্মরূপ ধরি+ 
দেখা দিবে হরি আরাধনা, 
হচিময়ী লতা ভেদি' সৌরভ ছুটিবে,' 


_ সে ফাল্গুনে হরিনাম-গোলাপ ফুটিবে ! 


৫ 
হে বিপদ, দাউ দাউ উক্কা-যুখ মেলি” 
চারিধারে মহা বন্ধি জালিঃ। 
এস, এস, ঢালি' হৈম বাসনার চেলী, 
আমি দব আপনারে ডালি। 
বৈদেহ্থী হাসিল। বথ! অগ্নি-দেব-কোলে, 
আমিও/হাসিব রঙ্গে হরি-ক্রোড়-দোলে! 


$ 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। ॥ 


বাঙ্গাল পুস্তকের বিবরণী । 


আম এখন হইতে নব প্রকাশিত বাঙ্গাল! পুস্তক সমূহের বিষয়ানুক্রমিক একটি 
তালিক। “ভারতীতে” দিতে চেষ্টর করিব। এই তালিকার পুস্তকগুলি 
সম্বদ্ধে কিছু কিছুজ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষেপ উল্লেখ থাকিবে। উপযোগিতা সারে 
পুস্তক বিশেষের বিস্তৃর্ত সমালোচনাও “ভারতীতে” প্রকাশিত হইবে। *জাপাততঃ 
যে সকল পুস্তক আমাদের হাতে আছে, নিষ়্প্রদত বিবরণীতে তাহার কতকগলি 
উল্লিখিত ও আলোচিত হইল । 
সাহিত্য (১) সন্দর্ভ-শাখা-__ + 

১। পত্রালী। প্রযোগেশচন্্র রায় সম্পাদিত। কলিকাত| ২৫ নং রায় 
বাগান স্ীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সন্নাল এও কোং দ্বারা মুদ্রিত এবং ২৮৪ অখিল মিস্ত্রির 
লেন শ্রীযুক্ত কেদারনাঁধ বহু বি, এ কর্তৃক প্রকাশিত। বাধাই ও ছাপা উৎকৃষ্ট । ডবল 
ফ্লাউন ১৬ পেঙ্জি ফর্প্নার ২২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মূল্য ১1* টাকা । বৈজ্ঞানিক ও 
সাহিত্য সম্বন্ধে হুখপাঠা পত্রাবলী। মহিলাগণের বিশেষ, উপযোগী ; অবসর কালে 
পাঠ করিলে, অবসর স্থবর্ণ প্রন হইবে। পুস্তকের নৃচী,__প্রধম অধ্যায় প্রকৃতি বৈচিত্র 
(১) বিষয়--গ।ন, চন্দ্র, গুক্ভারা, কান্না, ছুপ্ধী। দ্বিতীয় অধ্যায়--প্রকৃতি বৈচিত্র্য 
(২) বিজ্ঞতা, অঙ্গরাগ কি বিড়ম্বনা নয়? ভূষণ, কবিতা, জগৎ কি আধার? 
তূকম্প, পর্বত। তৃতীয় অধ্যায় প্রকৃতি খৈচিত্রা (৩) এক ছুই তিন, বিজ্ঞান চর্চা 
ব। প্রকৃতি আরাধনা॥ বিজ্ঞানে নাস্তিকতা, সখ্য চিত্রকল।, হুখ দুঃখ। 

২। ধন্মানন্দ প্রবন্ধাবলী । প্রণেত। জীধন্মানন্দ মহাভারতী। প্রথম খও 
ডবল ক্রাউন্‌ ১৬ পেজী ফর্ম্ন(র ৩১৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ৩০।৫ মদন মিত্রের লেন, নবাভারত 
প্রেসে শ্রভৃতনাঁথ পালিত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২১০। মুল্য ১1০ টাক]। 

হাভারতী মহাশয় নবাভারত, ভারতী, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, নাহিভা, নবপ্রভা, সুধা . 
প্রভূত বিবিধ পঞ্জিক'য় .ব সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, ভূতনাথ বাবু তাহাঁরই 
মধ্যে কতকগুলি নির্বাচন করি! এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। নিধয়ের 
বুচী)-মহাত! শৈধা, অঙ্গহর, অম্পূর্ণ আদর্শ, প্রীনাথদ্বার, দ্বিতীয় যুগের নরহ্থীপ, . 

'ঘম লাখর্ঘ্য) বাব! ব্রদ্মানলা। ইটের বই, সাসারাঁসের রোজা, হিন্ুশব্তত্ব। বউ কথ। 


৯৩০ ভারতা। [ ভা, পৌব, ১৩১৯ 


ক্রি, পদচিহ, ফ্েতীমায়ী, অনৃষ্ই খণ্ডন, রাণীগবানীর পত্র, বঙ্গ সাহিতোর দ্বিতীয় 
যুগ, শাক্ত ও শেন, ধন্ম এত্ব-শবা, কাণীদাদের সংস্কতাডিজতা। প্রকাশক ভূতনাথ 
বাবু পুস্তকের ভূমিকায় লিখিকাছেন--“ভ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ 
ইংরাজী, হিন্দী) তামীল এবং উদ্দ, ভাষার সমাচার পত্রে অনুবা'দত হইয়! গিয়াছে 
এবং কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষে কেন সুদুর হংলও্, আমেরিক1 ও অষ্টালিয়। দেশেও 
' তিনি যথেষ্ট প্রশংস। প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” অতঃপর আমাদের ভরস। আছে, এই প্রবন্ধ- 
গুলির প্র$।বে.বঙ্গভাষ1 জগতের অপরাপর স্থানেও লীগ্র সুপসিচিত হইবে। 

৩। শিবাজীর মহত্ব । শ্রীসখারামগংণশ দেউস্কর প্রণীত। ১৩১০ সাল, 
আ।যাঢ। শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে কলকাত। শবাজি-উৎসব-সমিতির ছ্বার। 
বিনামূল্যে বিতরিত। ২০ পৃষ্ঠার শ্ষুপ্র পুস্তিকা। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই 
পুন্তিক[খানি গুণে ক্ষুদ্র নহে, চি-টি ক্ষুদ্র হইলেও উহা জীবস্ত। 

৪1 অশ্রুধারা, শ্রঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রণীত। মিঃ এস, দি, আট্য কর্তৃক 
প্রকাশিত। ফ্যাক্টার প্রেসে। শ্রীতার( প্রসন্ন চট্টেপাধার দ্বারা মুঁদ্রত। সন ১৩১০। 
ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফন্মার ৬৬ পৃষ্ঠার সম্পৃণু। পত্ীর বিয়োগ হইলে কিরূপে 
বিলাপ করিবেন, লেখক কল্পনায় তাহা। অনুভব করিয়া পত্বীর পাবন্দশায়ই এই ত শ্রু. 
ধারার অভিনর করিয়াছেন । ইহা উদ্তাস্তপ্রমের ধরণে লিখিত । পুস্তকঞ্চা,নঃ 
মূল্য ।%০১ গ্রন্থকার তাহার এক বন্ধুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন “ঈশ্বর না করুন৷ 
তিনি € মইরা সহধর্শিণী ) যদ আপনাএ পুর্ব পরলোকে গমন, করেন, তাহ 
স্থইলে আপনি তাহার নিমিত্ত কিরূপ অশ্রধার! বর্ষণ করিবেন, তিনি জীবি! 
অবস্থায় তাহ! জানিতে পারিয়। আপনার আদরের মাত্র। বাড়াইয়। দিবেন ।” বটে! ! 

€। বোৌদ্ধযুগের ভারত মহিল৷ ব। বিশাখার উপাখ্যান। শীচারুচতু 
বন্থ কর্তৃক পালি তাহ! হইতে অনুবাদিত, [ডিমাই ৮ পেজী ফর্পার ৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 
পার্সিভিয়ারেন্স যন্ত্রে জীযুক্ত চিন্তামণি ক্ষেত্রী দ্বারা মুদ্রিত। ১৯০০ ইং সন 
মূল]1%০ আনা। ইহ। একখানি অতি হুপাঠ্য শিক্ষা প্রদ্থ পুস্তিক ॥ মহিলাগণের প 
বিশেষ উপযোগী । ূ 


৮৬1 পৌরাণিক কাহিনী । ্মতী. লাবপ্যপ্রভ। বহু গুরীত। ডব! 
ফুজন্ষেপ ১৬ পেজী কর্ার ৭& পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ! কলিকাত! ৮ নং কজেজ ক্কোয়ার চে 
প্রেম মুজ্রিত এবং ২০৮২ নং কর্ণশয়ালিস্‌ ছ্ীট নুষুল কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত । মু 


ভা, পৌষ, ১৩১৯] বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণী । মং 


(* আনা । ১৩০৯ সন। এই পুস্তকে সরল,ও নুন্দর তাষাঁয় নিয়লিখিত নিষয়€ 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ভীঘ্ম, প্রোণাচাধ্য, কর্ণ, একলব্য, কচ ও" দেবধানী, শর্শিষঠ 
দেবয।নী, রুরু ও প্রমন্বর।, সাবিত্রী, ভীম্ম ও অস্বা, ভীম্ম ও শিখণ্ডী। 

২1 আভাষ। কুমার শ্রীস্থরেন্ত্রচন্দত্র দেব বশ্ম। গ্ুণীত। কুমিল্ল' কৈ 
যন্ত্রে গোপালচন্ত্র দস কর্তৃক মুদ্রিত। ১৯০২ সন। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফন 
৩৫ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। এই সকল পুস্তকে নিমাঁনখত প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত হইয়' 
আত্মমর্যাদা, একাগ্রতা+ ইচ্ছা, কল্পনা) দি গ্রন্থ ও প্রকৃতি, চরিত্র । অল্প ব 
গ্রন্থকারের সাহিত এই প্রথম উদ্যম বিশেষ প্রশংসার । রাজপ্রাসাদ হইতে 
কুমারগণ বঙ্গভাবার প্রতি সশ্রন্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় জাতীয় ভ 
অবস্থাই শ্রীশালিনী হইয়। উঠিয়াছেন। 

৮। শ্ীরামচরিত্র । ৬ ব্বগীয় রাখালদাস হালদার প্রণীত। ৬৪ নং আঁ 
মিস্ত্রির লেন, হিন্দু মেশিন প্রেপে মুদ্রত ও ২০১ নং কর্ণওয়া।লস দ্ত্রীটে জীগুরু 
চট্টেপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩০৮ সন। মুল্য ।* আনা । পুস্তকথা!ন [ডঃ 
১২ পেজী ফল্মার .৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ? এই পুস্তকের পূর্ব ভাগে গ্রস্থকারের € 
শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহ।শয়ের একটী সুন্দর জীবনী প্রদ 
কংরয়াছেন। সাহিত্যরী শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রনন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভূমিকায় লিখি' 
.ছেন_-“কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিস্তাপ্রধালীর আ 
এই গ্রন্থ হইতে অনেকটা পাওয়া যাইবে । গ্রস্থখ।নি তজ্জম্য আদৃত, হইবে ।” 

৯। পুরী যাইবার পথে । ডাক্তার রাক় শ্রীচুনীলাল বন্ধ বাহাদুর এম, 
এফ, সি, এস সঙ্কলিত ও ১৩১০ সালের ২৭শে বৈশাখ রবিবার “সাহিত্য সভা 
পঠিত। কলিকাত! ৫৯ নং মৃজাপুর স্ত্রী, 'বক্লও' প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাছি 
দ্র পুস্তিকা, মুল্য %০ আনা। রায় বাহাদুর পুরী হইতে বেশ উপাদেয় সাম 
পূর্ণ একথানি মুত্র প্লেট সাজাইয়া সাহিত্যসমাজে উপহার দিয়াছেন। তিন নি 
ডাক্তার, অনেক সামগ্রী পরিবেশন কারয়। মন্দাগ্র জর্াইবার লোক নহেন, রর 
দিয়াছেন, কত্ত যেটুকু দিয়াছেন, তাহ! স্বাছু, সরন ও হিতকর। এই ক্ষুদ্র পুত 
খানি পুরী সম্বন্ধে নান! কৌতৃহলোদীপক তবে পুর্ণ। 

১৯1 স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ । (তুর্থ বার মুত্র।ক্ষিত ) শ্রীঈশানউ 
হন প্রগীত।' কলিকাতা ৬নং কলেজ ফোয়ার,' সাম্য বস্ত্র মুদ্রিত ও প্রকাশি, 
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ক'9, পদচিহ, রেতীমায়ী, অদৃষ্ট খওন, রাণীবানীর পত্র, বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় 
যুগ, শাক্ত ও শৈন, ধর্ম 5ত্ব-শব্, কাশীদাদের সংস্কতাভিজ্ঞতা। প্রকাশক ভূতনাথ 
বাবু পুস্তকের, ভূমিকায় লিখিয়াছেন--“ভ্ীধযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ, 
ইংরাজী, হিন্দী, তামীল এবং উদ, ভাষার সমাচার পত্রে অনুবাঁদত হহয়। গিয়াছে 
এবং কেবল বঙ্গদেশ ব৷ ভারতবর্ষে কেন হৃদুর হংলও, আমেরিক। ও অষ্ট্রলিয় দেশেও, 
তিনি যথেষ্ট প্রশংস। প্রাপ্ত হইয়াছেন ৰ অতঃপর আমাদের ভরস। আছে, এই প্রবন্ধ- 
গুলির প্র্ঠ।বে-বঙ্গভাব। জগতের অপরাপর স্থ।নেও শীগ্্র ুপসিচিত হইবে। 

৩। শিবাজীর মহত্ব । শ্রীসখারামগ:ণশ দেউন্কর প্রণীত। ১৩১০ সাল, 
আষাঢ় । শিবাজী-মহোৎ্নব উপলক্ষে ক!লকাত। শিবাজি-উৎসব-সমিতির দ্বারা 
বিনামূল্যে বিতরিত। ২০ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা । আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই 
পুন্তিক[থান গুণে কষুত্র নহে, চি-টি মুত্র হইলেও উহ জীবপ্ত। 

৪1 অশ্রধারা।, শ্রঅনুকূপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গুণীত। মিঃ এস, দি, আটা কর্তৃক 
প্রকাশিত । ফ্যাক্টার প্রেলে। শ্রীতার প্রসন্ন চে পাধায় দ্বারা মুদ্রত। সন ১৩১০। 
ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফন্ার ৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পৃু। পত্রীর বিয়োগ হইলে কির্পে 
বিলাপ করিবেন, লেখক কল্পনায় তাহ। অনুভব করিয়৷ পত্বীর শীবদ্দশায়ই এই তশ্র- 
ধারার অভিনয় করিয়াছেন । ইহা উদ্তান্তংপ্রমের ধরণে লিখিত। পুস্তকখা নর 
মূল্য ।%০"। গ্রন্থকার তাহ।র এক বন্ধুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন “ঈশ্বর না করুন 
তিনি (গ্রন্থক্কারের সহ্ধর্শিণী ) যদি আপনা পুর্বে পরলোকে গমন, করেন, তা 
হইলে আপনি তাহার নিশিত্ত কিরূপ অশ্রধার1 বর্ষণ করিবেন, তিনি জীব! 
অবস্থায় তাহ। জানিতে পারিয়। আপনার আদরের মাত্র। বাড়াইয়। দিবেন ।” বটে ! ! 
. € 1 বৌদ্ধুগের ভারত মহিল! বা বিশাখার উপাখ্যান। শ্রীচারুচ্ 
বন্থ কর্তৃক পালি ভাষা! হইতে অনুবাদিত, ভিমাই ৮ পেজী ফল্প্ার ৩৮ পৃষ্ঠায় সপপূর্ণ 
পার্সিভিয়ারেন্ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত চিস্তামণি ক্ষেত্রী দ্বার যুদ্রিত। ১৯০০ ইং নন 
মূল্য 19০ আন1। ইহা একখানি অতি স্থপাঠ্য শিক্ষা প্রদধ পুস্তিক ) 'মহিলাগণের প্‌ 
বিশেষ উপযোগী । 


“-:৬। পৌরাণিক কাহিনী । ্রীমতী, লাবণাগ্রতা বহু প্রণীত । ন্‌ 
ফুল্লন্েপ ১৬ গেজী কর্মীর ৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কলিকাত! ৮ নং কলেজ স্কোয়ার ০ 
প্রেস মুদ্রিত এবং ২০৮২ নং করণওয়ালিস্‌ ঘ্রীট মুকুল কার্যালক্প হইতে প্রকাশিত রা 
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১ আনা । ১৩০৯ সন। এই পুস্তকে সরল,ও সুন্দর তাষায় নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ভীম, ড্রোণাচার্্য, কর্ণ, একলব্য, কচ ও" দেবযানী, শর্পিষ্ঠ। ও: 
দেবয|নী, রুরু ও গ্রমন্থর।, সাবিত্রী, ভীগ্ম ও অন্বা) ভীম্ম ও শিখওী। 

+1 আভাষ। কুমার প্রান্রেন্ত্রচন্দ্র দেব বন্ম৷ প্রণীত। কুমিল্ল'ঃ কৈলাশ 
যন্ত্রে গোপালচন্্র দ)স কর্তৃক মুর্জিত। ১৯০২ সন। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্্ার, 
৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই সকল পুস্তকে নিমা্লাথত প্রবন্ধগুলি সন্িবেশিত হইয়াছে: 
আত্মময্যাদা, একাগ্রতা, ইচ্ছা, কল্পনা) নি গ্রন্থ ও প্রকৃতি) চরিত্র । নর বরহ্ক- 
গ্রন্থকারের সাহিত্যে এই প্রথম উদ্যম বিশেষ প্রশংসার | রাজপ্রাসাদ হইতে যে, 
কুমারগণ বঙ্গভাষার প্রতি সপ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় জাতীয় ভাষা. 
অবশ্যই শ্রীপালিনী হইয়। উঠিয়াছেন। 

৮1 শ্রীরামচরিত্র । ৬ স্বগ্গীয় রাখালদান হালদার প্রণীত। ৬৪ নং অখিল, 
মিস্ত্রির লেন, হিন্দু মেশিন প্রেসে মুখদ্রত ও ২০১ নং কর্ণওয়া)লস স্ত্রীটে শ্রীগুরুদাস, 
চট্টেপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩০৮ সন। মুল্য ।* আন] । পুস্তকখা।ন ডিমাই 
১২ পেজী ফর্শার ৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই পুস্তকের পূর্ব ভাগে গ্রস্থকারের পুত 
শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহ।শয়ের একটী হুন্দর জীবনী প্রদান 
করয়াছেন। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়।-: 
.ছেন-_-“কয়েক বৎসর পূর্বেব আমাদের শিক্ষত সমাজের চিন্ত।প্রণালীর আদর্শ: 
এই গ্রন্থ হইতে অনেকট। পওয়। যাইবে। গ্রন্থখানি তজ্জন্ আদৃত, হইবে ।” | 

৯। পুরী যাইবার পথে। ডাক্তার রায় শ্রীচুনীলাল বস্থ বাহাদুর এম, বি, 
এফ, সি, এস সঙ্কলিত ও ১৩১০ সালের ২৭শে বৈশাখ রবিবার “সাহিত্য সভায়” 
পঠিত। কলিকাত। ৫৯ নং সৃজাপুর দ্ীটঃ “বক্লও" প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
ক্ষুদ্র পুস্তিক॥ মুল্য %০ আন|। রায় বাহাদুর পুরী হইতে বেশ উপাদেয় সামী 
পুর্ণ একখানি সুপ্ত প্লেট সাজাইয়৷ সাহিত্যসমাজে উপহার দিফ্লাছেন। তিনি নিজে 
ডাক্তার, অনেক সামগ্রী পরিবেশন কারয়। মন্দা!গ্ন জর্খাইবার লোক নহেল, গল 
দিয়াছেন, কত্ত যেটুকু দিয়াছেন, তাহা স্বাদু, সরদ ও হিতকর। এই ক্ষুদ্র পুস্তক 
খানি পুরী সম্বন্ধে দান। কৌতুইলোদীপক তবে পুর্ণ । 

'১*। স্রীদিগের প্রতি উপদেশ । (চতুর্থ বার মুদ্রিত ) শ্রীঈশানচ্ 
হন প্রণীত ।” কলিকাত) ৬নং কলেজ ফোয়ার, 'সাঙা হস্ত্রে মুকিত ও প্রকাশিত 
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ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মার ৮১ পৃষ্ঠ।য় সম্পূর্ণ মূল্য ।০ আন। | রমধীগণের প্রতি নান। 
উপদেশ সম্বলিত পত্রাবলী। 


সাহিত্য (২) উপন্যাস শাখা । 


১। স্ষেহময়ী। প্রহ্রেন্ত্রনাথ গোন্বামী বি, এ এল, এম, এস প্রণীত। 
(মণিকা প্রেসে (৫১/২ সৃকিয়৷ দ্রীট কলিকাতা) মু্রত এবং ৫০* নং গ্রে সীট হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ডিষাই ১২ পেজী কর্খু।র ১৫৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১ টাক। 
সাষাজিক উপন্যাল। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিক! লিখিয়াছেন, 
এবং পুস্তকের আদর্শের স্খ্যাতি করিয়াছেন। 

২। যছুরায়। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
প্রণীত। কলিকাতা সাথী প্রেসের প্রনাশিত । সন ১৩০৫ | ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী 
ফর্ম(র ২৭৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মুল্য ৯ টাক! মাত্র । কাগজের মলাটের উপর হাকিম ও 
আমলাপূর্ণ এজলাসের একখানি ছবি আছে। 

৩। ত্রিবেণী। তিনটি ছে'ট গল্প। «শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস প্রণীত 
কলিকাতা নিউ ব্রিটনিয়। প্রেসে মুদ্রিত । ১৯০১ সন। ডিমাই ১২ পেজী যন্খ্ার ৮৪ 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “আমি এখন সুপ্ত ক্ষুদ্ধ উপন্যাস লইয়া 
সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া! এক সম্প্রদায় পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ 
অসন্তোষে।ক্তি শুনিডে পাওয়! যায়।” - "মতগ্রণীত পূর্বব পুস্তক তিনথানি এবং 
বর্তমান “ভ্রিবেন' কেবলমাত্র পাঠক সংগ্রহার্থে লিখিহ-_অন্ উদ্দেষ্ঠ সাধদার্থে 
নছে। সাধু! 

8 ॥ লহরী। শ্রীঅনরচন্ত্র দত্ত প্রণীত। কলিকাত। সান্যাল এগ্ড কোং 
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত। সামাজিক উপন্যাস। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফন্মার 
১৯১ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, মূল্য 4০ আনা1। ( ১৩০৯ সাল )। 

€ | বিদার। সামাজিক উপন্তাস। গ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রশীত। 


কলিকাতা), ৯৮ নং হেরিসন রোড, হয়নুঙ্দর মেসিন প্রেসে মুদ্রিত এবং ২০১ মং 
কর্ণওয়ালিস _দ্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হুউতে শ্রীগুযুদাস ' চটোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত। (১৩১০ সাল)। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফন্দার ৪২৪ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় টাক! মাগ্র'। | " 


ভা, পৌষ, ১৩১] বাঙ্গাণ। পুক্তকের বিবরণী। ৯৩৬ 


সাহিত্য (৩) নাউ-শাখ। । , 

১। সংসার | সামাজিক নাটক। শ্রীমনোমোহন গ্রোঙ্বামী বি, এ প্রপীত ও 
প্রকাশিত। কলিকাত। চৈতন্য প্রেসে মুদ্িত। ডিমাই ১২ পেজী ফর্দদার ১৯৮ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ ॥ মুল্য ১২ টাকা মাত্র । 81170187005 15567950. 

২। প্রতাগপ-আদ্দিত্য। (এরতিহাসিক নাটক।) ষ্টার থিয়েটারে 
অভিনীত। শ্রীক্ষীরোদপ্রুসাদ বিদ্যাবিনোদ এম$ এ প্রণীত। ২ নং গোর়াবাঠান স্ত্রী, 
“ভিক্টেরিয়। প্রেলে” মুদ্রিত এবং ২০১ নং কর্ণওর়ালি স্বীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী 
হইতে শ্রীগুরুদাস চউ্রোপাধ্য।য় কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ফর্মার 
১৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মুল্য ৯টাকা। এই নাটক অস্ঠিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে টার 
খিয়াটারের ভাগ্যল্্ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। দর্শকগণ রঙ্গমঞ্চ যাহা দেখিক্স 
আদিবেন, তাহ! হইতে এই পুস্তকখানিতে আর একটু বেশী জিনিস আছে। ভেঁনেরাল 
এসেম্র্রির অধ্যাপক ই্রীধুক্ত মন্সধমোহন বন্থ বি, এ মহাশয় এই পুস্তকের যে ভূমিকাটি 
লিখিয়াছেন, তাহ। নাট সাহিত্যে তাহার হুক্ষ্ষ তুনর্দষ্টির পরিচায়ক ; সেই ভূমিকার 
আলোকপাতে এই নাটকের অন্তনিহিত সৌন্ধ্য ও রহস্য অনেকের চক্ষে ধর। পড়িবে। 

৩। আক্কেল সেলামী। সামাজিক প্রহসনণ। প্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 
প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ছ্রীটে গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তবা। ডিমাই 
১২ পেজী ফর্মার ৪০ পৃষ্ঠায় মম্পূর্ণ। মুল্য ।* আনা । সন ১৩০৭ সাল। . 

৪। লহরী-লীল।। গীতি নাট্য। গ্রনলিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
কলিকংতা ৬ নংভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে মুদ্রিত। ১৩০৭ সাল 
ডিমাই ১২ পেজী কর্মার ৭৯ পৃষ্টায়, সম্পূর্ণ । মূল্য |* আন।। 

৫1 লীয়ার । সেক্ষগীয়ার, প্রণীত নাটকের বঙ্গান্ববাদ। বতীন্রমোহন 
ঘোষ কর্তৃক রচিত। কলিকাতা.২৯ নং বিডন স্্রীট, এলেম. প্রেসে মুক্তিত ও ৩৫1৩ : 
রাখাষাধব সার লেন হইতে প্রকাঁশিত। ১৩০০ সাঁজ। ডবল ক্রাউন ১৬ গেজী.. 
ফার্মার ১৫৫ পৃায়:সম্পূর্ণ। মূল্য ১ টাক। মাত্র। জন্ুবাদখানি অনেকটা, যুলেছ | 
অন্ুযান়্ী বলিয়। বোধ হুইল। . 

: ৬1 নীরদ-নীরজ! (€পারিবাপ্সিক চি). । ৭৯৩২৩ কর্ণওয়াজিশ সীট, 
নিষ্টটন প্রেমে মুকিত এবং ১০ নং অনিল চন্ত্ চট্টোপাধ্যায়ের গলি হইছে: গ্রন্থকার 
থু ৰ 


৯৩৪ ভারতী। [ ভা, পৌষ, ১৩১, 


ঞীুক্ত সতীশ চন্ত্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ গেজী কর্মার ৯২. পৃষ্ঠায় 
ধূর্দ। ১৩০৮ সাল। “মূল্য ॥০ আনা। গোলাপী রঙ্গের পুরু কাগজে পুস্তকখানি 
মুত্িত। রে | 

সাহিত্য (8) অধ্যাত্ম শাখা ॥ 

১। সোহুং তত্ব । হিমালয়বাসী পরমহংস সোহং স্বাম়ীর তত্বোগদেশ। 
প্্ীনূর্যযকাত্ত বঙ্গোযোপাধ্যায় বি, এল কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাক! বৈকুষ্ঠটনাধ যন্ত্রে মুজ্রিত। 
ভিমাই ১২পেজী ফর্মার ৯১ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ | মুলা ॥০ আর্না। ১৩০৯ সাল। এই 
পুস্তক খানিতে নিয়লিখিত বিষয় গুলির সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ১। মানব ভাফা। 
২। মানবধর্ম। ৩। পৈত্রিক ধর্ট। ৪1 গুরু । ৫। 'সৃপ্টিতত্ব। ৬। সাধন তত্ব। 
ধ। ধর সম্প্রদায়। ৮। প্রলোভন ত্যাগ । »। নাস্তিকতা । ১০। আত্মজ্ঞন বা 
ব্রঙ্মতত্ব ! ১১। ব্রন্মাও গোলক । এই ক্ষুত্্র পুস্তকখানি বিশেষ তাবে উল্লেখ যোগ্য। 
ধিনি “সোহং স্বামী” নামে এখন পরিচিত, তিনি বঙ্গদেশের সুপরিচিত সা'রকাস্বীর 
শ্তামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেছ নছেন ; এক্ষদ, ই হর ব্যান্ত্ের »'্গ ক্রীড়। 
বাঙ্গালীর বিন্ময় উৎপন্ন করিয়াছিল, ভারতবর্ষের নান! দেশের রাজন্যবর্গের প্রদত্ত স্বর্ণ 
পচকের উজ্জ্বল মাল্য পরিয়। যখন ইনি রঙ্গমঞ্চে দাড়াইতেন, যখন তাহার বিশাল 
উরস্থলে বিপুল প্রত্তরখও্ড প্রহারোখিত অগ্নিকণ। ৰিক্ষেপ করিয়। চূর্ণ বিচুর্ণ হই! 
বাইত,--তখন দর্শক মণ্ডলীর আনন্দ ও বিল্ময়ের সীম। থাকিত ন1; কিন্তু সর্বাপেক্ষ। 
বিশ্ময়েযর় সহিত শোনা গিয়াছিল যে এই অসম সাহসী, অনকিক্রাস্ত যৌবন, সুগঠিত 
হুম্দরদেহ ব্যক্তি এক দিন কৌযের বাস পরিহিত যোগী সাজিয়! হিমালয়ে গিয়াছেন। 
“সোহং শ্বানীগর এই উপদেশ মাজ। পড়িতে বাঙ্গালী মাজেরই কৌতুহল হইবার কখ।। 
এই পুস্তক খানিতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠন্ব প্রদপিত হইয়া | শ্বামীজী এক স্থলে লিখিয়া, 
ছেগ “প্রেম মনেরই ভাব, মন দ্বার! জীব 'আপনাফে পাইতে পায়ে না) অপর 
জীবেকেও পাইতে পারেনা, ব্রন্ধকেও পাইতে পারেনা, জীব এবং ব্রঙ্গ মন.ও ইঞ্জিয়ের 
অগ্গোচর,৮একই বস্তু ।» ব্রন্ধের স্বরূপ কেহ নির্ণয় করিতে পারেন লাই, খষিগণ 
ক্টান্াকে যন ও বাক্যের জঅগোচর বলিক্প। নির্দেশ করিয়াছেন । তবে প্রেষ-পখেষ 
অনেক বাত্রীও ভাহার নিকট পৌছিয়াছেন ; সেই পথে যে শুধু জানিগণেয় একাধি- 
পত্্য হ্বামীজীর মজে আমরা লে বিয়য়ে একমত হইতে পারি ন।। £প্রম অনেক সময় 
ঘন্ধ হয়,'জাম আনেক সময় গুতা পাণ্ড হয়। প্রেম ঘদিজানফে সয়লত| প্রদান করে, 


ভা, পৌষ, ১৩১০ ] বাঙ্গাল। পুস্তকের বিবরণী । ৃ ০৩৫ 


এবং জাম বদি প্রেমকে দৃষ্টদান করে, তবে ধর্শের ৃহসথানীটার একটা সামগরপত 
থাকে ; জান যদি প্রেমের গতী ছাড়ি! যায় তবে তাহ! দাস্তিক ও অধিমৃষ্যকারী 
'হইয়| উঠে, এবং প্রেম বর্ধি জ্ঞানের শাসন অগ্রাহা করে তবে অন্ত ও কুসংদ্ার 
তাহাকে জড়াইয়। ধরে; স্বীয় রাজের গৃহে ও বাছিরে ঝগড়া চলিলে ধর্শের দেবত। 
.বড় বিপন্প হন। $সোহংতত্ব”__জনের পক্ষপাতী, সৃতরাং আমর! যোগীকে প্রেমের, 
পক্ষ-হইতে একটু আর্তনাদ শুনাইতে বাধ্য । ॥ 

২ ষট্চক্র ও" যট্‌চক্রগীতাবলী।' শ্ীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় ্রনীত। 
কলিফাতী » নং মৃজাপুর সীট, বঙ্গ ভূমি কার্যালয় হইতে প্ীীনাথ দে দ্বার! মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত। ১৩০৭ সাল। মুল্য %* আন1। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে পয়ার ছন্দে 
চতুর্দশ প্রধান নাড়ী, দশ বায়ুর বিবরণ এবং আধার পদ্ম, স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, ৮৩ পল্প, 
অনাহত পদ্ম প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষয় বণিত হুইয়াছে। 

৩। প্রর্কৃতি ও পুরুষ বা রাধা । এ্দ্িজেন্্রনাথ কর্তৃক বিরচিতঃ 
কলিকাতা ১৬৬ নং মাণিকতল! ্রাটস্থ “ছাত্র” কাধ্যালয় হইতে শীধনেন্দ্রনাথ বস্থ 
কর্তৃক প্রকাশিত। রয়েল ১৬ পেজী ফন্্মার ৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুল্য ॥* আন|। 
সন ১৩০৯ নাল। এই পুস্তকে রাধা কৃষ্ণের অধ্যাস্থ' ব্যাখ্যা আছে- সোলেমানের. 
গানে যে প্রেম তত্বের আভা পাওয়! যায়,_বৈধষ সাহিত্যে সেই আন্তাষের পুর্ণ 
বিকাশ হইয়াছে--গ্রস্থকার ইহ। প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি রাধাকৃষের মর্ত্য 
লীলার মধ্যে চিরস্তন অধ্যাত্ম লীলার পরিচয় পাইয়াছেন, এব তাহ। শিপুভাবে 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 


সাহিত্য (৫) কাব্য-শাখা | 

১। অরুণ। প্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ভৈষজ্য টী 
মেসিন প্রেসে (৪ নং রাজ। নবকৃষ্ণের দ্ত্রীটে শোতা বাজার ) মুদ্রিত এবং ৪১ নং সৃকিয়া 
স্রট হইতে প্রীযুক রাজেন্রলাল গল্পোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। বল ক্রাউন, 
১৬ পেন্তী ফর্মার ৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অরুণ, তরুণ কবির প্রতিভাক্কণের তরুণালোক । 
ইহার তাষাটি সহজ ও হুখবোধা)--কবিত। গুলিতে সবন্তীর জীড়ানীল পদের 
ম্জীর ধ্বনি শোন|যায় না-_কিন্তু শান্ত সৌস্য ধীন়্ ,গমদে তিনি যেন তরুণ কবির 
কৃপ্কে আসিয়া ভাহার লঙ্গাটে ভাবী হুষণের , বপ্, আঁকি দিতেছেন। এই - কু 


(৯৩৬ ৭ সভারতী। : [ভা) পৌধ, ১৩১০ 


গীতিকাব্য খানিতে, বজ ভাষার প্রতি, প্লীর্থনা, মলয় ও কোফিল, হস্ত, একমা 
গতি, মহাশক্তি, আত্মকাহিনী, সংকল্প প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা আছে। পুস্তকের 
মূল্য ৯ টাকা, ইহার বাধাই, ছাপ? প্রভৃতি এত সুন্দর ধে দরিদ্র গ্রন্থকারগণের পক্ষে 
তাহা আকাশ কুনুম। 

২। অর্থ্য। শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত। ৫ নং রাশধন মিত্রের লেন, 
স্ঠ।মপুকুর “বিশ্বকো বধন্ত্রে” মুদ্রিত ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী-ফর্ম্মার ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 
এই পুস্তকখানি প্রথম অগ্রলী, দ্বিতীয় অঞ্জলী, তৃতীয় অঞ্জলী ও চতু্থ অঞ্জলী, এই 
চারটি ভাগে বিভক্ত ইহাতে আগ্তাষ, ভ্রান্ত পথিক, অতীতের স্মৃতি, ভিখ।রী, ভারতী, 
ৰণী বিলাপ, আত্মপরিচয়, নিবেদন, রহস্ত, বেতসীকুঞ্জে, শকুস্তলা, অসিহস্তে ওথেলে। 
প্রতি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। পুস্তকের মূল ১ টাকা । কবিতা 
গুলিতে বঙ্গীয় সরম্বতীর নূতন কৃপা আলোক পড়ে নাই ; হেমবাবু, নবীন বাবু 
পুরে যে ভাবে কবিত। লিখিতেন, ইহাতে সেই প্রাচীন ছন্দ ও ধ্বনির ঝংকার 
উঠিয়াছে, তবে ঝংকারটি বেহুরে বলিয়। বোধ হুইল ন1। 

৩। রামচন্দ্র গীতাঁবলী। কলিকার্তী, ৫ নং রামধন মিত্রের লেন, ঠ্ঠাম- 
পুঢুর, “বিশ্বকোষ প্রেসে” মৃদ্রিত। প্রস্থকার শ্রীরামচন্্র রায় দাতনের রাজ । 
ইয়ার মুস্তাম্কন ও বাঁধাই সুচাক্ক। ইহাতে অনেকগুলি ধর্ম-সঙ্গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
গানগুলি প্রাচীন ভবের কিন্ত ভক্তি, সহ্ৃদয়তা ও সরল প্রাণের উচ্ছাস সেই 
প্রাচীন তাবগুলিকে নব প্রদ।ন করিয়াছে । 
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৪। স্বদয় গাথা । প্ীঅখিল চন্দ্র পালিত প্রণীত। কলিকাতা নণ নং না 
কুমার চৌধুরীর দ্বিতীর লেন, কালিকাহ্িম্‌-মেসিন্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত। ডবল ফুলক্ষেপ 
৯৬ পেলী ফর্মার ২৭৬ পৃষ্ঠায়, সম্পূর্ণ। মুল্য ১০ আন।। এই পুস্তকে বিছবাতের 
গ্রতি, বিসর্জিত দেব প্রতিমা, কে তুম? বিদায়, সেই এক দিন আর এই এক, 
দিন, আদর, সে, দেখা, সেই মুখ, এক। সরোজিনী, স্বপনের মত হায় হয়েছে 
বিলীন, শোনরে উম্মত্ত মন, উপকথা? বিষাদ, কে তুই, একটা দৃপ্ত, থোক! গ্রস্ৃতি 
ছু সংখ্যক কবিতা! আছে। 


€ | গাথা। - শ্রীপূর্ণচন্্র, দাস প্রদীত। কলিকাতা ১৭মং মন 'িজঞের 
লেন, বেঙ্গল প্রেসে মুজ্িত। "১৩৯ । ডবল ক্রাউন্‌, ১৬ পেজী ফর্দার ৭৮ গৃষ্টা় 


ক, পৌষ, ১৩১৭ ] বাঙ্গালা পুস্তক্ষের বিবরণী । ০৯৩৭ 


ূর্ণ। মূল্য */* আন1। এই "পুস্তকে দান, কোন শিশুর প্রতি, এই ত সংসার, 
হায় বঙ্গে বক্র দৃষ্টি কোন দেবতার, পাগলের দেশ, বাঙ্গালীর দেশ, স্বরণীয় বন্ধিম 
চন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, শাস্তি, মিলনে, আম্বর। সরলা, প্রভৃতি ৩৫টি কবিতা আছে। 

৬। হরিকথ।। শ্রীত্রীপ্রভূ জগগ্থন্ধু কৃত। ঢাক৷ আদশ প্রেসে মুদ্রিত, 
ডিমাই আট পেজী ফশ্মার ১৪৪ পৃষ্টায় পূর্ণ, মূল্য ॥* আনা, ১৩০৭ সন। এই পুস্তকে, 
প্রাচীন পদকর্ত।দের অনুকরণে রাধা কৃষ্ণ ল্লীল! সম্বন্ধীয় নান। রূপ রঃ সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। শ্ত্রীমতীর 'বিপ্রলন্ধ, অভিসার, প্রাটসিলন প্রভৃতি নান৷ অবস্থার বর্ণনা 
মাছে; পদগুলি যে রাগিণীতে গীত হইতে পারে, তাহাও নিদিষ্ট ২২য়াছে। 

৭ যোগেশ কাব্য। কাব হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ত্রতা স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণ্ীত। দ্বিতীয় সংক্করণ। কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ্টাটে 
ভারতম্সিহির যন্ত্রে সান্যাল এও কোঃ কর্তৃক মুক্রিচ ও প্রকাশিত । ১৩১০ সাল। 
ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফণ্ধীর ১৪৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১ টাকা। পুস্তক খানিতে 
সৃত গ্রস্থকারের একখানি হাফটোলৃছবি প্রদত্ত হইয়াছে । 

যোগেশ কাব্য সাহিত্য সমাজে পরিচিত হইলেও এস্থলে তৎসম্বদ্ধে কিছু 
আলোচন। কর। যাইতেছে । 


মন্দাকিনী ও উন্শ্িল।_ছুই শৈশব সঙ্গিনী ; যোগেশের সঙ্গে উন্মিলার বিবাহ 
হইয়। গেল; কিন্ত মন্দাকিনীর মূর্তি যোগেশ হৃদয়ে আ্কয়।ছিল, তাহা। নুছিয়। 
ফেলিতে চাহিল, মুছিতে পারিল ন।। মন্দাকিনীর নিকট যোগেশ স্বীয় প্রেমের 
নৈবেদ্য লইয়া! উপহার দিতে গেল,-কিস্তু মন্দীকিনী ভাবিল, ষোগেশ লালসার দাস 
সে ইতিপূর্বে যোগেশের যে হ্নিম্মল চিত্র খানি মানসপটে আকিয়া তাহার ললাটে 
ভাই ফেোট। দিয়া বরণ করিয়াছিল, যোগেশের উচ্ছমিত আত্মনিবেদনে সেই চিত্র- 
খানি মলিন হইয়া গেল; ঘৃণার সহিত মন্দা যেগেশকে উপেক্ষা করিল। যোগ্েশ 
তদবধি দেশাস্তরী হইল )-মন্দীর ঘ্বাঁ-বিশেষত সে তাহাকে ইন্ট্রিয়সেবী মনে, 
করিয়াছে, এই ঘোর মনন্তাপ ও লজ্জায় দূর সমুঞ্জতীরে যাইয়! ছুঃখদাহনে দগ্ধ হইতে 
লাগিল। প্রকৃতির রহন্তময় সৌশর্্যজাল,_তীহার স্বীয় রহম্তময় অদৃষ্ট, পিতার 
প্রেতাত্ব! ও ভাগ্যের নির্দেশ, পর পর এ সমস্তই, তাহার জীবনের অশুভ পরিপাম 
দেখাইল, কিন্ত প্রেষের উ্ধাদনাময় আষেগে সে 'জহা। দেখিয়াও দেখিল না-_ফাহা 


৯৩৮ - ভারভী। [ ভা, পৌধ১৩১০ 


শুনিল, তাহার ধ্বনি মর্টে ম্পর্শ করিল না; যোগেশ প্রকৃতির অন্কে একটি ফুলের 
মত নির্জনে ব্যর্থগ্রেম-পরিতাপে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। মন্দকিনীর সঙ্গে 
ভৈরবীর কৃপায় তাহার শেষ সাক্ষ।ৎকার হইল এবং তাহার অব্যবহিত পরেই সে 
প্রাণত্যাগ করিল । 
গল্প ভাগ কিছু নহে, উহাতে ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র রেখাপাত ব। শুক্র বর্ণ বৈচিত্র্য উজ্জ্বল 
“হইয়া উঠে নাই । বৃহৎ তুলিকার প্রশস্তবর্ণক্ষেপে কাব্যখানিতে একটি হুগন্তীর 
সৌন্দধ্য ফলিয়! উঠিয়াছে। মন্দাকিনীর সঙ্গে যোগেশের “শেষ দেখার সময় সেই 
স্থলে মন্দার স্বামী উপস্থিত ছিলেন ; এখানে ইহাদের ভাব বৈচিত্র্য একটু জটিল ; 
কস্ত এস্থলে কবির অপূর্ব সারল্য চরিত্রবগের ভাবসঙ্গতি রক্ষ। করিয়াছে এবং 
. কাবা খানি গুঢ় নাট্য শিল্পথচিত করিয়া তুলিয়াছে। যে যোগেশ মৃত্যু পর্যযস্ত 
মন্দাকিনীকে পুজা করিয়। আসিয়াছে, সে মৃত্যুর পরে স্বর্গে তাহার নিজের স্ত্রীর 
জন্য কেন উন্মত্ত পিপাসায় ছুটিতেছে__-তাহা আমর! বেশ বুঝিতে পারি। যে 
মন্দাকিন্নী যোগেশের জন্য তাহার মৃতুযুর পূর্ধ্ব পথ্যস্ত এক ফেট। চোখের জল ফেলে 
নাই, নেকেন যে যোগেশের চিত1 নির্ববাগের পর স্থীয় স্বামীর কলগ্র। হইয়। 
“চিতা যে নিবিল নাথ” বলিয়। অধীরভাবে কীদিয়া উঠিল, তাহা! আমর বেশ 
বুঁতে পারি। কবি সমস্ত জটিলতাকে সহজ ও সরল করিয়। তুলিয়াছেন। এই 
কাব্যের সর্বত্র একটি গাহস্থ্য পবিত্রতার শুত্র-চন্দন-দীপ্তি আছে । যোগেশের চিন্তা 
কোন সময় হঠাৎ মষ্টে হইলে,_নিদ্রিত ব্যক্তির বক্ষে সরিস্থপ উঠিলে সে যেরূপ 
আতঙ্কে তাহা। ঝীড়িয়। ফেলে, মন্দাও সেই ভাবে তাহা! মন হইতে সভয়ে দূর 
করিয়। দ্িতৈন,-এই উপমাটিতে সেই পবিত্রতার শুভ্র দীপ্তি পাড়য়াছে । আবার এই 
নারীই যখন ব্যাকুলভাবে ষোগেশের জন্য কাদিতেছেন, তখন সেই পবিভ্রত। ন।রী 
হৃদয়ের কারণ্যমণ্ডিত হইয়া বরেণ্য হইয়। উঠিয়।ছে। মন্দাকিনীর স্বামী যখন 
তাহাকে বলিলেন, তুমি ধর্ম রক্ষার জন্য যাহা! করিয়াছ, তাহ।তে তুমি শ্রদ্ধার 
পাত্রী, কিন্তু তহুপলক্ষে যোগেশের প্রতি যদি কোনব্ধপ রূট ব্যবহার করিয়া থাক, 
তবে তুমি তজ্জন্ত দায়া কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না,_তখন সেই একটি 
কথায় মন্দার স্বামীর উদর মুর্তি অতি স্থন্দর হুইয়া উঠিয়াছে এবং তিঁন যে মন্গার 
স্বামী হইবার যোগ্য, তাহ? প্রতিপন্ন হুইয়া গিয়াছে । 
. এই কাব্যের গতি ক্ষুদ্র হুত্র উর্ট্িভঙ্গে ললিত মন্থর হয় নাই,--ইহ। বেলা 


ভা, পৌষ, ১৩১০ ) বাঙ্গাল পুন্তফের বিবরণী | ৯৩৯ 


প্রহারী সমুদ্রের চলোর্শির স্যায় দুর দূর[স্তর হইতে আলোড়িত হইয়া আসিয়া 
আামাদিগের হৃদয়ে আঘাত করে। ইহ কাল্পনিক চিত্পূর্ণ, কিন্ত সেই কল্পনাবাশি 
মানবচিত্বের গৃঢ় রহন্তের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশিষ্ট ; তাহ মনন্তাপ ও নৈরাগ্তকে 
হুম্পষ্ট করিয়া আদৃষ্টের ছুর্দমনীয়তা। প্রতিপন্ন করিয়াছে । 


প্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


জীবন-সঙ্গীত ৷ 


(১) 
বোলোনা আমারে করুণ ক্রন্দনে, 
এ জীবন হায় শুধু স্বপ্ন, 
ধার্ধা লাগিয়াছে তোমার নয়নে, 
* কাচ নয়, অমূল্য এ রত্ব। 
(২) 
এ জীবন সত্য, জলন্ত এ সত্য 
মৃত্যু নহে জীবনের শেষ) 
দেহ ধূলামাটি, আত্মা কম্ত খাটি 
অজর, অমর ও অশেষ । 
চা 
ভোগ তৃষ্/স্ুধু? ভগ্ন মনোরথে 
: হু! হুতাশ মোদের কি লক্ষ্য? 
এস অগ্রসরি' উন্নতির পথে, 
হাস্যমুখে প্রসারিয়া বক্ষঃ। 
(৪) 
বিদ্যা যে অকুল ) কাল যায় চলে, 
এ হৃদয় যদিও নির্ভীক, 
শব ঘাড়ে, ধীরে, বিনা হরি বোলে 
যায় চুপে শ্মশানের দিকৃ। 
(৫) 
এস পশি সবে কর্ম-ধন্ম-বর্মে, 
বীর-বেশে সংসার আহবে, 
মেষ গরু হয়ে ( লজ্জ। নাই মর্মে?) 
গলাধাক্কা কে সবে গ্লীরবে ? 


৪৯৪২ 


ভারতী । 


(৬) 


ভবিষ্যের মুখ ; কি বিশ্বাস ২:৯? 


হার হয়ে এছ, যাক, 
কন্মলোগী হয়ে, উদ্ভধমে উত্সাহ 
হিয়! তুই অভয়ারে ডাক্‌। 
(৭) 
মহাজন কত পন্থা গেছে রাখি, 
শিরে সে চরণ ধূলি ধরি' 
সমুদ্র সৈকতে পদচিহু আঁকি, 
এস সবে যাত্রা শেষ করি! 
(৮) 
আমাদেরও সেই পদাদ্কর চিত 
অন্ত কোন অভাগ। জনারে 
দিবে আহা বল, আশ! তরী ছিন্ন 
জলমগ্র ভব পারাবারে। 


(৯) 
কি তয়? কি ৬য়? বল “জয়জয়, 
“জয় জয় হুর্গা”” রূবে, 
স্মরিয়! মহেশে, কর্ম কর হেসে, 
পিতার সুপুত্র সবে। 


[ ভা, মাঘ; ১৩১০ 


শ্রীদেবেক্্রনাথ সেন। 


মোমূলেম-জগতে বিজ্ঞান-চর্চচা 


জ্ঞলোকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়। ইস্লামের একট! অধ্যাতি প্রচার 
করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে, তাহা যে নিতাস্ত অমূলক, তদ্ধিষয়ে 
* কোনই সন্দেহ নাই। অধিকত্ব, আধুনিক সত্য, 
বয় জগতের বিজ্ঞানোটকর্ষদাধনব্যাপারের উপর সহ 
বর্ষ পুর্বব হইতে ইস্লাম কতথানি উন্নতিশীল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
অস্ত আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদানে যত্ববান্ত হইব। | 
গভীর তত্বানুসন্ধিংন্, বহুদর্শা ও চিন্তাশীল ধঁতিহাসিক পগ্ডিতগণ 
ইস্লামের বিজ্ঞানান্থশীলন-প্রিয়তার অশেষ প্রশংস! 
চিঞ্জাদ দির করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; 
| এবং সেই ইদ্লামেরই বিজ্ঞানোন্নতির অমৃতময় 
ফলম্বরূপ অধুন! বিজ্ঞানশান্ত্রে উরমোৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়া সেই সকল 
উদ্দারমতি লেখকবৃন্দ শতমুখে ইসলামের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও 
পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতিশৈলের সর্ধোচ্চ- 
শিখরবিহারী পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ইসলামের নিকট 
কতদুর খণী, অদ্য আমরা তাহাই বিচার করিয়। দেখিবার জন্য এই 
প্রবন্ধের অবতারণ। করিয়াছি। 
অজ্ঞানতামসারি প্রশান্ত-জ্যেতিবিমগ্ডিত প্রভাতনুর্য্যসদৃশ প্রেরিত- 
পুরুষ মহম্মদ উপদেশ প্রদান করিতেন, “তোমর! 
হুরতের উগদেশ। জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য হত্ববান হও, কেননা 
ধাহার! জ্ঞানী, বাস্তবিক পুণ্যবান তীহারাই। বীাহারা জ্ঞানের কথা 
আলোচনা! করেন, তাহারা! জগৎপিতারই গুণকীর্ডন করেন, এবং 
জ্ঞানাহুসন্ধিৎস্থুগণ তাহাকেই ভক্তি পুজা প্রদান করিয়৷ রৃতার্থ হইয়] 
'থাকেন। জ্ঞান আমাদিগের স্বর্গপথে প্রদীপ, মরুশ্শানে বন্ধু, নির্জনে 


৯৪৪ ভারতী । [ ভ, মাঘ, ১৩১৯ 


সঙ্গী, নির্বাসনে পরম-ন্থৃহৃৎ। একমাত্র জ্ঞানই সর্বসুখশাস্তির পথপ্রদর্শক, 
ছঃখদারিদ্র্যের অবলম্বন, বন্ধুসমাজের অলঙ্কার, এবং শক্রগণমধ্যে 
রক্ষাকবচ। জ্ঞানী ব্যক্তিই জগতে সব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন, 
মহাপরাক্রান্ত লোকপালগণ ত্রাহারই সৌহাদ্দলাভার্থ সমুৎস্থক হন, 
এবং তিনিই পরকালে পরমশান্তির অধিকারী হয়েন।” -*ম্বদেশের জন্ত 
উতৎসর্গিতপ্রাণ স্বদেশ-প্রেমিকের পুণ্যরক্ত অপেক্ষা পণ্ডিতের ব্যবহার্য্য- 
মসী অধিকতর পবিত্র”। *জ্ঞানান্বেষণে গৃহ ত্যাগী মহাপুরুষের! ঈশ্বরের 
পথে প্ররনাণ করেনঞ্জ ধাহারা জ্ঞানলাভার্থ দেশভ্রমণ করেন, ঈশ্বর 
তাহাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেন।” এই বলিয়া তিনি শিষ্য বর্গকে 
জ্ঞানান্ুযন্ধানে দেশংদশান্তরে গমন করিবার জন্/ সদাসর্ধবদা উৎসাহিত 
করিতেন। “অর্টার স্থষ্টিকীত্তির কথ! অল্পক্ষণ গঠীর চিন্ত। করিয়। জ্ঞানী 
ব্যক্তি ৭* বৎসরের উপাসনাপেক্ষা অধিক পুণ্য অজ্জন করেন ।” “সহত্ 
রজনী দণ্ডায়মান থাকিয়া শুধুই উপাসনা করা অপেক্ষাও কিয়ংকাল 
বিজ্ঞান এবং তত্বকথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা! সমাধক শ্রেয়ক্কর |” 
প্রানীর ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাদর করিলে ঈশ্বরের সমাদর করা হয়” 
জ্ঞানই মানবের সর্পোতকষ্ট অলঙ্কার 1” 

কোরাণের মূলমন্ত্রই জ্ঞান.। মহাপুরুষ মহম্মদ পদে পদে জ্ঞানের 
মহিমা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। কার্ধ্যক্ষেত্রে মোসেমগণ ইহাতে 
কতদূর উতকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। 

হেজিরার প্রথম শতাব্দী যদিও শক্তিবহুল উচ্ছ্‌জ্খল-প্ররূতি ধর্ম 
| শক্রদিগের হস্ত হইতে ইস্লামকে রক্ষা করিতে, 
এবং তাহার অমুতময় প্রভাব অমিত তেজে 
চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিতেই ব্যয়িত হইয়াছিল, তথাপি জ্ঞানালোচনা 
ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ভক্তগ্রাণ মোসেমগণ কোন প্রকার 
গঁদাসীন্ঘ প্রকাশ করেন নাই। নবগঠিত ইস্লাম-প্রাসাদের সুডৃ় 


খরীষ্টি্ন সপ্তম শতাবী। 


ভা, মাঘ, ১৩১৯ ] মোল্লেম-জগতে বিজ্ঞান-চচ্চাঁ। ৯৪৫ 


স্তস্ত-রাজিস্বরূপ মহারথিবৃন্দের সহিত দলে দলে মুসলমানগণ যখন 
দিপ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, তখন নাগরিকগণ কাব্য, ইতিহাস, ব্যাকরণ 
বিদ্যা (21011০1925), গণিত শান্তর প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশ্য বক্ত তাদি 
প্রদানে শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতেন। গ্রীক এবং মোস্লেম 
পণ্ডিতগণ প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। 
যোহান্ম্‌ ডামাসেন্গস্‌, (701090171591918901003 ), থিওডোরাস্‌ 
আবুকারা (0)5০90:05 4£১09০0৪875) প্রমুখ শ্রীষ্ান পণ্ডিতগণ, 
অজ্ঞানতার প্রিয়সস্তান ইউরোপীয় বর্ধরদিগের দ্বার নির্দয়রূপে 
বিতাড়িত হইয়৷ ইস্লামেরই শাস্তিচ্ছায়াতলে আসিয়। আশ্রয়লাত 
করিয়াছিলেন । 

কিন্তু হেজিরার দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই এঁস্লামিক জগতে সাহিত্য- 
বিজ্ঞানের সমধিক উৎকর্ষের স্ত্রপাত হয়। 
এতদিনে আব্বাসীয় খলিফাগনের «শাস্তিনগর” 
(দার-উস্-সালাম) নামধেয় রাজধানী বোগ্দাদ'হইতে ইউরোপের "সুদুর 
পশ্চিম সীমান্ত স্পেন পধ্যস্ত অসংখ্য বিদ্যালয় সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
গিয়াছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়-বৃক্ষোৎপন স্থুস্বাছ ফলরাশি উত্তরকালে 
ইউরোপে নীত হয় ; এবং বনুশতাব্দী পরে তাহারি স্ুধার আস্বাদনে 
প্রলুন্ধ হইয়! বর্ধর ইউরোপীর়গণ নৃতন অমৃত ফলের সুবিশাল কানন 
স্থাপন করিতে যত্ববান হইয়াছিল। 

আব্বাসবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা আবুজাফর অল্মন্হরের ক: ৭৫৪- 
৭৭৫) আদেশক্রমে যাবতীয় বিদেশীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানবিষয়ক 
গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। খলিফা ্বর়ং একজন সাহিত্য 
এবং গণিত শান্ত্রবিদ্ধ পরম পণ্ডিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 
পছিতোপদেশ”, এবং জ্যোতিঃশান্ত্র বিষয়ক “সিদ্ধাস্ত”, আরিষ্টুল্ 
টলেমী, ইউক্লিড গ্রভৃতি স্ুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতগণের গ্রস্থাবলী, 


খীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী । 


৯৪৬ শ্রী । [ ভী, মাধ, ১০১০ 


এতস্তিষ্ন অন্যান্য গ্রাক, পারসীক, লীরিয় প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ ভাখাস্তরিত 
করিয়! তিনি স্বীয় পুস্তকাল্য় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী 
খলিফাগণও ইহার পদাঙ্ক সম্যকৃ অনুসরণ করিয়া আপনারা 
জানোপার্জনে তৎপর হইতেন, এবং জ্ঞানের সম্যক সমাদর গদর্শন 
পূর্বক প্রবলবেগে উন্নতি্োত প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
সপ্তম খলিফা আবল্লাহ-অল্‌-মামুনের (৮১৩ ৮৩৩) রাজত্ব কালে 
মোস্লেম সভ্যতাস্ষ্য তীত্র-নিশ্মাল ময়ুখ-ালা- 
ম্ডিত হইয়। জগতের মধ্যাকাশে সমুপস্থিত হইয়া 
ছিল, এবং শতাব্দীর পর শতালী ধরিয়া সেই মধ্যাকাশেই বিরাজ 
করিয়াছিল। এই সময়ে মোসেমগণই জগতের যাবতীয় জ্ঞানরাশির 
একমাত্র আধারন্বরূপ ছিলেন খলিফাদিগের প্রতিনিধিগণ দিপ্বিদিকে 
ধাবিত হইয়া প্রাচীন জ্ঞানভাগাঁর লুঠন করিয়া বোগ্দাদ নগরীর 
্রন্থং ভ্াগারসমূহ 'পরিপুর্ণ করিতেন, এবং তন্বারা আরবীয় বিদ্বৎ- 
সমার্জ আপনাপন বিশ্বশোষিক। জ্ঞানপিপাসার কথঞ্চিৎ "শাস্তিবিধান 
করিয়া ধন্ত হইতেন। এই সময়ে মোসেম রাজ্যের প্রত্যেক অংশে 
বৃহৎ বৃহৎ বিস্তালয 'ও পুন্তকালয়সমূহ স্থাপিত হইতে লাগিল, এবং 
দেশীয় বিদেশীয়, শ্বধঙ্্মী বিধর্মা নির্বিশেষে পৃথিবীর 
যাবতীম্প অধ্যয়নচিকীযু ছাত্রমগুলীর জন্য তাহা" 
দের দ্বার সর্বথা উন্মুক্ত রহিল। ইউরোপ, 
আফ্রিকা এবং এসিয়ার দূর দূরাস্ত হইতে ছাত্রগণ কর্দভা, কায়রো, 
এবং বোগ্দাদ, এই জ্ঞানকেন্দ্রত্রয়ে সমবেত হইতেন। এমন কি 
্ীষ্টির পুরোহিতগণও বিদ্যাশিক্ষার্থ মোসম বিদ্যাপয়সমূহে, প্রবেশ 
করিতেন । তৃষ্টধর্মযাজক-মগুলীর শীর্ষস্থানীয় ইউরোপের সর্বময় 
কর্তা ধর্স্িরু পোপগণের মধ্যে বাহার! মোনেমুরাজ্য হইতে জ্ঞানো- 
পার্জন করিয়া! উত্তরকালে তেমন উন্নতিমার্গ অবলম্বন করিতে, সক্ষম 


্বষ্টিয় নবম শতাব্দী । & 


বিদ্যালয় ও পুস্তকা- 
লয়। 


ভ1, মাঘ, ১৩১ ]. মোস্লেম-জগতে বিজ্ঞান-চষ্চা। ৯৪৭. 


হইয়াছিলেন, পোপ দ্বিতীয় সিল্ভেষ্টার (5)1559051 [].) তাহাদিগের, 
অন্ততম। ইনি কর্দভা নগরের এক ইস্লামীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ 
করেন। তদানীন্তন মোস্েমগণ জ্ঞানগৌরবে পৃথিবার মধ্যে কত উচ্চস্থান 
অধকার করিয়াছিলেন, ইহ! হইতেই তাহার বৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধি 
হইতে পারে। “ 

' আফ্রিকার সুলতান অল্মাইজ *( ৯৫৩-৯০৫ ) পুর্বে ধ্মসর ও 
পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল, এই 
তিন সহস্র মাইল ব্যাপী,মহারাজ্য একছত্র শাসনী- 
ধীনে আনয়ন পুর্ববক সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালর ও বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকালয় 
স্থাপন করিয়াছিলেন । যে বৈজ্ঞানিক আদর্শ অবলম্বনে তিনি কাইরো 
নগরে “দার-উল-হেকৃমৎ” নামধেয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং স্থাপিত করেন, 
বহুশতবর্ষ পরেও ইংলগ্ডের স্থবিখ্যাত পণ্তিতকুল-শিরোভূষণ লর্ড বেকন 
তাহার “4১৫৮০091091 ০ [.98177105” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তদ- 
পেক্ষা উচ্চতর আদর্শে উপনীত হইতে সক্ষম হয়েন নাই। . আজ 
হইতে সহত্্র বর্ষ পুর্ব্বে ইস্লাম এমনি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ! 

মোর়েমগণের উন্নতির প্রাক্কালে পৃথিবীর অবস্থ4 কিরূপ ছিল, তাহ! 
একবার: ভাবিয়া দেখা যাউক। ভারতবর্ষের 
অন্ধকার-যুগ এই সময়ে সবে মাত্র আরম্ভ হইতে- 
ছিল। ধর্মের মূলতত্ব ঘোর স্বার্থপর ব্রাহ্ধণ- 
দিগের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হয়৷ গিয়াছিল, এবং অন্তান্ত নিম্ন হর 
শ্রেণীর হতভাগাগণের জন্ত ছুর্ববোধ-জটিল, সমস্তাপুর্ণ, ঘোর, কুসংস্কার- 
জনক ও চিত্ত-সন্কীর্ণকারী পৌত্তলিক ভাই একমাত্র ধর্ম বলি! গ্রকীন্তিত 
হইতেছিল। অন্ধুদার, একাঙ্গ প্রবল জাতিভেদের বিষময় ফলম্বরূপ ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত প্রস্থতি সকলেই দ্বণিত'শুড্রশ্রেণীভূক্ত হুইয় পড়িয়াছিল। সতীত্বের 
উজ্জ্বল দৃষ্াত্ত প্রদর্শনচ্ছলে বিধবাগণ (কখন*বা স্বেচ্ছায়, কখন ব].বাধ্য 


খীষ্টিয় দশম শতাব্দী। 


সমলাময়িক ভাঁরত- 
বর্ষ । 


৯৪৮ শারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১, 


হইয়1), এবং ছুূর্বহ সংসারভারের হস্ত হইতে পরাণ পাইবার জন্য 
শনিগ্রন্ত পুরুষের নল আডঙম্র সহকারে আমতা করিয়া আত্মার 
স্দগতির মস্তকে বজ্রাঘাত করিতে আরম্ত করিয়াছিল।* মোপ্লেমগণ যখন 
সংখ্যাতীত বিশ্ববিদ্যালয়, খুলিয়! ইহুদী খ্রীষ্ঠান প্রভৃতি বিধন্মীগণকে 
আপনাদের জ্ঞানান্ুণীলনক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া তাহা: 
দিগের মহিত একযোগে জ্ঞান্মর্জনে প্রবৃত্ত হয়া উদ্দারতা .এবং 
সহনশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন শঙ্করাচার্য্যের 
উত্তেজনায় প্রোৎসাহিতু হইয়া ঘোর অ”"শশীল এ্রা্এরা নিরীহ 
শোদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ হইতে নির্মূল কয়া দিতেছিলেন।* এবং 
অমানুষিক, অসভ্যত। ও বর্বরতার লীলাক্ষেত্র হ €রোপে ভিন্নমনাবলম্বিগণ 
পাশবিক উত্তেজনাবশে পরম্পর কাটাক।টি প্রিয়া ম।”তেছিল ! 
সাহিত্যাদি ললিতশান্ত্রের সমাদর দৃন্র থাকুক, 
জ্ঞানচচ্চামাত্রই তদানীন্তন ইউরোপে ঘোর রাজ- 
দ্রোহিতাজনক হন্দ্রজালে পরিগণিত হইয়] বিধি- 
মত দণ্ডিত হইত। প্রাচীন রাজগণ-সংস্থাপিত পাঠাগারগুলি ভক্মীভূত, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞানের নির্মল জ্যোতিঃ ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণ 
রূপে তিরোহিত হইয়া! বহুশতাব্পীব্যাপী ঘন অমানিশার অবতারণ। 
করিতেছিল। স্বনামধন্ত পোপ গ্রীগরী দি গ্রেট রোমরাজ্য হইতে 
যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে নির্বাসিত, এবং অগষ্টাস্‌ সীজার কর্তৃক 
বনুঘত্বে স্থাপিত বিশাল দারশনিক পুস্তকাগারের দাহক্রিয়। মহ। সমা- 
রোছে স্ুসম্পন্ন করিয়া, পমূর্খতাই ধর্ননিষ্ঠার প্রস্থতি,* এই তৎকাল- 
প্রচলিত প্রবাদবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার 
ন্গশাসনে সমগ্র রাজ্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ্স্থাদি পাঠ সর্বতো- 
ভাবে নিষিদ্ধ হুইয়। গিম্সাছিল; এবং প্রবল নিষ্ঠাবান ঘোর অন্ুদার 


সী শিপ পা 


সমসাময়িক ইউ- 
"বাপ ; অন্ধকার-যুগ। 








কি” 0, 79855 +13156070 01 120019,” 


ভা, মাঘ, ১৩১০ ] মোস্লেম-জগতে বিজ্ঞান-চর্চা। ৯৪৯ 


খৃষ্ানগণ মূর্খতাপিশাচ কম্তক অন্ধউৎসাছে অনুপ্রাণিত হুইয়। দর্শন, 
বিজ্ঞান, সাহিত্যাদি শাস্ত্রের উপর তীব্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া 
ধন্ম সঞ্চয়ের চেষ্টা প্রদর্শন করিতেন । এইকব্ূপেই ইউরোপের সুদীর্ঘ 
অন্ধকারযুগের উৎপত্তি হইল। কিন্তু উত্তরকালে ইস্লামেরই জ্ঞান- 
সুর্য ইউরোপের আকাশমার্গে সমুদিত হইয়া সে অন্ধকারের অবসান 
করিয়াছিল। ৪ হই 
কিন্তু চিরস্তন প্রকান্তিক বিজ্ঞানাসক্তিই মোসে্ম জাতির মানসিক 

ৃ উৎকর্ষের প্রধান পরিচায়ক । খলিফা আবুজাফর 

ভি অল্‌ মন্স্থরের সময়ে (৭৫৪-৭৭৫ ) মাশ-আল্লাহ্‌. 
এবং মহম্মদ অল্‌ নেহাভেন্দী নামক ছুইঞ্জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আঁবিভূতি 
হয়েন। অন্তরীক্ষবিহারী ভ্রাম্যমান জ্যোতিষফমালার শ্িতি, গতি, 
প্রকৃতি এবং অবস্থান নিরূপণৃর্থ নান। প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার বিশদরূপে 
ব্যাখা করিয়া মাশ-আল্লাহ্‌ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয় গিয়াছেন, 
আধৃনিক জ্োতির্বিদ্গণ তাহা পাঠ করিয়া শুভ্তিত ও চমতকৃত হইয়া 
থাকেন। আহ্মদ-অল্-নেহাভেন্দী স্বীয় পতীন্পালন্ধ সিদ্ধান্তের উপর 

ভর করিয়া অল্‌ সুস্তামাল নামক ষে গ্রহনক্ষীত্রের গতিস্থিতিকাল 
নিরূপক তালিকা (45070007718) 1515 ) প্রস্তত করিয়াছিলেন, 
তাহ যে গ্রীক অথব! হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা অপেক্ষা অধকতর উন্নতির 
পরিচায়ক, তদ্বিবয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

খলিফা আবছুল্লাহ অল্-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ ) শাসনকালে প্রসিদ্ধ 

গ্রীক জ্যোতির্ধিদ্‌ টলেদী কৃত 4১1051085এর অনুবাদ দ্বিতীয় বার 
প্রকাশিত হয়। মহম্মদ অল্‌ খারেস্মী এই সময়ে সংস্কৃত জ্যোতিষ্ষীয় ' 
তালিক। ও পসিদ্ধান্তের” সটীক অনুবাদ প্রকাশিত করেন। সেন্দ, 
ইয়াহ ইয়া, খালেদ প্রন্ৃতি 'নুবিখ্যাত জ্যোতিষীগণ প্রচলিত তালিকার 
বহু ভ্রম সংশোধন করিয়া যশঃ্বী হইয়াছিলেন। বিষুবকাল, ৪৭, 


নষ্া, ০) স্তারতী |: (ভা, মাঘ, ৯৩১ 


খুকেতুগণের আবির্ভাব তিরোার প্রভৃতি অস্তরীক্ষ সম্বন্ধীয় ঘটনা- 
বৈচিত্র্য বিষয়ক মোসেম পরীক্ষাসিক্ধান্ত মাবিষ্কার পরম্পর! দ্বারা জগতে 
অভিনব জ্ঞানালোক প্রজ্জবলিত করিয়াছিল। 

এই সময়ে জ্ঞানবীর আলফিন্দি জ্যামিতি, গণিতবিস্তা, দর্শনশাস্ত্, 
শ্বাযুতত্ব (15০:01955), আলোকবিজ্ঞান (01009) এবং আফুর্ধেদ- 
শান্তর সম্বতন্ধ। অনান ২০০ গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। এরপ সর্বশান্ত্রবিশারদ 
অসীম প্রতিষ্ঠাসন্পন্ন মহাপ্ডিতের কথা সচরাচর শ্রত হওয়া যায় না। 
পণ্ডিত আবুমাআশর আজীবন জ্যোতিঃশান্ত্রের গভীর তত্বান্বেষণে 
ব্যাপৃত ছিলো, এবং তাহার সুক্ষ গণিত, জ্যোতিষ্ষীয় তালিক। সমূহ 
অস্তাপি*উক্ত(শান্ত্রের একটা প্রধান অবলম্বন বলিয়। পরিকীতিত হইয়! 
'থাকে। রা 

গনবানূন এবং তাহার পরবর্তী থলিফাদ্বয়ের সময়ে মহম্মদ, 
আহ্‌ণন্দ .এবং' হাসান নামক ভ্রাতুত্রয্ জ্যোতিফমালার আনুপাতিক 
গতি, প্নাশিচ্ক্রর মধ্যরেখার বক্রত! প্রভৃতি বিষয়ে সুক্ষ সুক্জ গণন। 
দার]! বে পর্কুল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আধুনিক ইউ- 
রোপীয় জ্যোতির্কেস্তাগণের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সেগুলি কোন ক্রমে কম 
নির্দোষ, নছে। চন্দ্রমণ্ুলের চক্রপথের দুরতম বিন্দুর দুরত্ব ইহারাই 
সর্কর্রথমে নির্ণয় করেন । খ্রীষ্টায় রাজ্যসমূহে ধরণীবক্ষের অনীমতা এবং 

তলতার কথা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল, তখন ইহারা লোহিত 
' সাগ্ুরের উপকূল হুইতে এক ডিগ্রীর পরিমাণ গ্রহণ করিয়৷ সমস্ত 
পৃথিষীর পরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন । 

পণ্ডিত-প্রবর আবুল হাপন দৃরদর্শন যন্ত্রের বিকার করেন। পরে 
মারাগা এবং কায়রোর অন্তরীক্ষ-পরিদর্শনাগাতে 
(09915807195) উদ 22 হইয়া অত্যাশ্চর্ষ্য 
সুফল প্রয়্ান করিয়াছিল। ? ১১. পুর 


শন বন্তু। 


ভা, মাঘ, ১১১০] মোস্লেম-জগতে। বিজ্ঞান-চর্চা। ূ মি 
দশম শতাবীর প্রারস্তে “মোসেম টলেমী* অল্বা়ানির আবির্ডীর-' 
কালে জ্োতিঃশাস্্ব সর্ব প্রথম একটা সম্বন্ধ 
এ ধারাবাহিক বিজ্ঞানে গঠিত হইয়াছিল। বাতাঁধী- 
৭. রচিত জ্যোতিষ্কীয় তালিকাসমূহ লাটিন ভাষায় 
অন্থুবাদিত হইয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় জ্যোতিধ্বিদ্যার সর্ব 
প্রধান তিত্তিরূপে পাঁরগণিত ছিল। জ্যোতিষ-সম্বলিত গণিত শাস্ত্র এবং 
ত্রিকোণমিতির হুক্মগননায় জ্যামিতিক “্জ্যা”র পরিবর্তে “সাইন” 
এবং “কোসাইনের” (9170 ৪0 095176 ) 
598 আবিষ্কার এবং ব্যবহার করিয়া ' ইনি গণিত- 
শাস্ত্রের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে অপানার নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াঁছেন। 
দশম শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল জ্যোতির্ষিদ পণ্ডিতগণ বোগ্দাদ- 
নগরে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আলি এবং আবুল হাসান আলি 
এই ছুজনের নাম উল্লেখ না করিলে সংক্ষিপ্ত বিবরণও অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যায়। চন্দ্রমগলের কুটিলগতি বিষয়ক অসংখ্য হঙ্ষম গণনার জন্য ইহারা 
বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ । 
এই উন্নতিশীল বিজ্ঞানানুশীলন যে শুধু বোদ্দার্দনগরেই আবদ্ধ ছিল 
এমত নহে) ইস্লামের নির্মল জ্যোতিঃ পৃথিবীর 
যে ঘেস্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানা- 
লোক তত্বস্থান সমাক আলোফিত করিয়াছে । আফিকার ফেজ, 
মিকনাস1, সেগেলমেসা, তাহারত, লেমসেন, কায়রোয়ান, এবং 
সর্বোপরি কায়রো মহানগরী বিজ্ঞানচর্চার এক একটা প্রধান প্রধান 
কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত ছিল। খোরাসান, ট্রান্সকিয়ানা, তাবরিস্তান গভৃতি “ 
দুর দূরান্তরের মুসলমান রাজাসমূহে অসংখ্য জ্যোতিষী, পদার্থবিদ 
এবং গণিতশান্তরগুরু জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।' তন্মধো অল্কোহী 
ও. আাবুষ্ওয়াফাই সর্বপ্রধান'।* অলকোহী গ্রহনিচয়ের গতিবিধি 


বিজ্ঞ।ন-চচ্চাঁর বিস্তার । 


৯৫২ ভার৩) । [1 মাঘ, ১৩১০ 


সম্যক পর্ধ্যালোচন৷ করিয়া সৌরচক্রসংক্রাত্ত যে নানাবিধ নূতন তত্বের 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তন্থবারা জ্যোতিঃশান্ের মহছুপকার সাধিত 
হইয়াছিল। 
ভ্রিকোণমিতির সেকান্ট ওট্যান্জেন্টের (১০০৪7 10 ন8101276) 
আবিষ্কার করিয়া খোরাসান নিবাজী আবুলওয়াফা 
সেক।ণ্ট০ ও ট্যান্- 
(জি চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়াছেদ। এতত্তিক্ন চন্দ্র- 
মণ্ডলের গতিবিধি সম্বন্ধে গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্‌ 
টলেমীর নানক্চভ্রধাত্মক অনুমান সংশোধিত করিয়া তিনি ষে সকল 
অভিনব তত্বের আবিষ্ষার করিয়া গিগ্লাছেন, পরবর্তী ছয়শত বর্ষের 
মধ্যে ৪ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার মন্্ন অবগত হইতে সক্ষম হয়েন 
নাই। তাহ'র জিসুশ্-শামিল (210-957-508101) গ্রন্থখানি বিজ্ঞান- 
চর্চার নক্রাস্ত পরিশ্রম, অধ্যবপান, এবং, গভীর গবেষপাপূর্ণ পরীক্ষা- 
পরম্পরার একটী অভ্রভেদী কীর্তিন্তস্ত। : 
এতন্ডিন্ন তদানীন্তন পদার্থ বৈজ্ঞানিক মহাপপ্ডিত আবদুর রহমান 
রাও স্ফা নক্ষত্ররাজির দীপ্তিবিজ্ঞানে সমধিক উৎকর্ষ 
দীপ্তিবিজ্ঞান। ' লাভ করিয়াছিলেন । 
খলিক্গাগণ স্বয়ং পরমবিদ্বান্‌ এবং বিদ্যোৎসাহী ছ্িলেন। জ্ঞানানু- 
শীলনে তীাহার। প্রঙ্ঞাবুন্দের সহিত একযোগে 
উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। খলিফা আবু মহম্মদ 
আলি অল্মুক্তাফির (৯০২-৯*৮) পুত্র যুনরাজ 
জাফর (পরে আবুল ফজল জাফর অল্মুক্তাদির বিল্লাহ, ৯০৮-৯৩২), 
ধূমকেতুগণের উচ্ছঙ্খল গতিবিধি বিষয়ে একখানি বহুমুল্য গ্রন্থ গ্রণয্নন 
করেন। 
আফ্রিকায় মোসেম শাদনাধীনে বিজ্ঞানচচ্চা কি পরিমাণে উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছিল, তাহা বৈজ্ঞানিক প্ডিত 'সমাজের উজ্জলতম রদ্ব 


রাজপরিবারে 
বিজ্ঞংন-চচ্চ। | 


ভা, মাঘ, ১৩১০ ] মোস্লেম-জগতে বিজ্ঞান-চর্চা । ৯৫৩ 


ইবনে ইউন[সের বিষয় আলোচন। রুরিলে সম্যক উপলব্ধি হইবে । 
ইনি কাত্বরোর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খলিফ! অল্মাজিজ (৯৭৫-৯৯১) ও অল্‌ 
হাকিমের সময়ে (৪৯৬-১০২১) আবিভূতি হন। নিত্যব্যবহাধ্ায সময়- 
নিরপক ভারধুক্ত দোলকের (7১817001010) বিচিত্র ধর্মের আবিষ্কার 
«৭ করিয়া, আধুনিক সভ্য জগৎকে ইনি কৃতজ্ঞতা -* 
॥ পাশে আবদ্ধ ক্রয়! রাখিয়াছেন। ইহাই প্রণীত 
“জিযুল-আকবর-উল-হাকিমী” নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ টলেমী কল্পিত 
প্রাচীন জ্যোতিঃশান্ত্রের ভ্রমাত্মক যুক্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত করিয়া 
দিয়াছিল। উক্ত মহামূল্য গ্রন্থ গ্রীস্‌, পারম্য,* মঙ্গোলিয়া,এমন কি চীন 
দেশেও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার মুত্র কিঞ্নান ছুই 
শতাব্দী পরে চীন জ্যোতিষী কে-চু-কিং উক্ত গ্রন্থ হইতে নুতন তত্ব 
শিক্ষা করিয়া যশঃম্বী হইয়াছিলেন।1 
অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ইব্নৈইউনাস নান! শান্ত্রে সুপশ্ডিত ছিলেন। 
কাব্যেও ইনি দিদ্ধহস্ত বলিয়। কথিত হইয়াছেন ।, ১০:৯ খুষ্টাব্দে ইহার 
মৃত্যু হয়। 
ইহার কিছুকাল পরে পণ্ডিত-প্রবর হাসান *পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক 
অসংখ্য অভিনব তত্বের আবিষ্কার করিয়।, তদ- 
নীস্তন পণ্ডিতসমাজকে স্তম্ভিত ও চমতকৃত কারয়া 
দ্রিয়াছিলেন। বাযুমণ্ডলে প্রবেশমাত্র আলোক- 
রশ্মি বক্রগতি প্রাপ্ত হয় (চ২০29001020), এ বিষয় 
ইনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন '। গ্রীক পণ্ডিত- 
গণের বিশ্বাস ছিল যে, আলোকরশ্মি চক্ষু হইতে 


দোলক। 


পদার্থবিদা। সম্বলিত 
আবিষ্কার পরম্পর| | 


আলোক রস্মির 
বক্রগতি ৷ 


* বিখ্যাত পারসীক টিভি কি ওমার থৈযাম এই গ্রন্থখানি পারস্য প্রদেশে 
প্রচলিত করেন। 
*1 প্রাচীন সভ্যতার জন্য মোসেমগণেবই নিকট চীন*অনেকটা ধরণী। 


৯৫৪ : ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১০ 


বহির্থত হুইয়। বাহ্‌বস্তর উপর পতিত হয় বলিয়াই দর্শনান্থভূতি জন্মে । 
কিন্তু মহাপগডিত হাদানের মতে আলোক বাহা- 
বস্ত হইতে বহির্গত বা গ্রতিফলিত হইয়া চক্ষু- 
িক্িয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়? এইরূপে দর্শনানুভূতি জন্িয়া থাকে। 
বৈজ্ঞানিক পরাক্ষান্ধারা ইন প্রতিপন্ন করিয়া তিনি গ্রীক দিগের ভ্রাস্ত 
বিশ্বাসেখ় মূলে কুঠারাঘাত করেন। চক্ষুর অভ্যস্তরস্থ জালবৎ ত্বক- 
বিশেষই (7২074) দৃষ্টিশক্তির উৎপাদক, এবং সেই 
ত্বক হহতে মন্তিষসংযুক্ত শির বিশেষের (0700651 
776) অন্ভূতি-বাহিকাশক্তির প্রভাবেই যে দর্শনান্থভৃতি জন্মে, 
পরীর্ষা্থার। এই 'স্থরসিদ্ধান্তে তিনিই সব্বপ্রথম উপনীত হয়েন। কি 
প্রকারে ছই চক্ষুর সাহায্যে আমরা একই মাত্র বস্তু নিরীক্ষণ করি, তাহাও 
তিনি সর্ব প্রথম বিশদরূপে বুঝাইয়! দেন।* বায়ুমণ্ডলের গুরুত্বের সহিত 
তাহার গাঢ়ত্বের অবিচ্ছেস্ত সম্বন্ধ, বাষুর গাঢ়ত্বভেদে 
তন্মধ্যস্থিত পদার্থের গুরুত্বের তারতম্য, উচ্চতান্ধ- 
সারে বায়ুমণ্ডলের গাঢ়ত্বের ন্যুনতা, বায়ুর গাঢত্বান্থদারে তৎপ্রবিষ্ট 
আলোকরশ্মির বত্রগতি প্রাপ্তির ন্যনাধিকা,_ এই সকল পদার্থ-ধন্বের 
কথা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হাসানেরই উর্ধবর-মস্তিক্ষ সমুত্তূত। তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন যে স্বাভাবিক উদয়াস্তের কিয়ৎকাল পুর্কেই জেযাতিফ- 
মালার উদয়াস্ত অনুভূত হইয়৷ থাকে ; এবং বাযুমণগ্ডলে আলোফরশ্ির 
বক্রগতিই যে তাহার একমাত্র হেতু, তাহা! তিনিই নির্ণয় করিয়া 
গিয়াছেন। আলোকরশ্মির এই বিচিত্র বক্রগতি, .এবং বাযুমণ্ডল 

পি হুইতে অবস্থাধিশেষে তাহার সম্পূর্ণ প্রতিফলন, 
টি এতছুভয়ের সংমিশ্রনে কিরূপে গোধৃজির মনোহর 


* ইহার চক্ষুবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থাবলী ইউরোপে মিনিট । [২1506] তাঁহার 
একখানি লাটিমে অনুবাদ করেন । 


দর্শনানুভূতি। 


চক্ষু । 


বায়ুমণ্ল। 


ভা, মাঘ, ৯৩১০ ] মোস্লেম-জগতে বিজ্ঞান-চর্চা । ৯৫৫ 


আলোক বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয়, এ বিষয় পণ্ডিত গ্রবর হাসানই বিশদ- 
রূপে ব্যাখ্যা করেন। ভ্তানের তুলাদণ্ড” নামক তাহার 1বখ্যাত গ্রন্থে 
তিনি গতিশক্তি-গণিত ()5790)105) সম্বন্ধে এক বিস্তারিত অলোচন। 
প্রকাশিত করেন; সুতরাং, গতিশক্তিগণিত ষে 
একমাত্র ইউরোপীয় পণ্তগণেরই একছ্ছক্রু 
অধিকার, একথ। রোন ক্রমেই সঙ্গত''নহে। মাধ্যাকর্ষণের '(01951- 
90০90) কথাও তিনি সম্পৃণরূপে পরিজ্ঞাত, 
ছিলেন; এবং মাধ্যাকর্ষণকে তিনি “শক্তি” বলিয়! 
দ্বীকার করিদা গিয়াছেন (মহাত্মা নিউটনের বহুশতাববী পুর্বে 1)। 
ভাসমান ও মজ্জমান পদার্থের অবলম্বিত শক্তি; পতনশীল পদার্থের, 
বেগ, ভ্রমিত পথের পরিমাণ এবং প্তনকাল, এই তিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ (1:2%5 ০6 2111৫ 0০90159), এবং কৈশিক আকর্ষণ (0891]- 
121) 8£0806100) এই সকণ ৮৬২] পদার্থবিজ্ঞান-তত্বের আলোচন।, 
তাহর অতি পরিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বোধেরই পরিচায়ক। 
স্থবিখ্যাত' সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রণেত। ভাক্ষরাচাধ্য মাধ্যাকর্ষণের বিষয় 
অবগত ছিলেন বটে, কিস্তি তাহারও শতাধিক বর্ষ পুর্ব মূরীয় পণ্ডিত 
হাপান মাধ্যাকর্ষণশক্তির রহুস্ত উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন।* এ বিষয়ে 
পৃথিবীর কোন পণ্ডিতই তাহার অগ্রগামী. হইতে সক্ষম হয়েন নাই। 
এই অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানবীর পণ্ডিত হাসানের অলৌকিক 
প্রতিভার আবিষ্কার ইউরোপে পদার্থবিগ্থার ভিত্তি- 
রূপে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। 

স্পেনরাজ্যেও এমনি অপ্রতিহত উৎসাহে বিজ্ঞানান্থশীলন চলিয়া- 
ছিল। সেভীলী, কর্দভা, গ্রেনাডা, মারিয়া, উলেডো, জীন, মালাগা 


“ গতিশক্তি গণি %। 


মাধ্যাকর্ষণ। 


পদার্থ বিদ্যার ভক্তি । 


* * ভা্করাচাধ্যের দিদ্ধাস্ত-শিরোমণি ১১৫০ সালে লিখিত হয়__[ভারতী, গাবাড়, 
১৩১০, ২৩৫ পৃঃ] | হাসানের আবির্ভাব কাল ১০৪০। 


৯৫৬ | ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১০ 


প্রভৃতি মহানগরীতে অসংখা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্ভালয় ও বৃহৎ বুহৎ 
| ' সাধারণ পুস্তকালয় বিদ্বোৎসাহী মোসনেমগণের 
বিজ্ঞান ক্ষুধার নিবুর্তি করিত। একমাত্র 
গ্রাণাডাতেই ১৮টা উচ্চ এবং ২০০টা প্রাথমিক্‌ 
বিদ্যালয় ছিল। কর্দভানগরে ৭*টা সাধারণ পাঠাগার, এবং একটা 
'পঞ্চলক্ষাবিক* গ্রণ্থে পরিপূর্ণ পুশ্তকালয় ছিল। ইউরোপের "মধ্যযুগ 
এই সকল জ্ঞানকেন্ত্র-প্রবাহিত সত্যতা-ন্োতাভিঘাতে উত্তেজিত 
হইয়া, অন্ধকার-যুগের বর্ধরতা ও অবনতির গভীর পঙ্কসাগর হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার জগ্ত সচেষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে ইউরোপের 
দূর দূরান্ত হইতে ছুই একজন করিয়া উৎসাহী ছাত্র আরবীয়, অধ্যাপক- 
গণের নিকট বিগ্তাশিক্ষার্থ আগমন করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি 
রী জগতের ধর্মগুরু পোপগণেরও কেহ কেহ মোসেম বিজ্ঞানাগারেই 
ন্ূশিক্ষিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ, ভূগোলশাস্ত্র, রসায়ন, বিজ্ঞান, 
দাহিতা, ইতিহাস, গণিত : প্রভৃতি স্পেনীয় মোমেমগণ অসাধারণ 
ন্করাগের দহিত অনুশীলন করিতেন। কাব্যকলালোচন। ও কবিতা 
রচন। ত সাধারণ হে।াকের ক্রীড়া বিশেষের মধ্যেই দীড়াইয়া গিয়াছিল। 
ইস্লামের র্লাঙ্গে জ্ঞানালোচন! বা! জ্ঞানদান সম্বন্ধে জাতি বা ধর্মভেদ 
ছিল নঠ এমন কি ইউবোপীয় পণ্ডিত [২6790এর মতে, আধুনিক 
জগতও ইস্লামের এতথানি উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ইস্লামের 
, সমতুল্য উদারতা প্রদর্শনে সক্ষম হয় নাই ! ইন্লামের মাহাত্ম্য ইহা 
একটা প্রব্ট দৃষ্টাস্তস্থল।. 
এই সময়ে স্পেনে ওমার ইব্নে থালেদুম, ইয়াকুব ইবনে তারিক, 
গ্বোপ্রেমা-অল্-মগরবী, আবুল অলিদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্‌ 
পঙ্ডিতগণ প্রতিভাবলে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হৃইয়া 
গিয্লাছেন।. স্ুুবিখ্যাত গণিতশান্তরজ্ঞ মহাপগ্ডিত জাবর ইবনে আফিয়াহ 


স্পেনরাজ্যে 
এধিজ্ঞান-চচ্চ] । 


ভা, মাঘ, ১৩১৯ ] মোস্লেম্জগতে বিজ্ঞান-চর্চা | ৯৫৭ 


আকাশঘার্গে ভ্রাম্যমান জ্যোতির্কমগ্ডলী পর্য্যবেক্ষণার্থ সেভিলী নগরে 
“জিরাল্ভা” নামক একটা অত্যুচ্চ ছুর্গচূড়। 
নিশ্মীণ করেন। ইহাই ইউরোপের সর্বপ্রথম 
অবজারভেটরী জ্ঞানবীর মোসেমগণ স্পেন হইতে 
বিতান়িত হইলে বর্ধর মূর্খ স্পানিয়ার্ডগণ সেই উচ্চ গৃহের দ্বারা কি 
করিতে হয় বুঝিতে না! পারিয়া তাহাঞ্চে ঘণ্টাগৃহে পরিণত করিয়াছিল! 
হায়রে বিধির লীল! ! 

পশ্চিম আফ্রিকাও এ সময়ে নিশ্চেষ্ট ছিল না। তথায় অসংখ্য 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়৷ দেশের মুখোজ্জল 
করিতেছিলেন। কিউটা, টাঙ্জিয়ার, ফেজ, মরকো প্রভৃতির বিশ্ববিস্ভালয় 
সেভিলী, কর্দভা গ্রাণাড। প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ হইয়! উঠিয়া 
ছিল। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সকলের *বিশেষ বিবরণ প্রদান 
করিলাম না। 

একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তকালে মধ্য-এসিয়ায় যুগান্তর উপস্থিত 
হইয়াছিল। ভারত-বজ্জ গজনীপতি হুল্তান মাহমুদ যে কেবল বাহুবলে 
মব্য-এসিয়, আফগানরাজ্য ও"্পারস্ত প্রদেশ স্বীয় 
একছত্র শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, এমত 
নহে) অধিকস্ত, বিগ্যোৎসাহবলে তিনি আপনা 
রাজসভাকাশ অসংখ্য প্রতিভাজ্যোতিক্ষমালায় পরিশোভিত করিয়া 
দিখ্িদিক্‌ জ্ঞান ও সভ্যতার বিমলালোকে সমুদ্তাসিত করিয়! তুলিয়া- 
ছিলেন। কবিকুল-চুড়ামণি ফারদৌসী, দাঁফিকী, আন্সার, এবং 
সর্বশান্তবিশারদ অল্বেরুণী প্রভৃতি রত্বরাজি ইহারি রাজসভা অলম্থতি 
করিয়্াছিলেন। অল্বেকরুণী বহু শতাবী পূর্বে যে দার্শনিক, ্ 
বৈজ্ঞানিক আদর্শে বলীনাশান্স বিষয়ক অশেষ পাত্ডিত্যপূর্ণ রস্থসমূহ 
রচনা করিয়া গিক্সাছেন, তাহ! আধুনিক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণেকও 

্ ০ 


অন্তরীক্ষ-পরিদর্শন।- 
গার। 


মাহমুদের বিদেযাৎ- 
সাহ। 


৯৫৮. * ভারতী । [ভা মাঘ, ১৩১০ 
অগ্ৃকরণায়। ইহার পঅল্কানুন-মস্থদী” (08700 11955011545) নামক 
জ্যোতিষ গ্রন্থথানি, পুঙখ।হুপুঙ্খ 'তত্বান্থন্ধান ও গভীর জ্ঞানানুশীলনের 
একটা বিশাল কীত্তিমন্দিরস্বরূপ। প্রাচান গ্রীক-কর্ষিত ধিগ্তাক্ষেত্র হইতে 
মোস্নেমগণ কত বিভিন্ন প্রকার স্থরমাণ ফল উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন, তাহ। বেরুণীর বহু বিখ্যাত গ্রন্থ 
হইতে অবগত হওয়। য্বায়। এসি উচ্চগাণত, কাল বজ্ঞান (01107০- 
1০8১), ভূগোল, পদার্থ বিভা, 'রসায়ণ প্রভৃতি বিষয়ে বহুবিধ গ্রস্থ।তনি 
প্রণয়ন করেন। ভারতবষে ভ্রমণ করিয়া, বোগ্দাদ ক্ষেতোতৎপন্ন দর্শন- 
বিজ্ঞান-সাহ্ত্যাদির বানময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা, ভারতায় সাহিত্য, 
বিজ্ঞান দশনাদি সম্যকৃব্ধপে সায়ত্ব করি, লইয়াছিলেন, এবং তদ্দিষয়ে 
কএকথানি গ্রন্থও রচনা করেন। দিগ্বিপয়ী আলেকজগার ও তাহার 
পরবর্তী গ্রীক সম্রাটগণের সমসামক্ষিক গ্রস্থাদিত জ্যোতিংশান্তে হিন্দু 
গণের অসাধারণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় 
না,. ইহা বড়হ আশ্চর্যের বিবয়; অথচ খ্রাষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীতে ভারত-ভ্রমণ করিতে আসিয়া পরিব্রাজক অল্- 
বেরুণী ভারতে বহুবিধ প্রাচীন গ্রীক সংস্কারের চিহ্নবিশেষ লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন। এই কারণে সেডিলট প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতের অনুমান 
করেন যে হিন্দুগণও পুরাকালে বিদেশীয় উন্নত সংস্কারের কিছু কিছু 
আপন প্রকৃতি অনুসারে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন। 
সুলতান মাহমুদের বংশধরগণ তাহারই স্তায় বিষ্তোৎসাহী ছিলেন। 
.সেল্জুকীয় রাজগণের অভ্যুথানকালে বিজ্ঞান এবং কলাচষ্চার সমধিক 
উন্নতি হইয়াছিল। সুলতান জালালুদ্দিন মালিক সাস্ €( ১০৭৩-৯২) 
ও তদীয় সুযোগ্য মন্ত্রী খাজ। হাসান অসংখ্য জ্যোতির্কিদ্; এতিহাসিক, 
. দার্শনিক, এবং কবিমগ্ুলীতে রাজসভা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন । এই 
সময়ে স্বিখ্যাত জ্যোত্যী-কবি ওমার খৈয়াম এবং পণ্ডিত আবদর 


গ্রীকবিদ্য।। 


হিন্দু-গ্্যোতিষ। 


ভা, মাঘ, ১৩১৯] মোস্লেম-জগতে বিজ্ঞান চর্চা । ৯৫৯ 


রহমান অল, হাজিনীর তত্বাবধানে গ্রাচীন ভ্রমসন্কুল পঞ্জিকার যে সংস্কার 
হইয়াছিল, ছয় শতাব্দী পরবর্তী গ্রীগরীয় সংস্কৃত 
পঞ্জিকাও ততদূর হুক্ম ও নির্দোষ হইতে পারে 
নাই । (১০011106)। উক্ত সংস্কার খ্যাপারের শ্মরণার্থ এই সময় হইতে 
“জাল[লা সনের'” (স্থলতানের নামানুসারে ) গণনারস্ত হয়। 

একাদশ শতাব্টী হহতে মারত্ত *ক "য়া, সমগ্র দ্বাদশ ওগতয়োদশ 
শতাব্দী ব্যাপিয়া, “ক্রু,সেডকার” নামধারী একদল 
্রীষ্টধর্মাবলম্বী-নরঘাতক ইউরোপীয় দস্থ-পঙ্গপাল 
উপধুঠপরি বহুবার মোসেম রাজ্যদমূহে পতিত হইয়! উত্তর আফ্রিকা ও 
পশ্চম এসিয়ার [বস্তৃত বিদ্ধাক্ষেত্র গুলির সমূহ ক্ষতি ঘটাইয়্ছিল। 
বিক্ৃতমন্তিক পুরোহিতবুন্দ কর্তৃক উত্তেজিত, পৈশাচিক রক্ত পিপাপায় 
ও প্রাদ-প্রসিদ্ধ প্রাচ্য খরশ্বধ্যে এবং রমণী-সৌন্দর্য্যে প্রলুন্দ ও জঘন্ত 
পাশৰ প্রবৃত্তির তীব্র দংশনে উষ্ত্ত হইয়া এই অসভ্য বব্বরগণ আবাল- 
বুদ্ধধনিত। নির্বিশেষে নিরীহ মোসেম শাগরিকগণকে হত্যা ও রমণী- 
কুলের সব্বনাশ পাধন করিয়া এবং জগাৰখ্যাত বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় ও 
পুস্তকালয় ভন্মাভূত করিয়া এঁস্লমিক গ্ঞান ও সত্যতার অভ্রভেদী 
মস্তক বজ্জ্াহত করিয়াছল। এই ধ্বংসপ্রয় থুষ্টানগণের অমানুষিক 
লোমহর্ষণ অত্যাচারে প্রক্কতির অনস্ত সৌনর্য্য ও উর্বরতার লীলাতৃমি 
এসিয়া মাইনর প্রদেশের আঁধকাংশই এমনি বিধ্বস্ত, জর্জরিত ও তম্মীভূত 
হুইয়া৷ গিয়াছিল যে, বিগত অষ্ট শতাবী মধ্যেও তাহার আর সংস্কার 
হইয়া 'উঠিল না ! যে প্যালেস্তাইনের নয়নাভিরাম অলৌকিক সৌন্দর্য্য 
বস্ত্র আত্মহারা হইয়া! প্রাণম্পর্শা প্রশাস্ত ভাষায় সেই করুণাময় 
জগংপিতার মহিম! কীর্তনে পৃথিবী রোমাঞ্চিত করিয়া দিয়াছিলেন,-- 
সেই বী খ্রীষ্টের বর্কর শিশ্যাগণ ক্রু সেডচ্ছলে সেই হ্বর্ণ-সুলভ সৌন্র্ঘ্য- 
পরিপূর্ণ তপোভূমির এমনি হূর্দশ! করিয়াছিল যে, অগ্ঠাপি সেই স্থান 


পঞ্জিকা-সংস্কার। 


ক্রুসেড | 


৯৬৯ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১ 
| 
জনপ্রাণিশুন্ত ভয়ঙ্কর মরুভূমির স্ায় হইয়া এহিয়াছে! ইহারাই আবার 


ইহাদেরই স্বহন্ত রচিত মরুতূমিগুলি মুসলমান শাসনের দেশহিত- 
' কামনা-শৈথিস্যসমুভূতি বলিয়া তীত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, এবং উচ্চ- 
পুচ্ছে লম্্ষবন্ফ প্রদান করিতে থাকে ! আবার এই ইউরোপীয় খ্রীষ্টান 
বব্বরগণ, ইহার্দিগেরই বর্ধর৬র পূর্ববপুরুষগণ- 
কৃত আলেক্জেন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার তম্মীভূত করার 
অপরাধ * চীৎকারম্বরে মোসেমগণের স্ষুদ্ধে 
আরোপ করিবার জন্ত লালায্িত হইয়া থাকে,_-এমনি ঘোর নিলজ্জ 
ইহারা! ইস্লামের নির্মল আলোক পৃথিবীর যে যে অংশে বিকীর্ণ 
হইয়াছে, জ্ঞান ও মভ্যতার প্রকাস্তিক উৎকর্ষ অনতিবিলম্বেই তত্তৎ- 
স্বানের প্রকৃতিগত ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে ;_ প্রাচীন জ্ঞানের 
ভাণ্ডার পুস্তকালয় ভম্ম হওয়া, -সেত বহু দূরের কথা ! পুস্তকালয় 
ষ্স করার শত অপরাধে অপরাধী ..ক, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
ইতিহাস অন্লানবদনে, দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি তুলিয়া একমাত্র প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের ইউরোপীয়গণকেই দেখাইক়! দিবে! 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অস্থরপরাক্রম দস্থ্যকুলগুরু চেজিজের 
পন্ষগালগ বর্ষার ঘোর ঘনঘটার স্তায় মোম রাজ্যসমূহ সমাচ্ছন্ 
করিয়৷ মোসেম জ্ঞান ও সত্যতার মাথার দ্বতীয় ' 
ভীষণ বজ্জাধাত করিয়াছিল। মহা! জলগ্লাবনের 
সায় ঘোর-গর্জনে পৃথিবীর কর্ণ বধির করিয়া তাহারা পণ্ডিত, মুর্খ, 
ধনী, নির্ধন, বৃদ্ধ, শিশু, নারী, বিদ্যালয়, পুস্তকালয়-_এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমন্তই নিহত, চূর্নাককত, তন্মীভূত ও পর্য.স্ত করিয়া 
দিয়া, বহুশতাবীসঞ্চিত বোগ্দাদের অমূল্য জঞান-ভাগ্ার ভাপাইয়া 
লইয়া, অতলম্পর্শ ধ্বংশ-সাঁগরে অনন্তকালের জন্য ডুবাইয় দিয়াছিল। 
77778 মলির সীকরের আসলে উহ ত্ীভূত হছ। 7 


আলেকজান্ত্রিয়ার 
পুস্তকাগার। 


রে! 


ভা, মাঘ, ১৩১* ] মোস্লেম-জগতে বিজ্ঞানন্চর্চা । ৯৬১, 


দেই আঘাত চুড়ান্ত আঘাত ! সেই আঘাতে মোসলেম জগৎ হুইঠে 
পৃথিবীর এক বিশাল রত্বভাগ্ার বিলুপ্ত হুইয়। গিয়াছে _অনস্তকালেও 
আর তাহার পুনরুদ্ধার হইবে কিন সন্দেহ। 

কিন্ত ইন্লামেরে প্রভাব এমনি চমতকার যে সেই পাপাস্মা সভ্যতা- 
শক্র চেঙ্গিজের সম্তানগণ যেদিন পবিত্র ইমূলামে 
“দীক্ষিত হইল, সেইদিন হইতেই তাহারা বিজ্ঞান 
ও কলাবিগ্ার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। কলাবিজ্ঞানের সর্বনাশ- 
সাধক কৃতীন্তগণই কলাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনার্থ মূন-প্রাণ উৎসর্থঃ 
কগিরা বসিল! আপনারা অশেব পাগ্ডত্য অর্জন করিয়া, পগিতসমাজের 
সম্যক সমাদর করিয়া, অসংখ্য জ্ঞানগঞ্ড গ্রন্থাদি প্রণয়ণ করিয়া করাল- 
প্রাণ হালাকুর বংশধরগণ তাহারই স্বহ্ত বিনষ্ট বত্বুভাগারের পুনরুদ্ধার 
মানসে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিল !__ইস্লামের পবিত্র জ্যোতিঃ 
এমনি উজ্জ্বল, এমনি নির্মল, এমনি প্রাণম্পর্শী ! | 

উপর্য,পরি এই সকল প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও তগ্রদশা প্রাণ্ত 
হইয়াও মোসেম-জগৎ জ্ঞানচষ্চায় পুনরায় স্বস্থান অধিকারার্থ প্রস্বাদ 
পাইতে লাগিল, এবং কিয়দুর সফলতা লাতও করিয়াছিল। চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষার্ধকালে মধ্য-এসিয়ায় অদ্ভূত-প্রকৃতি মহপরাক্রাস্ত তৈমুরের 
অভ্যু্থান হইল। ম্বীয় খ্বাহুবলে তিনি চীন 
হইতে রূষির়ার কিয়দংশ এবং দক্ষিণে আরব- 
সাগরের উপকূল পর্যাতস্ত একছত্র শায়নাধীনে 
আনয়ন করিয়াছিলেন। অদম্য বিজয়লালসা এবং দিপ্বিজয়ে অমান্ুষিক-- 
কঠোর-প্রাণতা সত্বেও তাহার উদ্দার, উন্নত প্রকৃতি, এ্কাস্তিক সাহ্ছিত্য- 
সেবা, কলাবিজ্ঞানাসক্তি অনংখ্য বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন ও দ্বিশাল, 
বিশাল মস্জিদ নির্মাণ? প্রভৃতি 'মহদনুষ্ঠান তাহাকে জগতের ইতিহাসে 
অদ্বিতীয় বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে ৷. তদীয় মহ্ষী «বিবি. 


ইস্লামের প্রভাব । 


তৈমুর ও তাহার 
বিদ্যেৎা। 


৯৬২ ূ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১০ 


খানম্* যে স্থবিশূল বিশ্ব'বগ্ঠালয়' স্থাপন করিয়াছিলেন, অগ্ঠাপি তাহার 
শিল্প-পৌন্দর্ধ্য ও গঠনগা্ভী্ধ্য অবলোকন করিয়া পথিকগণ স্তম্ভিত 
হইয়া থাকেন। তদানীন্তন মুসলমান রমণী-কুলের মানসিক উৎকর্ষের 
ইহাই প্রধান পরিচায়ক । রী | 
'. তৈমুরের উত্তরাধিকারিগণও বিদ্যোৎসাহে তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়াছিলেন। পুত্র শাহঠরাখ মির্জার অর্থ- 
শতাবদী-দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ রাজত্বকাল কলাবিজ্ঞানোৎ- 
কর্ষের বিশেষত্বের জন্তই বিখ্যাত। পৌন্র উলুঘ 
বেগ স্বরং একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তত্প্রণীত 
গভীর গবেষণাপূর্ণ জ্যোতিষ গ্রন্থগাজি আরবীয় জ্যোতিঃশান্ত্রের অসম্পূর্ণ 
ংশ সম্পূর্ণ করিয়। তাহার নাম চিরন্মরণীয় করির? রাখিয়া ! ইহার 
মৃত্যুর প্রায় দেড়শতবর্ষ পরে কেপ্লুর আধুনিক ইউরোপীয় জোতি:- 
শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন । 
মোপ্নেমগণ যে কেবল জোতিঃশাস্ত্রেরই অনুশীলন করিয়াছিলেন, 
এমত নহে। তাহাদিগের মধ্যে অন্ান্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রেরও প্রভূত চর্চা 
ছিল। আগামী "সংখ্যায় তাহার যৎকিঞ্চিং বিবরণ প্রদান করিতে 
চেষ্টা করিব ।* 


তৈমুরের উত্তর।ধি- 
ক।রিগণ। 


শ্ীইম্দাঢুল.হক। 


* এই প্রবন্ধ মূলতঃ জগ্টিস আমির আলির 176 5111. ০ 15187) নামক 
গ্রস্থাধলম্বনে লিখিত। 


চাদের বিয়ে। 


(১৪) 
উন্মাদ শশী হাসিয়! উঠিল 
ফুল আকাশ-বাসধ্ধে ; 
ক্লাস্ত কিরণ ঢলিয়! পড়িল, 
আমোদে কুমুণ আখিটি মেলিল, 
চক্ষে চক্ষে মর মিলিল, 
হাসিটি ভাল অধরে)-_ 
শত শত গান গাহিয়। উঠিল 
ফুল্ল আকাশ-বাসরে। 


(২) 
জগত মুগ্ধ, সরস ন্সিগ্ধ 
সুন্দর সেই সঙ্গীতে; 
অন্তর যেন উঠে গুমরিয়। 
আধ ঘুম ঘোরে রহিয়! রহিয়া, 
পঞ্চমে পাখী উঠে ফুকরিয়া 
অলস মন্দ ভঙ্গীতে । 
সহসা! মকি* থেষে গেল মেঘ 
অন্বর-পথ লজ্ঘিতে। 


(৩) 
তারকার দল এয়ে! হয়ে এল 
আকাশ-কুর্ঠ-বাসিনী। 
ভাসিয়। উঠিল সখ নিরমল, 
দল্পতি-প্রেম জ্যোত্নর।-শীতল, 
নির্বাণ-গীত শান্ত বিমল 
গ্হিল মগ্রু-ভাষিনী। 
নাচিয়। উঠিল আকাশে আকাশে 
লক্ষ মনৌহারিণী। 
(৪) 
নন্দন হ'তে আমিল ন।মিয়া 
অন্বক নীল প্রাঙ্গনে, 
অঞ্চল ভরি আনে পারিজাত, 
চন্দন চুয়! লঞ্কে আসে সাথ, 
নব-ভীবনের ললিত প্রভাত 
লয়ে, এল হ্বরাঙনে। 
লয়ে' এল আর দেব-আ শীর্বব।দ, 
অন্বর শীল প্রাঙ্গনে । 


শরীফ ণীক্দ্রনাথ রায়। 


ভাষার গঠন ও উন্নতি । 


শুসধৃষা স্থষ্ট হইয়া তাহা ব্যাবহার বশে নানারূপে গঠিত ও 
৯৮৫ পরিবস্তিত হইয়াছিল। বাক্যের পর বাক্য সাজাইয় 
মনোভাব জ্ঞাপন করা হইত। কিন্তু দ্রুত বা শ্লথ উচ্চারণ বশে এক 
একটা আদিম শব্দ সম্প্রসাগিত' বা সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে লাগিল, 
কোথাও ব! ছুই বা ততোধিক শব্দ একত্র মিলিত হইয়া একটা সম্পূর্ণ 
নূতন শব্ধ গঠিত কর্বরিয়া তুলিতে লাগিল। .এইরূপে বাক্যস্থিত পদ 
সকলের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ গঠিত হইতে লাগিল, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত- 
ভাবে ক্রমশঃ বলিব। এক একটা সমাজ ব৷ দল যখন জন্মস্থান ছাড়িয়। 
অন্ত দেশে যাইতে লাগিল, তখন সেই সঞ্ল দেশের জলবাষু ও 
প্রাকৃতিক ক্রিয়াবশেও ভাষাস্থ শব্দদকলের পরিবর্তন ঘটিতে শাগল। 
এই পৰ্িবর্তনই ভাষ। গঠনের অস্থিমজ্জর্ঠ। ভাষা গঠনে তিনটি স্তর 
শর্দেশ করিতে পার যায় (08:095 সাতটি স্তর নির্দেশ করিয়াছেন )।, 
১। ধাতু সকলের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যবহার। ইহার উদ্দাহরণ 
চীন ভাবায় আজও যথেষ্ট বর্তমান। ইহার নাম একাক্ষর বা 
ধাত্বেক কোষ, বথা, ক জল, বরহ্গা, বিশু, সু্য, আত্মা, রাজা, পক্ষী, 
মযুর ইত্যাদি। অঙ্ক, ধাতু-অন্কপাত করা; অংশ্‌ ধাতুস্মবিভাগ 
করা, ইত্যাদ বহু ধাতুপ্রত্যয় নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যয় থাকিঙেও তাহারা 
নিরবয়ব বলিয়। বাদ দেওয়া চলিতে পারে। সংস্কৃতে প্রত্যয় ভিন্ন 
কোন্‌ পদ সিদ্ধ হয় না, এজন. উহাদের ঘাড়ে অনর্থক এক একটা 
গ্রত্যয়ের দোহাই চাপান হুহয়া থাকে) ভাষায় ন্বাধীনভাবে- অবস্থান 
করিবার ক্ষমতা! রাখিগ্/ থাকে । এই স্তরে ধাতুর আকারগত ব! 
,শবধগ্ত কোন পরিবর্তনই লক্ষিত হয় না। ভাষা সৃষ্টির সময়ে এইন্প 
ধাতু সকঙগই ব্যবহৃত হইত ৰলিয়! বোধ হয়? 0819 এই মতের 


ভা, যাব, ১৩১ ] ভাষার গঠন ও উন্নতি। . ৯৬৪: 


পোষ্টা, কিন্তু মূলর ইহাতে সন্দেহ উত্মাপন করিয়াছেন। এইট মতের, 
পক্ষপাতীপিগে্র যুক্তি এই যে, যাহ1 সহজ সাধ্য তাহাই প্রথমতঃ আমর! 
ব্যবহার করিয়া! থাকি, ভাষা প্রথমতঃ আবশ্তকীয় উপকরণ মাত্রই 
যোগাইর। থাকে, বিলাপ বিভবের প্রতি লক্ষ্য বহুপরে হয়। আবার 
বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে জটিলভাব হইতে তত্বানুসন্ধান দ্বারাই আমরা 
ক্রমশ সহঞ্জ ষত্যে উপনীত হইয়া থঞ্জক। কিন্তু বিরুদ্ধবাধীদিগের 
পরম্পর বিরোধী উক্তিসক্ল আলোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা 
সহজ হইবে। তাহারা চীন্ন ভাষাকে যথেষ্ট প্রাচীন বালয়া স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহ। প্রায় আদিম অবস্থায়ই আছে, বিশেষ পরিবর্তন 
ঘটে নাই। তাহার বাক্য সকল প্রায়ই একমাত্রিক (00195511890), 
তবু তাহাদের মতে আদিম ভাষা একমাত্রিক শব্দময় ছিল না, এরূপ 
বিবদমান মতের সামগ্রস্ত রক্ষা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। 
আরও বাঙ্গাল। ভাষার প্রতিও ন্ৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, বাঙ্গালা 
অধিক প্রাচীন ভাষা 'নহে কিন্তু সে গ্রাচান জংস্কতের বংশধরী বলিয়া 
অনেকট। উন্নত, তথাপি তাহ। বিচিত্র বিভবশালিনী নহে । বহু ভাব, 
প্রকাশের জন্ত এখনও ইংরাজি, পার্সীর আশ্রয় লইতে হয়, সংস্কৃত 
ত কথাই নাহ। | | 
২। দুইটা ধাতু একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া বাক্য গঠিত হয় এবং 
এই মিশ্রণ ফলে অন্ততর ধাতু তাহার স্বাধানত৷ হারাইয়া তাহার 
সহযোগীর অর্থাগমে সাহায্যকারী মাত্র হইয়া থাকে । এই ব্তরকে 
প্রত্যয় সিদ্ধ ব৷ সংযোগবাহ্‌ বলা যাইতে পারে।, ( ইংরাজিতে : 
এই স্তরের নাম 2251801726155, 1001 5101017 ০ 5105.) এই হ্রেওঠ 
প্রধান ধাতুশরীরে কোনই পরিবর্তন ঘটে না, কেবল যুক্ত দ্বিতীয় 
ধাতু মিশ্রণ সাধনের +স্ুবিধার জন্য অল্প পরিবত্তিত হইয়া থাকে। *, 
'যথা--অংশ+উ »অংগ্ত) 'পক্ষ+অল্স্পক্ষ-্পণ.+স ইত্যাদি 1. 





৯৬ [ ভাচারখ, ২৩১. 
পণ্ডিতের! বলেন ষে, সমন্ত নতি 'আদিম ধাতুর সম্ুচিত,বা পত্বিত্যক্ত 
অংশ মাত্র, কিন্ত কোন্টি কোন্‌ ধাতু হইতে আগত তাহা সকল সময় 
নির্গ়'করা স্ুকঠিন। তবে যুরোগীয় পণ্ডিতগণের অমাধারণ অধ্যবসায় 
যে দুই একটার সন্ধান পাইয়াছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতিছি। 

' সংস্কৃতে ত্য প্রত্ত্যয় যোগে বিশেষণ ভয়, যথা দাক্ষিণাত্য। অধ্যাপক 
ম, মূলর প্রভৃতি পণ্ডতিতগণ অন্থুমান করেন যে এই ত্য প্রায় সর্বনাম 
সমুড়ুত এবং স্তস্‌, স্ত, তাদ্‌ প্রভৃতি সর্বনীমের সহিত একাঁথক! 
ত্য সর্বনাম প্রত্যয় হইলে, 'দক্ষিণাত্য বা আপ্ত্য” জল সম্বন্বীত, আপ, 
+তা) প্রভৃতি বিশেষণগুলি আদে 'দক্ষিণ-এ, 'জল-ও্ রূপে 
সাধিত হইয়াছিল । আপধ্টাঃ- আপ.+ত্য+স (৮2-ভল- এ্ঁ--সে। 
তাহারা বলেন যে এই বিভক্তির "ন্‌" সর্বনাম “স্য' এর রূপান্তর মাত্র) 
সংস্কৃত 'উদকন্ত'র 'স্ত, ত্য প্রত্যয়ের সহিতু, অভিন্ন। কেবল "স্ত” বিভক্তি, 
ত্য প্রত্যয়তুল্য আর কোন বিভক্তি স্বীকার করে না। অতএব 
উদকল্তু বিশেষণ হইতেও পারে। (5০2 1/17১:01011275 501০1705 
০ 17800266), 


0৮াঘও ইহা"আরও স্থন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। নাশয়াঁমি - নাশ 
+ম্বামি, আমি নাশে প্রেরণ করিতেছি বানাশ করিতেছি । এখানে 
দুইটি স্বতন্ত্র ধাতু মিলিত হইয়াও স্বাকাঁর ঠিক রাখিয়াছে। 09:0৮5 ও 
57০৪ বলেন যে যুধ, যুগ,, যুৎ প্রভৃতি ধাতু সকল যুধাড় ও অন্থাষ্ঠ 
ধাত্ববয়ব ধ, গ, ত প্রভৃতির যোগে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 
আদিম ভাষার ধাতু যু কিস্ত কাঁলত্রমে আদিম তন্তান্ত ধৃত সংযুক্ত 
হইয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে । মুলর বলেন যে এইরূপ 
সংযোগ ব্যাপার আর্ধ্যভাষা গঠনের পরও বহল্কাল' পধ্যস্ত ব্যাপক 
হইয়া 'িহিয়াছিল। এইরূপে সংস্কতে কারুকর বিভক্ত সদ্দেও ধা 
সকল (যথা, বাযোঃ-বাযু+ওস্‌.- বা! ধাতু + উ প্রত্যয়+ওস্‌১) সহজে . 


ভা, মাঘ, ১৩১] ভাষার গঠন ও উন্নতি । উঠ 


আমাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহার স্বারা 
আমরা একই ধাতু হইতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সংগ্রহ করিয়া! থাকি, কিন্তু 
নিত্য বাবহার দ্বার। অভ্যস্ত হওয়ায় আমাদের মন বিশেষ ফোন 
নৃতনত্ব বোধ কচুর না। 

৩। ছটা ধাতু গাশিয়া একটা বাক্যের স্থষ্টি হয় কিন্তু উভয় ধাতৃই 
তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। ইহাকেও টু ত্যয়সিদ্ধ 
বল! বাইতে পারে; ইহাঁব অন্তর্গত ভাষার নাম 2091791080105 
01 01581010, এই স্তবে গঠিত বাক্যের উভষ ধাতুই বিকার প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। সংস্কৃত “গতি ভাষা এই তৃতীয় স্তরে উপস্থিত 
হইয়াছে। যথা, ধৃয়ম'ন- পু (কম্পন)+শানচ, এপ্ানে ধু হইয়াছে 
ধুর, এবং শান স্তানে হইয়াছে মান। 

অনেকে (তম্মধো 00115 অন্যতম ) বলেন যে আদিম আর্য 
ভাষায় প্রত্যয়, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি কোন চিহ্তই ছিল ন1, কেবল 
মাত্র ধাতু সকলই ব্যবহৃত 5হইত। কেবল ধাতু মাত্র ব্যবহারে সকল 
সময় ৯ সহজ বোধ্য হইত না, এজন্ত কোন ব্যক্তি একটু পরিবর্তন 
করিলে তাহ ক্রমশঃ সর্ধগাহা হই স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইত) এইরূপ নান! 
উপায়ে বৈষ়্াকরণিক চিহ্াদর কৃষ্টি হইতেছিল। ভাষা যে পরম্পরের 
সাহাযো রচিত ও পুষ্ট ইহা তাহার সমর্থন করিতেছে । কোন কোন 
গ্ণ্ডিত ধাতু সংযোগে খ্যাকবণান্ুষায়ী বাক্য গঠনকেও প্রাথমিক ভাষা 
সৃষ্টির মত প্রাকৃতিক সহজ-জ্ঞানলন্ধ (11)90006৮€) বাঁলয়া 1নর্দেশ 
করিতে চাহেন। 

এইরূপে ভাষা যখন গঠিত হুইয়! উঠিল, তখন তাহার আরও 
পরিবর্তন হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক নিয়মবশে জাগতিক দ্রব্য সমূহের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ততৎবোধক শব সক্লও অল্লাধিক পরিষাখে 
বিপর্যস্ত হুইয়! ভাষায় সুমহান পরিবর্তন, ঘটাইতে লাগিল। মানুষের 


নি | ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১০ 


জ্ঞানান্বেষণ বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হুইয়া ভাষাকে নূতন ভূষণে বিভূষিত 
করিতে লাগিল। ভাষার পরিবর্তনের কারণ দ্রুত ও শ্লথ উচ্চারণ, 
উপনিবেশ ও জল বায়ুর প্রভাব, এই তিন প্রকার নির্দেশ করা যাইতে 
পারে। পাশ্চাত্য প্ডততদিগের গ্রস্থান্থসন্ধান আরম্ভ করিয়া অধ্যাপক 
ম, মুলর ও সেসের ০০1০0০6 ০ 1505008952১ ৬৮1)160655 15165 
810 05190 06120602859) [1 1201805[72195 2079. 
0:15. ০0£19772095৪ 7888 প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যাহ! পাইয়াছি, 
তাহারই সারাংশ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। 

111. ড. 9115 একজন পাদ্রি, তিনি অধ্যাপক মূলর কর্তৃক 
অন্রুদ্ধ ব্ছুইয়া বহু অসভ্য জাতির ভাষ। গঠনের প্রতি অবহিত থাকিয়। 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা! তিনি উক্ত অধ্যাপককে 
জানাইতেছেন। 

"যখন কোন প্রধান বা পুরোহিত 'কোন নৃতন শব্দ (চ/1010351) 
০%% 17৬. 01459) গঠন করেন তাহা শপ্ই নিষ্কশ্রেণীতে 'অমুক 
বলেন, বলিয়া চলিত হুইয়। যায়। পরে তাহা ভাষায় স্থায়ী হইয়া পড়ে। 
বৃদ্ধদিগের দস্তহীমতা৷ এভতি কারণে বহুশব্দ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়] 
থাকে ) অন্তান্ত লোকে বুদ্ধের প্রতি সম্মানবশতঃ এ সকল শব বিকৃত 
করিয়াই উচ্চারণ করে; ইহা শব পরিবর্তনের এক কারণ । প্রাচীন 
কালে. সর্ব, সাধারণের নিকট হুইতে মন্ত্রার্থ গোপন রাখিবার জন্তু, 
পুরদোহিতগণ ভাষা বিকৃত করির। ব্যবহার করিত। যাযাবর জাতির 
আম. ও মিশ্রণ ভাষা পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ।  বুহৎ জাতি, 
সকলের মধ্যে পরস্পরের যুদ্ধ, পুজা-পদ্ধতি, ও বড়-বড় সভা সমিতিতে 
বক্তৃতা ও ব্াকযুদ্ধ গ্রড়তিও ভাষা পরিবর্তনের সাহায্য করিয়া থাকে || 
ষকু সন্প্রদায়ে ভাষা পরিবর্তনের কারণ খুব অল্পই বর্তমান থাকে”।। 

মিঃ লেলাওডও আমেরিকার অসভ্যদদিগের সম্বন্ধে ইহাই বলিয়াছেন! 


ডা। মাঘ, ৯৩১৯ ] ভাষার গঠন ও উর্রতি। 1... ৯৬৯ 


যে “যখন বৃদ্ধের! পরস্পরে আলাপ ,করে, যুবকেরা তাহ! সম্পূর্ণ বুঝিতে 
পারে না। প্রাচীন ভাষার দীর্ঘ নাম দকল পরবর্তী ভাষায় চিত 
হইয়া পড়ে । 

ভাষ! ব্যক্তি বিশেষের রুচি ঝ ইচ্ছানগুসারে বা চেষ্টায় কখনও 
পরিবর্তিত হইতে পারে না; পরস্ত ইহা সমাজের সমবেত চেষ্টা 
অথচ অজ্ঞাত ও স্তৃশ্তভাবে হইয়! থাকুক । বাঙ্গাল! ভাঙ্গির* গড়িবার 
চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু সে এ সমস্ত চেষ্টা উপেক্ষা! করিয়া 
স্বাধীনভাবে ক্রমশঃ গঠিত হইয়া! উঠিতেছে, এবং ইহা শিক্ষিতাশিক্ষিত 
সমাজের সমবেত কাধ্য ভিন্ন আর নন্ত উপায়ে নহে। ভাষায় যখন 
দৈন্ত জাগিয়া উঠে, সে তখন একের মুষ্টিভিক্ষা বড় সহজে গ্রহ 
করিতে চাছে না, সমাজ চাদার খাত খুলিয়। সকলকে সহি করাইলে 
সে অগ্লানবদনে সেই সব ০০770158001) 2100 00080075 আত্মসাৎ 
করিয়া! থাকে । এই পরিবর্তন ছুই উপায়ে ঘটিতে পারে-_ 

১। প্রাদেশিক কথায় ভাষাপুষ্টি। যথা-__-সংস্কৃতে পধ্যাপ্ত _ যথেষ্ট, 
অপর্যাপ্ত অন্ন; কিন্ত চলিত কথায় তলক্রমে এই অপর্য্যাপ্তও যথেষ্ট 
অর্থে চলিত হুইয়! ভাষায় গৃহীত হইয়াছে । 'আমায় অপর্য্যাপ্ত ভোজন 
করাইয়াছেঃ বলিলে এখন আর কেহ বুঝিবে না! যে, আহারে আমার 
উদরপুর্তি হয় নাই। আধিক্যত! (ভ্ত্রীলোকে ইহা সচরাচর “আদিখ্যেতা 
উচ্চারণে ব্যবহার করিয়া! থাকেন) বাড়াবাড়ি অর্থ হইতে কিঞ্চিৎ ভ্রষ্ট 
হয়! হ্তাকামির সহিত কিঞ্চিৎ নৈকট্য স্থাপন করিয়াছে। নাগাল, 
একঘেয়ে, ন্যাকা, খুনসুটি, আবদার প্রভৃতি বহু প্রাদেশিক কথ সয়য়ে 
সময়ে লিখিত ভাষায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । -ইরূপে করিত 
ভাষার চলিত বহু দুষ্ট বাক্য কালে শিষ্ট হইয়া ভাষায় গৃহীত হইতেছে? .. 

২। শর্বাক্ষয়ে 8 শব্দ বিক্ৃত্িতে ভাষার পরিবর্তন $ বিংশতি; 
ইছার প্রকট উদ্দাহরণ। বিংশতি (].947) 12170) ৮ দ্বি+রশতি 


এ ্ চার * + |] ১ ৮ ০08 
নি £ ভারতী 1, 1, [ ভা, মাধ, ১৩১৬ 


(10%15106) 3 কালক্রমে ব্যবহারিক ভাষায় দ্বি র ক্ষযপ্রাণ 
হইয়াছে এবং “বির পর এক “ং* অন্ুষ্বার আগম হইয়। পৃর্বরূপ 
সম্পূর্ণ বিকৃতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার 'চলিত রূপ হই্বাছে 
“বিশ”। ' স্বসর্-পারস্ত থাহর। (»ংস্কৃতের স, পাকন্ত ভাষায় 
হবা থহঁফ)। অধ্যাপক ম, মূলর [পথিয়াছেশ 11%81727) 
ছুই তিন্ধানি পারস্ত অভিধান খুঁজিন্না হ্বাহর' শব্দ পাহলাম না; 
পরন্ত পারস্ত খাহর মানে ভগ্না জ্ঞ/ত আছি। বোধ হয় “খের নোক্। 
( বিন্দু) ত্যাগ কগিয় 'থে' স্থানে “হে" পাঠ করিয়াছেন, কেন না উভয় 
অক্ষরে একটি নোক্তা ( বিন্দু) মাত্র প্রতেদ। (বাঙ্গালার “র' কে 'ব 
পড়া ম্বরাত্মক ভ্রম নহে)। 'এই খাহর পেহেঘ্ি ভাষায় বিকৃত হইয়া 
হহয়াছে “চোহর+) তৎপরে আরে! ্কসপ্রাপ্ত হুইয়। ক্রমশ 'চোর, পরে 
“চো” মাত্রে পর্যযবনিত হইয়াছে । সংস্কৃত “৮ঠুধঙ্ শব্দবেণও এইরূপ বন 
পরিবর্তন ঘটিয়ছে (বঙ্গদশন, নবপত্যায়,জ্প্রথম বর্ষ ত্রষ্টব্য)। 

এহ দ্বিবিধ পরিবর্তনে বহু খৈয়াকরণিক এব দ্বারা ভাষা একন্তর 
হইতে স্তরাস্তরে উন্নত হইয়া উঠে (159180176 হহতে 22510079055 
ও তাহা হইতে 1078061079] ভাষার ত্ষ্টি হইয়াছে, বিশে বিবরণের 
জন্া 10:75, 17156911051 09061100655 ০0115751151) 48০01921706 

ভতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য )। 

প্রাদেশিক কথা তাহার ইতর, অসংঘগ, ব্যক্ত, অব্যক্ত কথা, 
এবং সমাঞ্জ বা! পরিবার বা ব্যক্তিগত অনন্ু। সাধারণ বিশেষ বিশেষ বাক্য- 
সমন্বিত হুইয়! ভাষ৷ গঠনে সাহায্য করিয়া! থাকে । এ্াদেশিক ভাষাকে 
সকল সময় লিখিত ভাষার অপভ্রংশ বিবেচনা কর! প্রমাদকর। 
তাহারাও. লিখিত ভাষার মত বহু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা হুইতে স্বাধীনভাবে 
মদল! সংগ্রহ করি স্বাধীন ভাবেই গঠিত হইতেড়ে, ও লিখিত ভাষাকে 
পুষ্ট করিতেছে । লিখিত ভাষা তাহা অপে্গ] যে শ্রেষ্ঠ ভাষার অধিক 


ভা মাঘ, ১৬১০]. ভাষার গঠ:ও:উন্নতি। - ঝপ১ 


অনুকর+ করিয়াছে (বরথা-_বাঙ্গালা। সংস্কতের, উদ পাসীর়, মারচাটি 
প্রাককৃতের অধিক অন্ুকারী) কথিত ভাষাও যাঁদ “সেই শ্রেন্ঠ ভাষার 
অনুকরণ কিঞিৎ পরিমাণেও করে তবে পেহ কত ভাষাও লিখিত 
ভাষার +তকটা অনুরূপ হুইয়। তাহারই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হহুবে। 
লিখিত ভাষা ওঁ প্রাদেশিক কথায় যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, 
তাহার আভা পূর্বেই দিয়াছি3* এককালে ঢাকাই রঞ&। আদর্শ 
লিখিত ভাষায় পরিণত হহইয়াছল, এবং তৎকাপক বহু পুথি 
শ্রীযুক্ত দীনেশ খাবু দিন দিন বঙ্গীয় পাঠককে এপহার দিতেছেন। 
“লিখিত ভাষার সঙ্গে কথিত ভাষার ব্যবধান সত্বেও সে ব্যবধানের 
একট। সীমা আছে। সেই সাম! অতিক্রম করিলে, লিখিত ভাম। মৃত 
হুইরা পড়ে ও তংস্থলে কথিত ভাষ1,একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় 
পরিণত হয়” ( বঙ্গভাষ। ও সপাহত্য)। সংস্কতির পর প্রাকতের 
একাধিপত্য ইগার উদাহরণ প্রথম লিখিত  ভ।বার স্যষ্টিই কথিত 
ভাব। হহতে, এবং আজও সে তাহা,হহতে আবরত খাদ্য সংগ্রহ 
কারয়া, কিঞ্ৎ পরিমা্জত কারয়। স্ব-সদৃশ করিয়। লংতেছে মাত্র। 
প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একটা স্বীয় বিশেষস্ত থাকায় তাহা সকল 
প্রদেশের আয়ত্বাধীন হয় না। এজন্ত সকল প্রার্দোশকতার সামঞ্জস্তের 
জন্ত একটা লিখিত ভাষার মধ্যস্থ হওয়া আবশ্কক। চট্টলের অনেক 
কথ। আমর] বুঝি না, আমাদের বহুকথ তাহাদের হুর্বোধ্য। লিখিত 
তাষার মধ্যস্থতায় আম$। পরস্পর মনোভাবের বিনিময় করিয়া থাকি। 
মুদ্রত পুস্তকে আজকাল অনেক লদ্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক কলিকাতার 
খাটি-নিজন্ব ভাষ। ব্যবহার করিতেছেন) পূর্ববর্গ ও উত্তরবঙ্গ নিজস্ব 
পেটারিক1 খুলিয়। আসরে অবতীর্ণ হইলে বিরক্ত হইবার কারণ দেখি 
না। সত্য বটে ঝুঁলিকাতা অন্তান্ত সকল প্রদেশের অনুকরণীয় হইয়া 
উঠিলেও তাহার লিখিত ভাষার পরিণত হইরার বিলম্ব আছে। লিখিত, 


মধ র ভারতী । [ ভা, মাধ, ১৩১৭ 


নির্দিষ্ট ভাষার সার্থকতা সম্বন্ধে 'জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ বন্ধু মহাশয় 
ট্টাহার 'বঙ্গভাষার বর্তমান অবস্থা অভিধেয় পুন্তিকায় অনেক সদ্যুক্ধি 
দেখাইয়াছেন, সে সকলের পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। 

ভারতের লিখিত ও প্রাদেশিক ভাষার স্থষ্টি বৈদিক রচনার কাল 
।হইতেই আরম্ভ হইয়াছে! অধ্যাপক ম, মূলর কতগুলি প্রমাণ দ্বার 
দেখাইফছেন যে বু প্রাচীন কালে ংস্কৃতই এদেশের কথিত ভাষ৷ 
ছিল।, প্রধান প্রমাণ এই-_- 

হে (৫৪৯-৪৮৬ খৃঃ পৃঃ) ভারতবর্ষের অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিলেন, 
এবং তাহার সিন্ধুনদ বর্ণনা হইতে বুঝা! যায় যে সংস্কতই তাতকাকিক 
কথিত ভা! ছিল। 

. আর্্যর্গণ পঞ্জাবের নাম রাখিয়াছিলেন “সপ্ত-সিন্ধবঃ,ঃ তাহা পারস্য 
ভাষায় হইল হপ্তহিন্ু (জেন্দাবেস্তা )। (এ সম্বন্ধে ১৩১৮ সালের 
'ারতী”তে শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহশিয় নানা কথ! বলিয়াছেন )। 
তৎপরে ততপ্রদেশ ও অধিবাসীর নাম হইল হিন্দু, এবং ফ্ুরোপে 
'ছ* লোপে হইল 'ইন্দুঃ+ বা ইন্দুস্‌', তৎপরে ইওুস্‌ বা ইণ্ডিয়া। (চীনে 
ইহার নাম হইয়াছিল ইন্তু বা ইণ্ডিকা, প্রমাণ হয়েম্ন্তাঙের গ্রন্থ)। 

,হেরোডোটল্‌ 39:211017 (গান্ধার) প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই গাস্কার নাম ১১২৬ ৭ খাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বর্তমান 
কান্দাহার। 
| 2015518508০ ০ থ্‌ঃ পৃঃ) ইনি 1021105 ]1. ও 4£১1095:218555 1176- 
এ৩এর সভাসদ ছিলেন সংস্কৃতের পরিচয় দিয়াছেন। | 
- মেগাস্ছিনিস্‌ (২৯৫ খুঃ পৃঃ) পালিবোধা (পাটালিপুত্র) ও নান 
কাই চন্ত্রগ্ত) গ্রভৃতির উল্লেখ করিয়। সংস্বৃতের অস্তিত্ব স্বীকার 
কষািয়াছেন। (8০: 98160001519 589 11830115115. 9016005. 
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ভা, মাধ, ১৩১৯]. ভাষার গঠন ও উন্নতি।  : ইত, 


যখন লিখন প্রথার স্থষ্টি হইল, তখন কথিত ভাষা লিখিত গাঙ্ডিবদ্ধ 

হুইয়া একটা স্থায্িত্ব লাভ করিল, কিন্তু কথিত ক্রমসঞ্চরমান সংস্কৃত 

ক 
বিকৃত হইয়। লিখিত €ও পুর্ব. কথিত ) সংস্কৃত হইতে পৃথক্‌ হইয়া 
পড়িল। তখন ইহার নাম ভইল প্রাকৃত, বা রন্কৃতিপুঞ্জ-কখিত। 
অতএব প্রাচীন ভারতের ভাষাকে ছুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। « 
-স্কৃত___(ক) বৈদিক সংস্কৃত) ব্রাহ্মণ, সুত্র প্রভৃর্তির জটিল জ্পরিপুষ্ট 

ভাষা, ১৫**-১৩০* খৃঃ পৃঃ। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় পৃষ্ঠ। দেখ) 
যখন এই ভাষা আদিম অনার্ধযভাষার সহিত সংমিশ্রণে কথিত ভাষায় 
সহজ হইয়া আসিল, তখন তদপেক্ষা! সহাজোচ্চার্য ভাষার আবশ্যক 
হইল এবং এই আকাঙ্ফার় গঠিত হইল (খ) পানিনায় সংস্কৃত ৩০* খুঠঃ 
পৃঃ হইতে বর্তমান কালের সংস্কৃত এই শ্রেণীভুক্ত । 

“বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক 
সেইরূপ ভাষাই রক্ষিত হইয়াছিল ।* কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধির 
চেষ্টা ও ব্যাকরণের স্ষ্টি হইতে কথিত ও ধলখিত ভাব! স্বতন্ত্র, হইয়া 
দাড়াইয়াছে । তাই রামায়ণ, কালিদাস প্রভৃতির ভাষা ঠিক কথিত 
ভাষ! বলিয়। স্বাকার .কর! যায় না1।” (বঙ্গতঃযষা ও সাহিত্য )। 
লিখিতের সঙ্গে কথিত ভাব পৃথক হইয়1 পড়িয়া কিরূপ আকার ধারণ 
করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন সংস্কৃত নাটকাদিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ 
“সংস্কতের আদর্শ লোকচক্ু্ হইতে অস্তহিত হইল ও তংস্থানে শিথিল 
প্রাকৃত রাজ সভায় প্রচলিত হইল ।” (বঙ্গভাষা)। আবার বুদ্ধদেবের 
অন্প্াক্রমে পালিভাষ। (প্রাক্কত) লিখিত ভাবায় পরিবর্তিত হই 
) প্রাকৃতকেই প্রভাবান্থিত করিয়া তুলিল। প্রাকতও ছই ভাগে 
ভক্ত হইতে পারে--(ক) অবৈয়াকরণিক প্রাককত। ইহার অপর, 


সস এপ এ স্পস্ট সপ শশ্প সপ পাশ পলাশ পি 
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৬. 


৯৭৪ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১৯ 


নাম অপন্রংশ। ব্যাপ্তিকাল ২৫* খ্ৃঃ পৃঃ-২* থুষ্টাৰ। যখন 
প্রাকৃত প্রথম লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে আরম্ভ করিল, তখনই 
কারার ব্যাকরণ প্রস্তত হয় নাই, হইতেও পারে না। যুরোপীয় 
পগ্ডিতগণ এই কথিত প্রাকৃত ভাষ! অশোকের শেষ কালের লিপি সকলে 
.প্রথম লিখিতরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন (-ম খৃষ্টীয় শতাব্দী)। 
এই শেখ লিপিসকল ব্যাকরণের নিয়মাধীন নহে, পূর্বব .লিপিসকল 
বিশুদ্ধ সংস্কতে লিখিত। বোধ হয় সর্বজনগোচরীভূত করিবার জন্য 
অশোকই প্রারৃতকে লিখিত রূপ দিয়া, প্রাকৃতের সম্মান বাড়াইয়। দিয়! 
যান, পরে তদন্গুকরণে লিখিত প্রাকৃত সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিতে থাকে । 
1 3০21727 তাহার 7০0109] £১519,00105 প্রাকৃত ব্যাকরণের কাল 
ৃষ্টীয় তৃতীয়. শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াডেন। কিন্তু তাহাতে 
প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ-কার বররুচির কাল নির্ণয়ে কিঞ্িং ?গালযোগ ঘটে । 
এ বিষয়ে আমাদের বাকৃবিতগডার আবন্তক করে না; বুদ্ধের মৃত্যু- 
সমকালে প্রাকৃত বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্থ লাভ করিয়াছিল ; এ সময়ে 
তাহার যথেষ্ট প্রসার হওয়াতেই ব্যাকরণ প্রস্তত হওয়াও অনুমান করা 
যাহতে পারে । জতএব তৎপরে আসিল (খ) বৈয়াকরাণক প্রাক্কত-_- 
পালি, জৈন, মাধবা, মহারাস্্রী, গৌড়নেনী প্রভৃতি । ২০* খৃষ্টাব্দ হইতে 
বর্তমান কাল পর্যান্ত ইহার ব্যাপকত। । যখন. ব্যাকরণ স্য্ট হুইয়। 
প্রাকৃতও নিয়মাদ্দীন হইয়া পড়িল তখন “সে আর পূর্ববৎ কথিত ভাষ৷! 
রহিল না। “কথিত ভাষা পূর্বাপেক্ষা মৃদ্ুভাব অবলম্বন করিল ও 
ব্যাকরণান্ায়ী প্রাকৃত হইতে বহুদৃর*হুইয়! পড়িল।” (বঙ্গভাষ1)। 
এই কথিত ভাষা হইতেই বোধ হয় বর্তমান গৌড়ীয় ভাষা সকলের 
উৎপত্তি। “পুর্বে ভারতের কথিত: ভাষা মাত্রই বোধ হয় 'প্রার্কৃত” 
সুংস্ঞার অভিহিত হইত্ব। এই বঙ্গভাষাকেও একজন প্রাচীন লেখক 
'(রাজেজ্জ দাস) প্রাকৃত গংজ। প্রদান করিয়াছেন” । (বঙ্গভায়া )। 


ভা, মাঘ, ১৩১০ ] ভাষার গঠন ও উন্নতি। ৯০৫ 


সংস্কত হইতে বাঙ্গালার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু 
অতি স্বন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন, এস্থলে তাহারই' কিয়দংশ উদ্ধ ত 
করিলাম, “যখন সংস্কতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ ঘটিল, তখন 
কথিত পালি ভাষ! কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষা হইয়! ঈাড়াইল। 
যখন পুনশ্চ প্রাঞ্কতের সঙ্গে কথিত ভাবার প্রভেদ বেশী হইল, তখন 
বর্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় 
পরিণত হইল । 

এইরূপে বঙ্গভাষার স্থষ্টি সহআ্ীধিক বৎসর পুর্বে বা তৎসমকালে 
হইস্কাছে সন্দেহ নাই। এদেশে যখন আধ্যগণ উপনিবেশ স্থাপন 
করিলেন তখন তাহাতে অনাধ্য আদিম অধিবাঁসীর ও পার্ববর্তী প্রদেশ 
সমূহের কত কথা আসিয় প্রবেশ. করিয়াছিল) তৎপরে মুসলমান 
রাজত্বকালে পার্সীর প্রভাব ও ইংরাজাধিকারে ইংরাজির প্রভাবে সেই 
ভাষ৷ বহু পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়'*বর্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে । 

প্রাকৃত বৈয়াকরণের1 প্রারুতশবাপুঞ্জের তিনটা বিভাগ করিয়া- 
ছেন--৫১) তৎসম--যে সমস্ত বাক্য খাটি-সংস্কতের অনুরূপ ; (২) তত্তব-_ 
যে সকল বাক্য সংস্কত হইতে গ্রহণ করিয়। প্রাকৃত নিয়মানুসারে কিছু 
পরিবর্তিত হইয়াছে । (৩) দেশী- দেশী চলিত কথা যাহা ব্যবহার 
দ্বার ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

7627)5 সাহেব বাঙ্গালাকে “তস্ভব+ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন 
(7368055 0010108186%2 018001791); কিন্তু আমি ইহাকে কেবল- 
মাত্র তত্তব না বলিয়া, ইহাতে প্রাকৃতের উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ ভিন্ন আরও 
একটি চতুর্থ লক্ষণ “বিদেশী” আরোপ করিতে চাহি। এখনকার 
বাঙ্গালায় উক্ত চারিটি লক্ষণই বিদ্যমান আছে। ্‌ 

(১) তৎসম-_াথু 'খাটি-সংস্কত কথ।।* (২) তত্তব-_যাহা সংস্ক 
হইতে গৃহ্ীত্তহুইয়! পরিবর্তিত হইয়াছে, যথা_হিন্দী, ত্রিজ বুলি, রাই 


৯৭৬ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১ 


উড়িয়া প্রড়তির বহু কথা বাঙ্গালার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া! প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে । (৩) দেশী অনাধ্য আদিম অধিবাসী হইতে গৃহীত 
হইয়া যাহা আজিও রগিত হইয়াছে এবং যাহা প্রুদেশ বিশেষ, পরিবার 
বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের উদ্ভাবনী শক্তিতে সৃষ্ট হইয়া কালক্রমে 
[ভাষার স্বানলাভ করিয়াছে। (৪) বিদেশী__যথা, বহু পার্সী ও ইংরাজি 
কথ! ভাফার্স ব্যবহৃত হইতেছে । ০ ৃ 

এহেন বঙ্গভাষার ব্যাকরণ খাঁটি সংস্কৃত হইতে পারে না, এবং 
সংস্কৃত নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন «ইতে পারে ৭: এক্ষেত্রে উভয়ের 
সামগ্রস্ত রক্ষা করিতে ২ইবে। ৪ 

প্রত্যেক ভাষাকে প্রত্যেক জান প্রকৃতি, “ক্ষা ও চাল চলনের 
মানচিত্র বল! যাইতে পারে। জান্তীয় ভ'ষা সেই গতির বুদ্ধি, বিদ্যা, 
স্বভাব, প্রবৃত্তি এবং এমন কি দেই জাতিকে সমগ্রভাবে জানিবার 
প্রধান উপায়। গতোক ব্যক্তির কথাপ্হইতে তাহার ব্যক্তিগত স্বভাৰ 
জ্ঞাত হইতে পার! যায়, যাহার দেন্ধপ স্বভাব সে সেই অনুযায়ী কথ! 
জাতীয় ভাষা হইতে বাছিয়! লয়, এবং নিজের মনোৌমত বাক: রচনা 
করিয়। বাবহার করে । এই রচিত বাক্য মুকুররূপে তাহার আস্তর- 
ব্যক্তিকে নর্থাৎ মনকে প্রতিফলিত করে । একব্যাক্তর বাক্যের সহিত 
অপরের যেটুকু সাদশ্ত থাকে, তাহা হুইতে তাহাছের উভয়ের শ্রান্তর 
সাদৃশ্ত অনুমিত হন, এবং এইরূপে সমগ্র জাতির বিশেষত্ব জ্ঞাত হওয়া 
খাছ! 

কোন ভাষাই অমিশ্রক্পপে পরিগণিত হইতে পারে না; প্রত্যেক 
ভাষাতেই অপর ভাষ! হইতে গৃহীত শব কিছু না কিছু পাওয়া যাইবেই ; 
এই উভ্য়বিধ শব্দের নাম-_সহজ ও গৃহীত বা দেশী ও বিদেশী, রাখা 
যাইতে পারে। 
। ধর্ধনই কোন জাতি সন্তবিধ খৃতুবিশিষ্ট দেশে উপনিবেশী হয়, যা 


৮ 
সস, ৯৯১৬৬ জী উঠ উকউন্মীত। ৯৭৭ 


তাহাদের মধ্যে বিদেশীয়ের প্রচুর সংমিশ্রণ ঘটে, কিংবা রাজনৈতিক, 
ধর্ম বা কোন বিশিষ্ট নমাজবিপ্বদ্ধারা নূতন ত্রব্য, বিষয়, অবস্থা, চিত্ত 
ৰা কার্ষের সহিত পরিশ্যয় ঘটে, ৩তখনহ মানসিক ভাব প্রকাশের অন. 
গুরাতন ভাবা গ্্বীর্নণ বোধ হয়, এবং নৃতন নৃতন শব্দ ধার করা বা. 
গঠন করা আবপ্তক হইয়! পড়ে ; কিংবা কোন পুরাতন কথাকে কিঞ্িধ, 
পরিবন্তিত করিয়৷ নৃষ্ঠন অর্থে প্রয়োগ “করিতে হয় ; * এরপস্থলে সমগ্র 
জাতি যদি এ অভাব অনুভব করে, তবে অতি শীঘ্রই & সকল শব্ব 
গ্রাহথ ও চলিত হইয়া ধায়। ্‌ 
যখন বিজ্ঞান, রসায়ণ বা গরিতশাস্ত্রে কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার 
নূতন আবিষ্কার করে, তখন তদ্বোধক কোন নৃতন শব্ধ সৃষ্টির আবশ্তক 
হয়। এই সমস্ত বিশেষ শব ক্রমে শিক্ষিতমগুলীদ্বারা ভাষা-প্রবিষ্ট হইয়া 
বু বিস্তৃত ও পরাচত হইয়া পড়ে। দেশত্ ধাতু হইতে শব গঠন 
বাঙ্গালা প্রায় বন্ধ হইয়! গিয়াছে; ; প্ররিভাঁষ। সৃষ্টির জন্ত দেশে যে 
আন্দোলন চর্লতেছে তাহার ফলে বঙ্গীয় ধাতু হইতে নূতন শব্দ গঠন 
প্রণালা পুনর্জীবিত হইবে আশা করা যায়। 
পরিচিত নিত্য ব্যবহাধ্য দ্রব্যেরও নাম যে মধ্যে মধ্যে কেন" নৃতন 
জ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তাহ। সচরাচর স্থির কর! সহজ নয়। দেখা “যায়, 
আমরা কোনও ব্যক্তি ব! বস্তর লহিত মত্যধিক পরিচিত হ্ইয়া পাঁড়লে, 
তাহাদের নাম ত্রস্ত ও অসতর্কাবে, এবং কখন বা [কত করিয়াও 
উচ্চারণ করিয়। থাকি; পু্র, ভৃত্য প্রসৃতিকে অনেক সময় এইন্পে 
ডাকা হয়। এহ পরিবর্তন দ্বারা ক্রমে লিখিত ও কথিত ভাষার: সথাতসা 
স্থচিত হুইয়া থাকে, তাহা। পুর্বে উক্ত হইয়াছে। বহু ব্যবহার ছারা 
অনেক শব ক্রমশঃ তাহাদের দ্ূপ ও অর্থ কিছু কিছু পাঁরবর্তন করিরা। 
ভিন্নরূপ ও ভিন্নার্থক €ই্ব। পড়ে? কখন বা অথশূনত হইয়া নিরর্থক হই 
যায়। অর্থের এইরূপ পরিবর্তনে প্রায় মনের প্রতিই প্রবণতা দৃষ্ট হয়। 


৯৭৮ ভারতী ! | * [ ভা, মাঘ, ১৩১৬ 


অল্প প্রচলিত, উচ্কভাবব্যগ্রক শর্ধঁ ক্রমশঃ সাধারণ হইতে সামান্তার্থক 
হইয়া পড়িতে দেখা যায়। এই অর্থবিকৃতি জাতীয় আদর্শ বা ভাব 
ব! চারিত্র বিকৃতির ইতিহাসরূপে গণা হইতে .পারে। “ভদ্র” শব ইহার 
একটি উদ্দাহরণ। ভদ্র-ভন্দ+র, অর্থাৎ যাহাকে ছেখিয়] গ্রীত হওয়া 
বায়; প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই অর্থে ইহার ভূরি প্রয়োগ.দেখ। 
যায়,_-দে সকল স্থলে ইহা স্লেহাস্পদের প্রতিই অধিক প্রযুক্ত দেখ 
যায়। তৎপরে সকলের প্রতিই ইহার প্রয়োগ চলিতে লাগিল ) এই 
সময়ে ভারত উন্নতাবস্থায় ছিল, সেইহেতু ধাহারা সংকর্ী, সুশীল, 
গুণশালী তীঁহারাই কেবল ভদ্র অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ বলিয়! গ্রাহা হইতে 
লাগিলেন। তৎপরে গুণ অপেক্ষা অর্থের অধিক আদর হইল, এবং 
এক্ষণে ত* পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই * ভদ্র হওয়া যায়। এককালে 
এই শব্দ এত শৃন্তার্থক হুইয়াছিল যে নাটুকের হৃত্রধার ও নটের সন্বোধনে 
ব্যবহৃত হইত। এই শুন্ততা কি জাতীয় চরিত্রের শুন্ঠতা জ্ঞাপন 
করে না? “মাহিন]' অর্থে মাসিক বেতন; কিন্তু অবশেষে যখন এ 
শবে সকল প্রকার বেতনই বুঝাইতে লাগিল, তখন শুভম্করকে মাসিক 
বেতন'বুঝাইবার জন্/ “মাস মাহিনা” লিখিতে হইয়াছে। 

বিদেশীয় ভাষার গ্রস্থান্ুবাদ দ্বারা বহু নূতন শব্দ ভাষায় প্রবেশ লাভ 
করিম্াছে। প্রত্যেক জাতির ভাষাই যে কেবল পৃথক তাহা নহে ) 
তাহাদের ভাব, চিন্তা প্রণালী, রুচি ও শ্বভাবও স্বতন্ত্র; এবং তাহাদের 
ভাষাও সেই সকল প্রকাশের উপযোগী হইয়] গঠিত; অপর কোন 
জাতির কোন নূতন কথা বা ভাব অনুবাদের সময় অন্বাদককে হয় 
সেই কথাটিই নিজভাষায় লইতে হয়, আর ন্য ত নিজভাষার ধাতুগ্রত্যয় 
যোগে একটা নৃতন শব্ধ গঠন করিতে হয়। এই রি বা গৃহীত কথা 
ক্রমে সর্ব ব্যবহার্ধ্য হইয়৷ পড়ে 

সম্ভবতঃ ইহাদের অধিকাংশই বিদ্েশীয় ভাষা হইতে কল্পিত :' কারণ 


ভা, মাঘ, ১৩১৭ ] ভাষার গঠল ও উ্নভি।' ৯৭৯. 


সামাজিক নৃতন উদ্দেশ্ত বা অবস্তা প্রায়ই ভিন্ন জাতির সংশ্রবে ঘটিয়া 
থাকে, আপনা আপনি হইতে প্রায়ই দেখা যায় না, নূতন কথার 
প্রচলনে পুরাতনের বিনাশ ঘটে। 

বাঙ্গালী চিরকাল অ-তৎপর ) তাহার ভাষায় কাজেকাজেই ৃ 
00106081105 বোধক কোন শব নাই। “তৎপরতা” বা "নিষ্ঠা" শব 
দ্বারা 2817০09211র প্রকৃত অর্থ বা* 52171 টুকু হৃদয়ক্ম*্হয় না। 
ভারতীয় অন্ঠান্ত ভাষায় ইহার সমার্থক কোন শব আছে কিনা, তাহ! 
স্থধীগণের অন্ুসন্ধাতব্য। 5 

বহু শব্দ পূর্বে ব্যবহৃত হইত না, পরবর্তী কালে প্রচলিত হইয়াছে, 
এবং বহু শব্ধ প্রচলিত ছিল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে দেখা যায় ইহা 
দ্বার & & ভাবের বিকাশ ও বিনাশ*কবে, কি করিয়! হইল জান। যায়। 
এই সকল শব্দ সঙ্কলনে সাহাধ্য করিতে যদ্দি কেহ অগ্রসর হয়েন, বঙ্গ" 
ভাষ! তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাফিবে। ্‌ 

প্রজ্ঞা, নীতি ও ধর্মের উত্বর্থবোধক উপযুক্ত বাক্য ভাষায় 
থাকিলে সেই জাতিকেও এ শর বিষয়ে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতে হুইবে। 
যে ভাষায় উচ্চ ও মহৎ অর্থবাচক শব্ব পাওয়া যায়) সে জাতির মধ্যে 
. প্ী সব গুণ বর্তমান ঝ| অবসরাভাবব ঙ্নাবস্থায় আছে বুঝিতে হইবে। 
ফরাশীগণ বলিতে চাহেন যে, তাহাদের ভাষায় ঘুস অর্থে কোন শব 
ছিল না, অতএব তাহাদের মধ্যে পূর্বে এ, পাপও অজ্ঞাত ছিল। 
সংস্কৃত “উৎকোচ' শব বাঙ্গালায় প্রচলিত নহে, 'ঘুষ' প্রচলিত। 
পুষ” শব্ের উৎপত্তি কবে, কোথঃ হইতে হুইল তাহার অন্কুসন্ধান 
কর্তব্য। | রঃ 
মানুষের প্রকৃতিভেদে ভাষাভেদ ঘটে। এই গ্রক্কৃতিভেদ বহি- 
অর্গতের ক্রিয়া, ও ক্ষমতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মাস্থুষ 
যেজন্ত দেশতেদে কক বা গৌর, দীর্ঘ বা৷ ধরব, বলিষ্ঠ বা ছূর্ববল, সাহসী: 


! উদ, 'ভারতী। [ ভা, মাথ, ৯৩১৯ 


বা ভীরু, বাঁচাল ব! মিতবাক্‌ হয়, দেশভেদে ভাষাভেদও সেই 
দেই কারণে হইয়া থাকে। ৃ 

দেশভেদেরও আবার ক্রমানুযাক়্ী তারতম্য আছে। এমন কি 
এক বাড়ীর ছুইজনের ভাষাও কখন ঠিক একবূপ হুয় না, কিছু ন! 
কিছু পার্থক্য বা বিশেষত্ব থাকেই থাকে । ইহার কারণ মানবচিত্তের 
বনুরপ্রিত্ব"। | 

জয়, বিদেশ গমন, ধর্ম ও কুনংস্কারও অনেক সময় প্রাদেশিক 
ভাষাত্ষ্টির সহাঞ্ধত। করে। যেস্ানে সামাজিক শিক্ষিত নেতার সংখ্যা 
অত্যল্প হয়, সেখানে নানা প্রাদেশিক ভাষা মাথা তুলিয়া উঠে। 
বৌদ্ধকালে সর্বগ্রান্থ সংস্বত স্থানে পাল প্রভৃতি ভাষার প্রসার হইয়া- 
ছিল। একই দেশে বিভিন্ন ভাষা অন্তিত্ব রাজনৈতিক একত। পক্ষে 
বিশেষ অন্তবায় ) ভাষার একতা ধর্ম ব। রাজার একখ হইতে আঁধক 
কার্ধযকরী। আমর! ভাবতবাসী, এক হৃংরাজ রাজার এজ, অধিকাংশ 
সমধন্দাবলম্বী হইয়াও পরম্পর রনিষ্ঠ নহি। অথচ কাঁলকাতাবাসী ও 
ফরাশডাঙ্গাবাসী, বা বাঙ্গালী হিন্দুমুসলম,.নর মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি ও 
এক-প্রাণত। দেখিগ্ডে পাওয় যায়; ইহার একমাত্র করণ ভাষ!। 
এবং এই ভাষাভেদে কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি 'স্্ীয় সর্বপ্রকা 
উষ্নাতিরই তারতম্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী পা্সী, মান্দ্রাজী 
বিভিন্নক্রমে উন্নত হইন্তেছে। আমর] আঢ কোটি বাঙ্গালী উদ্নাতর 
পথে আমাদের প্রতিবানা উড়িষ্যাকে টানিয়া তুলিতে পারি নাই, 
মধো ক্ভাষার প্রতিবন্ধক পড়িয়া তাহাদিগকে অপক্ধদিকফে টানিয়। 
রাখিয়াছেণ প্রকৃতিগত সাদৃশ্ত না থাফিলে সমভাধা হুইতে পারে 
না। ভারতকে “পৃথিবীর ক্ষুদ্র অনুরূপ (7017190575 ০:1৫)” বলা 
হইক্সাছ্ছে, অর্থাৎ এখানে সর্বপ্রকার দেশ ও জলবাঁঘু বর্তমান ; এখানে 
প্রবল শীত ও প্রচণ্ড গ্রীক্জ, তৃণধাত্রশুন্ত মরু ও সজল সুফল সন্ত 


তা, মাঘ, ১৩১৫] ভাবার গঠন উ উ্নতি। , ৪৮৬1 


্টামল! ভূমি, বন্ধুর পার্ধ্মত্য ও সমতল সামুদ্রিক, প্র্দেশ বর্তষান ) 
ডাই ভাষারও এত পার্থক্য ও প্রাচুধ্য। একাত্রত ইংলগ, স্কুটলও 
আধরলণ্ডে এক ইংরাজি তাষাই গাদেশিক ভেদে ব্যবহৃত, চীন ঝাজ্য- 
খণ্ডে চৈন ভাষ্ঠুরই একাধিপত্য, কিন্তু ভারতে উনিশ রকম সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ভাষার প্রচলন হহাই আমাদের অবনাতর প্রধান কারণ। * 

এক রাজ্যতন্ত্রের অধীন থাকিয়াণ লিখিত ভ.খার উন্নর্তি হইলে 
প্রাদদেশিকতার বীধ শীঘ্র ভাঙ্গিয়! যায়। ইংরাজীর অনুশীলন 
আমাদিগকে নেশন” করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। 
আমাদের বড় অভাবের সময় ইংরাজকে ঈশ্বর, এদেশে লইয় 
আসিয়াছিলেন। | 

(বিভিন্ন জাতি প্রত্যেকে জগতকে ধেরূপভাবে দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে 
তাহাদের প্রত্যেকের ভাষাও তন্দ্রপ হহয়াছে। এই জন্যই ভাষ! 
প্রত্যেক জাতির সর্বোওম ইঠিহাস। চীন সাম্রাজ্যের সমস্ত লিখিত 
ইতিহাস ধ্বংশ হইয়া! যাওয়ার পর, ভাষা হইতে ইতিহাসের কণিকা 
গ্রহ করিয়। ইতিহাস 'বিরচিত হইয়াছে । প্রাকৃতিক ঘটন ও 
তাহাদিগের সহিত জগতের ও নিজেদের সম্বন্ধ বুর্বাইবার ভন্ঠ আদিম 
মনুষ্য যে রূপকের জাশ্রয় লহয়াছিল. ঙাহাই 100)091095), 

প্রত্যেক জাতির বাগ্যন্ত্র স্থানীয় ্লবাধু, প্রাকৃতিক অবস্থা, 
'প্রধান থাছ্য, জাতীয় স্বভাব এবং পুরুষান্গত বিশেষত্ব বশে গঠিত 
হুইয়! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উচ্চারণের স্থষ্টি করিয়া থাকে, যে বাহ্‌ অবস্থার 
ত্বারা একটি সমাজের সমত্ব (9:10) বুঝা যায়, সেই বাহ্‌ অবস্থাই 
সেই সমাজের উচ্চারণের সমত্ব স্থির করিয়! দেয়) এবং সেই উচ্চারিত 
শব সকলের সমষ্িই সেই সমাজের ভাষা । শব্ধিক উচ্চারণের সর্বদাই 
পরিবর্তন হয়, এবং৪এই পরিবর্তন, অবস্থা ও প্রাকৃতিক নির়মবশেই 
হয়, স্বেচ্ছা কদাচিৎ ঘটে। 


৮২ ভারতী । [ ভা, মাঘ; ১৩১ 


ভাষা মানব মুনের প্রকাশক $ মানসিক ভাব সদা পরিবর্তনশীল 
ও চলিষুজ) এজন্য তত্প্রকাশক ভাষাও পরিবর্তনশীল ও চলিষু॥ 
বাক্যন্ত্র, ফ্লু ও থাগ্তাদির পরিবর্তনে কিংবা মানুষের স্বভাবিক আলম্তয 
প্রবণতা হুইতেও ভাষা পরিবর্তিত হইয়! থাকে। স্বার একটি কারণ 
“অন্নুকরণ--বাক্য, শব, এবং এমন কি বাকরণ পর্য্স্ত এক জাতীয় 
ভাষা হইতে অন্ত জাতীয় ভাষায় গৃহীত হইয়া থাকে । সভ্যজাতির 
ভাষা অমিশ্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সমস্ত খণপ্রাপ্ত 
শব হইতে জাতির পরস্পর নৈকট্য ও অভাবের ইতিহাস পাওয়া যায় । 
খণী ভাষার কোনে অনুরূপ শব্ষের সহিত সাদৃশ্ত রাখার জন্ত অনেক 
সময় ই খণপ্রাপ্ত শব্ধ সকলের বাহা আকার এবং এমন কি অর্থেরও 
যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ।" অসংশ্লিষ্ট জাতি অপেক্ষা যে সকল 
জাতি অপর জাতির সংশ্রবে আসে, শাহাদেরহ ভাষায় শব ক্ষয়ের 
সম্ভাবনা অধিক। 

সাধারণত্ববাচী শব কখন কখন বিশেষ অর্থ প্রাপ্ত হয়, এবং 
তদ্ধিপরীত। মুগ অর্থে পূর্বে পণুমাত্রকেই বুঝাইত (ইংরাজি 
1৩৩7 শবও এইদপ ), কিন্ত এক্ষণে তাহাতে বিশেষ জন্ত সংজ্ঞিত 
হইতেছে । এইরূপ শব্দ ও অর্থের ক্ষয়দারা ভাষার প্রাচীনত্ব জাঁন। 
যায় । লিখিত অপেক্ষ! কথিত ভাষায় শাব্দিক ক্ষয়ের সসাবনা অধিক। 
এ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা পুর্বে করিয়াছি। 

যদি কোন অসভ্যঞ্জাভি (বথা--গথ, শাগ্ডাল, শক, হুন গ্রভৃতি ). 
কোন সভ্যদেশ জয় করে বা অল্পসংখ্যক বিজেত। বছুজিতদিগের মধ্যে 
বাস করিতে বাধ্য হয়, তাহ! হইলে জেতা বিজিতের ভাষা গ্রহণ' 
করিতে বাধ্য হয়। মুদলমানেরা জিতদেশকেই স্মাপনার স্বদেশ করিয়া 
লইতেন, এক্ন্ত তাহারা বহুসংখ্যক হইলেও গ্েশীয় ভাষা ও আচার 
র্যবহার অনেক পরিমাণে নিজশ্ব করিঘ্বা লইতে বাধ্য হইতেন ; এবং 


ভা, মাঘ, ১৩১০ ] ভাষার গঠন ও উন্নতি । ৯৮৩ 


অপর পক্ষে বিজিতগণও জেতার ভাঘা হইতে বছ,শব চয়ন করিয়া 
স্বকীয় ভাষার পুষ্টি করিত। এইরূপে প্রসিদ্ধ উর্দ,ভাষার স্থষ্টি হইয়াছে । 
উদ্দ নামের ইতিহাস -প্রপিদ্ধ “বাগ্‌ ও বাহার গ্রন্থে (আমির খসরুর 
“চাহার দরবেশ*৫নামক পারস্তগল্লের উদ্দ, তনুবাদ.) এইরূপে বার্ণত 
হুইয়াছে-_ রি 

মুসলমান বিজয়ে হিন্দু মুসলমানের কথার কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ ঘটিয়া- 
ছিল। আমির তৈমুরের বিজয়ের পর সৈম্ভদিগের বাজার ( যাহাকে 
উদ্দ, বাজার বলিত ) সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সহরের 
বাজারেরও নাম “উদ, বাজার, হইল। তৎপরে সম্রাট আকবরের 
রাজ্যকালে তাহার স্থনামে আকৃষ্ট হইয়া নান! দিগ্দেশ হইতে নান! 
জাতীয় লোক রাজধানীতে সমবেত হইয়া ক্রয় বিক্রয় ও কথোপকথনে 
এক নূতন মিশ্রভাষার স্থষ্টি করিল, তাহারই: নাম হইল 'উর্দ+ ভাষা 

ইংরাজ্জের আগমনে নৃতন ভাবা স্থষ্টি না হইয়া বরং বিভিন্ন ভাষার 
একীকরণ হওয়ার সম্তাবনা হইয়াছে । সভ্যতার বিস্তারে ভাষার 
অল্পতা ও প্রাদেশিকতার বিনাশ হয়। ইহা হইতে অনেকে অনুমান 
করেন যে কালে যখন সমস্ত জগতে সভ্যতা সম্মোচ্চ পদবীতে আর 
হইবে তথন সমগ্র জগতের ভাষাও একমাত্র হইবে। কিন্তু দ্বেশ কাল 
ঘটন। সমান না! হইলে প্রত্যেক জাতির উন্নতি ও শ্বভাব একেবারে 
সমান হইতে পারে না; এবং সেই কারণেই সার্ধজাতিক সাধারণ 
'ভাষাও বুঝি.অসম্ভব। 


শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


* ইংরাজ পণ্ডিতের বলেন উর্দ, দ্বাদশ শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছল। উপরের 
বর্ণনার সহিত সময়ের পাথক্য হইতেছে মান্র। ঝুর্ঠমান প্রবন্ধে সময় নির্ধারণের 
কোন আবস্ককত। নাই'। র ১০ 


শীতের পল্লী 


(চিত্র।) 


যি সেম্বর মান পড়িতে না পড়িতে এবার আমানের পল্লী অঞ্চলে 

* বড় শীত পড়িয়াছে, কলিকাতায় বানয়াঁ সে শীতের মাধুধ্য 
অনুভব করা ছুরূহ | যদি এ সময় কাহারও শীত 'উপভোগের বাসন! 
থাকে, তাহ হইলে নগর ছাড়িয়া তীহাকে বঙ্গের কোন সভ্যতা-বিরল 
পল্লীবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দ্দিই। 

- শীতকালের দীর্ঘরাত্রি লেপের কোমল অস্তরালে সর্বাঙ্গ আবৃত 
করিয়া সেহময়ী নিও্রাণ্দবীর ক্রোড়ে রজনী অতিবাহিত হইল। অতি 
প্রত্যুষে আমার 1শর-প্রান্তবর্তী বাতায়ন খুলিয়া দিলাম, দেখিলাম 
টতুর্দিক পরিস্কার, হইয়াছে, কিন্তু ঘন কুগ্নাসা ভেদ করিয়৷ দূরের বস্ত 
ভাল করিয়া দেখ। যায় 'না, কে যেন আকরুাশ হইতে পৃথিবী পধ্যস্ত 
প্রকৃতির সর্ধাঙ্গে সাছা থান মুড়িয়। দিয়াছে । এমন সময় শয়ন করিয়। 
থাক। কষ্টকর বিবেচনা করিয়া দর খুলিয়া বাহিরে আসিল'ম, বাড়ীর 
সপ্মুখ 1দ9ই রাজপথ-_পথ*জনশূন্ত | প্রাঙ্গনে শেফালিকার এক্টী 
গাছ, দেখিলাম টুপ্টাপ করিব! লোহিত-বুস্ত শুভ্র ফুলগুল শাখার ই 
হুউয়। ঝরিয়। পড়িতেছে, বৃক্ষের পাদদেশ ফুলে ফুলে ভরিয়া গেয়াছে, 
পাড়ার কয়েকটা মেয়ে গায়ে দোলাই জড়াইয়! ফুল কুড়াইতেছে, ফুলের 
'ভাগ লহয়। কলহ করিতেছে, পরস্পরকে গাপাগালি দিতেছে, আবার 
তৎক্ষণাৎ পরস্পরে ভাব করিয়া নিজ নিজ ছেলে মেয়ের (মোটির পুতুল) 
রিবাহ প্রস্তাব পাকা করিতেছে । এই দারুণ শীতে ইহাদের শেফালিকা 
পুষ্প সংগ্রহে আপত্তি নাই, ইহারা পুষ্প সংগ্রং করিতেছে, কারণ 
শেফাপিকার বৃস্তগুলি চন্নন করিরা তাহা! রৌদ্রে শুকাইফ[, তৎস্থার! 
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ইহার! কাপড় বুঙ্গ করিবে । এক পয়সার রঙ্গ কিনিলে অনায়াসে যে- 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই করিবার জন্য ইহার! এত শীতের 
মধ্যে. প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে পুষ্প সংগ্রহ করিতে আসে। একথা ' 
ভাবিয়া! বৈষায়কঠ লোকের মুখে হান্তের সঞ্চার হইতে পারে, কিন্ত 
প্রতিদিন প্রভার্ে পাখী না ডাকিতে, হৃরধ্য না৷ উঠিতে, বেতরনির্িু 
পাত্রে এইভাবে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া ইহারা--পল্লীগামের এই সক 
শ্রমজীবি-তনয়া, যে আনন্দ লাভ করে, যে তৃপ্তিতে তাহাদের স্ুকোমল 
শিশুহৃদয়্ এ প্রস্ফুটিত শেফালিকাদলের ন্ায়ই বিকশিত হইয়া উঠেঃ 
জ্ঞানবৃদ্ধ সমালোচক সম্প্রদায়ের তাহ। লাভ করিবার কোন সম্ভাবন। নাই। 

এই সকল দার্শনিক তত্বের সমালোচনা! করিতে করিতে প্রাঙ্গন- 
স্থিত চামেলি কুঞ্জের কাছে আসিয়। ফ্াড়াইলাম, দেখিলাম শুভ্র চামেলি 
ফুটিয়া গাছ আলো! করিয়া রহিয়াছে; সেফালির মৃদ্ুগন্ধের সহিত 
তাহার গন্ধ মিশিয়! মিশ্রসৌরক্ঞরাশি নাসাুন্ধে, প্রবেশ করিতেছিল, 
এবং তাহা! যেন শীতের জড়তা দেহের প্রতিগ্রস্থি ইইতে খসাইয়া 
দিতেছিল। বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ু্য্যমুখী তরুণ হৃর্য্যের 
অভিনন্দনের জন্ পূর্বদিকে চাহিয়া আছে, রাশ্থি রাশি স্থূল স্থলপদ্স 
ফুটিয়া বাগ'নের এক অংশ শোভাময় করিয়াছে, তাহাদের স্বিস্তীর্ণ 
পত্র হইতে শিশির বিন্দু অবিরল ধারে ঝরিয়। পড়িতেছে, এক পাশে 
লাল করবী কুঞ্জ_-গুচ্ছ গুচ্ছ করবী ফুটিয়। রহিয়াছে । তাহাদের পদতলে 
নীলবর্ণ অপরাজিতা সবুজ পাতার ভিতর হইতে আপনার বর্ণ-গৌরৰ 
প্রকাশ করিতেছে; বে ই লাল গোলাপ রাঙ্গা আখি মেলিয়া 
আকাশের দিকে চাহিয়া আছে এবং বকফুলের গাছে থোকা থোকা 
বকফুল ফুটিয়া ধরণীর পুষ্পগুলির দিকে যেন বৃদ্ধানঠঠ বিস্তার পূর্ব 
বলিতেছে-_দেখ আমরা কত উচ্চকুল অলম্কৃত করিয়] ফুটিয়াছি,, ছ্ই 
হাঁত উর্ধে তুলিয়াও কেহ আমাদিগকে স্পর্শ ক্করিতে পারে ন!। | 
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এ মহস্কার বুঝি বিধাতার সহা হুইল না, দেখিলাম বাচম্পতি দাদ! 
নামাবলীতে সর্বাঞ্গ ঢাকিয়া-_অক্ষ,টম্বরে সংস্কত শ্লোক উচ্চারণ করিতে 
করিতে বামছুন্তে একটা সাজি ও দক্ষিণহত্তে একটা অনতিদীর্ঘ আঁকুশি 
লইয়া সেই বকবৃক্ষমূলে সমাগত হুইলেন। দেখিঙ্তে দেখিতে ফুলে 
তাহার সাজি ভরিয়] উঠিল, তখন তিনি বাগান হইতে আরও কতকগুলি 
অন্ত পুষ্প সংগ্রহ করিয়। প্রফুল মনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

বিহঙ্গদল এতক্ষণ তরুশাখায় কুজন করিতেছিল, ক্ষুধিত কাকের 
দল ঘরের চালে বসিয়! কর্কশ কে চীৎকার করিতেছিল, এবং একট! 
দহিয়াল বাশের অগ্রভাগে বসিয়া! স্ুম্বরে গান করিতেছিল। প্রাতঃ- 
কুর্য্যের কিরণ কুহেলিকার ঘন যবনিক1 ভেদ করিয়া তখনও ধরাতল 
স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজপথে তথনও 'লাকের সঙগাগম হয় নাই । 
ব্যাপারে সর্বধাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়। প্রাতঃ£ভ্রমণে বাহুর হইয় পড়িলাম। 

অপ্রশস্ত ধূলাবর্জিত ক্ষুদ্র গ্রাম্যপথ, মিউনিসিপালটার রাঁবিসের 
ভাগে তাহা কোন দিন ভারাক্রান্ত হয় নাই। পথের ছুই পাশে তরু, 
লতা, গুল্ম, বাশের গাছ, থেজুর গাছ, বন হুলুদের জঙ্গল, একটু দূরে 
আম কীঠালের বাগ্নান। দেখিলাম, এই নিদীরুণ শীতের মধ্যেও একজন 
গাছি প্রাক অনাবৃত দেহে খেজুর গাছে উঠিয়া রস সঞ্চয়ার্থ বৃক্ষক$- 
সংলগ্ন কলসগুলি পাড়িতেছে। পথের উপর 'বাক+, বাক্চের ছুইদিকে 
রজ্জুবন্ধ আট দশটি কলস; অতি প্রত্যুষে উঠিয্ন! গাছ হইতে সে এই 
কলসগুলি পাড়িয়াছে এবং সমন্ত রস ছুইটি স্বতন্ত্র কলসে ঢািয়া তাহা 
পূর্ণ করিয়াছে । এই রসে গুড় প্রস্তুত হুইবে। ৃ 

আমার বাম পার্শে পথের উপরই একট! খেজুর গাছ,.তাহার কে 
তখনও কলসি বাধ আছে। কলসটি যেখানে বাধা আছে সে স্থান 
ম্যটি হইতে ছই হাত উচ্চ হইতে পারে, একট] বেজী রসাম্বাদনের 
লোভে সেই কলসের মুখে উঠিয়াছিল, জামাকে দেখিস! ভ্রুত নামিস্ক! 


ভা) মাঘ, ১৩১* ] শীতের পন্দী। ৯৮৭ 


গেল। দেখিলাম, একট! মানকচুর,পাতা কলসের মুখে প্রহয়ীর ভ্ভায় 
দণ্ডায়মান আছে। কলসির ভিতর মানকচ্‌ থাকিলে সে কলপির -রলগ 


চুরি যাইৰার ভয় নাই। রাত্রে যদি কেহ চুরি করিয়া! তাহা পান করে, : 


সাহা হইলে মুখ চুঁলকাইয়। তাহাকে তিনদিন ছুটিয়া বেড়াইতে হপ্ন/- 
এ শাসন রি, কোডের শাসন অপেক্ষা গুরুতর,_এ চুরার দণ্ডের 
আপাল নাই । 

প্রথমেই গোপ পল্লীতে প্রবেশ করা গেল। সঙ্কীর্ণ পথের উভয় 
পার্থ এই পল্লী অবস্থিত। বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত পর্ণ কুটিরগুলি বৃহৎ ন। 
হইলেও প্রত্যেক গৃহস্থের প্রাঙ্গনটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, এই প্রাঙ্ছনে 
অনেকথানি স্থান বাশ দিয়া শক্ত করিয়। ঘেরা, ইছাই গ্লোয়াড়, 
গোয়ালাদের গরুগুলি এখানেই প্রধানতঃ রাব্রিকালে আধদ্ধ থাকে। 
খোয়াড়ের পাশে একখানি চাল! ঘর, অধিকাংশ ঘরই কঞ্চির বেড়া দ্বারা 
পরিবেষ্টিত, সেই বেড়া মাটি দিক লেপা; কোন কোন অট্টালিকার 
মধ্যে মতি দুর্গম অংশে যেমন চোর কুুরী থাকে--মথবা সেকালে 
থাকিত, সেইরূপ এই কঞ্চির বেড় বেষ্টিত গোয়াল ঘরের মধ্যে আর 
একটা কুঠুরী, রাত্রে অনাবৃত খোয়াড়ে পরস্থিনী গষ্ভীগুলিকে রা'খিলে 
এই পৌষের প্রচণ্ড শীতে পাছে তাহাদের ছুদ্ধের অল্পতা ঘটে এই ভয়ে 
ছুপ্ধবতী গাভীগুলিকে খোয়াড়ের ভিতর না রাখিয়া! সেই ঘরের মধ্যে 
বাধিয়। রাখিয়াছে, তাহাদের বাছুরগুলি সেই ক্ষুদ্র কুঠুরিটির মধ্যে 
আবদ্ধ আছে। প্রভাত হইয়াছে 'দেখিয়৷ বৎসগুলি মাতৃত্তন্ত পানের 
জন্য কাতর ভাবে ব্যা ব্যা করিয়া ডাকিতেছে; তাহাদের জননী 
ছুপ্ধভারে উধংস্কীত করিয়! দীন নেত্রে সেই ক্ষুত্র কুঠুরীটার দিকে 
চাহিতেছে,--তাহার সম্তান-অদর্শন জনিত ব্যাকুলত। প্রকাশ করিবার 
জন্ত “হাম্বা, হাম্বা” করিয়া ডাকিতেছে ) কিন্তু আর্তনাদ করিয়া কোন 
ফল নাই, গোরাদিনী জানে এত সকান্ধে বাছুর ছাড়িলে ছুধ কম 
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হইরে,, বেলা নয় ঘটিকার পুর্ব্বে তাহার ছুধের কেঁড়ে ছুধে রঃ 
হইবে না! । 

এখনও কুয়াশা কাটিয়া! রোদ উঠে নাই।' গরুগুলা, ছুই চারিটঃ 
বলদ ও মহিষ খোয়াড়ের মধ্যে স্থিরভাবে রা আছে, কোন 
কোনটা বসিয়া! বনিয়া রোমস্থন কার্যে নিযুক্ত হুর একটা শালিক 
পাখী কোন গরুটার স্কন্ধে উপবেশন করিয়া তাহার ক্্ণমূলের কীট 
ভক্ষনপূর্বক পর্বোপকারে প্রবৃত্ত । ঘোষাণী একটা বড় ঝুড়িতে 
খোয়াড়ের গোময় সংগ্রহ করিয়া এক স্থানে স্ত,পাকারে রাখিতেছে, 
যে স্থানটিতে তাহা রক্ষিত হইতেছে-_সেখানে গোময়ের একটা ক্ষুদ্র 
গিরি গোবদ্ধন সৃষ্টি হইয়াছে । গরুগুলিকে শীতের হস্ত হইতে উদ্ধার 
করিবার 'জন্ত ঘোষ খোয়াড়ের, ভিতর ছুই তিন স্থানে “সাজাল”, 
করিয়াছে। কতকগুলি কাঠ, বাশ ব। ঘু'টে একত্র কারিয়।! তাহাতে 
আগুন ধরাইয়] দিয়াছে, ধোথাও ব1 তুষ জ্'লতেছে-_ইহাই সাজাল। 
ধূমে চতুদ্দিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, প্রভাতের গাঢ় কুয়াশাকে 
গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। ঘোষের! গিঁটে কন্ধেয় দা-কাটা. মোটা... 
তামাক সা্জির! তাহাতে সাজালের আগুন স্থাপন করিতেছে, এবং 
সাঁজাংলর পার্খে বসিয়। বহি-মেবন করিতে করিতে তিন পয়সা দামের 
ডাবা হু'কাতে সেই তাত্রকুট ধুম পরম পরিতৃপ্তি তরে উদরস্থ 
করিতেছে। গাত্রে ময়লা নেকড়া জড়ান ছুই তিনটা ছেলে মেয়ে সেই 
সীকাল বেষ্টন করিয়া! বসিয়া অগ্রিতে হাত পা শেঁকিতেছে, কেছ 
ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাপিতেছে, কেহ কৌচড়ে এক কৌচড় .মুড়ী লইয়া 
এক এক থাবা! করিয়া তাহ! মুখ-গহবরে নিক্ষেপ করিতেছে। ঘরের. 
পাশে, ছাই গাদায় একট। কুকুর কুণ্ডলী.পাকাইয়! শুইয়া আছে। . ... 
অনেক বেলায় রৌদ্র উঠিল, কুয়াসা ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে $- 
গোপণী ছাঁড়াইয়। বাগদী পড়ায় প্রবেশ 'করিলাম। প্রকাও ঠেতুল। 
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গাছ, বৃক্ষতল ন্ুপরিচ্ছনন,*... নে বাগীর! খেজুরে গুড়ের "বাইন 
করিয্াছে। বৃক্ষ ছায়ার অনেকখানি স্থান খর্জুর পত্রের বেড়া দিয়া 
ঘেরা, সেখানে বড় বড় ছুটি উনন থু'ড়িয়! বাগীর' প্রকাও “খোলা 
খেজুর রস জাল ঠিতেছে ; যেমন খোলা তেমই উনন, মাটিতে গর্ভ 
কাটিক়া, এই উনন প্রস্তুত হইয়াছে, কাল কাসিন্দা, আশ্তা গড়া, ভাঁট * 
প্রভৃতি আগাছা উননের চতুর্দিকে স্ত,পঞ্কারে পড়িয়া রহিয়াছে? তাহা. 
দিয়াই উননে জ্বাল দেওয়। হইতেছে | চট্পট্‌ করিয়া শব্দ উঠিতেছে, 
খোলায় .রস ফুটিতেছে। অনেকে ঘট লইয়া “তাত রসা'র জন্য ঈীড়াইয়া 
আছে। রপ একটু ফুটিয়া উঠিলে তাহাকেই “তাত বসা" বলে। পল্লী- 
গ্রামের নিয়]শ্রেণীর অনেক লোক এই উত্তপ্ত খঙ্ঘুর রসের পক্ষপর্তী। 
কতকগুলি ছেলে উননের কাছে বসিয়া জটলা করিতেছে, কেহ কেহ 
উভয় বাহু বিস্তার করিয়া বহি সেবন করিতেছে । গলায় দড়িবাধ' 
কতকগুলি ছোট ছোট কলদ*উননের এদ্দিক ওদিকে গড়াগড়ি 
যাইতেছে । প্রভাতে তাহারা এই ভাবে 'গড়।গড়ি যায়, এবং সন্ধ্যার 
সময় খঙ্জুর বৃক্ষের স্কন্ধে আরোহনপূর্বক রস সঞ্চয় করে। 
ছোট ছোট ঘর, মাটির দেওয়াল, উপরে খড়ের চাল, বারান্দায় 
ছাগল শুইয়া রোমন্থন করিতেছে । একট! বাড়ীর প্রাঙ্গনে কাঠাল 
গাছের একটী চারা, গাছটিতে বোধ হয় ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে, 
গৃহস্থ গাছে “ওম* বাঁধিয়া দিয়াছে। শীতকালে কাঠাল গাছের গু'ড়ির 
চতু্দিকে কতকগুলি জঙ্গল দড়ি বা 'কঞ্চির চটা” দিয়া বাঁধিয়া 
দেওয়া হয়, ইহারই নাম “ওম বীধিয়া' দেওয়া,__পল্লীবাসিগণের বিশ্বাস 
এন্সপ করিলে গাছে অধিক ফল ধরে। এ অঞ্চলে বাগীরাই তরকারী 
বিক্রেতা । হাটের বেলা হইল ভাবিয়া কোন রমণী এক পরসা দামের 
ছোট একখানি বট 1 দিয় গৃহ-প্রাঙ্নজাত পালঙ্গ শাক কাটিয়া 
চুপড়ীতে ফেলিতেছে ।* কাহারও চালে খোক্ষা থোকা আল্তা-পাতি. 
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(শিম ফলিয়াছে, সা ্্ীতে মিলিমা শিম তুলি “কৌচড়” পণ করি- 
তেছে। কেহ বাড়ীর সম্মুথে কাটাথানেক জমিতে বেগুন লাগাইয়াছে, 
বেগুনের সন্ধানে গৃহস্থ একট। বাশের আকুশি দিয়া গাছের শাখাগুলি 
উপ্টাইয়া দেখিতেছে, একটা বড় বেগুণ দেখিন্টে তাহ] তুলিয়া 
ঝোড়ায় ফেলিতেছে। কেহ মাচার উপর হইতে লাউ পাড়তেছে; 
কেহ বাঁ অনন্তকর্ম্ম হইয়৷ বেড়ার'প্রাস্তে প্রকাও একটা গর্ত খুরড়তেছে; 
প্রথমে মনে হইল, লোক্ট। বুঝি কোন গুপ্ত ধনের সন্ধান পাহয়াছে, 
পরে শুনিলাম সে মাটার আলু "তুলিতেছে। গাছটা লতাইযা একটা 
প্রকাণ্ড নোন। গাছের উপর উঠিরাছে, নোনার শাখাগুলিকে প্রেম- 
বন্ধর্নে এমনই করিয়। বাধিয়াছে ষেনোনার অস্তিত্ব লোপ হয় হয় হইয়া 
উঠিয়াছে। কে ভাবিয়াছিল--ইতি মধ্যে ভগবানের ইচ্ছায় বাগ্দী- 
যুবকের সেই আলুর উপর দৃষ্টি পড়িবে 7 পাশেই একটা কলাবাগান, 
কুত কাদি কলা পড়িয়াছে তাহার সঁংখ্য। নাহ। বাগানস্বামা এক 
কাঁদি কাচা কল। কাটিয়। থোড় সংগ্রহের প্রত্যাশায় গাছটিকে খণ্ডথণ্ড 
করিয়। চিরিতেছে, ছুই তিনট। গরু উদ্ধমুখে ভূপতিত কলার 'ডেগড়ো? 
চর্বণ করিতেছে । "৭ শীতকালে পল্লীগ্রামে প্রকৃতিদেবী তাহার সস্তান- 
গণকে থান্ন্থথ দানে কপণতা করেন না। 

গ্রামপ্রান্তবন্ী মাঠে আসিয়া পড়িলাম। দৃষ্ত পূব পরিবন্তিত 
'হইজ। অগ্রহায়ণের মধ্যেই ধান কাটা শেষ হইয়াছে; সে সকল 
জআমীতে এখন পুনব্বার চাষ আর্ত হইয়াছে, কোন জমীতে লাঙ্বল 
চলিতেছে, সারি সারি কৃষক হুলমুষ্টি ধরিয়া হল চালনা করিতেছে, 
বলদগুলি, 'জৌয়্াল' কাধে লইয়৷ তি কষ্টে লাঙ্গল টানিয়। লইয়া 
যাইতেছে । শীতের রৌদ্র মি লার্গিতেছে বলিয়৷ ' আইলেন্ন পাশে 
মাথালটি খুলিয়। বাখিয়াছে, ছুই একটা মাথালে : শিল্প নৈপুন্তেরও পরিউয় 
পাঁওয় বায়, তাহাদের উপরের সাজটি সবুজ ও লাল বল, করা. এক- 
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জন কৃষক' লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া,*“পোয়ালের সে আনে ন তা ক 
সাজিতেছে। মাঠের ধারে উচু পথ দিয়া একখানি সোকারির গাড়ী 
গ্রামের অভিমুখে যাইতেছে, গ।ড়োরানের মাথায় ময়ল! চাদর জড়ান, 
শীত নিবারণের/ আভ প্রায়ে কানছুটিও তদ্বার' ঢাকিয়াছে, গায়ে এক- 
থানি অপরিষ্কার কাথা, স্থানেস্থানে নীলাম্বরী কাপড়ের তালি দেওয়া 
গাড়োয়ান ধখন কোন এক পাশ ঝঁকিয়া পড়িয়া, বলদের লেজে মোচড় 
দিয়। “চ, ৮৮ বাবা ধন্ডা” বলিয়া বলদ ছুটিকে জ্্ত গমনে বাধ্য 
করিতেছে, তখন তাহার সেই কাথার ভিতর দিয়। তাহার অঙ্গের একটি 
ছেঁড়। গঞজীফ্রক দেখ! যাইতেছে । হিম নিবারণের অভিপ্রায় গড়ার 
ছৈযের উপর একখানি শ তরঞ্চ বিস্তীর্ণ করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়! 
হইয়াছে। গাড়ার সম্পুখভাগ একখানি ময়ল। হল্দে আলোয়ানে 
ঢাক।। একটা বার তের বৎসর বসের নলকপরা সুন্দরী বধূ সেই 
আলোয়ান ফাঁক করিয়া এক একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অদূরব্তী 
গ্রামের দকে চাহিয়া__আবার তখনই আলোয়ানের অন্তরালে মুখ 
লুকাইতেছে,_-বোধ করি এই গ্রামে মেয়েটির বাপের বাড়ী। হয়ত 
সে কত দিন পরে তাহার শ্বশুরবাড়ী ইইতে বাপের বাড়ী আমিতেছে। 
সেখানে ম। আছে, ছোট ভাই আছে, ভগিনী আছে, প্রতিবেশিনী 
সথীগণ তাহার জন্থক এতক্ষণ পথ চাহিয়। দীড়াইয়া আছে। গাড়ী 
কতক্ষণে বাড়া পৌছিবে, ভাবিয়! ধালিক! সেই মন্থর গামী শকটে কি 
অধীরতার সহিত সময় কাটাইতেছে, তাহা তাহার অবস্থায় না পড়িবে 
অন্তে কিরূপে বুঝিবে! 

একট। টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া একটি বাবু আসিতেছেন, কোন ্ি 
কুঠির দেওয়ান বা আমিন হইবেন! বাবুটির পরিচ্ছদ দেখিয়া! আশঙ্কা 
হয় হয়ত বা তিনি স্ষগুরধার়্ী যাত্রা করিয়াছেন। হাতে .এক গাছি 
স্লোট বেত, তাহার মাথাটা! রূপা দিয়া বাঁধান, পরিধানে কালাপেছে 
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ধুতি,পায়ে ফুল মোজা বাদামী রঙ্গের জুতা জোড়াটিতে ছুই তিন স্থানে 
তালি দেওয়া, দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়,_জুতা জোড়াটি অনেক 
নীলের জমীর উপর পরিভ্রমণ করিয়। অত্যন্ত পরিশ্রানস্ত হইয়াছে । বাবুর 
গরদের কোটের উপর-- প্রকাণ্ড হাসিয়াদার শাল; সরদের কোটের 
কুলরের পাশ দিয়া কাঠের মালা একটু বাহির হইয়] রহিয়াছে; পাচরক্গ 
উলের গুছনির্মিত কন্র্টারটি মাখার উপর কুগুলী করিয়। জড়ান। 
পথের ধুল। উড়িয়া বাবুর কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুজাল ধূসরবর্ণে পরিণত করিয়াছে । 
তাহার পশ্চাতে অশ্বরক্ষক, অথব। ভৃত্য । তাহার মাথায় একট টিনের 
পোর্টম্যাণ্ট, কটিতটে একটি বৌঁচক1 গামছায় বাধা, এই বৌচকাটি 
বোধ করি তাহার নিজস্ব। জান্ পর্য্যন্ত ধূলার-ফুলষ্টকিং পরিয়া 
ভৃত্য প্রতৃর অশ্বের পশ্চাতে একবার ছুটিয়৷ যাইতেছে এক একবার বা 
ক্লাস্তিভরে পিছাইয়! পড়িতেছে । 

পথের এক পাশে একখানি ছোলার ক্ষেত, তিন চারিটা স্ত্রীলোক 
বসিয়া! ছোলার শাক তুলিতেছে,_শাকে অঞ্চল পুর্ণ হইলে তাহা ঝোড়ায় 
ঢালিতেছে, এই ঝোড়। পূর্ণ হইলে শাকগুলি পল্লীবাসীগণের গৃহে গৃহে 
বিক্রয় করিয়া কেড়াইংবে, গৃহিণীগণ চাউল দিয় শাক ক্রয় করেন। 

পথের অন্ঠ পাশে শর্ষপক্ষেত্র, পীতবর্ণ ফুলে তিন চারি বিঘা জমি 
পুর্ণ, যেন কে পল্লী জননীর অঙ্গ সোনার ফুলে মৃড়িগনা দিয়াছে । শর্ষপ 
ফুলের একট। উগ্র মিষ্ট গন্ধ নাপারন্ধে, প্রবেশ করিতেছে, শুত্রপক্ষ 
ক্ষণ ক্ষুদ্র অসংখ্য প্রজাপতি সেই সকল ফুলের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
উড়িয়। বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে ছুই চারিটি মশিন৷ গাছ, তাহাদের 
নীল ফুল গুলি বৈচিত্র্য ওঙ্গ করিতেছে। কোথাও অপেক্ষাকৃত অল্ল 
গীতবর্ণ তারামণি ফুলের ঝাড়, দুই একটা রমণী তারামর্ণির ফুল সংগ্রণ 
ব্যস্ত।' তারামণি ফুলে বেগুন ও বড়ি দিয়া ফেমন চট্্ড়ী পল্লীবাদিনীগণ 
রপধিষ্কা থাকেন, তাহার সহিত্ত কপি কড়াইন্টাসংযুক্ত চিংড়ি ' মাছের 
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মাথার তরকারীর তুলন) চলিতে পারে না। যেন একী নূতন খেজুরে 
গুড়ের পায়েল, অন্যটি রুষ্চনগরের সর পুরিয়া। 

অদূরে অরহর ক্ষেত্রের নীল শোভা। শ্যামল পত্র, মধ্যে মধ্যে 
কাঞ্চন-কাস্ততি /পগছ। 'গাছগুলি সরল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের 
লঙ্বা লম্বা কাও, নিয়ে সবুজ তৃণদল দেখা যাইতেছে--ছই পাচটি ছণ্গ 
চরিতেছে। গাছের ছায়ায় ছুই চাক্ষিটি কপোত কম্পিত পক্ষে উড়িয়। 
আসিয়া বন্মিতেছে। গাছের শাখায় বাসয়! ঘৃঘূ গল ফুলাইয়া, মাথা 
দোলাইয়া ঘৃঘূ শবে প্রেমালাপ করিতেছে। . ূ 

কয়েক শত গজ দূরে নদী-নদীতে অধিক জল নাই; শ্তামল 
শস্ত ক্ষেত্র'নদীর উপ পর্যন্ত বিস্তৃত, নদীর মধ্যে হুক্ম জলকরেখা-_- 
ছুই পাশে নিবিড় শৈবালরাশি, *কেবল ম্নানের ঘাটুটি পরিচ্ছন্ন। 
তীরে বালুক৷ রা(শি__নুর্ধ্য কিরণ পড়িয়া চিক্‌ চিক করিতেছে-_ভলের 
ধারে একথানি স্কুল দীর্ঘ কাঠ পড়িয়া রহিয়াছে, কতকালের কাঠ 
কেহ বলিতে পার না, আমরা যখন শিঞ্ড ছিলাম তখনও এ কাঠখানি 
এই ভাবে পড়িক্া। থাকিতে দেখিয়াছি। পুরুষের শীতকালের বেশী 
বেলায় এই ঘাটে স্নান করিতে আসেন। সুতরাংশলীরমণীগণ সকালে 
এখানেই স্নান সারিয়া লন, ঘাটটি ভাল তাই রমণীগণ এ ঘাটের কিছু 
পক্ষপাতিনী, তবে সকলেই যে এ ঘাটে আসেন তাহা নহে।' গ্রাম্য 
বধূরা এ ঘাটে আ'দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্ত পল্লীদুহিতাদের সে 
সঙ্কোচ নাই। আজ দেখিলাম এই কাঠের উপর বসিয়া দত্তদের জয়ছূর্ী 
বালি দিয়া ঘড়া মাজিতেছে,-_আজ সে বিধবা, সাদাথানে সর্বার 
আবৃত। মুখ খানি মলিন, কেশ লাবণ্য হীন,__কিন্ত এই জয়ুর্গী 
একদিন এই কাঠে বনিয়াই তাহার আগুল্ফ লম্বিত কৃষ্ণ কুস্তলরাশির 
বেণী মুক্ত করিত, দুঁকোনল পুঙ্পগন্ধে বায়ুস্তর সৌরভাকুল হইয়া! উঠিত, 
বং তাহার সুগঠিত, সুন্দর চরণ প্রান্তের অলক্ররাগ. বালুকারাশির 
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উপর প্রতিফলিত ছুইত, তাহার ফিতেপেড়ে মিহি শাস্তিপুরে 
শাড়ীথানি সর্বাঙ্গেশ্লিগু হইয়া সুন্দরীর বর্ণগৌরবে আপনাকে নিশ্রভ 
করিয়া তুলিত, এবং গামছ্াখানি তাহার স্বন্ধ হইতে সম্মুখভাগে 
“বিলম্বিত 'থাকিয়া৷ দেছের একটি ললিতভঙ্গি জাজ কু তখন 
জয়ছুর্গীর নবযৌবন, সে তখন সধবা, রসিকা, আমোদিনী এবং পতি- 
' সোহাগিপ্ত্রী ছিল_-আর এখন স্বেগত যৌবনা,* বিধবা, পরুষভাষিণী, 
গলভীরা এবং নারীর মাতৃত্ব-বঞ্চিত, উভয়ের মধ্যে প্রভেদুন্মরণ করিয়া 
আমি শিহরিয়া উঠিলাম, কিন্তু সেই কাঠ তচকভাবে তাহার পদতলে 
পড়িয়া! রহিয়াছে । শীতের ভয়ে স্ত্রীলোকের দ্বই একটা মাত্র ডুব 
দিয়া. তীরে উঠিতেছে এবং আর “শীতকাভট। গেলে নেয়ে বাচি!, 
ৰলিয়া শীত খতর পরমাষু হ্রাসের কামনা করিতেছে । সম্মুখের ছুই 
পা বাধা একট৷ পুকুরে ' ঘোড়া-_ইটের পাঁজার কাছ হইতে লাফাইতে 
লাফাইতে আসিয়া পাকে পড়িল। * 

অয়রার। রাশি রাশি শৈবাল কাটিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া 
লইয়া] যাইতেছে । গুড়ের “পেছে'র উপর দিয়া__চিনি প্রস্তত করিবার 
জন্ত এগুলির আবস্তক। একজন জেলে একগল। জলে হাড়ি মাথাস্স 
বাধিয়। ঠেলাজালে মাছ ধরিতেছে, ছোট ছোট ছুই একট! পুটী ঝা. 
(বেলে যাহা! পাইতেছে, মন্তকের হাড়িতে পুরিতেছে। জোবটির কট 
সহ করিবার ক্ষমত| দেখিয়া ফেকালের যোগীখযি- ধাহার। গ্রীষ্মকালে 
ক্াগ্রিরাশির মধ্যে বসিয়। পঞ্চতপ। করিতেন-ত'হদের কথা মনে পাড়া 
গ্বেল। এত কষ্ট করিয়াও দিনে সে চারি পয়সার মাছ ধরিতে পারেনা, 
এবং সেই অনির্দিষ্ট উপার্জনের উপর তাহার স্ত্রীপুজাদির প্রতিপান 
নির্ভর করিতেছে! এতত্তিন্ন সে জমিদারের খাজনা, মিউনিসিপালিটার 
ডেক্স, প্রভৃতি সরবরাহ করে। দুরস্থ-বাশজাল হইতে মাছ ধরি 
কয়েকজন জেলে ছুইখানি জেলেডিজি বাহন ঘাটের দিকে আসিতেছে। 
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তীর সংলগ্ন একখানি নৌকার দীাড়ের উপর বসিয়া একট! মাছরাজা 
পাখী রোদ পোহাইতেছে। 

বেলা অধিক হইয়াছিল, কুরাসার পর রৌদ্র, বেশ তীক্ষ বোধ 
হইতে লাগিল। / লোকে বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, কাহারও 
গামছাতে দুটো! বেগুন ও দুই চারিটা মূলো ; কেহ, এক পয়সার চিংড়ি 
কিনিয়! কচুর পাতায় জড়াইয়া লইর! *্চলিয়াছে।__কুলোর উঞ্র “সরা 
গুঁড়' রাখিয়1 গামছা! কাধে বাগীীযুবক তাহ! বাজারে বিক্রয় করিতে 
যাইতেছে । বাজারের নিকটবর্তী হইয়া নানা সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক 
বহু সংখ্যক ক্রেতাকে চলিতে দেখিলাম । 

এ তরকারীতে পূর্ণ,__বেগুন, মাটির আলু, লাল * আলু, 

1, কচু, লাউ, কুমড়ো, থোড়, *কাচাকলা, নানা প্রকার শাক, 
রা প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে । কপি, কড়াইশুটি, শালগম, গাজর, 
বাঁট প্রভৃতির সহিত আমাদের ষ্পল্লীর সংশ্রব পূর্বে ছিল না। এখন 
কিছু কিছু হইয়াছে, কিন্তু সে সংশ্রব কলিকাতার আমদানি । যে গরীৰ 
পালঙশাকের ব্যবস্থা করিতে পারেনা, ধার করিয়া সেও আটপয়স! 
দিয়া একটা কপি কিনিতে পরাজ্মুখ হইতেছেন|। *চার্ববাক্‌ বলিয়াছেন, 
খিণং কৃত্ব। ঘৃতং পিবেৎ।+ 

বাড়ীতে ফিরিয়! দেখি হার! চাকরটা প্রকাণ্ড একট শজিনার ডাল 

ভাঙ্ষিয়াছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ের পাক পাকা ফুলগুলি বাছিয়া 
ল্ইতেছে। কন্যাকে বলিলাম-_-প্য। বুড়ী, তোর কর্তামাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া আয়, আজ কি রান্না হচ্ছে” 

চারি রৎসরের ব্ড়ী তেল ও গামছ। লইয়া ফিরিয়া! আসিল, এক্ষে: 
বারে'আমার পিঠের উপর ঝুঁকিয় পড়িয়া বলিল, "বাবা, ভাত হয়েছে, 
নাওগে। আজত আর মাছ নেই, আজ পালঙশাক, লাউর ঘাট, 
পু'ই ভাটার চচ্চড়ি, খেটে আলুর ভালন্না, অরহরের ভাল, বেগুণ' 
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ভাজা আর কুল দিয়ে বড়ি দ্বিয়ে শজনে ফুলের অন্বল, আর তু 
থেজুরের রসের পায়েস খেতে চেয়েছিলে, ক্ষ্যান্তর মা রস এনে দিয়েছে 
_খাপা পায়েস হন্সেছে। কর্তামা তোমার জন্তে এক বাটা তুলে 
রেখেছে। বাব শীগ্গির নান করোগে ।” 

অতএব আজ আর অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। 


আীদীনেন্দ্রকুমার রায় । 


ক্ষ-কার। 
(৩) 

১৩ ০7 সালের জোন্ঠ ও আশ্বিন মাসের ভারতীতে আমি 

« নান। প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি প্রাচীন 
কালে ভারতবর্ষে ক্ষ-কার একটা স্বতন্ত্র মূল ব্যঙীন বর্ণ বলিয়া পরিগণিত 
হইত। ক্ষ-কারের প্রাচীনত। ও মৌলিকত! কাহারও অস্বীকার 
করিবার উপাম়্ নাই। আধ্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্বেও 
ক্ষ-কার আধ্য বর্থমালায় বিনস্ত ছিল। যখন মৃদ্ধন্য বণ সমূহ (অর্থাৎ 
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ, খ, সক) সৃষ্ট হয় নাই, তখনও ক্ষ-কার বিদ্কমান 'ছল। 
ক্ষ-কারের ইতিহাস সবিশেষ রহস্তজনক | ইউরোপীয় বর্ণমালায় “3০ 
ও ভারতীয় বর্ণমালায় “ক্ষ”--উভয়ই এককাধ্য সম্পাদন ' করিয়! 
এখবরে। সংস্কৃত *ক্ষতর” ও লাটান "09%-678একই শবা। সংস্কৃত 
ভাবার “অক্ষ” শব্দ ও গ্রীক ভাষার *2017) রা ভাষার “837$,৮ 


' ভা, মাঘ, ১৩১ ] ক্ষ-কার। ৯১৭ 


শাক্সেন তাঁধার ”৪১:৮-_ ইহারা মূলতঃ একই শব। এইরূপ আরও 
অনেক উদ্দাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল উন্নাহরণ 
দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে ইউরোপীয় ভাষার “২ ও সংস্কৃত ভাষার : 
“ক্ষ” প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন বর্ণ নহে । বড়ই আশ্চধ্যের বিষয় পাশ্চাত্য 
আর্ধ্যগণ *১০, কে স্বীয় বর্ণমালায় আঁবকৃতভাবে বাখিয়াছেন কিন্তু 
প্রাচ্য আধ্যগণ “ক্ষ**কে একেবারে ধর্ণমাল! হইতে বিসর্জন শরয়াছেন। 
বৈয়াকরণগণ “ক্ষ”কে তাড়া ইয়াছেন বটে কিন্তু চলিত ব্যবহারে পক্ষ” 
এখনও বর্ণমালায় বিরাজ করিতেছে। 

কেন বৈয়াকরণগণ “ক্ষ”-কারের প্রতি নির্দয় হইলেন তাহার 
কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়। আমর! দেখিতে পাই তাহার। "ক্ষ”কে 
“ক” ও “” এতছ্তয়ের সংযোগ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া মনে করেন। 
যদি “ক্ষ” যথার্থই সংযুক্ত বর্ণ হয় তাহা হইলে বর্ণমালায় উহার পৃথক্‌ 
স্থান প্রদান কর! অন্তায্য তাহার্টিত কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি 
বলি উহা! প্রথমে সংযুক্ত বর্ণ ছিল না। ভারতীর আধ্য জাতির এক্ষণে 
প্রৌঢ়াবস্থা, বিগত ছুই তিন সহজ বৎসর হুইতে ইষ্াদের উচ্চারণের . 
অনেক বৈকল্য ঘটিয়াছে, এই হেতু “ক্ষ*এর প্রকৃত উচ্চারণ এখন 
নাই। “ক” ও “ষ* এই ছুই বর্ণের উচ্চারণের সহ “ক্ষ"এর উচ্চারণের 
অনেক সাম্য থাকায় পক্ষ”কে “ক” ও “্ষ্এর সংযোগে উৎপন্ন বলিয়! 
অবধারণ. কর হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পক্ষ”এর উচ্চার্থ 
“ক +ষ"এর উচ্চারণের তুল্য নহে। / 

পূর্বকালে ক্ষএর প্রকৃত উচ্চারণ কিরূপ ছিল তাহা! নি কর! 
এক্ষণে ছুঃসাধ্য। কাঁলসহকারে উহার উচ্চারণের নান! বৈচিন্ধ 
-ঘ্বটিয়াছে। স্থল বিশেষে পক্ষ,» “ক +শ)৮ “ক +ষ,” “ক+স, 
“ক+থ,” প্গ1শ্পগষ,ত “গস পহ+ষত হত ও 
পচ+"ষ,” ইত্যাদির তুল্য হইয়! পড়িয়াছে।' যখা-_ | 


৯৯৮ ভারতী । | ভা, মাঘ, ১৩১৯ 


7৮০১ জীর্মীন্--005, 
0%- জান্মান্‌--0০03. ইত্যাদি। 
৯০ জার্মান্-_ 20156. 
উল্লিখিত স্থলে “৫” ব! “ক্ষ)১” “075 । এতছুভঞ্জ তুল্য। 
« ভিক্ষু পালি ভাষার ভিকৃথু। | 
ছুঃখুপালি ভাষার ছুকথ। : 
উল্লিখিত স্থলে “ক্ষ” বা “৮১ পক +থ” এতছভয়ের তুল্য । 
ক্ষয় পালি ভাষার ণ্থয়” | 
ক্ষাস্তি পালি ভাষার “খাস্তি। 
উল্লিখিত স্থলসমূহে “ক্ষ” এই অক্ষর «খ” এর তুঙ্গয। 
“অক্ষ” এই শব্দটা ডেনমার্ক দেশীয় ভাষাঁর "056৮ এই শবটার 
তুল্য । এস্থলে “ক্ষ” ও ৮৪৮ পরম্পর অভিন্ন। 
সংস্কৃত' “অক্ষ+* ও গথিক “৪1)58% একই শব্দ | এস্লে “ক্ষণ” ও 
“5” কে একই বণ বলিতে হইবে । 
“অবাক্ষীৎ” পদে “কষা এই অক্ষরটা “৮” ও “ষ” এতফুভয়ের 
যোগে উৎপন্ন | 
১1১৫ এই ইংরাজী শব্দটা সংস্কত “যষ» এই শব্দের তুল্য। ইহাতে 
বোধ হয় “ক্ষ* রূপান্তরিত হইয়া “ষ”কণরে পরিণত হইয়াছে । 
আবার দেখুন চক্ষ, ধাতু হইতে অক্সান্ত পদ নিম্পনন হয়। এস্থলে 
পক্জ১) এই বর্ণ “কৃষ” এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ইউরোপীয়, পারসীক ও ভারতীয় ভাষা সমূহ ভইতে এইরূপ অসংখ্য 
'শব উদ্ধত করা যাইতে পারে এবং এ সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিতে পাওয়। যায় প্রাচীন আর্ধ্য অক্ষর“ক্ষ” কালক্রমে কত প্রকার 
রূপান্তর লাভ করিয়াছে। ইউরোপীয়, ভাষা মুঁমুহে “ক্ষ” বা পা 
এই অক্ষর, সংযুক্ত বর্ণরূপে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে, বটে 


ভা. মাধ, ১৩১০ ] ক্ষ-কার। ৯৯৯ 


কিন্ত উহা! এখনও বর্ণমালার তালিরা। হইতে. একেবারে বিতাড়িত 
হয় নাই। গ্রীক্‌, লাটিন, জান্দ্ান্‌, শাকোন প্রভৃতি ভাঁষায় এখনও ৭১৮ 
স্বতন্ত্র বর্ণ রূপে বিদ্মান রহিয়াছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা হইতেই বা 
কেন দক্ষ”কে বিদুরমিত করা হইতেছে 2 
আর বদি “ক্ষ”কে সংযুক্ত বর্ণ বণিয়াই মনে কর! হয়, তাহা হইলে 

উহাতে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের সংযোগ*আছে, তাহাও বিচার ফ্রিতে 
হইবে। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি “ক্ষ” যে কেবল “ক+ষ* এই ছুই 
অক্ষরে বিভক্ত হইরাছে এপ নহে । উহা! নান! ভাষায় এবং এক 
ভাবায় ও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে বিভক্ত' হইয়াছে। অতএব 
“ক্ষ” এইটা যুক্তাক্ষর এবং ইহা “ক”, ও ““ষ” এতছুভয়ের সংযৈগে 
উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ কথা বলা অসঙ্গত। গ্রকৃত কথা “ক্ষ” 
পূর্ব্বে ক, চ, ইত্যাদির স্থায় অপংযুক্ত বা মূল অক্ষর ছিল। কাল- 
সহকারে উহ। নান! ভাবে বিশ্লেধ্ষত হইয়া পড়িতেছে, “কৃ ষ* এই 
বিশ্লেষণের অন্যতম | | 

, মূর্দপ্ত বণ সমূহ অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ,৭, খ প্ক,ষ এই সকল বণ 
পুর্ববকালে আধ্য বর্ণমালায় 'বিদ্কমান ছিল না। ইউরোপীয় আর্ধাগণ 
একই বর্ণ দ্বারা মুদ্দন্ত ও দস্ত্য বর্ণের কার্ধা নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। 
যথা, তাহাদের “৮ এই বর্ণ আমাদের ণট” ও “ত* এতছুভয়ের কাধ্য 
করে। প্রাচীনতম কালে ভারতীয় আধ্যগণও ধ্রূপভাবে একই বর্ণ 
দ্বারা মুর্ঘন্ত ও দত্ত্য বর্ণের ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেম। পরে যখন 
তাহারা ভারতের আদিম অধিবাদিগণের সংসর্ণে আসিলেন তখন 
দেখিলেন * দ্রাবিড়ীয়গণ মুর্ধন্য বর্ণ সমূহের সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে: 
এই ভ্রাবিড়ীয় উচ্চারণের প্রভাবেই আধ্য বর্ণমালায় একই শ্রেণীর 
অক্ষর ছুই ভাগে বিভত্ভ হইয়া মরন্ত ও বসত বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল। 
অধিকাংশ মূর্দন্ত ও দত্ত্য বর্ণের স্ষ্টি প্রণালী'এইরূপ। এই: প্রণালী 


১০৪৩ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১, 


অনুসারে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়। যায় আর্ধ্যজাতির ভারতে 
আগমনের পূর্বে “ল” ও “্ষ* এতছুভয়ের ভেদ ছিল না। যখন “স* 
ও পয” একই বর্ণ ছিল, তথন “ক্ষ+ এই অক্ষর অবন্ত “ক+স” এবং 
“ক+ষ* এই উভয়ভাবে এবং পূর্বে যে সকল বিশ্ল্ষেণ প্রকারের কথা 
" বলিয়াছি মেই নকল ভাবে উচ্চারিত হইত। অতএব পক্ষ” যে 
"ক+ধ” হইতে উৎপন্ন হইয়াঞ্থে, এইরূপ কগা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। 
বস্তৃত: “য” যখন বর্ণমালায় পৃথক বর্ণরূপে বিদ্ধমান ছিল ন! তখন 
“ক? বিগ্ভমান ছিল। “ক্ষ” যখন “য”এর পূর্বে বর্তমান ছিল, 
তাহাতে কি করিয়! বনা যায় “ক+ষ+ হইতে “ক্ষ”গএর উৎপত্তি 
হইয়াছে? 
মানবজাতির বাকৃশক্তির অনেক দৌর্নল্য ঘটান “ক্ষ”এর মূল 
অসংযুক্ত উচ্চারণ বিলুপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উহার উচ্চারণ সৌকর্ধ্যার্থে 
উহাকে অধিকাংশ স্থলে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। 
স্থল বিশেষে “ক্ষ” যে সকল ভাগে বিভক্ত হইয়াছে “ক+ষ” উহাদের 
অন্ততম। 


শ্রীসতীশ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ। 


নারায়ণা । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


তন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন ছুইজন সাহেব। সম্মুখে * 
বব দেখিলেন, দলে দলে সিপাহী সুকুন্দেরু উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসি 
তেছে; পরিণাম বুঝিতে ব্রাহ্মণের বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে 
ভাবিলেন “করিলাম কি? নারায়ণীর উপকার করিতে গিয়া, তাহার 
আঁধকতর অনিষ্ট করিয়! বলিলাম!” বুঝিলেন, কাধ্য নিপন্ন হওয়া 
সুদূুর-পরাহত। ' এত লোকের বাধা অতিক্রম করিয়া, আনন্দদেবের 
সমীপস্থ হওয়! তাহার সাধ্যাতীত। *পরন্ত মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলে 
তীহাকে বন্দী হইতে হইবে। 
ঘরূপ অবস্থায় আর অধিকদূরী অগ্রসর হওয়া কর্তব্য নয় বুঝিয়া 
রতন মূকুন্দের হাত ছাড়িয়া দিলেন। গ্রহরীগুল। কিংকর্তবাবিমুঢ় 
হইয়। তখনও পর্যন্ত ্রাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহা- 
দিগকে নিরম্ত হইতে বলিলেন । ৮ 
কথা শেষ করিতে তাহার! ব্রা্মণকে অবকাশ দিল না। প্রভূ- 
পুত্রকে ছাড়িতে দেখিয়াই, ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতের মধুরত্ব তাহাদের 
অঙ্গের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হইবেন! বুঝিয়।, তাহার! মুহূর্তের মধ্যে 
দুরে সরিয় দাড়াইল। মুকুন্দও সাহেবদিগের আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষ 
সেস্থান হইতে ছুটিয়া৷ পলাইবার উদ্যোগ করিল। ভয়ে যুবক মৃতবৎ 
হইয়াছিল। তাহার অঙ্গে শিথিলতা আসিয়াছিল। পদদ্বয় ঘনঘন 
কম্পিত হইতেছিল। ম্তরাং ইচ্ছা সত্বেও যুকুন্দ একপদ্ও অগ্রসর 
হইতে পারিল না। রুতন তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিগ়া' 


$ রর 
জাবার তাহাকে ধরিলেন'। বলিলেন, প্ভয়ী নাই। আমা হইডে 
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বিদদুমাত্রও অনিষ্টের আশঙ্কা করিও 'না। তবে আমি যা বলি, 
শুন। কি নিমিত্ত তোমার পিতার কাছে চলিয়াছি; তোমাকেই 
'বলিতেছি।” 

কথ। মুকুন্দের কানে পৌছিল না। সে এ সাহেব ছুইজনের 
আগমন প্রত্যাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাহারাও মুকুন্দকে 
বিপন্ন বুঝিয়া তাহার দিকে আসিতেছিলেন। রতনের কথা শেষ 
হইতে ন। হইতে, হার্লি তাহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হহয়াছেন। 
হার্লিকে সমীপস্থ দেখিয়াই, মুকুন্দ পুনরায় চীৎকার করিয়া বাঁলল 
“সাহেব আমাকে রক্ষা কর।”৮ প্রহ্রীগণ সেলাম করিতে করিতে 
সরিয়া সাহেবকে পথ দ্দিল। রতনও সাহেবকে দেখিবার অন্ত পশ্চাতে 
ফিরিলেন। কিন্তু যেই মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি হার্লির বজমুষ্টি 
দ্বার নাসক] দেশে বিষম প্রহ্ৃত হইলেন। দেখিতে দ্োখতে শোণিত- 
শোতে বুদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ প্লাবিত হহয়া গেল। বিষম আঘাতে ব্রহ্ষিণ 
চারাদক অন্ধকারময় দেখিলেন। নাসিকায় হস্ত [দা তন্সহ্ত্তেই 
তাহাকে ভূমির আশ্রয় গ্রহণ কারতে হুহল। 

অবকাশ পাইরা, মুকুন্দ উপবিষ্ট ও অবনত মস্তক এাক্ষণের পৃষ্ঠে 
দুই চারিট। মুষ্টি প্রহার করিয়া অপমানের শোধ লইল। প্রহ্রীগুলাও 
ব্রাঙ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। কালাবাধের অপর পার হইতে অনেক 
সিপাহীও ইতিমধ্যে সেইস্থানে আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছে | 

হার্লি মুকুন্দকে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাস করিলেন। মুকুন্দের 
উত্তরে বুঝিলেন, বৃদ্ধ পাগল রাজার সঙ্গী । বৃদ্ধ সম্বন্ধে বুঝিতে, তখন 
আর তাহার কিছু বাকী রহিল না! হতিমধ্যে ব্রাউন তথায় উপস্থিত 
হইলেন। হানিতে হাসিতে হার্জি সহচরকে তাহার প্রি দেবদুতের 
মানসিক বিকারের কথ। বিবৃত করিলেন।, এবং'তীহীকে “দেখ দূতের, 
ছই একটা কথা গুনাইবার জন্ত, ও পাগল রাজায় সঙ্গীর পাগলামি, 
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,পরিমাণ কত, এবিষয়েরও একটা মীমাংসা করিবার জন্ত, মধুর 
আত্মার়তাজ্ঞপক বাক্যবিষ্তাসে, ও মধুরতর পদপ্রহারে বৃদ্ধকে উঠাইবার 
চেষ্টা করিলেন। | 

এরূপ সদ্বঞ্ধার প্রাউনের প্রীতিকর হহল না। বুদ্ধ পাগল, একথ। 
শ্তুনিয়াও তত্প্রতি তাহার প্রীতির হান হইল ন।। ব্রাহ্মণের নাসি কা 
ক্রত রক্তে প্রায় বর্গগজ পরিমিত ভূষষি সিক্ত,হইয়াছে। দোখয়ী ব্রাউন 
হঃখিত হহলেন। হার্লিকে বলিলেন, “আর কেন বৃদ্ধকে প্রহার কর। 
বুদ্ধের বথেষ্ট শান্ত হইয়াছে ।” ব্রাউনের কথায় হার্লি ব্রাহ্মণকে, আর 
প্রহার কারলেন না। তবে মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধের 
পাগলামার শান্তি দিতে হইবে । সিপাহীদের ডাকিলেন, তাহারা 
নিকটে আসিলে বৃদ্ধকে বাধিতে আদেশ করিলেন । বলিলেন, “বুদ্ধকে 
বধিয়া রাচি লইয়া যাও। আমি যখন শীকার করিয়া সদরে ফাঁরব, 
তখন বুদ্ধের অপরাধের বিচার কীরব।” 

একজন পিপাহী ব্রাহ্মণকে বাধিবার 'জন্য দড়ীর চেষ্টায় চলিল। 
অপরে ব্রাহ্গণকে আগুালয়া রহিল। আর আপনাআপনির ভিতর থে. 
বার পরাক্রমেরু প্রশংসা আরম্ভ করিল। যে তিনজন প্রথমে ব্রাহ্মণকে 
বাধ! দিতে গিয়৷ পরাভূত হইয়াছিল, তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের 
উপর £দাবারোপ করিতে লাগিল। রতনকে শিক্ষা দিতে যে শক্তির 
প্রয়োজন, তাহা কোনমতেই তাহার! প্রয়োগ করিতে পারে নাই। 
রতন ব্রাহ্মণ বলিয়া, বাধ্য হহয়া তাহাদিগকে সে শক্তির "চতুথাংশ খরচ 
করিতে হইয়াছে। 

ব্রাউন দেশীয় ভাব বুঝিতেন না। সুতরাং সিপাহীগুলার সহি 
হার্লির কথা শুনিয়। তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন,_-“কি বলিতেছ 1 

. হার্লি। বৃদ্ধকে ডি লইয়া যাইতে আদেশ করিতেছি। | 

, আাউন। কেন? 
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হার্লি। চক্ষের উপর অপরাধ দেখিলাম। বিচার করিয়! শান্তি 
ব। ] |] 
ত্রাঈঈন। বিন! বিচারে শান্তি দিয়াও কি তৃপ্তি হইল না? 
হার্লি। একি শান্তি" এত শিক্ষ1; পাগলের ঙ্ষধ | 
» ব্রাউন। ম্বদেশে তোমার এরূপ ওষধের প্রয়োগ দেখিলে, আমার, 
বশ্বাস, "্রনসাধারণ বুদ্ধকে ছাড়িষা তোমাকে একটী গারদে পুরিয়া 
রাখিত। | | 
কথা শুনিয়া হার্লির মুখ লাল হইয়! উঠিল। বলিল, অনুগ্রহ 
করিয়া শাসন ব্যাপারে কোনও কথ কহিও না। এ উষ্ণ প্রধান 
দেশ,_হইংল্যাণ্ড নয়। | 
ব্রাউন। তা বোধ হয় আমিও জানি। কিন্ত উষ্ণ-প্রধান দেশে 
আদিলে, ইংলও সন্তানের মস্তিষ্ক এত উঞ্ণ হয়, তা জানিতাম ন|। 
হার্লি কোন উত্তর দিলেন না*' তবে ব্রাউনের কথায় তাহার 
বড়ই বিরক্তি হইল। মনে মনে সহচরের উপর তাহার ঘ্বণা জন্মিল। 
হার্লি ভাবিলেন, এ পুরুষ বেশী স্ত্রীলোকট। হইতে জগতের কি কার্য 
হইতে পারে! , « 
ব্রাউনও আর দীড়াইলেন না । এক অসহায় বুদ্ধের উপর এত 
অত্যাচার, তাহার দেখা সহিল না। ধারে ধীরে তিনি বাংলার,দিকে 
ফিরিতে লাগিলেন। 
".. ব্লতন এতক্ষণ অধোমুখেই বসিয়া ছিলেন। নামিক1 হইতে তখনও রক্ত. 
ঝরিতেছিল।. তিনি যথাসম্ভব সেই রক্তরোধের'চেষ্টা করিতেছিলেন। 
রক্ত পড়া কতক বন্ধ হইলে, পাগণ্টীর খানিকটা খুলিয় তাহারই 
.জ্ীস্তভাগ দিয়া মুখ মুছিলেন। প্রান্ত ভাগ আবার মাথায় জড়াইলেন। 
কাছে ধাড়াইর। সিপাহীগুলা তাহার: কার্ধ্যকন্নাপ দেখিতেছিল। 
ইত্যবপরে সাহেব ও মুকুর্দে আবার কথা চলিতেছিল | 
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মুকুন্দ দাহেবকে বুঝাইতেছিল'ষে, বুদ্ধ তাহার পিতাকে অনুসন্ধান 
করিয়। বেড়াইতেছিল। ইংরাজের হন্তে বীরচন্দ্রের জমীদারীর ভার 
আসিবার কারণ, একমাত্র তাহার পিতা । এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিল, 
আনন্দদেবই রা'দীকে পাগল করিয়াছে তার পর তার হাত হইতে সমস্ত 
ক্ষমতা কাড়িয়৷ ইংবাজকে দিয়াছে । সেইজন্ত ব্রাঙ্গণ তার পিতাক্কে 
'হত্যা করিবার ' জন্ত প্রতিদিন ফুরিয়৷ বেড়ায়। প্রতিদিন সুযোগ 
সন্ধান করে। , 

মুকুন্দ বলিতেছিল, হার্লি গশুনিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এরূপ 
লোককে অনস্তপুর হইতে দূর কর! হয় নাই-কেন? রাজার সঙ্গে 
ব্রাহ্মণের কোনও সম্পর্ক নাই। এখানে তার ঘর নাই, পরিবায় নাই। 
এরূপ লোঁকের অনস্তপুরে অবস্থানের উপযোগিত। তিনি কিছু দেখিতে 
পাইলেন না। তাই তিনি মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“এরূপ 
লোককে অনন্তপুর হইতে দূর কষ্ট। হয় নাই কেন ?” 

মুকুন্দ কৌশলে বুঝাইল, শুধু বড় স্বাহেবের অসস্তষ্টির ভয়ে কেহ 
বৃদ্ধকে কিছু বলিতে পারে না । সকলেই তাই নীরবে তাহার অত্যাচার 
সহা করে! রাজার অনুরোধে, বড় সাহেব বুদ্ধকেঅনস্তপুরে থাকিতে 
অনুমতি দিপাছেন। এখন তাহার আশ্বাস পাইলেই পিতা ও পুণ্রে 
নিশ্চিন্ত হয়। ্ 

হার্ণি আশ্বাম দ্রিলেন। বলিলেন, প্রথম কিছুদিনত বৃদ্ধকে 
শীঘরে রাখি। তারপর অন্ত ব্যবস্থা। 

আনন্দের আবেগ মুকুন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। 'সে সান্ধেবকে 
বত পারিল, ধন্তবাদ দিল। এবং এরূপ কার্ষ্যে যে একটা মহৎ,ফল 
আছে, আর অনস্তপুরের রাজপ্রতিনিধিরগী: আনন্দদেরের কম্মেই 
সে ফলের অস্তিত্ব, এটাও সে সাহেবকে বুঝ্াইতে ছাড়িল ন1।. 

সাহেব রতনকে উঠিতে আদেশ করিলেন । রতন আপনিই উঠিতে- 
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ছিগেদ, তাং সাহেবের আদ্দেশের আর অপেক্ষা রহিল নী। 
নবাগত সিপাহীগণের মধ্যে সুই চারিজন তাহাকে ধরিল | অপরে 
লাঠী ধরিয়া ঘেরিয়! রহিল। যেব্যক্তি দড়ী আনিতে গিয়াছিল, সেও 
ফিরিয়া আসিল। 

ব্রাহ্মণ মাথা তুলিয়। দেখিলেন সম্মথে জয়োল্লদিত সাহেব। পার্থ 
সুকুন্দ, চরিধারে সিপাহী । 

একবার ঘাড় ফিরাইয়।, তিনি সিপাহীগুলাকে দেখিয়! লইলেন। ছুই 
একজন পরিচিত সিপাহী মাথা হেট করিল। অপরিচিতের মধ্যে কেহ 
করিল, কেহ করিল না। বে করিল না, সে কেবল লাঠি কাধে করিয়া! 
বুক ফুলাইয়া খাড়া হইতে জানে । লাঠি খেলিতে জানেন1। যাহার! 
খেলোয়াড় তাহারা মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিল না। ব্রাঙ্গণের প্রথর 
দৃষ্টিতে তাহারা আপনাদ্দিগকে যথেষ্ট তিরস্কত বোধ করিল । দড়ী, 
লইয়! বে বাধিতে আসিতেছিল, সে সহসা দাড়াইয়া গেল। যাহার! 
স্তাহাকে ধরিয়াছিল, তাহার! ব্রাহ্মণের চক্ষু দেখে নাই। দেখিলে 
কি করিত বল! যায় না। 

মুকুনের কিন্তু €ধলম্ সহিতেছিল না। ব্রাঙ্মণকে আবদ্ধ দেখিতে 
পাইলেই সে নিশ্চিন্ত হয়। দড়ী হাতে লোকটাকে দীড়াইতে দেখিয়া, 
তাহাকে সত্বর কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার আদেশ করিল। হার্লিও বৃথ! 
বিলম্ব দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। এবং বৃদ্ধকে বন্দী করিবার জন্য 
'কুক্ষত্বরে আদেশ করিলেন। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়! বৃদ্ধের বন্ধন 
কার্ধে নিযুক্ত হইল । 

ব্রাহ্মণ আর একবার সাহেবের মুখ পানে চাহিলেন। রি 
জবজ্ঞার হাসি হাপিয়। হার্লি বলিলেন, বৃদ্ধ পাগল? মুখপানে কি 
রিতা মনে মনে বড়ই রাগ হইতেছে, না? 

তন । দিই হয়, তাহাতে কিআমার অপরাঁধ আছে, গার 
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॥ 
পদ রা ] 


ছারূলি। বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আমাকে কোনও রকমে শান রা। 
ফেমন ?, 

রতন। এক একবার হইতেছে, এক একবার হইতেছে ন|। 

হার্লি। ছা হইলে কি হইবে? আমি ত আর ছুর্বল ছাতৃ 
থোর নিগার নই। 
ও. রতন। ইচ্ছা হইলে খুবই হস । এক একবার মনে করিতেছি 
বিনাপরাধে প্রহার থাইরা চুপ করিয়া থাকিব? আবার ভাবিতেছি 
অনৃষ্ট। 

একটা দিপাহী রতনের হাত টানিতে লাগিল, দড়ী দিয়! সে 
হাত বাঁধিবে। রতন বলিলেন “ক্ষণেক অপেক্ষা কর্‌!” *তথাপি 
“সে হাত টানিতে লাগিল, রতন তাহার হাত ধরিলেন। সিপাহী বুঝিল, 
অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্যয। 

রতন বলিতে লাগিলেন,»-“ভাবিতেছি অদৃষ্ট। অবৃষ্টে আমার 
রক্তপাত ছিল। নতুব! চলিয়াছি আনন্দ্লেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পথে তোমার মার খাইব কেন ?” 

হার্লি। আনন্দদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিচ্তে, না তাহাকে হত্যা 
করিতে? 

রতন। এই ছোকর1 তোমাকে বুঝাইয়াছে বুঝি ? 

রতন ও সাহেবের দৃষ্টি যুগপৎ মুকুন্দের উপর পড়িল। মুকুন্দের 
মুখ বিবর্ণ হইয়। গেল। সাহেব বুঝিলেন, মুকুন্দ ভীত হুইয়াছে। 
ব্রাঙ্গণ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে । তাহাকে অভয় দিবার 
জন্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন-_“যে বুঝাক্‌, তোমাকে রাচি যাইতে হইরে।” 

রতন। কেন? 

হার্লি। অনস্তপুরে তোমার আর থাকা চলিবেন!। 

রতন। ,দে আমিও /বুঝিয়াছি। অনস্তপুর ত্যাগ করিব বলিয়াই 
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নাীর বাহির হইয়াছি। যাইবার, পূর্বে রাজকুমারীর জন্য ছুইট! 
₹থা বলিতে আনন'দেবের কাছে চলিয়াছিলাম। তার ফল পাইয়াছি। 
স্বার বলিতে হচ্ছ! নাই। সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অনস্তপুর 
হ্বাড়িয়। চলিয়া যাই। । 
« ছার্লি। অমনি ছাড়িতে ইচ্ছা নাই। রচিতে লইয়া তোমার 
নহিত দিস করেক আমোদ করিব, তারপর ছাড়িয়। দ্রিব। 

রতন বুঝিলেন সাহেব রহস্য করিতেছে । র'চিতে লইয়া শান্তি 
ন্িবে। হয় তকারাগারে নিক্ষেপ করিবে । বুঝিয়া উত্তর করিলেন, 
খরাচিতে ন। লইয়া ছাড়িবে ন: 1৮ 

হানুলি। এমন প্রিয় বস্তটা পাইয়াছি, কেমন করিয়া ছাড়ি ! 

রতন। আমি রাচি.যাইব ন॥। | 

হার্লি। অবশ্তই যাইতে হইবে। 

রতন। .এমন ক্ষমতাবান ত দেখি নাই, যে রতনকে ইচ্ছার 
'বরুদ্ধে কোনও স্থানে লইয়। যায়। 

হার্লি। এখনি দেখাইতেছি। 

রতন। তুষিধযে বিনাপরাধে একজন বৃদ্ধের গার চুরি করিয়া 
হন্তক্ষেপ করিতে পারে, আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম করান সে 
বানরের কর্ম নয়। ূ 

মুকুন্দের সম্মুখে, সিপাহীদের সম্মথে অপমানিত হইয়া, হার্লি 
একেবারে অগ্নিশন্মী হইয়া] গেলেন। কুটুখিতাজ্ঞাপক ছুই চারিটা 
মধুর বাক্যে ব্রাহ্মণকে আপ্যাক্িত করিয়া, তাহার অঙ্গে পদ প্রহার 
কন্সিলেন। 

বারম্বার অপমান রতনের সন্থ হইল না। টু তাঁহার ক্রোধ 
্রদ্দীণ্ড হইয়া উঠিল। ভগ্র-লাঙ্ুল দিংহের তায ব্রাঙ্গণ!এক ভীবণ 
হ্কার প্রদান করিলেন।* কাছারি বাড়ী ও রাঁদপ্রাসাদে প্রতিহত 
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হইয় সে হুঙ্কার সহম্্র গ্রতিধ্বনিতে প্রান্তর সমীরণ আলোড়িত করি 
ফেলিল। সকলেই স্তস্তিত। 

হার্লিও চমকত। মনুষ্থের ক হইতে একসপ ভীম হুঙ্কার আর 
কখন তিনি শুনেন নাই। এতগুল! সিপাহীর মধ্যেও, তিনি আপনাকে 
নিঃসহায় বোধ করিলেন । মুকুন্দ একবারে সাহেবের পশ্চাতে আদ্রিক্কা 
“দঁড়াইল। 

হস্কাবের পরই, ব্রাঙ্গণ একবার তীমবেগে অঙ্গ সঞ্চালন করিলেন । 
মৃহূর্ত মধ্যে প্রহরীগুল! ভারহীন তৃলাপমষ্টিবং দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। 
ব্যাপার দেখিয়া সাহেব কতকট! হতভম্ব হইয়া! গেলেন। বুঝিলেন, 
পলায়ন ভিন্ন জীবন রক্ষটুর অন্য উপায় নাই। কিন্তু এতগুলা লোকের 
সন্মুথে প্রাণ লইম্ব! পলায়ন, তাহার যাস শক্তিমান পুরুষের অসম্ভব 
হইয়া উঠিল। 

রতনও তীহাকে পুনঃ প্রহীরের অবকাশ দিলেন না । সাহেব 
কর্তব্যস্থির করিবার পুর্ববেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বজ্তমুগ্টিধৃত 
হার্লি তৃতলপ্রোথিত দণ্বৎ নিশ্চল। তাহার হস্তপদ সঞ্চালনেরও 
শক্তি রহিল ন]। 

সাহেবকে ধৃত দেখিয়া, মুকুন্দ চক্ষের নিমেষে পলাইল। পলাইবার 
কালে একজন ভূত্যকে দেখিয়। বলিল “আমার পিতাকে এইবেলা 
খবর দাও। তার প্রাণ বাচাও।” 

সাহেবকে বিপন্ন বুঝিয়া, সিপাহীরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া 
রতনকে আক্রমণ করিল। তিনি উচ্চ চীংকারে তাহাদিগকে নিবৃদ্ভ 
হুইতে বলিলেন। তাহারা নিষেধ মানিল না, রতন এইবার লাীর 
অভাব অন্থতব করিলেন। ভাবিলেন, লাঠী সঙ্গে না আনিয়া ভূল 
করিয়াছি । ইতিমধ্যে ছুই চারি ঘা লাঠী তাহার পৃষ্ঠে পড়িয্লাছে।, 
তখন কাপুরুব সিপাহীগুলাকে কিছু শিক্ষা দিতে তাহার ইচ্ছা হইল 1. 
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রতন সাহেবকে অভয় দ্বিলেন।' বলিলেন, আম! হইতে জীবনের 
কোনও আশঙ্কা করিও না। আমি নরঘাতী 'নই । আমি তোমাকে 
কিছু বলিব। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি' এই কাপুরুষগুলাকে 
একজন নিরন্তর বুদ্ধের পৃষ্ঠে যষ্টি প্রহারের ফলটা দেখাইয়া দিই। যদি 
গুরুষুত্ের অভিমান রাখ, স্থান ত্যাগ করিও না ।”. 

এন্কাবলিয়া৷ রতন সাহেরকে পরিত্যাগ করিলেন। সাহেবের অঙ্গে 
আঘাত লাগিবার ভয়ে, সিপাহীরা গাহাকে মনোমত প্রহার করিবার 
সুবিধা পাইতেছিল না। এইবারে পাইল । প্রবলতর বেগে ছুই চারি 
ঘা লাঠী রতনের পৃষ্ঠে পড়িল। ব্রাহ্গণ উর্দশ্বাসে বটবৃক্ষা ভিমুখে 
ছুটিলেন। | 

সিপাহীরা ভাবিল, -বুদ্ধ প্রাণস্য়ে পলাইতেছে। তখন জয়োলাসে 
কোলাহল করিতে করিতে, সকলে তাহার পশ্চাতে ছুটিল। সকলের 
আগে, লাঠীহাতে সিপাহী । তৎপশ্চাঁ২ৎ অপর দিপাহী। সকলের 
পন্চাৎ জনতা | ছুই চারি জন করিয়া, গ্রামের চতুর্দিক হইতে পুরুষ, 
স্ত্রী, বালক, বালিক! ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে 
সকলেই কিন্তু তর্কে দেখিতে পাইতেছিল না। সকলে ব্যাপারটাও 
ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন সিপাহীদিগকে ছুটিতে দেখিয়। 
'তাহারাও হৈ হৈ করিতে করিতে ছুটিল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


হুঙ্কার শব্দ ব্রাউনেরও কাণে পৌছিয়াছিল। তিনিও.সবে চমকিত 
হইয়াছিলেন। এবং সহচরকে বিপনন বুবিয়া তাহার উদ্ধারার্থে 
আঁসিতেছিলেন। 

আসিতে আদিতে দেখিলেন বৃদ্ধ পলাইতেছে। শুধু নি নয়। 
আবংখ্যলোকে তাহার অনুসরণ করিতেছে । তিনি অনুমান কারলেন, 


ভা মাঘ, ১৩১০ ] ' নারায়ণী। ১০১১ 


বুঝি বৃদ্ধ হার্লিকে হত্যা করিয়াছে ॥ অথবা বিষম আহত করিয়াছে: | 
নতুবা এত লোক বুন্ধকে ধরিতে ছুটিবে কেন? খুদ্ধের বেনিয়ানটীও, 
নাসিকারক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাউনের সন্দেহের ঘথেষ্ট 
কারণ ছিল। | 

প্রথমেই তিনি হার্লির কাছে ইটা চলিলেন।__দেখিলেন, অক্ষৃত 
দেহে হার্লি দণ্ডারমান। বৃদ্ধ কর্ত্তক আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন ফরিলেন। 
উত্তর পাইলেন না। | 

তখন ত্রাউনের অন্যরূপ ধারণা হইল। তিনি বুঝিলেন, আর কিছু 
নয়; বৃদ্ধ স্থযোগ পাইয়। পলাইয়াছে। সিপাহীর।, হার্লির আদেশে, 
তাঁহাকে বন্দী করিতে, ছুটিয়াছে। ইহাও বুঝিলেন, শহস্কৃত, হার্লি 
তাহার কাছে অপমানিত হইয়াছে ।* তাই কথ। কহিল না। 

বৃদ্ধের পরিণাম দর্শনে কৌতুহলী ব্রাউন তন্ুহ্র্তেই স্থানত্যাগ 
করিলেন । ্ি 

হার্লি বুদ্ধের চিন্তায় মগ্ন ছিলেনখ বুদ্ধের অমানুষিক বল 
তাহাকে বিশম্মিত করিয়াছিল। শক্তিমান বলিয়। হার্লির স্বদেশে 
একটা গৌরব আছে। ব্যায়াম কৌশল ও মুষ্টিচধলন প্রদর্শনে, তিনি 
দেখে অনেকবার পুরস্কার পাইয়াছেন। আজ তাহার।পেই বলগৌরবে 
আঘাত লাগিয়াছে। | 

হার্লি ভাবিতেছিলেন, একপ বৃদ্ধ'কি পাগল ? যেরূপ বলে বৃদ্ধ 
তাহার হাত ধরিয়াছিল, ইচ্ছ! করিলে চক্ষের নিমেষে সে হাতথানি 
ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত। কিন্তু বৃদ্ধ তাহার কোনও অনিষ্ট করে নাই। 
তাহার চক্ষে ক্রোধের সামান্ত লক্ষণ দেখিতে পাক নাই। একপ. 
বৃদ্ধকে পাগল ভাবিতে হার্লির আর সাহস হইল না। কথোপকথনে 
বৃদ্ধের মুখে হার্লি যে সব কথ। গুনিলেন, তাহাও কি পাগলের কথা ? 
£ . বিশেষ গ, সুকুন্দের ' আচরণে তিনি* বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন । 


১১২ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩২৬ 


মুকু্দকে রক্ষা করিতেই তাহার.সেথানে আগমন। মুকুন্দের উদ্ধারার্থেই 
তিমি বৃদ্ধকে প্রহার করিক়্াছেন। বৃদ্ধের সুখের একটা কথ শুনিবারও 
অবকাশ গ্রহণ করেন নাই। সহচরের নিকট অপমান লাঞ্ছনা সমস্তই 
মুকুন্দের জন্ত। সেই মুকুন্দ তাহাকে বিপন্ন দেপিয়! পল্লাইল ! 

॥ লজ্জা আপিয়া, অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিল। অন্ুতাপে 
হার্পির “দপ্ন বিদ্ধ হইতে লাগিল ।' মুকুন্দের উপর দ্বণা, তাহার পিতা 
আনন্দদেবের স্কন্ধেও পতিত হইল । 

বুদ্ধের সঙ্গে কখোপকথনে হার্লি বুঝিয়াছেন, রাজকুমারীর কোন 
অভাব মোচনের জন্য, বুদ্ধ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে 
চলিয়াছিল। সেই জন্যই মুকুন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। কিন্তু 
দৈবছর্বিপাকে ফল বিপরীত হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রতীকারের পরিবর্তে 
প্রহার উপহার পাইয়াছে। 

চিন্তার জালায়, হার্লি ক্রমে অস্থি. হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধ হইতে 
আরম্ভ করিয়া _মুকুন্দ, আনন্দ, রাজকুমারী, রাজা, ইংরাজ, ইংরাজের 
শাসননীতি প্রভৃতি শত চিন্তার বিভিন্নমুখ প্রখরাবর্তে পড়িয়া তাহার 
মস্তিফটা যেন খণ্ডিত হইতে লাগিল । 

তিনি অল্পদিন র"াচি আসিয়াছেন। যদ্দিও ইতিমধ্যে অনস্তপুরের 
সংধাদ তাহার শ্রতিগোচর হইয়াছে, তথাপি তিনি সমস্ত বিষয়টা ভালরূপ' 
বুঝিতে পারেন নাই। শুনিয়ান্ছেন, রাজ বিকৃত মস্তিফ। সেইজন্ত 
রাজ্যশাসন ভার তাহাদেরই উপর । আননদেব তাহাদেরই মলোনীত 
দেওয়ান। 

ছুই একবার হহার পূর্বে তাহার অনস্তপূরে আসাও হইয়াছে। 
আসিয়া আনন্দদেবকে দেখিয়াছেন, তাহার পুক্র মুকুন্দকে ,দেখিয়াছেন। 
রাজাকেও দেখেন নাই, তৎসম্পর্ধীয় অন্ত কাহাকেও দেখেন নাই । রাজ 
বাটা দুর হইতে দেখিয়৷ চলিয়া গিয়াছেন। ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। 


ভা; মাঘ, ১৩১, ] নারায়ণী। ১০১৬, 


“কাজা, রাজকুমারী, এবং রাজ-সুম্প্কীয় সমস্ত ব্যাপারটা ভাঙা, 
বিডি বোধ হইল। তিনি চিন্তাত্রোতে *ভাসিতে 'ভামিকে; 
আপনাকে একটা স্বপ্নময় কুলের সমীপস্থ অনুভব করিলেন বৃদ্ধকে: 
দেখিয়াছেন ); এক্ষণে বৃদ্ধ ধার সহচর, সেই রাজাকেও যেন তিন্নি 
দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই কুলে দীড়াইয়৷ রাঁজা, রাণী, 
রাজকুমারী, রাজসহচর__সকলে হাতপ্সরাধরি করিয়া, তাহাদেন্ব* ধর্ম, 
জ্ঞান, সভ্যতা, প্রিয় চিকীর্া, সত্যপ্রিয়তা এক একটী ফুটন্ত সৌরভময়, 
ফুল, নিষ্ঠীবন!সক্ত করিয়া, আবর্জনাময় ঘনাবর্তে নিক্ষেপ করিতেছে ! 

দুর হইতে আবার একটা ভীষণ শব্দ আসিয়া হার্লির চিস্তাস্রোতে 
বাধা দিল। তিনি মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ব্রাউন একটা উচ্চভূমির 
উপর দীড়াইয়া কি যেন দেখিতে দেখিতে অতি আনন্দে করতালী 
দিতেছে। 
তাহারও দেখিবার কৌতুহল ছইল। তিনি সেই উচ্চ স্থান লক্ষে 
চুটিলেন | র 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


পূর্বেই বলিয়াছি, কঠোর হুূর্ভর, চিস্তামগ্র হার্লিকে পরিত্যাগ 
করিয়া, ব্রাউন ব্রাহ্গণের পরিণাম দেখিতে ছুটিয়াছেন। কিছুদূর 
যাইয়্াই তিনি বুঝিলেন, বৃদ্ধের সমীপস্থ হওয়া এখন তাহার পক্ষে 
অসম্ভব। হার্লির কাছে আসিতে, ও সেখান হইতে ফিরিতে, অনেক 
বিলম্ব হইয়াছে। তাই তিনি দূর হইতে দেখিবার স্থযোগ খু'জিলেন। 
কালার্বাধের এক অংশে একটী উচ্চ অর্ধভগ্ন ইটের পাঁজ। ছিল। চাপা 
পড়িয়া, ভণ গুল্সাদি জন্মিয়া সেটা একটী ছোট পাহাড়ের মত হইয়াছে। 
ব্রাউন খড়া বহিয়া তাহার উপরে উঠিলেন। | | 

উঠিয়। তিনি দেঁখিলেন, বৃদ্ধ এখন, পর্যাস্ত ছুটিতেছে। সিপাহী- 


১৮১৪ ভারতী. [ ভা মাঘ) ১৩৯৪ 


গুলাও সমভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। এখন, যদিও, ধরিতে 
পারে নাই, তথাপ্সি ত্রাউনের বোধ হুইল, বৃদ্ধের ধর! পড়িতে আর বড় 
বিলম্ব নাই। বৃদ্ধের বুদ্ধিহীনতায় তাহার মনে (বিশেষ কষ্ট হইল। 
বুদ্ধ বটবৃক্ষাভিমুখেই বা ছুটিতেছে কেন? সেখানে কে তাহাকে এত 
অধিক লোঁকের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিবে? কোন লোকালয় 
উদ্দেসৌ ছুটিলে, বৃদ্ধের রক্ষা পাইবার অনেক সম্ভাবনা ছিল। তাহা 
করিল ন! দেখিয়া, ব্রাউন তাহার নির্ব,দ্ধিতারই পরিচয় পাইলেন। 

মুহূর্তে তাহার মতি পরিবন্তিত হক গেল। ব্রাউন ভাবিলেন, 
তবে বোধ হর, মতিহীন বৃদ্ধ হ।র্লির কোন বিশেষ অম্ধ্যাদা করিয়াছে ! 
হার্লি বশেষ ক্ষমাশীল নয় বলিয়াই বুদ্ধকে প্রহার করিয়াছে। হার্লির 
উপর তাহার যতটা ক্রোধ হইস্মাছিল, বৃদ্ধের এই এক নির্ব, দ্বিতায় 
তাহার অদ্ধেক প্রশমিত হইস্া গেল । 

তথাপি ব্রাউন দেখিতে লাগিলের্ন। বৃদ্ধ ধরা পড়ে পড়ে এমন সময়, 
তিনি দেখিতে পাইলেন, ঘনোৎকীর্ণাবিহ্যল্লতার স্তায় যবনিকান্তরালের 
কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে একটা অপূর্ব সুন্দরী বালিকা বৃদ্ধের 
কাছে ছুটিরা আসিল। আদিগ়াই তাহার হাতে একগাছি লাঠী দিল। 
বৃদ্ধ সাগ্রহে সেই যষ্টি গ্রহণ.করিল। বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেই 
অজ্ঞাতদেশে মিলাইল ! | 

ব্রাউনের দৃষ্টি সেই নর প্রাচীর ভেদ করিয়া, সেই অনিশ্চিতদেশ 
আলোড়িত করিয়া,_সেই অপূর্ববদৃষ্ট বস্তুটি সন্ধান করিল। সন্ধান 
মিজিল না। চক্ষু একবার বটবৃক্ষের ফলম্বরূপ তাছাকে তিক্ষা। করিল। 
ট্রে ফল আর থবরিল না। | ৃ | 
' এইবারে ঘটনাস্থলের কথাটা বলিব। রতনের হাতে লাঠী 
আসিয়াছে। তাহার গতিরও নিবৃত্তি হুইয়াছ্ছে। রতনকে দাড়াতে 


তা আখ, ১৩১৭ ] নারায়পী। ১৯: 


লাঠীয়ালগণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিল ব্রাহ্মণ ছুটিতেছিল কেন। 
এ ছোটা! পলায়ন নয়। এ ছোট তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত ।' 
একটু দ্রুত মগ্রগমন্ত ! সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কে আর এমন 
সাক্ষাৎ কৃতান্তের মুখে অগ্রসর হইবে ! কাজেই সকলেই অগ্র পশ্চাৎ 
ভাবিবার জন্য দীডাইয়া গেল। বুদ্ধকে বন্দি করিবার ফল যখন অতি, 
সামান্ত, তখন সকলের আগে গিয়া* প্রাণট্রাকে বিপন্ন করাস্কেহুই 
যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল ন1। 

রতন উচ্চৈম্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, _-“এক 
একজনে লড়িতে চাও, না সকলে এক সঙ্গে লড়িতে চাও ।” 

এই বলিয়! রতন দীর্ঘদেহ উন্নত করিয়া, দীর্ঘতর যষ্টিতে ভব দিয়া 
ধাঁড়াইলেন। সকলে সে বরবপু নিরাক্ষণ করিতে লাগিল-_-কেহ 
কোনও কথা কাহল না। 

'বতন তেমনি উচ্চকঠে আঁর একবার তাহাদিগকে আহ্বান 
করিজ্জউলন। এবারেও কেহ উত্তর দিলনা । সকলে এক সঙ্গে 
ব্রা্মণকে আক্রমণ করিলে ও অনেকে মরিবে না, এমন কথা কে বণিতে 
পারে? ঘড়বড়সিং ভাবিল, ব্রাহ্মণ কট্মট্‌ কখিয়া আমার পানে 
চাহিয়াছিল। কাজেই, আগে সে আমাকে মারিয়া ফেলিবে ৷” ফতুয়! 
খা মনে করিল, “আমি দড়ীর গায়ে হাত দিয়াছিলাম, সুতরাং আমা 
প্রাণটাই আগে যাইবে ।” এইরূপ আপন আপন বিপদ কক্পন। 
করিয়া পিপাহীরা চুপ করিয়া রহিল। তৃতীয় বার, রতন তাহাদিগকে 
যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সিপাহীদের মধ্যে একজন সাহম করিয়া 
অগ্রসর হইল। সেব্যক্তি রতনের কাছে গিয়া, তাহার পাদমূলে লাঠী 
গাছটা রক্ষা করিল এবং তাহার পাদবন্দনা করিয়া ক্ষমা চাহিল। 
বলিল-_-“গুকজী, চরণে অপরাধ করিয়াছি” 

রতন এতক্ষণ তাহাকে চিনিতে পপার্রন নাই। কণা শুনি 


1০১৩ ভারতী । [ভ। মাথ, ১৩১৯ 


টমিলেন। বলিলেন, ““সদাশির !” সদ্দাশিব মাথা হেট করিয় 
ধড়াইয়া রহিল। | 

সদাশিব ক্ষত্রিয় সস্তান। দশ বৎসর পূর্বে, সে রৃতনের কাছে কুস্তি 
ও লাঠী থেলা শিখিয়াছিল। শিখিয়! সরগুজা, পদ্মা, ধলভূম প্রভৃতি 
বানা রাজার অধীনে চাকুরি করিয়৷ অল্পদিন হহল অনস্তপুরে ফিরিয়াছে। 

অপস্তপুরে আসিয়াই সদাশিঝ রাজ্য সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া- 
ছিল। আনন্দদেব তাহাকে জমাদারী পদ দিয়াছেন। কুটা মার! 
যাইবার ভয়ে, সদাশিব গুরুজীর সহিত দেখা করিতে পারে লাই। 
কটার খাতিরে অন্য দিপাহীদের সঙ্গে তাহাকেও গুরুজীর পশ্চাৎ 
ছুটিতে'হুইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় সে দলের সম্মুখে আসিতে পারে নাই। 
বরাবর পিছনেই ছিল। 'ব্রাহ্মণের- বারম্বার আহ্বানে অনুতপু গুরুজীর 
পদে প্রণত হইল। অপরাধের জন্য ক্ষম] ভিক্ষা করিল । 

গুরুজী কাহারও অপরাধ গ্রহণের লোক নহেন, বিশেষতঃ শিদ্বের | 
অকৃতদার ব্রাঙ্গণ এক একটা শিব্যকেই পুত্র জ্ঞান করিতেন । টিতনি 
সদীশিবকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের অভিপ্রায় 
জানিতে চাহিলেন ৷ 

সদ্দাশিব বলিল, “গুরুজীর শক্মুথে লাঠী ধরে এমন শক্তিমান 
তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। তবে গুরুজীর অভয় পাইলে তাহার! 
সকলে মিলিয়া তাহার সঙ্গে একবার লাঠী খেলে 1” 

ঈষৎ হাসিয়া রতন অভয় দিলেন। সদাশিব ফিরিয়া সঙ্গীদের 
সংবাদ দিল । প্রাণের আশঙ্ক1 নাই শুনিয়া, সকলেই লাঠী থেলিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহোল্লাসে সকলে একটা চীৎকার 
করিয়া উঠিল। জনসাধারণ বুঝিল,--এইবারে লড়াই বাধিয়াছে। 
সকলেই পলাইবার পথটা ঠিক্‌ করিয়! রাখ্লি। তেমন তেমন দেখিলে, 
সা পাথ পলাইবে। 


1, মাঘ, ১৩১০ ] নারায়ণী । | ১৯৯৪. 


এদিকে সিপাহীগণ রতনের আক্রমণ নিবারণের জন্ত প্রস্তত হইয়া 
প্লাড়াইল। রতন আক্রমণের প্রারস্তে, একটা ভীষণ *হুস্কার করিলেন । 
তা পর প্রত্দিন্দা সিপাহীদিগের বিপরীত দিকে কিছুদূর ছুটিয়া-গেলেন। 
আব'র বিছ্যৎবেগে ফিরিলেন। আবার এক ভীষণ হৃষ্কার করিয়। 
“হুর-হর” শব্দে ভীষণলম্ফে জনতার “মধ্যে পড়িলেন। লাহীর ঠকাঠক্‌ 
শবে প্রান্তরসমীরণ ভরিয়া! গেল। 

ব্রাউন ইষ্টকম্তপ হইতে এই অভ্ভূতদৃস্ত দেখিতেছিলেন। এবং 
অতি আনন্দে হাততালি দ্িতেছিলেন। 

হার্লিও ব্যাপারটা দেখিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন 
না। অল্পক্ষণ পরে তিনিও সেই পাজার উপর উঠিলেন। উনিষ্কা৷ যাহ 
দেখিলেন তাহা জীবনে ভূলিবার নয়। হার্লি দেখিলেন, একদিকে 
একা বুদ্ধ,__অন্তদ্দিকে শতাধিক প্রহরী লাহী লইয়া যুদ্ধ করিতেছে! আর 
দেখিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও প্রন্ছেলিকাময় রণকৌশলে সেই বৃদ্ধ যেন 
দৈব-যৌবনবলে শতস্থানে যুগপৎ আবির্ভত হুইতেছে। 

দেখিতে দেখিতে সেই শতাধিক প্রহরী পরাস্ত হইয়া! রণে ক্ষান্ত 
দিল। এবং সকলে নতজানু হইয়! বৃদ্ধকে অভিবান্সুন করিল। জন- 
সাধারণ ব্যাপারটা কি ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার! 
লাঠালাহীর ব্যাপার দেখিয়া, আগে হইতেই পলায়ন আরস্ত করিয়াছিল। 
এক্ষণে প্রহরীরাও ফিরিতে আরম্ভ করিল। 

যুদ্ধে কেহহ আহত হয় নাই। যে ছ'একজন ভাল খেলোয়াড় 
প্রাণপণে ব্রাহ্মণের সঙ্গে লড়িয়াছিল, তাহারাই স্থানে স্থানে সামাস্ত 
আঘাত পাইয়াছিল। আঘাত পাইয়াই তারা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দন্বা 
করিয়! তাহাদ্দিগকে হৃত্যা করেন নাই। ব্রাহ্মণের অঙ্গে কেহই কিন্তু 
যষ্টিম্পর্শ করিতে পারে নাই । 

অল্পক্ষণ মধ্যেই*প্রান্তর জনশূন্ত ! ব্রাউন ব্রাঙ্মণকেও আর দেখিতে 


১০১৬ ভারতী । [ ভী, মাঘ, ১৩১৬ 


চিনিলেন। বলিলেন, ““সদদাশির !” সদাশিব মাথা হেট করিয়া 
দাঁড়াইয়া রহিল। ' 
*- সদাশিব ক্ষত্রিয় সম্তান। দশ বৎসর পূর্বে লে রতনের কাছে কুস্তি 
ও লাঠী থেলা শিখিয়াছিল। শিখিয়৷ সরগুজা, পদ্মা, ধলভূম প্রভৃতি 
নানা রাজার অধীনে চাকুরি করিয়া! অল্পদিন হইল অনস্তপুরে ফিরিয়াছে। 
অস্তপুরে আপিয়াই সদাশিক রাজ্য সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া- 
ছিল। আনন্দদেব তাহাকে জমাদারী পদ দিয়াছেন। রুটা মারা 
যাইবার ভয়ে, সদাশিব গুরুজীর সহিত দেখ! করিতে পারে নাই 
রুটীর খাতিরে অন্ত মিপাহীদের সঙ্গে তাহাকেও গুরুজীর পশ্চাৎ 
ছুটিতে'হইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় সে দলের দম্মুখে আসিতে পারে নাই। 
বরাবর পিছনেই ছিল। ' ব্রাহ্মণের" বারম্বার আহ্বানে অনুতপ্ত গুরুজীর 
পদে প্রণতু হইল। অপরাধের জন্ত ক্ষম] ভিক্ষা করিল। 
গুরুজী কাহারও অপরাধ গ্রহণের লোক নহেন, বিশেষতঃ শিক্তের | 
অকৃতদার ব্রাহ্মণ এক একটা শিষ্যকেই পুত্র জ্ঞান করিতেন । ঠিতনি 
সদ্বাশিবকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের অভি প্রান 
জানিতে চাহিলেন।? 
সদ্দাশিব বলিল, গগুরুজীর সম্মুথে লাঠী ধরে এমন শক্তিমান 
তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। তবে গুরুজীর অভয় পাইলে তাহার! 
সকলে মিলিয়া গাহার সঙ্গে একবার লাঠী খেলে ।” 
ঈষৎ হাসিয়। রতন অভয় দিলেন। সদাশিব ফিরিয়। সঙ্গীদের 
সংবাদ দিল। প্রাণের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, সকলেই লাঠী থেলিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহোল্লাসে সকলে. একটা চীৎকার 
রিয়া উঠিল। জনসাধারণ বুঝিল,--এইবারে লড়াই বাধিয়াছে। 
সকলেই পলাইবার পথটা ঠিক্‌ করিয়! রাখিল। (তেমন তেমন দেখিলে, 
টি পাথ পলাইবে। 
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এদিকে সিপাহীগণ রতনের আক্রমণ নিবারণের বন্ত প্রস্তত হইয়া 
দ্াড়াইল। রতন আক্রমণের প্র'রস্তেঃ একট ভীষণ 'হুষ্কার করিলেন। 
তারপর প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহীদিগের বিপরীত দিকে কিছুদুর ছুটিয়াগেলেন। 
আবার বিদ্যতৎবেগে ফিরিলেন। আবার এক ভীষণ হুষ্কার করিয়। 
“হর-হর+ শব্ধে ভীষণলম্ফে জনতার মধ্যে পড়িলেন। লাঠীর ঠকাঠক্‌ 
শব্দে প্রাস্তরদমীরণ ভরিয়া গেল। _ 

ক্রাউন ইষ্টকন্তপ হইতে এই অভ্ভৃতদৃশ্ত দেখিতেছিলেন। এবং 
অতি আনন্দে হাততালি দিতেছিলেন। 

হার্লিও ব্যাপারটা দেখিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন 
না। অন্পক্ষণ পরে তিনিও সেই পাজার উপর উঠিলেন। উঠিঞ! যাহ। 
দেখিলেন তাহ জীবনে ভুলিবার নয়। হার্লি দেখিলেন, একদিকে 
এক। বৃদ্ধ, অন্যদিকে শতাধিক প্রহরী লাঠী লইয়া যুদ্ধ করিতেছে! আর 
দেখিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও প্রন্থেলিকাময্ন রণকৌশলে সেই বৃদ্ধ যেন 
দৈব-যৌবনবলে শতস্থানে যুগপৎ আবির্ভুত হুইতেছে। 

দেখিতে দেখিতে সেই শতাধিক প্রহরী পরাস্ত হইয়া রণে ক্ষান্ত 
দিল। এবং সকলে নতজানু হইয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। জন- 
সাপ্লারণ ব্যাপারটা কি ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার! 
লাঠালাছীর ব্যাপার দেখিয়া, আগে হইতেই পলায়ন আরম্ত করিনি! । 
এক্ষণে প্রহরীরাও ফিরিতত আরম্ভ করিল। 

যুদ্ধে কেহহ আহত হয় নাই। যে ছ'একজন ভাল খেলোয়াড় 
প্রাণপণে ব্রাহ্মণের সঙ্গে লড়িয়াছিল, তাহারাই স্থানে স্থানে সামান্ত 
আঘাত পাইয়াছিল। আঘাত পাইয়াই তারা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দয়া. 
করিয়া তাহাদ্দিগকে হত্যা করেন নাই। ব্রাহ্মণের অঙ্গে কেহই কিন্ধ 
বষ্টিম্পর্শ করিতে পারে নাই। 

অল্পক্ষণ মধ্যেই, প্রাস্তর'জনশৃন্ত ! ব্রাউন ব্রাঙ্গণকেও আর নেখিস্ে 
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পাইলেন না। তখন ধীরে ধীরে পাজ। হইতে নামিতে লাগিলেন । 
নামিবার সময় হার্লিকে দেখিলেন,__-এতক্ষণ দেখিতে পান নাই 
দেখিয়াও, ব্রাউন কোনও কথ! কহিলেন ন!। পরস্ত মুখ ফিরাইয়। 
নামিয় গেলৈন। যেদিকে সেই অনৃষ্টপূর্ব বালিকামুগতিটা প্রথম বিকশিত 
হইয়াছিল, মুগ্ধযুবক সেইদ্দিকে চলিলিন। 

জাঙ্যার তাহার চক্ষে ত্রাহ্মণের দেবমুষ্টিটী ফুটিয়া উঠি'ছে! এবারে 
তীহার স্থির বিশ্বাম হইয়াছে, যে সেরূপ বিজয়প্রীসেবিত মহাকান্স পুরুষ, 
'সেবূপ অনৈসগিকশক্তির অধিকারী বৃদ্ধ, কখন "মানুষ হইতে পারে ন11 

ৰ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

সহচরের অল্জ্ঞায় হারুলি মন্্াহুত হুইন্ুলন। ৩থাপি তান তীহার, 
উপর বিরক্ত হইতে পারিলেন না। ব্রাউনের ঘণা প্রকা.শ অধিকার 
াছে। কিন্তু ব্রাউনের উপর পুক্রাধ-প্লকাশে তাহার অধিকার কই? 

হার্লি অনেকক্ষণ পাঁজার উপর ধীাড়াইয়া,রহিলেন। বুদ্ধ ফিরিয় 
তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া গিয়াছে । তিনি বৃদ্ধের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন ।১ ব্রাউনের উপর তার দৃষ্টি পড়িল। | 

ধাউন বাংলায় ন! ফিরিয়া, বটবৃক্ষের দিকে চলিয়াছেন। ও 

হার্লি দেখিলেন, ব্রাউন বটবুক্ষের তলদেশে উপস্থিত হুইয়া, বৃক্ষের 
উপরে, নীচে, চারিদিকে কি যেন সন্ধান কিল তারপর সেম্থান ত্যাগ 
করিয়া, স্বর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন--ব্রাউন 
অন্বেষণের বস্তটী খুজিয়া পাইতেছে না। 

, ছ্ার্লি ভাবিলেন, নে বস্তটী কি ?--লে ?ক বৃদ্ধ ? তাহার আছরণে 
ব্যথিত হইয়া, ব্রাউন কি তাহারই জন্য বৃদ্ধের কাছে কষ! প্রার্থন! 
করিতে চলিয়াছে ? | 

, . দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অদৃশ্ত হইলেন। সার হার্লি ডাবি- 


সক 
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লেন, “কি করিলাম? অকারণ উতয দেখাইতে গিয়! সহচরের কাছে 
মাথ! হেট করিলাম!” তাহার আচরণের জন্ত, ব্রাউন হয়ত বৃদ্ধের, 
কাছে ক্ষমা চাহিবে! বলিবে__সকল ইংরাজ “হার্লি' নয়। ইংরাজ*: 
যুবক বৃদ্ধকে দেখিলে শ্রদ্ধা করে। অসহায় দেখিলে, প্রাণপণে সেবার। 
জন্য অগ্রণর হয়। “বর্ণের প্রশ্ন তখন তার মনে উঠে না। লোলআঙ্জে 


_বজ্্পাদুকার স্পর্শন্ুখ অনুভব করাইয়া, .প্রাতি সম্ভাষণ করে না। :, 


হার্লি মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধ ফিরিলে, 'সর্বাগ্রে তাহার 
কাছে ক্ষন! ভিক্ষা করিবেন। তারপর, তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া-_যদ্দি ' 
কিছু করিতে হয়--সে কার্ধ্য নিষ্পন্ন .করিবেন। বৃদ্ধ ষদি অর্থের, , 
প্রত্যাশী হয়, ত যথেষ্ট অর্থ দতেও কু্িত হইবেন ন।। . ৃ 

বুদ্ধ কিন্তু ফিরিল না| হার্লি, চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন-_ 
কোথাও বৃদ্ধের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না.। নীচে আদিলেন। .যেখানে 
বুদ্ধ দড়াইতে বলিয়াছিল, সেইখাওন ফ্লিরিলেন। তাহার গ্রত্যাগনম 
প্রত্যাশায়, বহুক্ষণ ধরিরা, ইতস্ততঃ পাদঠারণ করিলেন। বৃদ্ধের 
ফিরিবার্প লক্ষণ দেখা গেল ন]। | 

হতাশ হইয়া হার্লি বাংলায় ফিরিবার উদ্ভোগ করিতেছেন, এমন 
সময় দেখিলেন, একজন যুরক তাহার দিকে আসিতে2ছ। 

যুবক-_সদাশিব। সদাশিব সাহেবের নিকট আসিয়া, সেলাম 
করিয়৷ বলিল, “নাহেব! তুমিই কি-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অপেক্ষা করিতেছ ?* 

হার্লি উত্তর করিল, “ই11% 

সর্দাশিব। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। 

হারূলি। তিনি ষে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন ! 

সদা। বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে প্রয়োজনে তিনি আপনার কাছে 


আদিতেন, তাহ দিদ্ধ হইয়াছে । 


হারূলি। আমি'যৈ একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ, করিতে চাহ।.. সা 
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মদা। তিনি অনগ্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন। 

হার্লি কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বীস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, 
বৃদ্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে তাহার সহিত দেখা করিতে সাহস 
করিতেছে, না। তাই, সদাশিবকে অভয় দিয়। বঁলিলেন,__-“বুদ্ধকে 
'আমার কাছে আদিতে বল। আমি প্রতিশ্রুত হহতেছি,__ তাহার 
কোনও অনিষ্ট করিব না] ৃ 

সদাশিব বলিল, “সাহেব, আমি মিথ্যা বলি নাই। সত্য সত্যই 
'ব্রাহ্মণ অনস্তপুর ত্যাগ করিয়াছের্ন |” 
, হার্লি। কবে ফিরিবেন 

স্_া। ফিরিবার সম্ভাবনা! অতি অল্প । তোমাকে জানাইবার ন্ট 
তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। * 

হার্লি। প্রয়োজনটা কি.ছিল, জানিতে পারি কি? 

সদা । বলিতে পারি। কিন্তু তাহাতে আমার অনিষ্ট হইবে। 

হারূলি। অনিষ্ট ?--কে করিবে? তুমি মামা হইতে অনিষ্টের 
কোনও আশঙ্কা করিও না। 

সদা। তোমা হইতে অনিষ্ট না হইতে পারে,__কিন্তু আনন্দের 
জানিতে পান্নিলে অনিষ্ট হইবে,__-আমার চাকরী যাইবে। 

সাহেব অভয় দ্িলেন। সদাশিব বলিতে লাগিল। রাজকুমারী 
সঙ্গিনীর অভাবে কষ্ট পাইতেছেন। 'তাহার অভাব দূর করিবার ইচ্ছায়, 
ব্রাহ্মণ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে যাইতেছিলেন। অবশ্ঠ- 
আবেদনের উদ্োগেই ব্রাহ্মণ যে ফল প্রাইয়াছেন, তাহা ত.সাহেবেরও 
অবিদিত নাই ! যাই হক সে কথা সাহেবকে জানাইতেও,তার ইচ্ছা 
ছিঃ কিন্তু একটা সঙ্গিনী মিলিয়াছে বলিয়া, তাহার আর আলিনার 
প্রয়োজন হইল ন|। 

হার্লি। . আগে কি সঙ্গিনী ছিল? 
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সদা। আগে সবই ত ছিল সাথের! শুধু কি সঙ্গিনী !_কত দরিষ্্ 
রমণী রাজঅন্নে প্রতিপ।লিত হইয়াছে ! 

হার্লি। এখনু? 

সদা। আনন্দদেব সব দূর করিয়া দিয়াছে। যে ছুই একজন 
আছে, তাহাতে রাজ। ও রাণীর নম্যফু পরিচর্যা হর না। 

হার্লি। সঙ্গিনী রাখিবে,_তারঞ্খরচ যোগাইবে কে ঃ 

সদা। সঙ্গিনী আমার স্ত্রী। তাহার অন্ত থরচ লাগিবে না। 
তাহার পিতার যথেষ্ট অর্থ আছে। তবে আম আনন্দদেবের অধীনে 
চাকরী অরি। যদি কেহ একথা জানিতে পারে, আমার চাকরিটা 
যাইবে । 

হার্লি। ভয় নাই। আমা হইতে একথ! প্রকাশ পাইবে না। 
তবে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ;--তোমরা কেমন করিয়া এ সম্বন্ধ গোপন 
রাখিবে? | 

সদা। অনন্তপুরে থাকিতে আমাদের পরঞ্পরে সাক্ষীৎ হইবে ন1। 

বিস্মিত হইর1, হার্লি সদাশিবের মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, 
স্থন্দর যুনক স্থিৎনেত্রে তাহার পানে: চাহিয়া আন্ে। তাহার কথায় 
তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, বুদ্ধ সম্বন্ধে সকলি 
প্রছেলিকাময়। 

সদ্দাশিব সাহেবকে সেলাম করিয়! প্রস্থান করিল। হার্লি আনন্দ- 


দেবের কাছে চলিলেন। 
[ক্রমশঃ |]. 


' থিয়েটার-লহরী | 
( অনুকৃতি-কৌতুক | )% 


এ মহ। নগরী মাঝে বিরাজিছ সদ] 

সৌধ অদ্টালিক| থিয়েটার ও । ঞ। 

কত দিন ধরি, এ নগরী মাঝে 
অভ্রভেদী চূড়া তুলি ও॥ 

স্থানুর মতন ধবলাচলে 
বসিয়। স্তিমিত লোচনে ও। 

বহুদিন হ'ত ও দেহ তোমারি 
হেরিল কত শত ঘটন। ও ॥ 

নীরব ভাষায় কহিছ কি কথা 
তোমার পুরাতন কাহিনী ও। 

ক্মরণে জার্সিছে মরমে পরশি' 
সরমে ভাবি সে কথ। ও ॥ 

য়েই হেড়ু হায় «তব প্রতিষ্ঠা 
কলা, পদ্ধমোদ কোথায় ও.। 

নাগরিক হনে সাধু ভাব দান, 
দেশ-হিতৈষণ। শ্বপন ও ॥ 

তব রঙ্গ মাঝে কত লক্ষ্ীমস্ত 
কত লীলা খেল। খেলিল ও। 


* প্নির্দূল সলিলে বহিছ সদ 


কত কলকণ্* কোখিল ঝঙ্কারে 
আমিরে ফকির বারজ ও ॥ 
তোমার প্রতিষ্ঠা 


মহ নগরীর মাঝে ও। 


যেই ক্ষণে হায় 


সেই ক্ষণ হ'তে ধনী পুত্র-বধু 
ব্বমী-সহবাসে বঞ্চিত ও ॥ 

সেইক্ষণ ₹০ হাঙগডী বালক 
আক্ষেপে হতাশ প্রাণে ৬। 

সেইক্ষণ হ'তে কিশে।র সন্তক 

& চর্ধণ কর সদা ও ॥ 

সেইক্ষণ হতে কত পিত! মাতা 
দীরঘ নিশ্বাস ফেলি'ও 

তোম। পানে চাহি সজল নয়নে 


শাপিছে তাঁপিছে তোমারে ও ॥ 
অ।লোকে পুলকে মদ্দির মাদকে 
সদ1 পরিপূর্ণ ছিলে ও | 
এবে সব নীরব ওরে রঙ্গমঞ্চ 
গত যত বৈভব কলে ও ॥ 


গ্্রীরমেশচন্দ্র বসু । 


। ভটশালিবী নুন্দর যমুনে ও” সঙ্গীতের ৮2:0৫), 


আগরতলায় 'শ্রীপঞ্চমী,। 


[ মাঘ-পঞ্থমীর পুনরাবিাবে আমার বাল্য-স্থৃতি যুবকহৃদয়ে 
প্রতিঘাত করিতেছে, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে কত কাহিনা-_-কতক 
মাননমোহিনী বেশে, কতক শ্থুকোর্নল ঈষদবলোকনে, কতক তড়িং 
চঞ্চল ইঙ্গিতে মানস-ক্ষেত্রে ভাব-ৰ্বিভোর ,করিয়া ভুলিতেছে,” তার 
ইয়ত্তা নাই! 
আমার বেশ স্মরণ আছে, যখন আমাদের মাষ্টার মহাশয় বৈকালিক 
স্কুলের ছুটি দিবার সময়, সরস্বতী পূজোপলক্ষে আগামী কল্যের বন্ধের 
স্থমধুর কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন, তত্শ্রবণে আমরা“মাষ্টার 
মহাশয় কর্তৃক অনতিপুব্ৰ লাঞ্চিত* ভাইভাগনীতে মিলিয়া, আহলাদ- 
বিকম্পিত স্বরে আমাদের ক্ষুদ্র পাণিপুট ললাটে স্থাপন করিয়া, অত্যন্ত 
“প্রণাম” এই শব্দোচ্চারণ করিত করিতে .স্কুল-গৃহ বিদীর্ণ করিয়া- 
ছিলাম এবং সবেগে অস্তঃপুরাভিমুখে দৌঁড়িতে ছিলাম। তিনি 
আমাদের পশ্চাৎ হইতে গওগোল থামাইবার নিমিত্ত নাতিউচ্চ 
চুপ, চুপ” শব্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা প্তাহার অসম্মান! 
করিয়াছিলাম-_-আমাদের এইরূপ অবাধ্যতার দরুণ, পরদিনে তাধার 
কাছে উপস্থিত হুইয়। প্রায়শ-প্রাপ্ত দণ্ডের কথ। সে'দিনও ভূলিয়াছিলাম ! 
এই একটি দিনের ছুটিতে, তৎমূহূর্তে, তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ 
চিরজীবনের জন্য বিচ্যুত হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম ! 
যাহ! হউক, মাষ্টার মহাশয়ের অধিকার বহিভূতি হইয়াও আমাদের 
রক্ষা ছিল না-_আমাদিগকে তখনই অভিভাবিকাদের দখলে প্রবেশ ৷ 
করিতে হইল। তাহাদের উৎপীড়ন অস্তে নিতাস্ত কষ্টদায়ক হইলেও 
পরিণামে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। কিন্তু আমাদের ফেল: এক 
তৃতীয়াংশ দিবসের অধ্ীনতায়, মাষ্টার বাবুর প্রতি অনির্ধারিত সময়ের 
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নাতি কঠোর শাসন আমাদিগকে সর্বদ] সন্ত্রাসিত করিত। তাহার 
নিকট আমাদের অভিলাষ পুর্ণ হইত না । 
, -সেই দিনও ( মাষ্টার বাবুর নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইয়) কিছুক্ষণ 
খেলার পর সন্ধ্যা আসিল। অভিভাবিকাগণ আমাদিগকে টানিয়া 
লইয়া গেলেন-_-আমার্দের যৎকিধি-ৎ স্বাধীনত। সমাক রাত্রির জন্য 
বিলুণ্তহইল। তাহারা আমাদের, ধুলি ধূসরিত হস্তপদমুখ ধৌত করিয়া, 
নিপ্দিষ্ট স্থানে রাত্রিকালীন পাঠাভ্যাসে আমাদিগকে নিয়োজিত 
করিলেন। সেই ঘরে আমর! দুই ভাই ও তিন ভগিনী ছিলাম। 
কিন্ত আমর! বিভিন্ন কুঠরীতে নিবদ্ধ থাকিতাম। অভিভাবিকা 
মহোদজ্রাদের নিকট আবার অনুগ্রহ বিদায় না পাওয়া পর্যাস্ত আমাদের 
কাহারও সহিত কাহারও দেখা সাক্ষাৎ করিবার যো ছিল না। তখন 
আমাদের কাছে থাকিত-_ প্রদীপ, পাখা অথবা চিন্কণ শাসনদও-হস্তে 
অন্ঠিভাবিক! ও ৬মদনমোহুন তর্ডালঙ্কার মহাশয়ের “শিশুশিক্ষা 
ভৃতীয়ভাগ,” শ্লেট পেন্সিল ইত্যাদি আরও কতকগুলি পদার্থ। কিন্ত 
প্রায়ই পাঠাভ্যাসে অমনোষোগিতার দরুণ অভিভাবিকাদের কঠিন 
চপেটাঘাত ও চিক্কণ বংশদণ্ড আমাদের পৃষ্ঠদেশে আস্ফালন করিত। 
বল! বাহুল্য এই সংঘর্ষযনের অবশ্তস্ভাবিতা তৎক্ষণাৎ আমাদের মুখে 
প্রকাশ পাইত। কিন্তু অভিভাবিকাদের স্ুকোমল ম্নেহার্জ হৃদয় 
ইন্থাতে ব্যথিত হইত--অবশেষে তাহার! খেলন। বা কিঞিৎ মিষ্ট দ্রব্য 
প্রদ্দানে আমাদিগকে শান্ত করিতেন! এবং সেই দিনের জন্ত পড় 
বন্ধ রাখিতেন ! ্‌ 
অভিভাবিকা মহোদয়াগণ সকলেই আমার পুজনীয়া ; স্থতরাং 
তান্াদের যতসামান্ত অভিভাবকত দোষের কথ এখানে উল্লেখ 
করিয়াছি বলিয়! আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষম| প্রার্থনা করিতেছি। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাদের চি়-উদার্য্যডণ আমাকে মার্জনণ করিবে 
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তবে এস্ডলে ইহাও স্বাকার্ধয 'ষে, কোন কোন দিন অভিভাবিকা! 
মহোদয়াগণ শাপনাস্তে আমাদিগকে সাম্বনা দিতেন না__সেকদিন 
কেবলই শাসন করিতেন। অবশ্ত যদিও তীহাদের এরূপ নির্দয় ব্যবহার 
আমর! ছুই একবারের অধিক ভোগ করি নাই। 

কিন্তু সেই উপপঞ্চমী রাত্রে,*অভিভাবিকাগণ আমাদিগকে শাস্র 
করিয়াছিলেন কি না, অথব। শাসনাদত্ত, তীহাদের স্বভাবিক উদারতা 
বশতঃ আমাদের অন্ততঃ আমার মনোরথপুর্ণ করিয়াছিলেন কি না, 
এ সকল বিষর আমার মনে নাই। তবে উল্লিখিত ভীষণ দুর্ঘটনায় 
সেদিন আমাকে পড়িতে হয় নাই, ইহা আমার বেশ ম্মরণ আছে। 

যাহা হউক, রজনী প্রভাত হইলে সরস্বতীপুজার কথা স্মরণ 
করাইয়া অভিভাবিকাগণ আমাঞ্িগকে পড়িতে নিষেধ করিলেন। 
বল। বাহুল্য আমর! নিরাপত্তিতে তাহ মানিয়া আমোদ করিতে 
লাগিলাম। খুল্লতাতপুত্রীগণও ইখন আমাদের সহিত একত্রিত হইল। 
তাহার] প্রায় সমস্ত দিবাভাগ আমাদের স'হত অতিবাহিত করিত। 
কিন্তু সন্ধ্যাসমাগমে অভিভাবিকাগণ আমাদের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদ 
ঘটাইতেন। কারণ, অস্তঃপুরের অপর প্রান্তে * অন্ত একটি ঘনে 
তাহাদ্দিগকেও বন্ধ থাকিতে হইত । ন্বৃতরাং অভিভাবিকাদের নিকট 
ছুটি পাইয়াও রাত্রে আমর! তাহাদের কাছে যাইতে পারিতাম না। 
সমগ্র রাত্রির জন্ত তাহাদের সহিত আমাদের মিলনের আশা ছিল ন1। 

বাস্তবিক এ বিরহটি আমাদের শিশু-হদয়ে বড়ই অসহা ছিল। 
কোন পর্বোপলক্ষ ব্যতীত নিরাপদে আমাদের মিলনের কোন সম্ভাবনা 
থাঁকিত না। কোন কোন রাত্রে আমাদের--এবং তাহাদের-__ধৈর্য্চ্যুতি 
ঘটিত; আমরা অভিভাবিকাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া! একে অন্তের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইতাষ। 
কিন্তু সতর্ক অভিঠাবিকাগণ আমাদিগকে প্রায়ই পথিমধ্যে অথব। 


১০২৬ | ভারতী। [ ভা, মাধ, ১৩১০ 


আমাদের মিলনের অব্যবহিত মুহূর্তেই রস-ভঙ্গ করিয়। দিতেন। 
আমর তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার হইয়া! যথাস্থানে নীত হইতাম। পথিমধ্যে 
অবস্ত ছুই একটা খুসি আমাদের মস্তক চুম্বন করিত ।। 

রাত্রিকালে আমাদিগকে গৃহ-বহির্গত না করিবার কারণ, পাছে 
দ্বেবতা ব1 ভূতের কুদৃষ্টিতে আমাদের অমঙ্গল হয়। আমরা কৈশোর 
শেষ পর্ধ্যন্ত ন্যুনাধিক এই নিয়মের অধীন ছিলাম। শ্বাধীনত। প্রাণ্ডির 
পর আমাদের অন্দরমহল অনেক খণ্ডে বিভক্ত হইয়! গেল। 

এখানে মামার একটি কথ। বলিবার নিতান্ত অভিলাষ খুল্লতাত 
পুক্রীগণ ৪ বড় স্থশীলা ছিলেন না। আমাদের ন্যায় তাহারাও ন্যুনাধিক 
চঞ্চলা "ছিলেন; সুতরাং অভিভাবিকাগণ তাহাদ্িগকেও আমাদের 
ন্যায়ই শাসন করিতেন । 

যাহ] হউক সেই পঞ্চমী প্রভাতের আমোদে কিছু বিশেষত্ব ছিল। 
আর আর দিন আমরা লাফাইতাম দৌড়াইতাম, লুকাচুরি খেক 
করিতাম; কিন্তু সেদিন আমরা! কতকট। শান্ত-শিষ্ট। সরস্বতীর 
অর্চনা গৃহে সমবেত হইয়। পূজাসম্পকীয় অভিভাবিকাদের নান। আদেশ 
আমর! সানন্দে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। আমাদের কোন কোন 
ভগিনা স্গেচ্ছায় গৃহ-প্রলেপন কার্যে নিযুক্ত হইঈল। আমি বোধ হয় 
মিশ্রিত বিন্বপত্র ও আত্মুকুলের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলাম। 

অভিভাবিকাগণ আমাদিগকে আজ কিছু শীঘ্র শীপ্রন্নান করাইলেন। 
মানের পর আমর স্ব স্ব অভিভাবিক1 মহোদয়াদের প্রদত্ত রঙিন 
কাপড় পরিধান করিলাম। আমর ধুতির রঙ. বসস্তী ও চাদ্বরের রঙ. 
ফুস্থম ফুলের । বোধ হয়, ভগ্মীদের পরিধান বস্ত্রের বর্ণ আমার বস্ত্রের 
বিপরীত ছিল অর্থাৎ কুসুম রঙের শাড়ী ও বসম্তী রঙের চাদর। 
আমর! স্ান-পবিত)ইকা কেহ মাল্য রচনা, কেহ চন্দন ঘর্ষণ ও কেহ, 
নৈবেস্ক গ্রস্ত ঝুঁরিতে লাগিলাম। অন্তিভাবিকাগণ আমানের পাঠ্য 


ভা, মাঘ, ১৩১৯]. আগরতলায় ্্রীপঞ্চমী | ১৯২৭ 


পুস্তক, প্লেট ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন “বস্তানী” মাবৃত করিয়া ভারতী সমীপে 
স্থাণন করিলেন । পুস্তকাদি ছাড়া সরস্বতীর বামে* ও দক্ষিণে ঢাল, 
তরবারি, বন্দুক, সেহার, এন্রাজ, সার, তানপুরা, করতাল, মৃদ, 
মন্দিরা, বেহালা, বাশী ইত শাদি বাদ্য যন্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সজ্জিত ছিল। 
অভিভাবিকাগণ এ সমস্ত জিন্গিসের উপর কিঞ্চিৎ চন্দন সিঞ্চন 
করিলেন । 

মতঃপর বথাপদয়ে যথানিক্মে পুরোহিত ঠাকুর পূজা আরম্ত করিস 
সমাপু করিলেন। এবং তিনি অঞ্জলি প্রদানের নিমিভ্ত আমাদিগকে 
আহ্বান করিলেন। 'অভিভাবিকাদের আদেশ অনুসারে প্রথমতঃ 
আমর! সরম্বতীকে প্রণাম করিলাম । তৎপর একে একে আমরা 
সরস্বতীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলঠম। পুরোহিত ঠাকুর আমাদের 
ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে পুষ্প ও বিন্বপত্র পূর্ণ করিতেছিলেন। আমরা প্রত্যেকে 
সাত বার করিয়া বাণীচরণে »অঞ্জলি প্রদান করিলাম । অঞ্জলি 
প্রদানান্তে মাবার ইহাকে প্রণাম করিলাম | , এবার বিশেষরূপে ইহার 
সহিত আমাদের পরিচয় হইল। অভিঠাবিকাগণ কেহ সংক্ষেপে কেহ 
বা দীর্ঘতর বক্তৃতায় ইহার গুণ গরিমার কথা *ব্যন্ত করিলেন-_ 
ইনি বিগ্যাদার্তা, বিগ্যালাভার্থ ইহাকে সাহুনয় প্রার্থনা কর। অন্ত 
ভাইভগিনার কথ। বলিছে পারি না, আমাএ সরল হৃদয় অভিভাবিকা- 
দের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল,-_-আমি মনে মনে সরস্বতী 
সমীপে বিদ্যার জন্ত কত প্রার্থন। করিয়াছিলাম। 

ইহাই মামার শ্রীপঞ্চমীর সহিত প্রথম পরিচয়। ইহার পূর্বে 
কোন শ্রীপঞ্চমী আসিয়াছিল কি না, আমার জান! নাই। | 

তৎপর আর এক শ্্রীপঞ্চমীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাহার মধুর 
স্বৃতি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে জাগরিত হইয়া আব কত জুদ্র-বুছৎ 
পুরাতন কাহিনীকে*একে একে আকর্ষণ কন্দিতেছে। 


১১০৯৮ ভারতী । [ ভা মাঘ, ৩১৬ 


সেদিন বিকাল বেলাক্প ঘড় কাকীমা দালান সংলগ্ বারান্দায় 
বসিয়া আছেন ; সামরা কয়জন তাহার নিকট সমবেত আছি। তিনি 
সাত-আটজন পরিচারিকাকে ডাকিয়। আগামী-কল্য বন-পরিক্রমণের 
জন্য প্রস্তত থাকিতে অনুমতি করিলেন । আরও কয়েকজন ভ্রমণেচ্ছু 
দাসী তথায় উপস্থিত হুইয়া ন্ব ত্ব অঠিলাষ কাকীমার কাছে ব্যক্ত 
করিন্ব ১ কিন্তু তাহাদের ছুই তিনজন ব্যতাত আর আর আবেদন- 
কারিণীকে নিরাশ হইতে হইল। তন্মধ্যে একজন কিশোরী-অধিকাঁর- 
বহিভূতা দাসীর তখনকার ছঃখব্যঞ্জক মুখখানি বড়ই করুণার যোগ্য 
ছিল। চিরমাশা-শূন্তা অন্তঃপুর-বন্দিনীর এই চঞ্চল বয়সে, এই 
সুষোগ্নে মনোহর মুক্তদৃপ্তের অবলোকন-আকাজ্ষা নিতান্তই 
স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাতে 'সে রাধ! প্রাপ্ত হইয়া পরমুখপ্রেক্ষিতার 
হুঃখ বিশেবরূপে অন্ুভব করিল । তার আশার প্রথমাবস্থার প্রফুললতা 
কে।থায় চলিয়া গেল। সে আর এক মুহূর্তের জন্য কাহারও পানে 
চাহিতে পারিল না-_তার অশ্রভারাক্রাস্ত নয়নযুগল পৃথিবীর উপরে 
নিপতিত হইল । যেন মে তখন শান্তিময় ধরণীর ক্রোড়গত হইতে 
বাসন! করিয়াছিল 4 

কিয়ৎকাল পরে তার পূর্বরক্ষিত কাংস্ত থালাটি ইয়া সে ধীরে 
ধীরে দেই স্থান ত্যাগ করিল। অনতিদুরে যাইয়াই সে অতি মৃদ্স্বরে, 
গভীর নৈরাশ্তের সহিত গাহিল-_ 

“আমার মনের আশ পুরাও যদি ওছে গৌর হরি।” 

কিন্তু হায় অৃষ্টে যাহার ছুর্গতি আছে, সে তাহার ফলভোগ করিতে 
নিতান্তই বাধ্য। এস্থলে তাহার শত কাকুতি মিনতি সম্পূর্ণ নিরর্থক । 
তবে দয়াময় ঈশ্বরে আম্মসমর্পণে কথঞ্চিৎ বল ও শান্তি পাওয়া! যার, 
ইহাই আমাদের পরম লাভ ও তাহার করুণ! | * 

"গাতি ঘরের” .( রন্ধনশ্থালার ) সম্মুখে স্তপীক্র্ত ইন্ধন ছিল। সে. 


“ভা, মাধ)--৩১০ ] আগরতলায় শ্রীপঞ্চমী। ১০২৯ 


উন্মনস্কাবস্থায় তাহাতে হৌচট খাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার হস্তস্থিত 
কাংস্ত থ"্লাটি সম্মুথে কিছু দূরে ইটের উপর নিক্ষিগ্ত হইয়৷ ভাঙ্গিয়। 
গেল। কিন্তু সে, পতনজনিত নিজ শরীরের আঘাতের প্রতি লক্ষ্য 
করিতে যেন কিছু সময়ের ও অবসর পাইল না, খুব শীঘ্র শীপ্র উঠিয়। 
'তগ্ন থালাটি ধরিয়া নূতন জার-এব বিপদের ত্রাসে কীদিয়। ফেলিল। 
এই করুণ দৃশ্তটি তখন সম্যক্‌ অন্গভব, করিতে না পারিলেও অ$্জাদের 
মনে সহানুভূতির একটা ক্ষীণ আভাস জাগিয়াছিল। আমরা কয়জন 
তাহার কাছে যাইয়। দাড়াইলাম। এ স্থানে ক্ষুদ্র একটা ঘর ছিল। 
তথা হইতে তৎক্ষণাৎ একচক্ষুহীনা একজন বৃদ্ধা ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া 
এই উপায়বিহীনার এই অসতর্কতার জন্ত যথেচ্ছ! উপধুঠপরি আঘাত 
করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ শাসন করিয়া, বোধ হয় ক্রাস্তি 
আসিলে বৃদ্ধ! তাহাকে ছাড়িয়। বকিতে বকিতে তথায় দাড়াইয়৷ রহিল, 
এবং মাঝে মাঝে তাহাকে পুনরাক্কেমণের ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। 
তাহার করুণ বিলাপধ্বনি বৃদ্ধার মন্দ স্পর্শ করিতে পারিলন ! 
রা রর রঃ সঃ 

পর দিন অতি প্রত্যুষে গাড়ীতে কাক্ষীমাকে ও কয়জন ভম্মীকে 
লইয়া খুল্লতাত মছোদর অনতিদূরবর্তী এক পুরাতন ভা'গ্রান্মুখ বাগান- 
বাড়ীতে নামিলেন। অবাঁশষ্ট কয়জন ভগ্ীকে গাড়ী আবার আসিয়৷ 
তথায় লইয়া গেল। পরিচারিকাগণ সকলেই পান্কীতে গিয়াছিল। 

এই বাগান-বাড়ী হইতে আমাদের বনভোজনের স্থানটি প্রা এক 
মাইল দুরে অবস্থিত। তথায় তাহারা সকলেই বন্য রাস্তার দ্বার! 
পদত্রজে গিক্লাছিলেন। আমি প্রায় ৮॥০টার সময় ত্র স্থানে তাহাদের 
সহিত মিলিত হইয়। দেখিলাম এরানে রন্ধন কার্য্যের নামত্ব একটি 
নাতিবৃহৎ ঘর প্রস্তত রহিয়াছে! কাকীম! ও কয়েকজন পরিচারিক। 
নিবিষ্টমনে তরকারাঁ কুটিতেছিলেন। সন্মুখেন্উত্তর দিকে একটি পুরাতন 
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গুক্করিণী। এই পুফ্করিণীর ঠিক পাঁড়েই আমাদের উপনিবেশ স্থাপিত । 
দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত্ত সমতল ভূমি, তৎপর গভীর জঙ্গল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পাহাড় দৃষ্টি গোচর হয়। পুক্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত একটি 
স্থবৃহৎ ৰটবৃক্ষ হইতে রন্ধনশাল। পর্য্যস্ত একটি পরদা লম্বমান ছিল। 
অতি প্রত্যুষে “পানি-বেহারা্গণ র'ধিবার ও পান করিবার জল এখানে 
রাধিস্ণ গিয়াছিল। ৃ 

স্থানটি বেশ নীরব ও নির্জন। খুল্লপতাত মহোদয় একটা বন্দুক 
লইয়া এদিক ওদিক বেড়াইতেছিলেন। বন্দুকের আওয়াজ-শ্রবণ- 
লোভে আমি তাহার নিকট দৌঁড়িয়। গলাম। কিন্তু কিছুকাল 
অপেক্গঃ করিয়াও বনদকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম না। স্থতরাং 
আমাকে নিরাশ হইয়া তথা হইতে ভগ্লীদের 'দলে দে গদান হঃরবার 
নিমিত্ত রওয়ানা হইতে হইল। ভগ্মীরা! সেই পুক্ষকরিণীর পাড়ে পাড়ে 
নী-, কুমুদ ও বন্ত পুম্পের লোভে প্বুরিতেছিল। কিন্তু যে ছুটি মাত্র 
নীল সালুক পুক্করিণীতে ছিল তাহ ছুইজন উদ্যমশীলা ভগ্রী হস্তগত 
করিল। বনফুল আহরণ অন্ত সকলের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছিল। 

এইরূপে আমর! কিছুক্ষণ এদ্দিক ওদিক েড়াইয়া, কখন বা বসির! 
নান! রকম গল্প করিতে করিতে অনেক সমর অতিবাহিত করিলাম। 

পরিচারিকাগণ সকলেই সেই পুরাতন, পুকুরে স্নান করিয়াছিল। 
বোন হয়, কাকীমা সেই পুফ্ষরিণীতে স্নান করিয়াছিলেন। আমর! 
কিন্তু আমাদের উপনিবেশের দক্ষিণ দিকস্থিত একটা “সরা”র (ক্ষুদ্র 
স্রোতস্থিনী ) উদ্দেশে ধাবিত হুইলাম। “সরা”টির পরিসর. কচিৎ 
কোন স্থানে সাড়ে-তিন হস্ত নতুবা প্রায় সমুদ্ধার স্তলেই এক হন্তু ভইবে, 
গভীরতাও তদহ্যায়ী। .এই প্রথম ,আমরা শ্রোতজলে স্নান করিয়া 
ছিলাম। দ্দানের পর বথারীতি প্রসাধিত হুইয্বা আমরা রন্ধন-গৃহের 


লে 


এক আংশে আহারে বসিলাম। এ 
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আহারাত্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, বোঁধ হয় আড়াইটার সময় 
ধুল্পভাত মহোদয় প্রভৃতি আমরা সমুদয় বন্ভ্রমর্ণে বহির্গত হইলামও 
সর্বাগ্রে পাচজন চুকর তৎপর আমি এবং মততুল্য ন্ফ্তিবাঁ্ত ছুইজন 
খুল্লতাত-পুক্রী ও আনার একজন ভগ্মী। তারপর খুললতাত মহোদয়, 
কাকীমা! ও পরিচারিকাবর্গ, এইরাঁপ পধ্যায়ে আমরা জঙ্গলে পপ্রবেশু 
করিলাম। আমার জোষ্ঠ খুল্লতাত-ঞুত্র কখন ব! সর্বাগ্রে, কখন বা 
সর্বপশ্চাতে একটি বন্দুক লইয়! ঘুঘু শিকা? করিতে করিতে অগ্রসর 
হইলেন। এইরূপে ছোট একটি পাহাড় অতিক্রম করিয়াই আমাদের 
ফুর্তি ক্রমশঃ বদ্ধিত হইরা আমাদিগকে চাকরদের অগ্রবন্তী করিয়া 
দিল। আমর! উৎসাহী চতুষ্টয় ধীরে ধীরে দৌঁড়িয়। চলিলাম।* শ্রাস্ত 
হইলে অথবা একাধিক রাস্তায় উপনীত হইলে আমরা তথায় তাহাদের 
অপেক্ষা করিতাম এবং এই অবসরে আমলকী, বহেড়। প্রভৃতি সংগ্রহ 
করিয়। চর্ধন করিতাম। কাটা ব্যতীত বহ্থেড়1 কর্তন কষ্টসাধ্য বুঝিয়া 
আমি উহা পকেটজাত করিলাম, ভমীরা তাহা ঠাদরে বাধিয়৷ লইল। 

কাকীমা প্রভৃতি অস্তঃপুরিকাদের হাটিবার অভ্যাস একেবারেই 
নাই। তছণরি উচু নাচু পাহাড় সকল অতিত্রম করিয়া তাহারা 
বড়ই ক্লান্ত হইয়া পঁড়লেন। অতি ধীর পদবিক্ষেপে কিছুদূর অগ্রসর 
হইয়াই তাহারা খিশ্রামের বনমিত্ত ঈাড়াইয়া থাকিতেন। আমার 
একজন শান্ত হূর্ধবল! ভগ্মী আমাদের শ্রেণীভুক্ত না হইয়া পূর্বেই. 
কাকীমাঁদের সহিত ধীরে ধীরে হাটিতেছিল। সে এক্ষণে এতর্দুর 
পরিশ্রান্ত হইয়াছে ষে, কাকার হস্ত [নর্ভর করিয়া হাটিতে লাগিল। 
)ইরূপে গ্রায় পাঁচটার সময়, ইতিপুর্বে আমরা যে ক্ষীণ সলিলা “সরা, 
পার হইয়। আসিয়াছিলাম সেই “সরাংর তিন হস্ত প্রশস্ত আর এক 
অংশে উপস্থিত হইলাম। কাক1 একজন চাকরের পিঠে চড়িয়া ইহার 
পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন) আমরা হাটিয়া পার হইলাম। জল 


১০৩২ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১০১ 


আমাদের হাটুর উপর ছিল। এখানে আসিয়! কাকীম! প্রভৃতি আবও 
অধিক ক্রাস্ত হইঙেন 

"তৎপর সন্ধা চলিয়া গেলে আমর। পূর্বোক্ত বাগানবাড়ীতে 
পদ্দার্পণ করিলাম। যাহার! পাল্কীতে এখানে আসিয়াছিল তাহারা 
পাল্কীতে অন্দরে চলিয়া গেল। গাড়ী ছুইবারে আমাদিগকে অস্তঃপুরে 
পৌছাকটুয়া দিল। 

মানব সর্বদ| নৃতনত্বের প্রত্যাশী । সরম্বতী পূজার আমোদ আমা- 
দের নিকট পুরাতন হইয়! গিয়াছিল। তাই নবাগত বন-পরিক্রমণ- 
পর্ধের মোহে আমর! সে*বার সরন্ধতীকে ভূলিয়াছিলাম। 

যাহা! হউক, হন্ত-মুখাদি প্রক্ষালনাস্তে আমি ফ্ীড়াইয়। আছি; 
আমার অভিভাবিক1 মহোদঘ়] একটি “রেকাবী”তে করিয়া সরস্বতীর 
প্রসাদ আমার সম্মুখে ধরিলেন। এবং অভিভাবিকার অনুরোধে আমি 
উহ! হইতে সর্বাগ্রে কিঞ্চিৎ আত্রমুকুল্লী লইয়া চরণ করিতে লাগিলাম 1 
এমন সময় ছোট কাকীনার ঘরে হাসির একট। গণ্ডগোল আমার 
শ্রুতিগো্টর হইল। আমি তৎক্ষণাৎ এই কোলাহলের রহস্তভেদ 
করিবার নিমিত্ত তথায় বাইয়া উপস্থিত হইলাম। কাকীমা] প্রভৃতি 
অনেক লোক বারান্দায় বসিয়া আছেন-_বাহিরে প্রাঙ্গনেও অনেক 
লোক। ছোট কাকীম] তাহার সম্ুখস্কিত এক থালা! মাজমের দিকে 
অন্ুলি নির্দেশ করিয়া একজন মুখরা পরিচারিকাঁকে তাহ! উদরসাৎ 
করিবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন। মাজম ভক্ষণজনিত তাহার 
পাগলামী দেখিবার জন্য এত লোকের সমাগম। সেও নিজকে ইহ 
হইতে রক্ষ। করিবার অভিপ্রায়ে অসম্মতিজ্ঞাপনছলে বিবিধ রসিকতা 
করিয়া লোককে হাসাইতেছিল। আমিও এই আমোদ উপভোগ. 
করিবার নিমিত্ত ভগ্মীদের সহিত এক সঙ্গে এক, প্রান্তে বসিয়। পড়িলাম। 
ছোট কাকীম। এবার তাহাতক লোভ দেখাইর! বলিলেন যে, মাঁজমগুলি 
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খাইলে তাহাকে একখ'নি ভাল ঢাকার শাড়ী. দেওয়া হইবে। 
পরিচারিক। বোধ হম» মনে করিল, এখন যাহ! প্রাপ্ত ছু ওয় যায় তাহাই 
তাহার লাভ। সে কাকাম' প্রস্ৃতিকে প্রণান করিয়া ম'জম খাইতে 
আরম্ভ করিল। একখগ্ড মাজম উদরস্থ হইব৷ মাত্র সেক্ষিপ্তেরন্তায় 
নানা কথ! কহিতে লাগিল। কাকইঈম। প্রভৃতি খুব হাসিতে লাগিলেন ঢ 
এইরূপে পাঁচ ছয় টুকরা মাজম নিঃশেষিত করিতেই দেখা গেল্সার্ে, 
তাহাকে বিলক্ষণ নেশায় ধ্িয়াছে। তখন কাকীমা তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমার নাম কি ?--সে উত্তর করিল, আমি ছোট রাণী। 
আবার চতুর্দিকে হাদির কলরব উঠিল। এইরূপে কিছুক্ষণ তাহাকে 
লইয়া! কাকাম। প্রভৃতির হাসি ঠাট্রার পর সে আপনি গাহিয়া উঠ্ঠিল-_ 
হেমস্ত অন্তহি ব্রসস্ত আওল 
মনোহর ভূষিত রূপে) 
ভেল কুতৃচঞ্জী সব ব্রজ মণ্ডলী 
ভাসল সুখ রস কুপে ঃ 
সে এইরূপ আরো কতকগুলি বাসের ব্রঙ্গবুলী গান মনিপুরী 
রাগিণীতে গাহিল। তৎপর কাকীম। প্রভৃতি তান্কীকে বাঙ্গাল গান 
গাহিতে অনুরোধ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ দ%ীড়াইয়া অঙ্গ-ভঙ্গি- 
সহকারে গাহিয়। উঠিল-_ 
শ্টামের সরল বাঁশের বাণী কি গুণ জানে। 
ষে শুনেছে বাশীর তান, হারায়েছে কুলমান, 
যমুনা বছে উজানে মোহন মুরলী তানে। 


প্রীনরেক্দ্র কিশোর বর্ম | 


বাঙ্গাল! পুস্তকের বিবরণী । 


"” সাহিত্য (৫) কাব্য-শাখ। । 

৮1 অমৃত-মদিরা | ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজ।র শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল 
বশ্প প্রণীত | কলিকাতা, ১৭, ননকুম।র চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, “কা লিক যন্ত্রে মুদ্রিত 
এবং ২৯১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্্রীট, বেঙ্গল মেডিক।ল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দন ১৩১। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ফন্্ার 
২৯* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূলা ১।* টাকা । ছাপা, বাধাই, কাগজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট । একটি 
সুন্দর ক্েসমী ফিতা! পঠিঠ স্থাঁ্গ নির্দেশ করিবার জন্য পুস্তকের সঙ্গে সংলগ্ন আছে। 
গ্রন্থের ভূমিকাটি বেশ সরল, কৌতুহলোদ্দীপক স্বন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। 
পুস্তকে যে সকল ব্যক্তির কথ। উল্লিখিত ভূইয়াছে, গ্রস্থশেষে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি হাতে লইলে বেশ একটা আমোদ ও কৌতুহল জাঙ্গিয়া 
উঠে, এরূপ চক্চকে মোড়কের ভিহর কি, আছে, তাহ! জানিবার ইচ্ছা হওয়। 
।ত।বিঞ্ক; বিষয়ের সুচীও বিলক্ষণ লে(ভ-জনক । 

বিশেষ, অমৃত বাবু বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অন্যতম নেতা, তাহার প্রহসনগুলি বঙ্গের 
' জর্বত্র হ্ুপরিচিত | হঠাৎ সরস্বতীর কুর্ধে আসিয়। তিনি ক প্রহসনের সৃষ্টি 
করিবেন, সে বিষয়েও" আশঙ্কার সহিত একট। কৌতুহলের ভাব জাগিয়া উঠা 
স্বাতাবিক। তবে আশ্বসের বিষয়ও ছিল, ভুমিকা পাঠ করিয়া মনে হইয়াছিল, 
কবির এই গীতি দারুণ দুঃখের দময়ের লেখা-_যাহার। দৃষ্টি শক্তিহীন, তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ বাণীর শ্রেষ্ঠতম কৃপ! পাইয়াছেন ; অন্ৃতবাবুর কাছে আমর! বাণীর 
সেই পরম প্রসাদের কণ। পাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।ম। তাহ।র শুভ্র কেশমণ্ডিত 
ললাট ভারতীর কোন উদ্ভ্বল মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে কিনা, তাহাই দেখিতে 
আশাতুর হইয়ছিলাম । আশ ছিল, দেখিতে পাইব তিন রঙ্গালয়ের বেশ পরিবর্তন 
করিক্না অমৃত মদ্দিরায় শুধু অনৃত লইয়া! উপস্থিত হইবেন । 

'অনৃত মদিরাঁয় “কালিকা'' শীরক একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটির মধ্যে 
একটি ;সৌমারস, একটি স্থগস্তীর স্তন্বভার আভাস আছে, তাহা কালিকার মুক্তি 
আমাংদর মমশ্চক্ষে নূতন করিক্লা আফিয়া দিল। যখন বিপদ সমূহ নিবিড়ি ভাবে 
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ঘিরিয়া আসে, বখন প্রকৃতির করে নির্মম খড়গ ঝলসিত হইয়। উঠে, আমর] মায়ের 
দ্বারে বলির মত হইয়া পড়ি, যখন পৃথিবীর বিচিত্র সংগীত শু কল কোলাহল কর্ে 
মহাষ্টমীর বাদ্যের ন্যায় বাজিয়। মায়ের ঘরে আমাদের সৃত্ার সচন| করে, তখন সেই 
ঘোর বিপৎকালে আর্তের প্রাণে ভক্ত জাগিয়া উঠে, বাহার বিনাশমুর্তি ভর দিয়াছে, 
তাহ।রই ক্রোড়ে "মা' 'মা' বালিয়। লুকাইঢুত চাই- তখন খড়া উত্থিত হইয়া থাকিয়। 
যায়, নির্মম নর্তকীর তাওব নর্তন সহসা স্থগিত হয়, অস্থর দলিত হইয়াছেন 
ভাহ।র ভীষণরূপ দেখিয়। সন্ত।ন ভয় পাইতেছৈ, এই*অন্য সলজ্জভাবে দাড়াইয়া তিনি 
বরাভগ়-প্রদ হস্ত প্রসারণ করেন--পৃথিবী আশ্বস্ত হয়। কবিতাটিতে এতগুলি কথ। 
নাই, কিন্ত এইরূপ নান। কথার সুম্পষ্ট আভাস আছে, ইহ। পড়িয়া মনে হইয়।ছিল 
অমৃতবাবুব হৃদয়ে বিষাদজাত কল্যাণনয়ী কবিতা কঠোরভাবে তুফিস্তাবে ক্ষণে ক্ষণে 
জা'গয়। উঠিয়াছে। তিন ইচ্ছ। করিলে তাহার কাব্যে ভৈরব গম্ভীর রস্ত ঢালিয়। 
দিতে পারিতেন। আমর! কবিতার পদ, নীতি ও ধর্মের সুত্রে বীধিতে চাহি না, 
তাহা হইলে ক।লিদ।সের মত কবি:কও খোঁড়া হইয়। থাকিতে হইত। কাব্য 
সাহিত্যকে আমরা অধ্যায্ম সাহিত্যের ওশ্রেণীভূক্ত করিতে প্রয়াসী নহি। অমৃতবাবু 
যখন নয়িকাগণের নানারূপ মুস্তি কাবাকলায় পরিশোভিত করিয়া চিত্রিত 
করিয়াছেন, তখন আমরা একথা ক্খনই বলিব না) আপনি মস্তকে তুহিনশুত্র 
কেশক্ল।প লইয়। এরূপ রঙ্গরসের চপলত। কেন প্রদর্শন করিলেন? যখন তাহ 
শ্লেষমধুর দ্রুত পয়ারছন্দ নান।রূপ খ্রবাক্যবাণে সমাজের স্তরে স্তরে আঘাত 
করিতেছে, তখন কবিকে আমর। গঞ্জনা কগিয়। কখনই বলিব না, আপনি এ বসে 
এ সকল বিদ্রপের কথা ত্যাগ কারয়া৷ একটু সৌম্য মুক্তিতে উপস্থিত হউন ; ব্যঙ্গরসের 
রসিক কবিকে মদি ব্যঙ্গের ক্ষেত্রের গণ্ডা অ'তক্রম করিতে বল। হয়, তাহ। হইলে 
তিনি হ্বগৃহ-তাঁড়িত ও ভূর্ববল হইয়া পড়িবেন ; কবি নিজেই বলিগাছেন সমালোচক- 
গণ ডাব নারিকেলে কেন এলাচির গন্ধ নাই এবং গোলাপ গাছে কেন ফল হয় না 
এক্জন্য রুষ্ট হন; প্রাপ্তবন্ত উৎকৃষ্ট হইলেও তাহাতে তৃপ্তিলীভ করিবার লোক 
উহার! নহেন, আসমান্‌ হইতে অভাবের হ্জন করিয়। তাহার] নিন্দাবদ করিবেন। 

আমরা তদ্রপ নিন্দাপ্রিয় নহি। তাহার দৃষ্টিশক্তিহীনতার ছুঃখ-ঘোষক তৃষ্গিকা 
পড়িয়া! আমাদের মনে হইয়াছল তিনি বৌধ হয় এবার রঙ্গালয়ের বেশ পরিবর্তন 
করিয়া আসিবেন» এবীর বুঝি কবিতী। শুভ্র, নির্ালতাবে তাহাকে অভিনন্মদ 
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করিবেন-আমাদের সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য আম 1 ছুঃখিত নহি। 
ব্যঙ্গের চাটনিই মন্দ দি? আমাদের সাহিত্যে নানারূপ উপকরণ লইয়া ভূরি- 
ভোজনের আয়োজন চলিতেছে, এ সময় আমর! চাট্নি বদ দিতে পারি ন:; সাহিত্যের 
পরিবেশনকা'রী সর্ব ঠী অবগ্ঠই অমৃতবাবুকে ক্ষণকালের জন্যও ত ড কিয়া লইবেন। 
,মিষ্টধিক্যেই হউক ব। তিক্তেই হউক মুখ ফিরাইবার কলে চাট্নির প্রয়োজন 
অবস্থুই ই হইবে । কবি ছুর্টদিনে তাহার ব্যঙ্গশক্তি বজায় রাখিয়।ছিলেন, যে সময়ে 
অন্য লেক তাহার অবস্থা দেখিয়া চক্ষেরজল ফেলিত, সেই সময়েও তিনি হাস্যরন- 
পটুতা দেখ।ইগাঁছেন, ইহ।তে তাহার বাহাছুরী আছে। দুঃখ তাহাকে বাএংবার 
ঘ। দিয়া দেখিয়াছে), তাহার হাসির উৎস শুকাউয়া যায় কিন।, তাহার প্রতিভ।কে 
পাথরে আছড়াইয়। পরীক্ষা করিয়। লইয়াক্কে-তাহার বাঙ্গরস খটিকি না। এই 
বিষম পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অম্ৃত-মদিরায় যে রসিকতার খর বিদ্দাৎ- 
দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহ। ছুর্দিনের কৃষ্ণমেঘ সংঘর্ষে উৎপন্ন--কিস্ত আমর! 
বরঙ্গালয়ে বিয়া ইতিপুার্বও যখন উচ্চ 'হান্তধ্বনির সহিত অমৃতবাবুর পরিহা স- 
শক্তির অভিনন্দন করিয়াছি, তখন আমাদের মনে হয় নাই-সেই নকল হাস্য 
স্থখের দান নহে, নিবিড় ছুঃখকে দোহন করি কৰি হাস্তরসের সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 
তাহ! তিনি নিজে না বলিলে আমর! জানতাম না-- 

“আমিও লিখেছি বসে ভ্রাতার শ্মশনে। 

্লাপাণি'-_হিন্দয়ানি গ্লেষব্যঙ্গগ।নে ॥ 

শেষ দুগ্যে হাসি লিখি বাড়াতে উল্লাস। 

সাধের কন্য।র গণি শেষ কণশ্ব(স ॥ 

এক ম!ত্র সহোদর। রাখিয়। চিভায় | 

বাবু' খানি পরদিন করিয়াছি সায়॥ 

অনুজার দেহে।পরে কাদে পড়ি জায়] । 

“যাদুকরী” ধরে" গড়ি মায়।বিনী মায়! ॥ 

গুকপত্বী গিরিশের জায়। ল'য়ে খাটে। 

“তাজ্জব ব্যাপার” খানি খাটায়েছি নাটে ॥” 

বি তাহার কবিতায় কতটুকু ব্যঙ্গ ও কতটুকু কান্না তাহ। অনেক সময় 


বুঝিয়! উঠ! শক্ত । 
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“তাতিরে ডিপুটিক'রে, বন্ত্র বুনে ম্যাঞ্েষ্টারে” পড়ি! পাঠক হাস্তের প্রথম 
চোট সাম্লাইয়। লইলে শেষে হয় মনে একট। বিষাদের ভাব জাগিতে পারে। 
বস্তুতঃ তাহার ব্র্দ অনেক সময় সমাজের প্রতি গ্রাঢ় প্রীতির ছদ্মবেশ, তাছাঙ্গ 
কষাঘাত পাঁড়ক নহে, উহ। পরিশোধক, তাহ। বিদ্বেষের শেল নহে, প্রীতির শিক্ষা 
অনেকগুলি রঙন। ঢাটুনির মত আপাত তরল বোধ হইলেও তাহাতে পুষ্টিকর 
খাদ্যের উপাদান আছে, এজন্য কবির পতি আমর। মনে মনে অনুরাগী; কিন্ত 
সাহিত্যের আগ।রে আমর। মদের বোতলের আমনৰানী কখনই সহা করিব না. 
তারতগন্ত্র ও দাশরথীর দিন এখন নাই; সেসময় ভাল [ছল কি মন্দ ছিল তাহা 
আমর। বপ্পিতে চাই না, কিন্ত অমৃত বাবু নিজে তাহাদের দোহাই দিয়া লেখনী 
ধারণ করিলেও এই সভ/সম।ঞ্জে বসিয়া! তোটক ছন্দে আদিরসের বর্ণনা! করিতে 
সাহদী হইবেন ন।। পেযুগ গিয়াছে, তাহার পটোত্তপন পূর্বক পুনঃপ্রতিঠা 
করিতে যাওয়। বৃথ। ; ঈশ্বর গুপ্ত মহ।শয়ের সময় রুচি ধেরূপ ছিল, এখন তাহাও 
নই? বৃদ্ধ বয়সে সেই প্রাচীন রুচির টউপদন। করিতে বাওয়। তাহার পক্ষে বিড়প্বন। 
মাত্র। আমাদের প্রাচান, সা'হত্ে ধাহা ভূল ছিল, তাহ! নূতন ভাবে গড়য়। 
আন। যাইতে পারে কিন্তু প্রাচীন রুচি এখন আর চলে ন।, আদালত হইতে তথ্বিরুদ্ধে 
এখন আইন হ্ইয়। গিয়াছে । 

অন্ত বাবুর পুস্তক প্রাচীন কবিগ:ণরু ধরণে লিখিত, বলিয়াই যে আদিরস 
বর্ণনায় তিনি পূর্ব, স্থরিগণের ন্যায় সত্য সত্যই শীলতার বাত্যয় করিয়াছেন-- 
আমর তাহ। বগি না; কিন্তু পুবিকবিগণ যাঠ করেন নাই, তিন তাহ! 
করয়া'ছন-_-উাহর। নিজের কুষ্খদ। নিজের! প্রচার করেন নাই, তাহাদের অন্ীলঙ্ঞ। 
কোন উপাখ্যান বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিপ, তাহার। নিজের মুখে নিজে কালী মাখিয়। 
-উপস্থিত হন নাই। নিজের অপর।ধ প্রকাগ্ভাবে স্বীকার করিতে পারে ছুষ্ঠ 
প্রকারের লোক; ধিনি পরমহংস, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজে নগ্ন হইতে পারেন, আঁ 
ধিনি ইহ। পারেন তাহাকে কোন্‌ অভিধানে অভিহিত করা যায়! 

“আঙগি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার। মা 

বিনির মাড়ীতে যাই খাইতে বিয়ার ॥” 
ইত্যাদি কৃখ। যিনি লিখিতে পারেন, তাহাকে দামর। ঘোর সতাবাদী বষিয। গজ 
করিব না, তাহু।কে নৈতিক চক্ষুলজ্যা শৃক্ঠ বলির মণে করিব।, গাহার..ুর ফি. 
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নিকট বংশধরগণের সমক্ষে অপরে যদি কেহ এই কবিতাগুলি পাঠ করে তবে 
হয়ত তাঁহাদের মধ্যে কোন সাধু বালকের গণ্ড লঙ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিতে 
পারে, স্বগৃহের প্রতি এতটুকু সন্মানবোধ আমরা তাহার স্যাম ব্যক্তির নিকট 
"অন্স্ই প্রত্যাশ। কৰ্দিতে পারি, ভদ্র-সাহিতোর মর্ধ্য।দ! লন্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণেরই 
বিখেম, ভাবে রক্ষণীয়। অমৃতবাবু রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি নিজ 
সম্বন্ধে যাইী। শিখিয়াছেন তাহা৷ অনুমান কলা অপরিহাধ্য নহে, এই পরিচয়ের কি 
প্রয়োজন ছিল? দুর্নীতি নিলঙ্জ ও পার্দ্াশূহ্য হইলে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে, 
এই আত্মঘৌষন। তীহার নিকট কেহ চাহে নাই। বাইবণ চাইজ্ড হেরন্ড কি 
ডনজুয়ানে নিজ সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তজ্জন্ত তীহার প্রতি সমাজ খড় হস্ত 
হইম্সাছিল। ' আমাদের মধধ্য যাহারা বড় বেশী অশ্লীল গাহিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যেও কেহ নিজের কথা এরূপ ভাবে কহিতে সাহসী হয় নাই। আমাদের 
রঙ্গালয়গুলি তরুণবয়ক্ক যুবকদের অপকার করিতেছে, এই আভযোগ সব্বত্র শোন। 
বায়। রঙ্গালয়ের কবি দুহাতে মসী লিপ্ত করিয়া পাপপুণ্যের ব্যবচ্ছেদ গ্রেখাট মুছিয়া। 
ফেলিধেন। এই আবদার সহনীয় নহে। এই দৃষ্টান্তে তাহার মত সত্যভাষীগণ 
বঙ্গ-সাহিতোর একাঙ্গ পুতিগন্ধময় কেচ্ছায় পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইতে পারেন। 
অমৃতবাবুর রচনার অনেক স্থল চিত্তীকধ্ক ও কোন কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ 
কৃতিত্ব না থাকিলে আমব্' এতগুলি কথা' বলিতাম না। বটতঙ্গ। খুঁজিলে আজও 
এমন সকল রসিকতা পূর্ণ পুস্তক পাওয়া যায়, যাহা শুনিলে কাণে হাত দিয়া উঠিয়া 
যাইতে হয়,--সে সকল পুস্তক উপেক্ষা কর! যায়, কিন্তু সষালোচ্য নিত 
উপেক্ষণীয় নছে। রি 

বিদেশে ধাহারা নিজের কুৎসিত কাহিনী সাধারণের নিকট প্রচার 
কন্ষিক়াছিজেন, তীহাদের দৃষ্টান্ত এদেশে অনুসন্ধণীয় নহে । আমাদের সুবৃহৃৎ 
এককান্নভৃক্ত পরিবারের সামাজিক একটা ঈন্ত্রষ ও মধ্যাদা সাধারণের চক্ষে 
সর্বদা! রক্ষণীয়। এ বিষয়ে তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আমাদের নাই, বাক্ষ্য 
সম্বন্ধে শস্থকারগণের অনুশীসনও সেইরূপ। কিন্তু বিদেশেও বাহার? স্বীয় 
পাপের, কাহিরী রটনা করিয়াছেন, তাহার পাপের শ্রোত হইতে অন্গসত্ধান 
ফারিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়্রছেন--এজস্ব ইরা! 
মার্জনীয়--ইছাঁতৈ বাহাছুরী কিছুই নাই। অমৃতধাবু অনেকগুলি অতীত পাপ 


ভা, মাঘ, ১৩-০) বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণী । ৯০৩৯ 


চিত্রের প্রতি যেন লালসার চক্ষু নিপতিত করিয়। করিতা লিখিয়[ছেন, তাহাতে 
অনুশেচনার ভাব নাই, এইজন্য উহ! আমাদের নীতিবুদ্ধিকে' দ্বিগুণতর আঘাত, 
প্রদান করে। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে মমৃত-মদিরার অনেকগুলি কবিতা স্মন্দর, উজ্জ্বল ও 
কৌতুকীবহ। পুস্তকের নাম “অমৃ গ-মদিরা”--কবি সত্য সতাই যেন মদিরা পানে 
টলিতে উলিতে অনেকগুলি কবিত' লিখিয়াঞ্ছেন -তাহাতে তা।হ।র পাদশ্থলনের অভাব 
নাই, মুখনিংস্গত রুচির গঞ্জ কতকটা তীব্র, কখনও তিনি ভক্তিতে গদ গদ কণ্ঠ, কথুন্ু৪” 
ব। তিনি বৈষ্বের ম্যায় বিনীত, পবিত্র গু জঘন্ত, স্থানে নির্ব্বিকারে প্রবেশ 
,করিতেছেন-তাহার র5নাবলীর স্থানে স্থানে একটা ঘের মত্ততার ভাব আছে, 
তাহা! কেন সময় আমাদের প্রীতির উদ্রেক করে, কখনও বিরক্তির ভাব আনয়ন 
করে। তীহার “অমৃত-মদ্িরা” শক কবিতাটিই সর্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ, উহাতে 
পূর্বোক্ত দোঁষ গুণ উভয়েরই প্রাচ্য আছে। উহার কোনস্থন পড়িয়া আমর! 
কবির লজ্জাহীনত। দেখিয়া! লঙ্ভিত হইয়াছি, আবার কোন স্থানে উহাতে শিশুর 
দৌকমার্ধা আছে--মদ্দিরাসেবির কথার ম্যায় একট! সারল্যের ভাব উহার সর্ধত্র 
বিরাজ করিতেছে। বিনোদিনী নাম্নী অধ্ভিনেত্রী স্ধদ্ধে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি 
পধ্যন্ত আমরা কবিতার অনুরোধে পাঠ করিতে পারি, কিন্তু তদপেক্ষা! অধিক 
॥ অসহনীয় রঃ 
কল্পনায় আপনারে গড়ে তিলোত্তম।। 
আয়েস! কি হ্ু্যমুখী কুন্দ মনোরম ॥ 
* কথন ছাদেতে বসি একাকী বিরলে। 
মালা তুলি' দেয় জুলি'_ 'রোমিও'র গলে 
কু নেবু তরুতলে যায় এলোচুলে। গ 
ওফেলিয়। পাঁগ্ললিনী সাজে বনফুলে ॥ 
প্রমীল্প।--লীলায় ছেড়ে তীর ধনু ধরে ।” 
এই দীধ কবিতাটিতে অনৃতবাবু স্বখানে যৌবনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও বার্ধক্য, 
হৃদয়হীনতার চিত্রটি আকিয়াছেন) তাহার মধ্যে ব্যঙ্গের ছিটাঞ্ফোটা আছে 
ক্বিস্ত উহাতে কবির সকরুণ অশ্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তিনি ব্যথিত হিয়ায় 
যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহ। পড়িয়। আমর] ব্যথিত হইয়ছি। বাল্যের দারিজ্ত্য 
বর্ণনাটিও মাঝখানে বেশ জীবন্ত হইয়াছে । 
উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, যে কোন বাপারই হউক ন|। কেন, সংযম তাহাকে | 
উন্নত ও মহিমাশীগ করিয়। তোলে । কবি নিজেই লিখিয়াছেন, “স্থনট মর্কট নয়” 
চাঞ্চল্য ও দ্রুতগতিই নর্ভনের প্রাণ, কিন্ত তাহ।র মধ্যে যে নট সংযমী, গতি-প্রজির় 
ধাহার আয়ত্ত, সৈই শ্রেষ্ট ন্ট। কমি অপর এক স্থলে. জিখিয্লাছেন__কাগ্রীতার 
পরিচয়, ভীষন স্রিনাদ নয় 8 যে' বাগ্মীর লংঘম আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ বাগী। বা 
ও চাগলোর মধ্যে ধাহার এধটু সংঘমের আভাস খাকে,ডিনি শ্রে্ঠ ব্যঙ্গকবি হইতে 
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পারেন। এই কবিতাগুলির অনেক স্থলে সেই সংযমের অভ।ব বিশেষ ভাবে লক্ষিত 
হইল; মনে যে তরঙ্গ আসিয়। আঘাত করিল, তাহাতেই ভাদিয়। চলিলে কবিত! 
দেবী অকুলে হারা হ্ইয়। পড়েন। এই গ্রন্থখানির অনেক নুন্দর ভাব ও বিচিত্র 
কল্পন। আমাদের মনোরঞ্রন করিয়াছে কিন্তু কবি তীঙ্থীর উদ্দাম প্রবৃত্তির মুখের রাশ 
ছাড়িয়! দিয়াছেন। এই বিচিত্র যান।রোহন এজন্য আমর। নিরাপদ মনে করি ন। ইহা! 
আমাদের স্বাভীবিক লজ্জাশীলতা ও সন্তর্কমর ভাব দলন করিয়। কলুষিত রাগ্জে লইয়। 
শিস, আমরা তাহা কবিতার স্বস্থান বলিয়। কখনই বরণ করিয়। লইব না; বাণী যদি 
তাহীর কোন আছুরে ছেলের স্সেহে তকে ভতদুৰ পর্যন্তও অনুসরণ করেন তখাপি 
আমর। অনুগমন করিতে সাহসী হইব না। অমৃতবাবু এবার আমাদিগকে সমধিক 
পরিমাণে মদিরাই উপহার দিয়াছেন। আশা করি তিনি বারাস্তরে অমৃত উপহার 
দিয়! স্বনীমের সার্থকতা করিবেন। 

“অমৃত-মাদিরায় নিয্লিখিত কবিতাগুলি আছে £_-সরম্বতী, অঞ্জাপি। 
নিবেদন, বিশ্বনাথ, নান্দী, ক্ষুধাতুরের খেদ, দিল্লীর বাদরসজ্জা, সঙ্গীত সমাজের 
নিমন্ত্রণে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সম্মতির আদর, গ্রামা বীরাঙ্গনা, কালিক, 
দুর্গা, 'জগদ্ধ।ত্রী, রবীন্তরনাথঠাকুর, অভিষেক দরবার, সোহাগিনী, শনিবারের 
বারবেলা, কাক, নবীনচন্ত্র সেন, লোকনাথ মৈত্র, মল, হারাণ রক্ষিত, তালের তন্ব 
বৈধ্বকবি, শ্ীপ্রীমদনমোহন, প্রীত্রীগৌরা ্গ,প্ী ্ীনিত্যানন্দ, বালবিধবা, কাশী স্তোত্র; 
নটনাথ, হরিদাল, যুগলমন্ত্র, দ'নবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, হেমচন্দের মুক্তি, সৎকার, 
বঙ্গের আর এক রঙ্গ; কোণথ। গেলে বিনোদিন, নগরের বিবাহ, নদী, ঝড়, ছাত্রগণের 
কর্তব্য, বিড়াল ও বাঙ্গালী, ম।ন, কিসে মন পাই, ব্যান এক মহাকাব্য, রেষ-বিহ্বলা) 
বিরহ, এমতীর অভিসার, উন্মত্ত রূপবর্ণন|, রোগশব্য।য়, মহারাজ নরেন্ত্রকুষণ। 
অবপাদ, সমুদ্রবক্ষে, "পতি, স্সানাস্তে, খতু বর্তন, দরবারে, প্রভাতবর্ণন, অস্তঃপুর 
উদ্দীপনা। নববর্ষ, ইন্দ্রজাল, নটনীতি, অমৃত-মদিরা, নূতন জীবন। 


ন্রীদীনেশচন্র সেন 


আমার লাগিয়া । 


তোমর। বাছিয়া নাও, 
যাহা কিছু ভাল পাও, 
পরস্পর বিভাগ করিয়া ; 
যাহা কিছু পরিতাপ, 
যাহ! কিছু অভিশাপ, 
রেখে বাও আমার লাগিয়া । 


দক্ষিণা মলয় বায়ু, 
বাড়ে যাহে পরমায়ু, 
লও বুকে তোমর৷ পাতিয়৷ ; 
দগ্ধ বায়ু সাহারায় 
পরাণ জ্বলিয়৷ যায় 
তাই রে'খ আমার লাগিয়া ! 


নক্ষত্র-খচি তাকাশে, 
সুবিমল চাদ হাসে, 

দে'খ তাহা তোমর] চাহিয়।। 
অমানিশ। অন্ধকার, 
মেঘারত চারি ,ধার, 

থাক তাহ। আমার লাগিয়া ! 


চর্ব্য চোষ্য লেহা পেন 
তোমরা সকলে খেও, 
স্বর্ণ খাটে থাঁকিও শুইয়া, 
পরিত্যক্ত ভক্ম ছাই, 
যাছে কিছু কাজ নানু, 
তাই রেখ আমার লাগিয়া ! 


স্থথ শাস্তি ভালবাসা, 
নিতি নব নব আশা, 


থাক সব তোমরা লইয়া, 


স্বণা! কষ্ট, অনাদর, 
যানে ছুঃখ বহুতর, 
রেখো তাই আমার লাগিয়া ! 


প্রশংসা তোমর। লও, 
যেই খানে যাহা পাও, 
সদ] অতি ষতন করিয়1 
লোক নিন্দা অপবাদ, 
নাহি যায় কারে সাধ, 
থাক্‌ তাই আমার লাগিয়া ! 


১০৪২ ভারতী । [ ভা, ফান্তুন, ১৩৯ 
অনাপ্রাত সুকুমার, না! লাগে আচড় ঘা, 
সুবাস কুম্মমহার, কণ্টকে না ফুটে পা 
পর সবে জীবন ভরিয়া; থাক স্ুথে সকলে বাচিয়। ) 
অপবিত্র অপকৃষ্ট, পড়,ক অশনি মাথে, 
*ব্যাছে প্রাণ হয় নষ্ট, ক্ষতি নাহি কা”রো তা'তে, 
রেখো তাই আমার লাগিয়া । আমি যদি যাই গো মরয়া ! 
স্বর্গ-প্রয়াণ রচয়িত_ 


শ্রীভৃুবনমোহন দাস গুপ্ত । 


মোদ্‌লেম জগ্রতে বিজ্ঞান চর্চা । 


্ি গত মানে আমরা দেখাইয়্াছি জ্যোতিবিজ্ঞানে মোস্লেমগণ 
কতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে অর 
দেখাইব, তাহার! অন্তান্ বহুশার্জেও বছ'সভ্যজাতির কতদূর অগ্রণী 
ছিলেন । 
মোসেম পণ্ডিতগণই পদার্থবিদ্যাকে একটা ধারাবাহিক শাস্ত্রে গঠিত 
করিগা তুলিয়াছিলেন , ইহার যংকিঞ্চিত,আভাস 
 পুর্বেই প্রদত্ত হইরাছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
প্রণালীর (5739171707686197) উদ্ভাবন করিয়! 
মোসেমগণই আধুনিক কৈজ্ঞানক উন্নতির পথ সরল করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। এততিন্ন উডভিদ্বিস্থা, ভূবিণ্য। ব্রপায়ন, চিকিৎসাশান্ত্র, শ্াণি- 
বিষ্ভা, ইভিহাপ প্রভৃতি জনসাধারণের খঁকাস্তিক যত্বে ও অনুশীলনে 
অনাধারণ উতৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। এ ৰ 
প্রাচীন গ্রীকেরা বীজগণিতের যে ছুই একটা প্রাথমিক হুত্র অবগত 
ছিলেন, তাহ! কথনও উচ্চগণিতের অস্তূ্ত হয় 
নাই।+ কিন্তু ইস্লামের শিষ্যগণ বীজগণিতের 
উচ্চানীয় সুত্র রাশি রাশি আবিষ্কার করিয়! উক্ত শাস্ত্রের এত উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন বে, তাঁহাদ্িগকেই উহার আবিষ্ষার-প্রশংস! প্রদান 
করা যাইতে পারে ।* খলিফ। মানুনের শাসন সময়ে (৮১৩-৩৩) মোঠেম 
পণ্ডিতগণ দ্বিধাতি সমীকরণের (12070805205 ০0৫6 05 520070 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ। 
প্রণালী । 


বীজ গণিত। 


* কায়রোর সাধারণ পাঠাগরে ২৭ লক্ষের অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। তন্মধ্যে 
৬০০০ গ্রন্থ কেবলমাত্র জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্র'বিষয়ক। 


১০৪৪ ভারতী [ ভ1, ফান্তবন, ১৩১০ 


0০259) আবিষ্কার করেন। ইহার কিছুকাল পরে তীহারাই আবার 
চাতুরাস্ত্রিকসমীকণ (078018110 :002961020) 


8 ওদ্বিসাংজ্িক শ্ত্র (13100101981 00175016]0 ) 
রাত্রিক সমীকরণ, 
দ্িনাংজ্বিক হুত্র। আবিষ্কার করিয়। উক্তশান্ত্র উচ্চগণিতভূক্ত করিয়। 


তুলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বীজগণিতের 
উংপ্ি ঘে আরবজাতির, অভ্যর্তরে, উহার আরবীয় নামই তাহার 
প্রমাণ (41261) | জ্যামিতি, পাটীগণিত, চক্ষুবজ্ঞান (90005), 
যন্ত্রবিদ্ঠা, 11601780165) প্রভৃতি মোসেম-হস্তেই প্রভূত উন্নতি 
প্রাপ্ত হইগ্রাছিল। বার্ত,।লক ত্রিকোণমিতিতে (5107)91108] 
পু [11600917905)  মোত্রেমজাতি ভিন্ন অপর 
কাহারও আবিষার-স্বত্বাধিকার নাই। ত্রিকোণ- 
মিতির সাইন, কোদসাইন প্রভৃতি স'জ্ঞার 
জন্মদাতা যে একমাত্র মোসেম পণ্ডিতগণই, তাহা পুর্বেই প্রদপিত 
হইর়াছে। ভূগোলশান্ত্রেও তাহারা বড় কম উৎকর্ধের পরিচয় প্রদান 
করেন নাই । কাহারও কাহারও মতে উক্তবিদ্ধা 
প্রথম মোসেমগণেরই আবিষ্কার । ইব্নে হওকাল, 
মাকরিজি, ইন্ভীখরী, মস্উদ্দী, বেরুণী, কুদদী, ইদ্রিসী, আবুলফেজ। 
প্রভৃতি শত শত পণ্ডিতের গ্রস্থাবলী হ্ুইতে আমরা মোস্মজাতির 
ভৌগলিক জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইউরোপে যখন “পৃথিবী 
সমতল” এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, এবং জীবস্ত দগ্ধ হইবার 
ভয়ে কোন বিজ্ঞ এই বিশ্বামের বিপরীত কোন অভিমত প্রচারে 
সাহসী হইত না, তখন মোসমরাজ্যের বিদ্যালয় বমৃহে ভৌগলিক 
অধ্যাপকগণ ভূগোলক (019০9) লইয়! ছাত্বুন্দকে ভূগোলেব পাঠ 
প্রদ্দান করিতেন । , 
রসায়ন শাস্ত্রের আবিষ্কার ও উচ্চবিজ্ঞানে পরিণতি যে মোসেম 


বার্তূলিক ভ্রিকোণ- 
মিতি। 


ভূগোল। 


ভা, ফান্তন, ১৩১* ] মোস্লেম জগতো বজ্ঞান চর্চ! | ১০৪৫ 


পণ্ডিতগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল, এ কথা সর্ধবাদিসম্মত। 
আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের একমাত্র স্থাপয়িতা যে “টুবজ্ঞানিক পণ্ডিত 
'আবুমুসা জাবর, একথাও কাহারও অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। 
তাহার পর চিকিৎসাবিজ্ঞান। *ভৈষজ্যশান্ত্র ও অন্ত্রচিকিৎসা প্রণাক্লী 
€যে মোসমগণের হস্তে কতদূর উন্নতি লাভ, করিয়াছিল, এ 
নাই। যদিও ইউনাণী চিকিৎসকগণ ভেষজশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন, 
তথাপি মোপ্েমগণ উহাতে যেরূপ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, তাহার 
সহিত প্রাচীন শাস্ত্রের তুলনাই হইতে পারে ন1। 
অগ্থিবিদ্ভা-সম্বলিত দেহতত্বরিজ্ঞানের (4175601)5 
৪10 45179001010] 1১775101092) অভাবে হিন্দুর অঙ্গ হীন আযুর্কেবেদ- 
শান্তর ত তাহার সন্ুখে ভিষ্ঠিতেই পারে না। আধুনিক সভ্যজগতের 
গষধাগার স্থাপন প্রথা (1)191১8815215) মোসেমগণই প্রথম উদ্ভাবন 
করেন। রাজ্যের "যাবতীয় সাধারণ ওষধাগারের 
উপর রাজপুরুষেরা স্বয়ং কর্তৃত্ব করিতেন। 
প্রচলিত ওষধাদির মূল্যাদিও রাঁজকীয় নিয়মে নিরূপিত হইত। সাধারণ 
পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া] উত্ভীণ ছাত্রগণকে চিকিৎসাব্যবসায়াবলম্বনের 
অন্থুমতিপত্র প্রদত্ত হইত । এমন কি এরূপ অন্ুমতিপত্র ব্যতিরেকে 
কেহ কম্পাউগ্ডারিও কারিতে পাইতেন না। মৌসেম চিকিৎসালয় ও 
ওষধালয়গুলি “বিমারিস্তান” বা “দার-উশ-শাকা” নামে অভিহিত হইত। 
অস্থিবিদ্ভার দুই একটী মৌলিক তত্ব গ্রীকেরা অবগত ছিল। কিন্তু 
মোদেম চিকিৎসকগণ ভৈষজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অস্থি- 
বিদ্ভাও একটা স্ুসন্বদ্ধ বিস্তৃত বিজ্ঞানে উন্নীত 
করিয়াছিলেন। মোসলেম চিকিৎসকগণ যে সকল উৈষজ্য চিকিৎসা, 
অন্ত্রচিকিৎস| ও আস্ছিবিদ্বা। বিষয়ক অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন 


ক্ললায়ণ। 


চিকিৎসা-বিজ্ঞান। 


ওযধাগার। 


অস্থিবিদ্য। | 


১৯৪৬ " ভারতী? [ ভা, ফাস্তুন, ১৩১০ 


করিয়াগিয়াছেন, এবং যে সকল গ্রন্থ উত্তরকালে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় 
ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসা! প্রণালীর ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছিল, ভাহার বিস্তৃত বিবর্ণ প্রদান করিতে গেলে একটা 
গ্রকাও গ্রন্থ হইয়। পড়ে। 
্রীকদিগের অসম্পূর্ণ উত্ভিদবিদ্রন সুসলমানেরাই সম্পূর্ণ করিয়া- 
হি ছিলেনু। রষ্রশ রাশি নৃতন উদ্ভিদের নূতন ধর্ম 
পরীক্ষাদির দ্বারা আবিষ্কার করিয়া উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে 
তাহারা নবধুগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ছাত্রগণকে প্রমাণ পরীক্ষাদির 
দ্বারা উত্ভিদ্বিদ্ভা শিক্ষা প্রদানাথ বোগ্দাদ, ফেজ, 
কায়রো, কর্দভ। প্রভৃতি বিজ্ঞান-কেন্দ্রে ঘে সকল 
বুবিষ্ুত ওঙিজ্জ কানন (13919071081 05.:02175) স্পাপিত হইয়াছিল, 
তাহ! হইতেই যে উত্তরকালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উদ্ভিদূবিজ্ঞান শিক্ষ! 
করিয়াছিলেন, এবং আধুনিক 13০620108] (2/:00 ১৮5/০7)এর 
আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ববিদু পণ্ডিত 7300020এর ৭০০ বৎস্র পূর্ব 
* ইস্লাম-জগতে মহাত্মা অল্দেমরি আবির্ভত 
হয়েন। প্রাণিজগতের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস 
(2০০1০৫৮) লিখিয়া ইনি অক্ষয়কীত্তি রাঞ্ধয়। গিয়াছেন | ভূবিদ্যায় 
(5০91098) মোর়েেমগণ বিশেষ বুৎপত্তিলাভ 
করিয়াছিলেন। “ইল্মে তশ.রিহ-উল্‌-আরজ” 
অর্থাৎ “ভূগর্ডের তত্ব অথব। “পৃথিবীর দেছ-বিজ্ঞান” এই নামে 
ভূবিস্তার অনুশীলন হইত। | 
মোষেমগণের স্থাপত্য-শিল্প ও প্রস্তর-গৃহ-নির্মাণ-কুশলত! দন্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন! নিশ্রয়োজন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
উভয় "জগতে তীহার অনমথকরণীয় নিদর্শনসমূহ 


ওডিজ্জ কানন । 
ঠ 


প্রাণিতত্ব। 


ভূবিদা।। 


শিল্প ও স্থপতি । 


'ভা, ফান্তুন, ১৩১৯ ] মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা । ৯৯৪৭ 


অস্তাপি অন্রভেদী শিরে দণ্ডাকমান রহিয়াছে, রং মানবসমাঞকে 
স্তম্ভিত ও চমতকৃত করিতেছে । 

চিত্রবিগ্ভ। ও *ভাফরবিগ্ভার অনুলাচনা কোরাণে নিষিদ্ধ থাকাক্স 
ধ্রস্লামিক জগতের প্রথমোন্নতিকালে তাহাতে 
বিশেষ কিছুপ্উংকর্ষলাভের কথ! শ্রুত হওয়া 
ন।। তদানীস্তন মানবনমাজে অন্ধ*পৌত্তলিকতা এতাদৃশ স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তার করিয়া বসিরাছিল যে, ইহুদীয় ও খ্রীষ্টধর্ম্ের কঠোর অনুশাসনে 
তাহার চিরনির্বাসন ব্যবস্থা থাকা সত্বেও সে অনায়াসে উক্ত ধর্মমীবলম্বী- 
গণের মধোই আপন স্বত্ব ভোগ দখল করিয়া আদিতেছিল। 
তাই পৌন্তলিকতার মূলচ্ছেদ মানসে তৎসংশ্লিষ্ট চিত্র ও ভাঙ্ষরবিদ্যার 
অন্থশীলনও ইস্লাম একপ্রকার নিধিদ্ধই করিয়া দিয়াছিল। ্‌ 

কিন্তু জ্ঞান ও সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নিষেধাজ্ঞার 
উদারার্৫থ ধমক উপলব্ধ হওয়া মাত্র মোস্মগণ 
চিত্র ও স্থপতি বিগ্ভার উৎকর্ষসাধনে যত্ববান 
হৃইয়াছিলেন। ক্রমে খলিফাগণের প্রানাদ, ওমরাহগণের . বাসভবন 
প্রভৃতি স্থুনিপুন শিল্পীগণ কর্তৃক চিত্রশোভায় স্থুচ্চিতিত হইতে ব্আরক্ত 
করিল। 'কিন্তু পূর্ব হইতেই ভাফরবিগ্ভার অন্ুশীলন নিষিদ্ধ থাকায় 
মোসেমগণ প্রাকৃতিক লতাপ্রত্র-চিত্রাঙ্কন বিদ্ভায় মনোৌষোগী হইয়! ক্রমে 
যে অসাধারণ স্বভাব-নুন্দর অভিনব আদর্শে উপনীত হইয়াছিলেন, 
তাহ। পৃথিবীর নিকট এতদ্দিন সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। পাশ্চাত্য- 
পণ্ডিতগণ তাহাকে 4১8১9500৪ নামে অভিহিত করিয়া, তাহার 
অভুলনীয়তার মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মোসেম-নির্মিত ছুর্গ, প্রাসাদ, 
গৃ€, মস্জিদ্‌ প্রভৃতির ভগ্রাবশেষ হইতেও অগ্ভাপি যে সকল অদ্ভূত কা'রু- 
কার্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া! যায়, তাহ! হইতেই সে কালের মোস্ম- 
গণের স্বাভাবিক গৌন্দর্য্যবুদ্ধির বিশেষত্ব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হয়। 


চিরবিদ্যার নিষেধ । 


চিত্রবিদ্যার উতৎকর্ষ। 


১০৪৮ | ভারতী । [ ভা, ফাল্তুন, ১৩১৯ 


সঙ্গীতশান্্ও মুসলমান জগতে কোন ক্রমে উপেক্ষিত হয় নাই। 
« বিখ্যাত মুসলমান গায়ক ও বাদকবুন্দ সঙ্গীত 
বিষয়ক বনু গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেলেন। প্রাচীন 
বাগ্ঘঘন্ত্র সমূহের প্রভূত উন্নতিসাধন ও নুতন নূতন বহুবিধ বাচ্যন্ত 
আবিষ্কৃত হইয়] সঙ্গীতশাস্ত্রের অশেষ "ৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । 
আরবীয় পণ্ডিতের! দিঙুনির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়?* জ্ঞানান্বেষণ 
এবং বাণিজ্যবযপদেশে জলপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
তাহারা আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করিয়! 
স্দ্ূরবর্তী আজোর্স দ্বীপপুঞ্জের আবিষ্কার করেন ) 
এবং নর-পৃথিবী আমেরিকাও তাহাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল 
না।+ দিগ্দিগন্ত ভ্রমণ করিয়া আরবীয় পরিবাজকরন্দ অসংখ্য ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া৷ গিয়াছেন। নানা দেশীয় ইতিহাসও 
আরবীয়ের! প্রণয়ণ করেন; তাহাদিগে'র ভিতর পৃথিবীর ইতিহাসেরও 
অভাব ছিলনা! । ইতিহাস চ্চায় আরবীয়ের। পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
পরিশেষে শিল্প" বাণিজোর কথা বলিয়! এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব ।$ স্েসেমগণ সমগ্র রাজ্য সুদীর্ঘ প্রণালী- 
জালে অচ্ছন্ন করিয়া, বাণিজ্য ব্যবসার এবং ক্ষি- 


সঙ্গীত। 


দিউ নির্ণয় যন্ত্র। 


শিল্প « বাগিজ্য। 


পেপপপিপপপিপি পিস ৯ পাপী ০০৯৬ এ দু ৮ শি শাশিশাশিশীপটি শশা ৮ শিপ শত শি ৩ স্পা ০০ আজ জপজপ্রা 


* চীন দেশেই বৌধ হয় প্রথম আবিষ্ষীর হয়। 966 01২. 11910071075 
00156015016 06517, ভা, স. 


+ মোসেম নাবিকেঞ্া দশম শতান্দীতে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কিস্ত 
তখন স্বরাজ্যে নানারপ গোলযোগ উপাস্থৃত হওয়ায়, তথায় উপনিবেশ স্বাপনে কেহ 
মনোযোগী হয়েন নাই। 


কিন্তু বৌদ্ধ পরিব্র।জকগণ ৫ম শতাব্দীতে আমেরিকা অ।বিক্ষার করেন । ভা) সা, 


£ পাঠকবর্গ স্মরণ রাখিবেন যে, মোসেম জগতে যতগুলি বৈজ্ঞ/নিক পণ্ডিত জন্ম- 
গ্রহণ করিয্লাছিলেন, এবং যতগুলি গ্রন্থ 'তাহািগের বার! $ঁচত হইস্চাছিল, তাহার 


ভা ফান্তূন, ১৩১০ ] মোন্লেয জগতে বিজ্ঞান চর্চ| | ১০৪৯ 


কারের অপরিসীম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। অধঃপাতিত স্পেনের 
হানে স্থানে অগ্তাপি যে সকল বহুবিস্তৃত প্রাস্তর অনুর্বর মরুভূমির. দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছে, মোসেম শাসনাধীনে তত্তৎস্থান অসংখ্য কুম্মকুঞ্জে, 
দ্রাক্ষানারঙ্গ-কাননে, ধান্ত, চিনি, তুল! প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ফসলে 
এবং সহস্র সহমত বিস্তৃত শিল্পাগারে পরিপুর্ণ ছিল। ভূগরভ উদ 
করিয়া মোসেমগণ তাম্, লৌহ, পারদঃগন্ধক প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের বিশাল 
[বিশাল খনির আবিষ্কার করিয়া লাভবান হইতেন। কর্দতার নিপুণ 
শিল্পী নির্মিত সুচিত্রিত বস্ত্র, মাসিরার পশমী শীতবস্ত্র, গ্রাণাডা, 
অল্্জেরিয়, সেভিল৷ প্রভৃতি বি্যাত নগরোত্পন্ন বনুমূল্য রেশম, 
টলেডোর এ্রম্পাতিক ও হৈম পদার্থ, সলিবা-উৎপন্ন সুন্দর "কাগজ, 
এতপ্তিন চৈনমুৎপাত্রাদি, লৌহ, *চর্ম প্রভৃতি মোসেম শিল্পকলার 
অতুলনীয় নিদশন পৃশিবীর সব্বস্থানে বিশেষরূপে সমাদৃত হইত। 
মালাগা, কার্থাজেনা, বাসিলোনা, '্যাদিজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বন্দর পৃথিবীর 
বাণিজ্য ব্যবসারের কেন্দ্রন্বরূপ ছিল। “পরিশ্রমই সংসারের প্রধানতম 
কর্তব্য,” ইন্লাম প্রচারক মহাঁপুরুষের এই উপদেশ বাণী জলস্ত অক্ষরে 
হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত করিয়া মোরেমগণ তীহাদিগের কর্মবহুল 
জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাহাদিগের সহত্রীধিক বাণিজ্যপোত 
পত পত নিনাদে অর্দচন্ত্রবিঞ্চচিত পতাকাশ্রেণী উড়াইরা আট্লা[প্টিক 
ও প্রণান্ত মহাসাগরের বক্ষব্দারণ পূর্বক বাণিজ্যব্যপদেশে অর্ধভূমণ্ডল 
প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। এই সকল বাণিছ্গ্য“পোতে আরোহণ 
করিয়৷ ইব্নে বাতুতা প্রমুখ পরিব্রাজ কগণ দূর দূর দেশ ভ্রমণ করিয়া 


সহম্াংশের একাংশও আমর! এ প্রবন্ধে উপস্থৃহ করিতে সক্ষম হই নাই। ত্দানীস্তুন 

উন্নতি ও সভ্যতার একটা ক্ষীণ অভান মাত্র প্রদান করাই আমাদিগের উদ্দশ্ঠ | 
কায়রোর সাধারণঃপাঠাগারে ২০ লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।. 

তন্মধো ৬০০ গ্রন্থ কেবলমাত্র জ্যোতিষ ও গণিতশান্র্থবষয়ক। 


১০৫০ ভারতী । | ভ!, ফাল্তুন, ১৩১ 


নব নবদেশের নৃতনতর আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, শাসন, বাণিজ্য, 
শি্পরখনিজ-পদার্থ, জলবাঘু, 'প্রান্কৃতিক বিবরণ প্রভৃতি প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয্না গিম়্াছেন। বাণিজ্যে এবং দেশত্রমণে 
প্রো্নাহিত করণার্থ নানাদেশীয় ভৌগলিক তর, সামুদ্রিক বিবরণ 
ল্ব[পদ গন্তব্য পণ, প্রস্থৃতি বিবয়ক [বন্তারিত আলোচন। রাজকীয় কর্ত- 
ক্বাধীনে প্রচারিত সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত 
হঃত। তদানীন্তন মোসেম সভ্যত। ও উন্নতির 
এতদপেক্ষ! অধিকতর স্ুম্প্ট পরিচায়ক আর কি 


বাণঙ্জা বিষয়ক 
শাময়িক পত্র। 


হইতে পারে? 

যোস্মেঙ্গতির এহেন মণহান্নতির সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার 
সগ্ন্ধে দুই একটা কথা 'এস্থানে না বলিলে গাবন্দ অসম্পু' থাকিয়। 
যাইবে। সত্যতা-গৌরবন্কীতা আধনিক ইউ- 
রোপীয়া অথব! মার্কিন মহিলা-বৃন্দর উচ্চশিক্ষার 
বগা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, জগতে বুঝি এরূপ উন্নতি 
এই প্রথম। আঙ সহস্রাধিক বর্ষ পুর্বে মোসেমেরমণীগণ ইহাদিগের 
অপেক্ষা কোন নিধয়েই হীন ছিলেন না, বেশীর ভাগ তাহাদিগের 
(1৩021 35085) অনেক উন্নত ছিল । পুরুষদগের সহিত সমভাগে 
তাহার! জ্ঞানান্নুণীলন করিতেন, এবং পুরুধরিগের সহিত সমান উত্সাহ 
তাহারা উৎসাহিত! হইতেন। তাহাদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় ও 
পুন্তকাগার স্থাপিত হইত ; সাহিত্য, “বিজ্ঞান, দর্শন, স্বৃতি, গণিত,--- 
মর্ধবিধশাস্ত্রে তাহারা যথেচ্ছ পাগঙ্ডিতা লাভ করিতেন ; এবং প্রকাশ 
বন্তৃতাদিও প্রদান করিয়া পুরুষের সহিত একযোগে তাহার তদানীস্তন 
অভ্রচ্দ্বিত মোমম সভ্যতাশৈলে বিহার করিতেন। মহিধীর, রাজ- 
কুম[পীর।, ওনরাহগ:ণর ধনশালিনা স্ত্রীপরিজনের!-সকলেই আপনাপন 
নঞ্চিত অর্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিদ্ভালয়, পুস্তকালয়, চিকিৎলালয়, ওষধালয়, 


স্ত্রীশিক্ষ। | 


ভা, ফান্তন, ১৩১০ ] মোস্লেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা । ১৯৫১ 


অনাথাতুরাশ্রম প্রস্তুতি স্থাপনে উৎমর্গ করিয়া যাইতেন। মোসেম-. 
রমণীবৃন্দের বিদ্যোৎসাহের সহিত পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয় রমবীর 
বিদ্কোৎসাহের তুলনা হইতে পারে না --মোমেেমসভ্যতা এতই উচ্চ 
উখিত হইয়াছিল! 
এহেন আধুনিক সভ্যতার জগ্মিদাতা মোসেমগণ যদি পূর্বে কু" 
ষার্টিনোপ্ল, গ্রবং পঠ্চিমে ফ্রান্স, এই ছুই স্থানে 
গ্রথম উদ্ধমে বিফল মনোরথ হইয়া ভগ্নোৎসাহ 
না! হইতেন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপ তাহা- 
দ্রিগের একছত্র শাননাধীনে আমিতে পারিত ) এবং যে অপ্রতিহত- 
'বেগ-উন্নতিআ্োত স্পেনের মধ্যবুগকে পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলিয়। 
চিহ্নিত করি রাখিয়াছে, সমগ্র ইউরোপ সেই শ্রোতে বছু শতাবী 
পূর্বেই পতিত হইরা জগতের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত করিয়া 
দিতে সক্ষম হইত। তথাপি, উপযুঠপরি এতগুলি শক্র কর্তৃক নিম্পোষিত, 
পর্যদস্ত ও হীনাঙ্গ হওয়া সত্বেও, যখাবশিষ্ট মেসেম সভ্যতার ভগ্মাবশেষ 
জগতের সম্মুথে বে সুমহান আদর্শ সংস্থাপিত করিরা গিয়াছে, সেই টুকু 
লইয্নাই আছ পাশ্চাত্য জগতের এত গৌরর ও এস্ঠ অহঙ্কার !__আর 
বিধাতা যদি তীহার এই সকল কৌতুক নিক্ষেপিত ধ্বংসকুশল মহাবন্ত 
সন্বরণ করিয়া! যাইতেন, তাঞ্জ হইলে পৃথিবা এতদিনে জ্ঞান ও সভ্যতায় 
'যে কত দূর মগ্রনর হইতে পারিত, কে তাহা কল্পন! বলে স্থির করিতে 
পারে ? | 
আজ যদিও কালপ্রভাবে মোসরেমজাতির অবস্থা শোচনীয়, আজ 
বর্দিও মোসেমগণ আপনাদের উন্নতি পরের হস্তে দিয়া, পরের অবনতি, 
স্বয়ং গ্রহণ করিয়! স্বহস্তগঠিত শিষ্যজাঁতির চরণতলে আপনি দলিত 
, হুইক্লাও নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করিতেছেন, আজ যদিও ইস্লামল | 
দভাত।-গোরবে অন্ধ হইয়া শ্ী্ানগণ আপনীীদের জ্ঞানগুরু ও উন্নতি] 


বাঁধ বিত্ব ও ত।হার 
পর্গিণাম। 


১৭৫২ ভারতী । [ ভা, ফাল্গুন, ১৩১৯ 


পথ-প্রদর্শক মোমমজাতিকে লাঞ্চিত ও দেই ইসলামকে তীব্র উপহাস- 
বাণে বিদ্ধ করিয়া রঙ্গ করিবার অবসর পাইয়াছেন, তথাপি, সুপ্ত সিংহ 
যে আবার এক দিন জাগরিত হইয়া তাহার পুর্বপুরুষ-সংস্থাপিত 
বিশাল জ্ঞানরাজোর সিংহাসন চরিত্রবলে পুনরধিকার করিতে সক্ষম 
হ্টূবে না, এমন কথ! কে বলিতে পারে ।* 


শ্রীইম্দাছুল হকৃ। 


উত্তরারণে গল্লাম্নান। 


দ্ধমান সহরের পদতল ধৌত করিয়৷ বাঁকা নদী ক্ষাণকলেবরে 
নাচিতে নাচিতে যেখানে গৃর্ন! সপিলে আত্মসমর্পণ করিরাছে 
সেই সঞ্মস্থলের অনতিদুরে নাদাই নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। 
গঙ্গাতীরের এই শাস্ত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটি প্রায় বার মাপই নীরবতার মধ্) 
থাকি সনয়ে সময় অকম্মাৎ বেন জাগিয়া ওঠে। বারুণী, যোগ, 
দশছর!, উত্তরারণ প্রভৃতি উপলক্ষে অসংখ্য যাঁত্রী এই নাদাইয়ে সমবেত 
হইঘ| গ্রামাটকে এক দ্বিনের জন্য ব্যতিব্যস্ত.ররিয়! তোলে। 
আজ উত্তরায়ণে নাদাইয়ে বড় জশাক। শত শত যাত্রী শত শত 
দোকানে কলরব কায়রা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে কপি, 
কমলালেবু, মরটন্থুটির স্তুপ সাজাইয়া বিক্রেতা যাত্রীদিগের চিন্ত 
আকর্ষণ করিতেছে । কত মনোহারীর “দোকান, কাপড়ের দোকান, 
খাবারের দোকান, হাঁড়ির দোকান! সমস্ত-দিন-ব্যাপী. একটা 











সস 


্ সস ০০৩১১১০০২ 
% প্রবন্ধটী মাননীয় জষ্টিস সৈয়দ আমীর আলী কৃত 1705 51010 06 151208 
। অঁলম্বনে লিখিত। 


ভা, ফাস্তন, ১৩১৯]  উত্তরায়খে গঞ্গান্নান। ৯৯৫৬ 


উত্তেক্গনা, কলরব, চীৎকার ও বিবাদের মধ্যে আপনাদ্দিগকে স্থাপিত 
দেখিক্স! পল্লীবাসীরা বড়ই আনন্দ অনুভব করেন। * আমাদের যাত্রীগণ 
মধ্যরাত্রী হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে ৬৭ ক্রোশ পথ অতি- 
বাহন করিয়া প্রাতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল ও সকলে প্রথমে পগ্গ! 
গঞ্জ” বলির! ধুলাপায়ে গঙাজল স্পর্শ কাঁরয়া চড়ার উপর একুটা। 
পরিষ্কৃত স্থানে সকলের মোট এক ফয়গায় ,রাখিয় হাট করিতে গেল । 
অনন্ত ও জয়রাম সেই মোট আগলাইয়! বসিয়! রহিল । -“শীগণ প্রস্থান 
করিলে জয় রাম বড় রাগিয়া উঠিল। অনস্তকে বাঁলল “দাদা, দেখ 
দেখি আম্পন্।। আমর! মেয়ে মানুষের মতন বসিয়া রহ্লাম আর 
মেয়ে গুলা পুরুষের মত হাট করিতে গেল।” 

অনন্ত হাপিয়া বলিল “ভাই রার্গিন কেন? এই রাত্রে ছয় সাত 
ক্রোশ পথ হাটিরা মাপিলাম পা বাথ! করিতেছে, কে এখন হাট করিতে 
গিষ্না ঘুরিয়া মরিবে? আবার হটি করিলেও ওদের পছন্দ হইবে না। 
মরুগ্গে ওর! ঘুরে ঘুরে, আমরা বসিয়া খানিক জিরুই আয় 1 

জয়রাম হাপিয়। বলিল “দাদা, তোমার আচ্ছা বুদ্ধি।” এই 
বলিয়। “আঃ” বলিয়। একট! মোট মাথায় দিয়া শুইম্মা পড়িল। অনস্ত 
অন্তমনস্কে বপিয়া গঙ্গা দর্শন করিতে লাগিল। এমন সময় বমগণাক 
হার হায় করিতে করিতে & রক্ষা কাদিতে কাদিতে ফিরিয়া বু জাবনের 
অনন্ত চমকিয়া জিজ্ঞাদা করিল “কি হয়েছে? ব্যা?ির ছঃখ দেখিয়া 
রক্ষা কাদিতে কাদিতে বলিল পার্বতী রা যাইলে' 
হবে গো? কি করে পাবো গো? নে যে সোমরোগের ওষধ নাই।; 
অনস্ত বলিল “বিলক্ষণ, তিন পয়সার হাট করনত গিয়াছ কেন? 
যাইলে, তার মধ্যে একজনকে বা 1 হয় ! আমাকে দেখা 
লোক যাহোক!” এই বলিয়া উঠিয়! দীর্তগা--” এমন সময় চড়ার 
উঠিগ্না বলিল পদেখলে 'দাদা, আমি. বা্পগদগদ কঠে বাল 


১০৫৪ ভারতী । [ ভা, ফাল্তুন, ১৩৯৬ 


যদি যব মাড়া হত, তা হলে আর ভাবনা থাকতন]11” এই বলিয়; 
হাবুর মা'র মুখের কাছে গিয়া কহিল “ছুই পয়মার হাট করে খাবার 
ক্ষ্যামতা নেই তবে কি কন্তে আছ? কেবল কোমর বেঁধে ঝকড়া। 
করতে মার বয়ের মাথায় ঝাঁটা মারতে ? * | 
ব্হহাদে দেখ! আমিকি কলাম [ বামুনঠাকুর আমার সাতে নাগতে 
এলে" কেনে? বাড়ি হ'তে বেরিয়ে আর এই ঘাট হতে কেবল, 
আমাকে “মাগি মাগি মাগি) আর আমি যদি মিন্সে বলি তখন 
তোর মানট। কোথায় থাকেরে বামন] ?” 
অনন্ত বাধা দিয়া রক্ষাকে কহিল “মত কাদছ কেন? ভয়কি? 
এই থান্সেই কোথাও আছে ।” 
রম্মণ মরোদনে বলিল “নাগে।, বার আমি মানকুণ্র রাস দেখতে 
গিরাছিলেম সেখানে অমনি কতকগুলো! ভানপিটে ছোড়া জুটে কাদের 
একটা সোমত্ত মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল । আর মেবার অমনি মাহেশে 
বুধ দেখতে গিয়ে, হেম। তুই তে জানিস-একটা মে--৮ হেমা আর 
রক্ষাকে কথ! কহিতে দিল ন৷ ধমক দির! কহিল “আমরণ জ্ঞানশুন্ত 
হুইছিপ ন| কি? কার সাক্ষাতে কি বলিস ?” 
দশ অন্য সক্রোধে কহিল “যদি জানতে তবে এসেছিলে কেন ? 
হই! *ট বাজার গঙ্গাজলে ফেলে দাও, দিয়ে চল এক এক জন এক 
আল্ক ও স্দতে যাই_।+ 
“সেই ভাল ভাই যাই চল, তা হইলে মোট আগলে 
| মা বসে থাঁক।” জয়রাম বলিল “এই বার 
চারটের মধ্যে তিনটে ফিরিবে, আর শেষে যাও 
শামি যাবনা কিন্তু ৮ ৮ 
“ ” বলিয়! জয়রামের হাত ধরিয়া অনপ্ত চলিয়া! 
“-_হায়--করিতে কগ্সিতে, জনতা মধ্যে 


ভা ফান্তন, ১৩১৭ ] উত্তরায়ণে গঙ্গান্নান। ১৪৫৫ 


প্রবেশ করিল। কেবল হাবুর ম! একাকিনী.সেই সকল মোট ও 
বাজার-হাট অগল।ইয়। দাড়াইয়। রহুল। 

যেখানে স্নানের জন্ত লোক জন সমবেত হইয়াছে তাহার কিছু 
উত্তরে গঙ্গার ধারে শ্বশান। গঙ্গার ধারে প্রায় এক মাইল স্থানব্যাপী. 
এই শ্বশান। এখানে লোক জন শ্বাই, আনন্দ কোলাহল নাই, বাজার- 
হাট নাই ; ইতশ্ততঃ নির্বাপিত চিত] রক্ত বণ মুখ ব্যাদান করিয়া “যেন 
আহাধ্যের অপেক্ষা করিতেছে। জঙ্গার দগ্ধ ও অর্ধ দগ্ধ কাষ্ঠ, ছিন্ন বস্ত্র 
ভগ্ন বংশদণ্ হত্যাদি চতদ্দকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; অদূরে কয়েকট। 
পত্র-বিরল অশ্বথ বুক্ষে এক পাল শকুনি ব্পিয়। আছে কোনট। বা এক 
একবার উীাড়য়৷ এ গাছ হইতে ওগাছে [গা বসিতেছে। শ্মশান সকল 


দেশেই গমান। 
সেহ তীষণ শ্মশনে, গঙ্গার তীরে একটা আড়্‌,লির নীচে নরচক্ষুর 


অগোচরে একজন যুবতী একট& চিতার উপর উপুড় হহয়। পড়িয়া 
অন্কুট চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। 'অভাগনীর বধবার বেশ । 
আলুলায়ত রুক্ষ কেশ্র, বস্ত্র, মুখমণ্ডল ও পব্বাঞ্গ চিতাভক্মে আবুত, 

অভাগিনী যোড় করে বলিল “কোথায় তুমি? আমর আরাধ্য দেবু 
কোথায় তুমিই আমার অন্ধকাগময় জীবনের একমাত্র অ রাকা 

ছঃখের শাস্তি, যৌবনের সুখ, কোথায় তুমি ? নিরাশার আগ্লর্ট জীবনের 
উদ্দেস্ত কোথায় তুমি? একবাগ এস, বুকচিরিয়। আম]র হুঃখ দেখিয়া 
যাও। এ ছুঃখ কাদিলে বার না, ঘুমাইলে ভুলিনা, ত্বোকালয়ে যাইলে. 
দ্বিগুন জলির! ওঠে। উপান্ত দেব! তুমি ভিন্ন এ /পোগের ওষধ নাই। 
আমার জীবনের সুখ-ুর্ধ্য চিরকালের জন্য /অস্ত গিয়াছ কেন? 
আমার কি দেষ দেখিয়া আমাকে ত্যাগ ঝর? হয়! আমাকে দেখ! 
1ও, নচেৎ আমাকে তোমার নিকট ডার্রায়া_” এমন সময় চড়ার 
রম হইতে একজন যুবক চক্ষু মৃতাষ্রং বা্পগদগদ কণ্ঠে বলিল 










১০৫৬ ভারতী । [ ভা, ফান্তুন, ১৩১০ 


“পারবতি ! আর কেঁদন।, উঠে এস-_-তোঁমার জন্য সকলে বড় ব্যস্ত 
হয়েছে__” 

পার্বতী শশব্যস্তে উঠিয়া মাথায় কাপড় দ্িল। অনস্ত আবার 
নরোদনে বলিল “তুমি কি করিতে আসিয়াছ, আর কি করিতে- 
ছিলে ?” 

পার্বতী কহিল “আমি যা, কূর্তে আসিনা কেন তোমার কি? তুমি 
কেন আমাকে বিরক্ত করিতে আর্সিলে ?” 

অনস্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল “ভগ্নি, আমি তোমাকে খঁজিতে 
'আসিয়াছি, তোমার জন্ত কলে কাদিতেছে ও ভাবিতেছে। সকলেই 
তোমাতুক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কাহারও আহারাদি হয় নাই।” 
এই বলিয়া আবার ন্নেহ গদগদ স্বরে কহিল “পার্ধতি ! আজ আঁট 
মাস হইল তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তার পর এই আট মাসের 
মধ্যে কত লোকের মৃত্য হইয়াছে, স্বত চিতার উপর চিতা জলিয়াছে, 
হুমি কোন চিতার উপর পড়িয়! কাদিতেছিলে ?” 

পার্বতী এইবারে লজ্জিত হইল, মনে করিল অনন্ত তাহা হইলে 
স্থল কথাই শুনিপ্ছে_ হরত গ্রামে গিয়! গল্প করিবে। 

শর্বতীকে অধোব্দন দেখিয়! অনন্ত বলিল “শীঘ্র এস, আর বিক্ম্ব 


খীরে ধীরে কহিল “আমি তোমার সহিত যাইবনা, তুমি 
'তছ্ি।” 
।। কেমন করিয়! যাবে, হাট তশ্লায় অনেক কাবুল 


কেরা কাবুলী দেখিয়া! বড় ভয় 'পাঁয়। 
ক্াবুলীর! বড় অত্যাচার করে। সেইজ 
ভাবিতে লাগিল। ঞ্অনন্ত তাহার মনে] 


ভ।, ফান্তন, ১৩১৭ ] উত্তরার়ণে গঙ্গাম্নান || ১০৫৭ 


ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল “কি করিবে বল? না হর আমি যাই, তুমি 
এর পরে এপ ।” 

“না"আমিও যাচ্ছি চল।” 

পার্বতী উঠিয়! গঙ্গ৷ জলে মুখ ধুইয়া অঞ্চলে মাথা ও মুখ মুছিয়! 
অনন্তর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। 

একগাছা অনতিস্থল তৈলপক বংশযষটি হাতে করিয়া অনস্ত আঁগে 
মাগে এবং ছুর্গানাম করিতে করিতে পার্বতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
আসিয়া ক্রমে ক্রমে মেলার জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল। 

মেল! পার হুইন্না তাহার! আবার গঙ্গার চড়ায় আসিয়! পড়িল। 
এইবার পার্বঠির বিষম বিপদ উপস্থিত। সন্মূথে পথের ছুই ধারে 
ছুইজন কাবুলী '%ড়াইয়া আছে।, পার্ধতী সভয়ে কহিল “দাদ! 
এইবার কি হবে ?” 

“ক হবে?” 

“দেখন। কে দাঁড়াইয়া আছে ।”? 

“থাকলেই বা তোমার ভয় কি?” 

“ঘণ্দ কিছু বলে?” 

“বলা অমনি পড়ে রয়েছে কিনা? বলুক্‌না দেখি, লাঠির।চোটে ভূত 
ছাঁড়ে, এ ত মানুষ ।” 

অনন্ত পথে যাইতে ধাইতে হঠাৎ মনে করিল-_পার্বধতী আসিবার 
সময় কোনও প্রকার হান্ত পরিহাসে যোগ দেয় নাই কেন, এতক্ষণে 
তাহার মন্্ব' বুঝিতে পারা গেল। পার্বতী গঙ্গান্ান করিতে আইসে 
নাই, সে মৃতপতির চিতার উপর পড়িয়া, শোকতাপনাশিনী, মা 
জাহুবীর নিকট আপনার, শোকের স্বার উদঘাটন করিতে আসিয়াছিল। 
অনন্ত পার্বতীকে বড় সহ করিত। কারণ তাহার পত্থী স্বলক্ষণার 
সহিত পার্কতীর বড়ভাব। বিশেষতঃ তাহাদের গ্রামে পার্কতীর ্তাক় 

২ 


ইত 7. এ্ডাকতী) 2 ফাল, ৩৩৮৯. 


শান্ত, সির মেয়ে কেহ ছিল না। তার উপর আবার পার্বতী 
এই বালিক। বয়সে. বিধবা হইয়াছিল বলিয়] গ্রামের সকলেই তাহার 
জন্য বড় ছুঃখিত ছিল। অনস্তর স্ত্রী সুলক্ষণা পার্বতীকে প্রাণাপেক্ষাও 
ভাল বাসিত.। পার্বতা ৪ গৃহকাধ্য শেব করিয়া গিয়। স্থলক্ষণার 
গ্হ্‌ কার্যে কত সাহাব্য করিত। «৫ 

খানিক দূর গিয়া অন্ত ০ “পার্কতি, তুমি এই বট গাছটার 
তলার বস।” 

পার্বতী সভয়ে বুলিল “কেন ?” আমি একেল! গাছতলায় বসে 
থাকিব কেন? দাদা তুমি কোথা্ন যাবে ?” 

“ত্ামি ধাব আর কোথার? গিয়ে আমাদের দলের লোকেদের 
সম্বাদ দি, তাহার। '্সাসিয়া তোমাকে লইয়! যাক ।” 

“কেন? বেশত তোমার সঙ্গে ষাইতেছিলাম, তেমনি যাইন। কেন ?৮ 

“না, আমার সঙ্গে যাওয়।র অনেধ দোষ আছে।” 

“দোষ আবার কি?” 

“দোষ কি তাতোমাকে কি বলব? যন্ধি ভাল চাও তাহলে 
এই খানে বস, নচেৎ তোমার বা ইচ্ছা! কর।” 

মনতা! পান্ধতী সভষষ একাকী সেই বটবৃক্ষতলে বসিয়। য়হিল। 
গঙ্গাতীরে কেবল আমাদের পরিচিত যায্রীগণ ভিন আর সকলেই 
মহাভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবগাহন করিতেছে। রক্ষা, হেমা প্রভৃতি সকলে 
মেলাতলা৷ তন্ন তন্ন করিয়। থুজিয়] পার্ধতীর সন্ধান না পাইয়া আতিশগ্ন 
ছুঃধিত মনে বপিয়া আছে। সফলেই বিশেষ উৎসুক চিন্তে অনস্তর 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। রাইপুরের গৃহিণী অর্দ-'নভ্রিত অর্দী- 
জাগরিত অবস্থায় বগিতেছেন “হে মা গঙ্জে ! স্তামাদ্দের পাটুকে মালয়ে 
দাও, তোমাকে ডাব দিব, চিনির শাড়ি দিব, চেলির নৈবিদ্য দিব, 
গানকে এনে দাও মা, কি করে বাছাকে পাৰ গা . গৃহিণী 


ভা, ফাক্কন। ৯৩১০ ] উত্তরায়গে পক্কাঙ্সান। ' রায় 


চিনির শাড়ী ও চেলির নৈবেদ্য গুনিয়। ইটের বউ হাসিয়া বলিল “এত 
£খেও হাপি আসে ; আদ্দেইনি জেঠাই মা তুমি চুপ কর--আর কথান্ন 

কাজ নাই।”, , 

কেঁদোর বউ বলিল “তাইত সই, এত খুঁজে হালাক পালাক হলাম 
তবু তার সন্ধান পেলাম না!”  & 

তাহার সই বলিল' "একট। আশ্বান এখনও অ+” যখন ুক্ঘন! 
মরদ এখন৪ ফিরে এলন| | তাবা না এলে আর রান্ন! বান্না হচ্চে 'ন1 1” 

কমা বলিল “অনস্ত খন ফেরেনি তখন সে,নিশ্চয়ই সঙ্গে করে 
আনবে । ভাবলে আর কি হবে? রক্ষে দিদি ওঠ, নাওয়] ধোয়া কবর, 
সকালে সকালে বাড়ী ফিরতে' ত হবে ।” রর 

রক্ষ। রাগিয়া কহিল পকেনেল৷ ? কার লেগে বাড়ী যাব? কটা 
বেট! বিটি ঘরে থুয়ে এসেছি লা, ত1 সকাল কয়ে বাড়ী যাব?" পাচুকে 
না পাই+ত বাঁড়ী যাবন1) তোঁওা ধীন আমি ত.যাঁবন।।” 

এমন সময় অনপ্তু আসিলে সকলে এক বাক্যে পার্ধতীর খবর 
জিজ্ঞাসা করিল; 'অনস্ভ চতুরতা করিয়া কহিল «পার্বতী পথ হারাইয়া 
অনেক কষ্টে বটতলায গিয়াছে । সেখানে আমাব লহিত দেখা হইল, 
আমি এত ডাকাডাকি করিলাম সে আমার সহিত আসিল ন1। কেবল 
কাদিতেছে- রক্ষাণণিদি তুমি,যাও, ডাকিয়া আন।” 

রক্ষা সম্বেহে কহিল প্বাছারে আমার কোথ। গিয়ে কান্চে গো, 
আমি ত পথ চিনিনা, অনন্ত তুমিও চল দেখাহয়া! দিবে ।” 

অনন্ত ও রক্ষা! উভয়ে গমন করিলে আর সকলে গা আড় দিয়া 
উঠিল। অনেকেই ন্বানে গেল। একজন ছুই পরসার এক গাছ! ঝাঁটা 
কিনিয়া আনিয়া গঙ্গার চূড়ায় থানিকট! স্থান পরিফার ফরিল। কেহ 
এক পরসার ছোট একখানি রটি কিনিরা৷ আনিল, যাহা হাট বাজার 
হইয়াছিল তা কুটিভে'লাগিল। এমন সম রক্ষা ও পার্বতী ফিরিঙ! 


১০৬৪ ভারতা। [ ভা, ফান্তুন, ৯৩১৪ 


আাসিল। কুট্ন। দেখিয়। রক্ষা কহিল “আমি ত বুন আজ আর র'শাধিতে 
গারিব ন1৮ " 
ইটের বউ বলিল «আমি রাধিব এখন কিন্ত তুমি থাবেত আমার 
হাতে ?” 
* রক্ষা এক হাত জিব বাহির বরিয়। বলিল “বাপরে অমন কথা 
বলতে নাই__ শাস্ত্রে বলে_ 
তব জলে করি পাক, অন্ন আদি কিবা শাক, 
* দেবতা ছুর্লভ করি খায়। 
সেই অন্ন স্থুধাময়। বেদ ভাষা” 
হেমা বাধ] দিয়া কহিল «“ম] মরণ, তোমার সমগ্‌ কিড়িমিড়ি 
ঝাড়তে হবেনা, থাম |” মি 
পতা বললাম তার দোষ কি ঠাকুর দেবতার কথাইত।” তারপর 
ইটেব বয়ের প্রতি কহিল “এক্তিরি মেয়ে তুমি; গঙ্গাজলে রে'ধে দেবে, 
তাতে কি দোষ আছে বট, তুমি রাধ। | 
পার্বতী হেমাকে.কহিল “ভাই আমি যে ভর়্' পেয়েছিলাম 1” 
“কেন দিনের" বেলায় ভয় কি 1?” 
“গোটা পাচ ছয় কাবেল রয়েছে । সেই গুলকে দেখে আমার বড় 
ভয় করে।” 
“কেন ওরা মনিষ্ঘি তত, আর তকিছু নয়, তা অত ভয় কেন? 
আরম উদ্দিকে মত ভয় করিনা ।* 
এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অনন্ত কহিল “আচ্ছ দেখা! যাবে।* হেমা 
কছিল ”কি দেখবে ?” | | 
"তোমার সাহস ৮. 


“মামার সাহস তুণ্মি কি দেখবে? না হয» আমাকে ভয়ই দেখাবে, 
জায় দি বাকা 9 


তা, ফাল্তুন, ১৩১*]  উত্তরায়ণে গঙ্গাঙ্গান। ১৯৬১ 


“ভয় যদি দেখালাম, তবে না কয়লাম কি ? যাও, নান কর গিয়ে, 
আর বকৃতে হবে না।” 

হেমা ও পার্বতী স্নান করতে গেল। এমন সময় জয়রাঁম দেখা 
দ্রিল। অনন্ত কহিল “কিরে, তোকে খুজতে আবার কে যাবে? 
সকলে এল, তোর যে অর দেখা নাই ? রকম কি?” 

"রকম ভাল । সব এসে জুটেছেঁ। 

“সত্য নাকি তোর সঙ্গে দেখা হল ?” 

“দেখ। না হলে দেখলাম কি করে ?” 

“কে কি বললে ?” 

“তোমার শাশুড়ি কত কীদলে, হুথ্খু করলে ।” 

*তা আমি জানি। গোবিন্দ এয়েছে? সেকি বললে?” 

“গোবিন্দ বল্লে শাল! রাত্রে ডউ্রঠে চোরের মত পালিয়ে এসেছে 
তারপর আর দেখা নাই কেন বল্‌্তে পার+ ? 

তুই কি বলি?” , 

“আমি--”বলির। জয়রাম হাসিয়! উঠিল, বলিল "আমি বল্লাম, দাদ। 
একটা নিকে করেছে ।” 

অনস্ত জয়রামের কান ধরিয়া একপ্রকাণ্ড কিল উঠাইবামাত্র 
জয় রাঁম তাহার কান ছাড়াইয়! লইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া কহিল 
ণনিকে নয় নিকে নয়__সেঙ্গ।।” এমন সময় ইটের বউ কহিল 
*তোমর! মারামারি করো এখন । এখন সবাই মিলে রানার জোগাড় 
কর, তা না হলে ত রান্ন হয় না। গঙ্গার চড়ার প্তা মাটি, ভিজে. 
কাট, ঢেলার আক11” ইটের বয়ের কথায় বাধ! দিয়! অনস্ত কহিল 
“আর হাড়িটায় জল পড়োনি ?” 

“তুমি থামু 1৮ 

জয় রাম বলিল “তাবে কি কর্তে বল?” 


১৯৬২ | ভারতী । ভা, ধান্বন, ১৩১৩ 


যাতে রার! হয় তাই কর্তে বলচি।” 
.. অয়রাম চীৎকার করিয়া কহিল “ও কনের ম!, ও ছাবুর মা, 
ভোমরা সকলে ঝপ করে এসে আকায় ফ দাও।' অনত্ত দাদ! তুমি 
| বট ঠকরাণকে বাষ্ঠাস কর তা না হলে রাস্তে পার্কেনা-_-” 
' ইটের বট কহিল “তবে এই' রইল, যচ্হিয় তোমরা কর, আসি 
রাস্তে পার্বনা_আমি ঠাট্টা "তামাসাঁ বুঝিনা ।” 
অনস্ত কহিল “না| না.তুমি রাদ, আমি গুকৃলো কাট এনে দিচ্ছি।” 
হাট তলায় সকল ব্যই পাওয়া যায়। অন্ত ঘুরিতে ঘুরিতে 
দেখিতে পাইল এক স্থানে কণকগুলা কাবুলী দোকান সাজাইয়। বসিয়া 
আছে। হঠাৎ তার্ঠার মাথায় এফটা মতলব আসিল আপন আপনি 
একটু হাসিয়া কহিল “বেশ হবে বতক্ষণ যাত্রী থাকিবে ততক্ষণ এই 
কাঁবেলী গুলাও থাকিবে ।” রর 
হাটের একধারে গিয়া! দেখিল একক্সন চ' ৭ স্গীলোক কাঠ বিক্রয় 
করিতেছে । অনন্ত তাহার নিন্ট গিয়া জিজ্ঞাসা ক!রল “হাগ! বাছা, 
কাট কয় আঁটি পয়সায়?” 
বৃদ্ধা! অকম্মাৎ রাগিয়া উঠিয়া কিল “খাট- বণ কি এথানে হয়? 
বা! ওই মড়া পোড়া ঘাটে যা, ছোড়া শি কাশ নাক? 
অনন্ত বুঝিল বৃদ্ধা কালা । তুই চীৎকার করিয়। কহিল “আমি 
ঘাটের খোজে আসি নাই কাঠের রর আসিয়াছি ) কাঠ ক্ষয় অাটি 
পয়সায় ?” 
“আর্য কাট ক্জ অটি পয়সায়? কঁপয়সায় অটি বল্না কেনে; 
'ৰনের কাঁট কেটে শুকিয়ে মাথায় করেবিচ্তে এসেছি ক আঁটি 
পয়সায়? আমি যেন বেগার দিতে,এসেছি।] এক পয়সায় এক আঁটি, 
লিঠে হয় লে, নইলে চলে যা। আমি অমন জ্ডিগর্রে কাট বিচব না।” 
অনস্ত অবাক হইয়! বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়। রহিল, মনে মনে কহিল 







ভা, ফান্তন,১৩১%,].. উত্তরায়ণে ঈঙ্গ্জান। : ১০ 
“মাগি কি ঝকড়াটে? একে বেন কোথায় দেখেছি। কে জানে, 
চেন! চেনা মনে হচ্চে, কিন্ত ঠাওরাতে পার্লাম ন' মাগী কে? 

অনস্তকে এক দৃষ্টে চাহিডুে দেখিয়া মাগী কহিল “কি দেখছিস 
আমার পানে তাকিয়ে ? চেঙ্গড়া বয়স ত” নয়” অনস্তর বড় রাগ 
হুইল, ইচ্ছা! হইল মালীর গালে «একটা চড় মারে, কেবল স্ত্রীলোক 
বলিয়া সামলাইয়। গেল। প্রকার্রে কহিল্প “কাটত আকন্দ আর 
ভেরেন্দ', তায় এত গরম কেন ম। *ক্্ী? যা! দেবে তাই দাও" বলিয়া 
ছুইটি পয়স! ফেলিয়া দিল । বুদ্ধ! ছুই ৬টি কাঠ ফেলিয়া দিয়া পয়স। 
তুলিয়া লইয়। আপন মনে কাঠ সাজাতে লাগিল। অনস্ত কাঠ লইয়1 
ফিরিয়া আসিয়া! দেখিল রক্ষা, পার্ধতি, হেমা, রাই পুবের গিরি, হাবুর 
মা, ফনের মা, ম্লান করিয়া আপিয়। মুড়ি খাইতেছে ; ইটের বউ 
রশাধিতেছে, আর সাশ্র নয়নে উনানে ফ দাছে) বৌদার হউ কুটন 
কুটিতেছে, ও জয়রাম ছুইট। ক্াতন লইয়। অনস্তর প্রতীক্ষায় 
বসিয়া মাছে। কাঠ রাখিয়! দাড়াইব মাত্র রাই পুরের গিনি বলিলেন 
“এয়েচ বাঁচলাম, বউগুণ তোমাকে খরচের খাতায় নেকেচে।” 

অনস্ত কহিল “এইবার আবার জম! করে নাও। এখন দাও 
'আমাকে একটু তেল দাও মেখে নেয়ে আসি।% 

রক্ষা মুখে এক মুখ মুড়ি* পুবিয্না বলিল 

“তেই বুই আইকে মাইর্তে আয়ে? আইকে উউ নাইতে হয় ।” 
€তেল বুঝি আজকে মাথতে আছে? আজকে রুক্ষু নাইতে হয়)। রক্ষার 
কথা গুনিয়৷ অনস্ত হাসিয়! বর্গিল “কত মটর স্তুঁটি &য়েছ ঠাকুরান ?”” 

রাইপুরের গিন্নি বলিল %ওরে আজ মুড়ি দে মটর স্থুঁটি খেতে হয়। 
তোদের শান্তরে আছে আর্'তোর! জানিসন| ?” 

“ঠান দিদির বুঝি ট্ালমসলার ছীড়ির মত শান্তরটাও ছুই ৫বল! 
বাড়া চাড়া আছে?” | 


১৪৬3 ভারতী । [ ভা, ফাস্তন, ১৩১৬ 


“মা বকিসনেক নাগ! বেল হয়েচে |” 
অনস্ত ও জয়রাম ঈাঁতন লইয়! দস্তধাবন করিতে করিতে গঙ্গ। 


গর্ভে নামিল। * ১ ্‌ 
হাবুর মা অকলম্মাৎ বলিয়া উঠিল “হেই মা, আমি যে দাত কটা 
মাঙ্গতে তুলে গিইছি গা, কি হবে?” রি 


হেমা বলিল “আমর আবাগী, পাত মাজতে আবার মানুষে ভোলে ? 
যা জাত মেজে আয়গ1। তুই আমাদের কিছু ছু'স্নে, মাগীকে দেখে 
ঘেন্না করে ।” 
“ঠাকরোণ, তুমি বড় ভাল? আজ দাদাঠাকুরের দেখে দাত 
মাজলে তা নইলে রোজ রোজ দাত ঘস নাকি ?” 
পাব্বীত শাস্তভাবে কহিল “যাও হাবুর মা, আর কোন্দলে কাষ 
নাই, দাতকট। মেজে এস।” 
“আমি যে মুড়ি খেলাম গা ।” 
“থেয়েছিস খেয়েছিস যা । _মুড়িইত, ভাত ,ত আর নয়, তাতে 
দোষ নেই।” 
জয়রাম্‌ গঙ্গার জলে দিয় সাতার দিতেছে । অনন্ত স্নান, 
আহক শেষ করিয়! মাথা মুছিতে মুছিতে কহিল “জয়রাম উঠে আয় 
ঠাগডাজলে বেশী পড়ে থাকিস না, টা করবে। উঠে আয়। জয়- 
রাম কহিল “দাদ ওই একথান! জাইীজ আসছে ওর ঢেউ খেয়ে তবে 
উঠব* 
£দেখিস যেন ফ্ঢউ থেতে গিয়ে গাধি খাসনে” এই বুলিয়া 
অনস্ত তীরে উঠিয়া দাড়াইল। রা কোম্পানির কাটোয়া- 
গামী রমার ধূম উদগীরণ করিতে করিতে ন্ধৃচিতে নাচিতে আপন মনে 
উত্তর মুখে ছুটিয়াছে। নূতন কাপড়ের জৌঁড়া কাঁটিবার সময্ন. যেমন 
ছুরির ফলার পশ্চাতের বন্তর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ফু, ষটীমারের পশ্চাতেও 


নি 


ভা, ফাস্তন, ১৩১০] , উত্তরায়ণে গঙ্গাক্নান। বব 


সেইপ্রকার জলরাশি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ছুইটা! প্রকাণ্ড জলোচ্ছাত, 
পরিণত হইয়] উভয় তীরে আঘাত করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল । 

রাইপুরেরর ঠাকুরাণী বলিয়া! উঠিল “্হাদে দেখলো পাবু, একখান! 
দাহাজে কত নোক ,দেখ, হ্ইম কি হবে?” পার্ধতি কহিল “বউ 
ঠাকরাণ এ রত্তিন দাহাজে অশ নোক উঠেছে ত।.পশড়ে যাচ্ছেন! ! 
ওদের কি ভয় নাগবেনা ?” 

জয়রাম কহিল “ভয় কিসের ?” 

“যদি পড়ে যায়?” ূ 

রক্ষ। গ্ভীরভাবে কহিল “ওকি পড়বার যো আছেঃ ওষযে বিশ- 
কন্মার নিম্মান। ইষ্টিমবোট, কলের গাড়ি ওসব যে বিশ্বকনম্ম। নিম্মান 
করেচে |» ৃ 

রক্ষার কথা শুনিয়৷ জয়রাম সক্রোধে বলিল “হ"4 তুমি সব জান, 
বিশ্বকম্মা নিষ্মান কর্তে গেছে।” 

"না করে নাই? গরু নাই, ঘোড়া নাই ত নিজে হেতে চলছে 
কেনে? বিশ্বকন্মার'নিন্মান ভিন্ন নিজে হেতে চলবার যে নাই ।* 

রক্ষা! সামান্ত একটু লেখাপড়া জানিত;' একবার শ্রীক্ষেত্রে 
গিয়াছিল। শ্ররীক্ষেত্র হইতে ফিরিয় অবধি আপনাকে একজন বন্- 
দর্শিনী সর্বজ্ঞ বলিয়া মনে ফরিত। ূ 

সেইজন্য সে একটু মুরব্বিয়ানা চালে বলিল “এই দেখনা কেনে 
ছিক্ষেত্তরেও রতের সময় জগন্নাতের রত আপনি চলে বেড়ায়। 
রাবনের পু্পুক রত আপনি চলত। তা! বিশবুম্মার নিম্মান ভিন্ন 
কি মনিষ্তির স্দি নিম্মান কর! ?* | 

'জয়রাম। .প্রাবনের রত তুমি দেখতে গিয়েছিলে নাকি 1” 
'শনা, রামায়ণের পুতিখানা খুলে দেখিস২দেখি। সব.কথা খুলে ন্যাকা 
আছে।” 


ভারতী । . [ ভা, ফাল্গুন, ১৩১" 
১৬৩৩ 


রাইপুরের গিশ্সি ঢুলিতে ঢুলিতে বলিল “আহা তা বটে, বাবা 
“কি মাহিত্তির |” 
রক্ষা) কহিল “বাবার মন্দির বাগে তাকিয়ে দের্থস বাবার মন্দি। 
'কি শিপ্সি। দেখলে চোখের পাপ যাঁয়।” 
. অনস্ত এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল। রক্ষার কথা শুনিয়া মনে মৃ 
কহিল “দেখলে পাপ যায়, মা হয় ?* 
জয়রাঁম বলিল “মন্দির বিশ্বকর্মার নির্মীণ, চলে বেড়ায় নাকি ?” 
।  ব্রক্ষ! চটিয়া কহিল “দেখ ছোঁড়া, তুই বিশ্বকম্মার নিন্দে করিস ন 
বলছি। ঠাকুর দেবতার কথায় তামাসা ?” 
কেঁদার বউ হাসিফ্। কহিল “কেনে ঠাকুজ্ঝি তোমার রাগ কেনে 
বিশ্বকম্মাত আর ঠাকুর জামাই নয় 1” 
ইটের বউ কহিল «এইবার কাট ফুরলো আর কাট নষ্লে বান», 
হাবেনা 1. | | | 
কাঠ নাই শুনিয়া সকলে আবার অনন্তকে কাঠ কিনিতে যাইতে 
 ঙ্সিল। অনস্ত বলিল “আমি আঁর যাবন1, মাগীর মুখ দেখতে ইচ্ছ1 
করেন11” জয়রাম বলিল «আমি যাই।* অনস্ত তাহার হাত ধরিল্মা 
কহিল £নাঁরে ন|, তৃই বোম্‌-_তৃই গেলে মারামারি করে বসবি |” 
হেমা সরহস্যে বলিল “যে যত সাহসী'তা বোঝ! গেছে । মাগীত 
টে, মিক্পেত নয়? দাও আমাকে পয়সা দাও, আমি যাচ্ছি 1”, 
অনন্ত কহিল “আমার কোটের পকেটে পয়স1 আছে, নায় যাও. 
হেমা কোটটা। হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উপ্টাইয়া পাণ্টাইয়। 
 খবিরক্ত হইয়া! কহিল “ভাল জাল।, পাকিট রয়েছে লাকিটে পয়সা 
রয়েছে--কিন্তু পাকিটের মুখটাঁ কোন দিকে ?* 
অনন্ত হাসিয়া বলিল “কেবল বচনে আছ? খুব বাহাদুরী করেছ, 
সাও আমায় দাও । দর্ভিটে পাকিটের মুখ রাখতে ভু ভূলে গেছে ।* 


'ভা, ফাল্তন, ১৩১* ] . উত্তরায়ণে গঙ্গাঙ্গান। ১৯৬৭. 


'এই কাঁলয়৷ পকেট হইতে ছুইটি পয়সা বাহির করিয়া লইয়া হেমার 
হাতে দিল, হেমাও পয়সা লইয়া সদর্পে প্রস্থান করিল। হেমা প্রস্থান 
করিবার কিচু পরে অনন্ত অন্তের অলক্ষ্যে তাহাকে অনুসরণ করিল 
এবং অচির কালমধ্যে জনস্তরোতে মিশাইয়। গেল। 

হেম! সেই কা্ঠ বিক্রেত্রী বৃদ্ধীর নিকট গিয়! উচ্চস্বরে কহিল “কি 
'বেহাঁন ভাল আছ ?” ৪ 

“কেগা তুমি? .আমি যে চিন্তে নারচি।” 

“ত। নারবে বই কি! এখন আমি যে তোমাদের দেশে এসেছি 
তাই চিত্তে নারছ।” 

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল 
সহী! হা, এইবার চিনেছি, তুমিত মেগার পিশি ঠাকরোণ ?” 

প্বেহান তৃমি অনেক দিন আমাদের গায়ে যাও নাই কেন?” 

“যাব কি দ্িদ্রি ঠাকরোণ, জামাই আর আমাকে স্যায়ন1 1৮ 

“আহা তাইত। পরশু তোমার নাতনির বিয়ে তা তোমাকে 
খপর দেয় নি? মেগ্রার কাজ ভাল হয় নি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে 
ক্ষ ।১ 

বৃদ্ধ প্রথমে ফিছুতেই সম্মত হইল না) অবশেষে হেমার নির্বন্ধ 
'দেখিয়া অগত্যা যাইতে সম্মত হইল । হেমাদের বাটার কৃষাণ মেগা 
ওরফে, মেঘনাদ বৃদ্ধার জামাতা । হেমা তাহার নিকট হইতে কাঠ 
লইয়া ফিরিবার সময় দেখিল পথের ধারে একজন কাবুলি অনেরুগুঝা! 

পুটুলি খুলিয়া দৌকান সাজাইয়া বপিয়া আছে। নানাবিধ গাত্রবনত, 
গরম কাপড়েম্স জাম1, কল্ফটার ইত্যাদি ০ দৃষ্টি ক্ষ, 
করিতেছে। 

অনেকগুলি পূঙ্লীগ্রামবাসী কাবুলীকে খেরিয়। দীড়াইয়া- আখুল রি 
কেহ একখানা র্যাপার দর করিতেছে ; কেহব! হাতে বঙ রি 
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আছে মাপিয়৷ দেখিতেছে ; কেহ বা একটা কোট গায়ে দিম! তাহার 
বোতাম আটিবার চেষ্টা করিতেছে। হেমা সেই স্থলে আসিয়া যেমন 
উকি মারিয়া ব্যাপার কি দেখিতে গিয়াছে অমনি সেই কাবু'ল একট! 
গরম কাপড়ের জ্যাকেট লইঞ্জ তাহাকে সম্বোধন করিয়৷ বলিল “কেয়া 
দেখতা বিবি? একঠো কোর্তা লেঃ ।” 

যেমন বল! হেমাঙ্গিনী, অমনি" সেইখানে কাঠের বোঝা! ফেলিয়া 
উর্দাস্বাসে দৌড়। অনন্ত পশ্চাতে ফড়াইয়৷ ছিল, সে হেমার সাহস 
দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কাঠ লইয়! চলিয়া! গেল। 

এদিকে সঙ্গলে কাঠের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। জয়রাম ক্ষুধায় 
ছটফট করিতেছে ও হেমাকে" গালি দিতেছে এমন সময় “ওলা ওঠা, 
বাশ বুকো, গাড় ভোগা, জোমর! ভোগা-বীকায় ষা বাকায় যা” 
বলিয়। হাপাইতে ইপাইতে হেমা দৌড়িয়া আদিল। হেমার মৃষ্তি দেখিয়! 
সকলে অবাক। সকলে নান! প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু হেম। 
তখনও হাফাইতেছে, কথার জবাব দ্ঝেকি? তখন অনন্ত হাসিতে 
হাসিতে কাঠ রাখিয়া! পার্বতিকে সম্বোধন করিয়া! কহিল *পার্কতি, 
তুমি বড় ভীতু” কাবুলি দেখে ভয় পাও ছিঃ! যাই হোক, হেম। সাহস 
বটে 1” 

হেমার তখন কথা ফুটিল; বলিল ণআমার যদি অকুতে! সাহ্ 
ধাকিত-_-. 

অনন্ত কহিল “সবই আছে €কবল এঁটে নাই ।” 

জয়য়াম চীৎকার করিয়া কহিল “তোমর! হাসি তামাসা কোরো 
এখন, আগে আমায় ভাত দাও।» 
-: রাইপুরের গিন্সি বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে ছিল জয়রামের চীৎকারে 


গত হুইয়া কহিল “তাই বটে গ্ভাদেকি মা, দ্িনমানটা গ্যালগা, ভাত 
-্াও, 'খ্থন ?” 
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তখন পার্বতি ও হেম। উঠিল। ' পার্ধতি ঝাঁট দিল, হেমা এক 
কলসী জল আনিল। স্থান পরিষ্কার হইলে পার্ধতি বলিল “পাতা 
পাওয়া যাবে না যেযার গামছ। পেতে বম। জয়রাম, অনন্ত দাদার 
গামছ। গঙ্গায় কেচে এনে তাইতে ছুজনে বস।” র 

হেম। বলিল “হুজন কে? জ্ল্লরাম আর হাবুর মা নাকি ?” রক্ষা 
কহিল “তাহ বটে। ফনের মা আর হাবুর মা একখান! গামছায় বস। 
ইটের বউ আর কৌদার বউ একখানায়, আমাতে আর হেমাতে এক 
খান গামছায় বসব, বউ ঠাকরোন তিজেল থানায় বস, আর পাবুকে 
এ সরাখানায় দাও। 

জয়রামের সহিত হাবুর মা বসিবে শুনিয়া জয়রাম চটির! লাল হইল 
কিন্ত রাগ প্রকাশ না করিয়া মনে মনে ফুলিতে লাগিল। সকলকার 
ভাত বাড়া হুহলে রাইপুরের গৃহিণী সকলের আগে বসিয়া মুখে এক- 
গ্রাস ভাত দিয়া ডাঞ্ি “অনন্তঞ্ভাত খাবি আয় ।, 
অনন্ত খাইতে বপিয়। বলিল “আয়রে জয়রাম।” 
জয়রাম বলিল %মামি খাবন1।” 
গৃহিণী “আয় আয় থাবি আয়” বলিয়া দ্বিতীয়প্গ্রাস মুখে তুলিলেন। 
অনন্ত আবার ডাকিল “আয় আয় খেতে বস।» 
“আমি খাবন!, তোমূরা কেন খাওন1 1১. | 
গৃহিণী পুনরায় “আয়, আয়, তোরা না থেলে কি আমি খেতে 
পারি ?” বলিয়! তৃতীয় গ্রাস মুখে তুলিলেন। 

গৃহিণীর কাণ্ড দেখিয়া অনন্ত হাসিতে হাসিতে কহিল প্জয়! আর 
জলাসনে ভাই, তুই না খেলে ঠানদিদি,বুড় মান্য থেতে পাবেন না।” 

“না থেতে পাবেন না? ও'রতু/অন্ধেক হরে গেল।”* 

অনস্ত জয়রামকে চোক া্দিয়া বারণ করিল। অনস্তর, জয়কাম 
আসিয়া অনন্তর ঠহিত হারে উপধেশন করিল। অনস্ত ও জয়রাম 
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৬৬ 
উপবেশন করিলে রক্ষা সকলকে বসিতে বলিয়! স্বয়ং উপবেশন করিল ।' 
ফনের মা ও হাবুর মা একত্রে উপবেশন করিবে। তাহাদের গামছার, 
ভাত দেওয়া! হইলে ফনের ম। বলিল ণ্ঠাকরোন এস গো 1” 

এবার আবার হাবুর মার পালা । সেজগ্বরামের ব্যবহারে বড়ই 
বিরক্ত হইর়াছিল। তাই সে রাগিক্নর কাহল-_- 

“আমি খাবুনি 1৮ 

ফনের মা বলিল প্থাবো্ন কেনে ? খাউনে।* 

“আমি খাবুনি রে বাবু খাবুনি 1% 

*কার উব্রোয় রাগ করে খাবেনি ?” 

“আমি যাবুনি রে বাবু খাবুনি |” 

“তুমি বেমন পাগণপ হয়েছ উওর কথায়--আবার মান্ষে রাগ 
করে? এল খাউসে, না খেলে তোমারই আত কাদবে।” অগত্যা। 
হাবুর মা আসিয়া খাইতে বপিল। গাইতে খাইতে জয়রাম বলিল, 
“সারাদিন ধরে রান্নাত হল, কি রাদলে ছাই ভম্ম? ই দির়েকি 
খাওয়। যায় ?” 5 

ফনের ম| কহিল «তাই বটে, মাগে। চচ্চড়িটে বড্ডা ঝাল ।” হাবুর মা! 
বলিল-_”ও যেমন বেঁতে তরিচি--ওঃ” বলিয়া! যেমন নাকে হাত 
গিয়াছে অমনি অনন্ত কহিল পদোহাই ,হাবুর মা আর বামুনের 
খাওয়ার সনগ ব্যাঘাত দিয়োনা-__” অগত্যা হাবুর মা অঞ্চলে নাসিক! 
সুছিব্বা খাইতে লাগিল ।' 

. , শ্মাহার শেষ করিয়া জয়রীম ও অনন্ত হাতমুখ ধুইয়া আদিলে 
অনন্ত কোটের পকেট হইতে ন্ুপাবি বাহির করিয়া নিজে ছুইখান? 
মুখে দিয়া জয়রামকে ছইখানা দিল এবং কহিল “জর়রাম একবার 
এদিকে আর) তোর সঙ্গে ছুট কথা আছে 1. 
রা রা কথা৷ 1”, 

“বেঙের মাথ1।” 
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অনন্ত জয়রামকে লইয়া একাস্তে উপবেশন করিয়া বলিল, “সত্য, 
কারা বল দেখি, কে কনে এসেছে ? 

“কোথায় ৮৮ 

“এই গঙ্গান্নানে আবার কোথায় ?% 

“আম এসেছি, তুমি এসেছ, প্রর্বতী এসেছে, রক্ষাদিদি--” 

“দুর জানোয়ার, তাদের বাড়ী হোতে।” 

“কানের বাড়ী?” 

"তোর মাথা__-আমার শ্বশুরবাড়ণ হোতে-_» 

“ওঃ তাই--তোমার শাশুড়ী, শালা, ঠাকুর জামাই-- 

“ঠাকুর জামাই কেরে ?* 

“না না,তুমি যার ঠাকুর জামাই হও সে তোমার কে হয়? 
তোমার শালা গেবিন্দর স্ত্রী? তোমার শালাঙ্গ হয় বুঝি, সেই সে। 
আর কে এয়েছে আমি সকলকে চ্টিনি ন11” 

না তুই চিনিল, বল তা৷ না হলে মার খাবি।” 

“তোমাকে বল্ঞত নিষেধ | করেছে--সতিয অনস্তদাদ। আমি 
বৌঠাকুরোন্কে দেখিনি তবে শুন্লেম এসেছে ।,* অনস্ত অনেকক্ষণ 
ভুপ করিয়া অবশেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল “আমাকৈ বল্তে 
নিষেধ কেন? আমি কে & নিজের ইচ্ছায় গঙ্গ। স্নান করতে এসেছে, 
আবার ভয় কাকে?” বুদ্ধিমতী হেমাঙ্গিনী অনস্ত ও জয়রামকে 
একাস্তে বলির কথাবার্ত। কিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে অনস্ত 
জয়রামের 'নিকট পীর সন্ধান লইতেছে। অনন্তর শ্বশুর 'বাটার 
স্রীলোকেরা গঙ্গান্নানে আসিয়াছিল তাহা হেমা! জানিত। সেইজন্ত। 
উৎকর্দ হইয়া উভয্বের কথাবার্তা শুনিতে চেষ্টা! করিল, কিন্ত ফ্ছিই 
গুনিতে পাইল না। 

স্্রীলোকদের আস্থার হইলে হেমাঙ্গিনী জনন্তর নিকট গি কাস 
করিল “জররামের সঙ্গে কি কথা হইতেছিল ? -শ 
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“কেন, সে কথায় তোমার দরকার কি 2৮ 
“দরকার আছে বলিয়াই বলিতেছি। আমি সব শুনেছি।” 
“শুনেচ বেশ করেছ। কি কর্বে 1” 
“যা! নয় তাই কর্ব |” 
“তবে আর কি আমি ভয়ে পালাই--আয় রে জয়া আয় আমর! 
যাই।” ৰ 
উভয়কে যাইতে দেখিয়। পার্বতী বলিল প্দাদা তোমরা দু'জনে যাবে 
এখানে এত কাবেলী রয়েছে,” 
অনস্ত বলিল *্ভয় কি, সঙ্গে হেমা! আছে ও কাবেলিকে ভয় খায়ন!। 
আমরা একটু এগিয়ে যাই, মাঠে গিয়া আবার দেখ। হবে।” এই বলিয়া 
জয়রামের হাত ধরিয়া প্রস্থান করিল। . 
উহার! প্রস্থান করিলে হেমা সেই কাট্ওয়ালী বুড়ী মেঘার 
শাশুড়ীকে ডাকিয়া আনিয়া ভাত খাইতে দিল সেও উহাদের সহিত 
জ্বামাতা বাড়ীতে দৌহিত্রীর বিবাহে যাইবে। 
আহারাদি ও গামছ! কাচা শেষ হইলে সকলে দল বাঁধিয়া হাট 
করিতে গেল । কেহু কপি, কেহ মটরস,টি, কেহ কমলা লেবু! 
নারিকেলি কুল, কলাই ভাজা, মুড়কি, তেলেভাঞজা কচুরি, গুড়ে 
জিলাপী এবং কেহবা ভাল সন্দেশ রসগোষ্জ৷ কিনিল। যাহাদের 
বাটাতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে তাহার! ছোট ছোট মাটির শিল 
নোড়া, জীতা', হাড়ি, পুতুল, কাঠের ছোট টেঁকি ইত্যাদি ক্রয় করিজ। 
গ্বছিণীর দল ছোট ছোট কলনী কিনিল, তাহাতে গঙ্গাজল ভরিয়া লইল 
এবং এক এক তাল গঙ্গ। মৃত্তিকা লইতেও ভূলিল ন!। সকলের কেনা 
বেচা শেষ হইলে আর একবার গঙ্গাকে প্রণাম করি সকলে গৃহাভি- 
মুখে প্রস্থান করিল। . 0. 
শরৎ কুমারী দেবী । 


শঙ্কর দর্শন ও সাধনতত্তী। 
(প্রথম প্রস্তাব।) 


১। শঙ্করের গ্রস্থাবলী। 


হ্করের পাঠক অল্প, ভক্ত অনেক্‌ ; অভক্তের সংখ্যাও নিতাস্ত 

অল্প নহে। অনেক স্থলে ভক্ত অভক্ত উভয়েই আচার্য্যের 

নামে প্রচলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুক্তিক পাঠ করিয়াই সন্তষ্ঠট। ত্দীয় মতামত 
সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা এরূপ পাঠের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাহার 
যে সকল গ্রন্থে তদীয় দর্শন ও সাধনতন্ত্রের সকল দিক্‌ সম্যক্রূপে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এক স্থানের অস্পষ্ট কথ। অন্তর স্পষ্টীরূত হইয়াছে, 
এক স্থানের দোষ অন্তাত্র সংশোধিত হইয়াছে, এই সকল গ্রস্থ উক্ত 
শ্রেণীর লোক পাঠ করেন না) সুতরাং তাহাদের ভক্তি ও অভক্কি 
উভয়ই মূলবিহীন ও, অপ্ঠির। যেরূপ ধারণা হইতে উক্ত তক্তি বা 
অভক্তি উৎপন্ন হয় তাহা বর্তমান প্রবন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে সংশোঁধন 
করিবার ইচ্ছা আছে। প্রথমতঃ আচার্ধ্যের গ্রস্থাবলী সম্বন্ধে বক্তব্য 
এই বে মাধুনিক পুরাতত্ববিৎদিগের মতে তাহার নামে প্রচলিত 
অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রণীত নহে) অন্ততঃ তাহার 
প্রণীত কি না এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপনিষদ, ব্রঙ্গস্থত্র ও 
ভগরদ্গীতা, এই তিন গ্রন্থের ভাষ্য বতীত আর কোন গ্রস্থকেই 
নিঃসন্দিগ্বরূপে হার প্রণীত বলা যায় না। উপনিষদের মধ্যে ঈশা, 
কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাগুক্য, তৈত্তিরীয়, ঁতরেয়, ছান্দোগ্য ও 
বৃহদারণ্যক, এই- দশ খানির ভাম্যই নিঃসন্দিগ্করূপে তাহার রচিত | 
স্বেতাশ্বতরের ভাশ্ম তাহার নামে পরিচিত ক্রইলেও ইহার রচনা প্রণালী 


১৪৭৪ ভারতী । . [ ভা, ফান্ধন, ৩১০ 


অন্তান্ত ভাম্তের রচন। প্রণালী হইতে এত ভিন্ন রে ইহা তাহার রচিত 
কি ন1 এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং আমর! এঁ দশখানি 
" উপনিষদের ভাষ্য, নুত্র-ভাষ্য এবং গীতা!-ভাম্ঘ, এই ভাম্তত্রয় অবলম্বন 
করিয়াই শঙ্কর দর্শনের আলোচন। করিব। উপনিষদ, ব্রহ্গন্থত্র ও. 
ভগবদ্‌গীতা, এই তিন গ্রন্থ বেদান্তের প্রস্থানত্রয় বলিয়! প্রসিদ্ধ। 
উপনিধদ্ধ 'শ্রুতি-প্রস্থান ; ইহাই মুল বেদাস্ত। ব্রন্গহ্ত্র 'ন্তায়-প্রস্থান , 
ইহাতে উপনিষদুক্ত দর্শন স্ায় ব1 যুক্তির সহিত ব্যাখাত হইয়াছে। 
তগবদৃগীতা “ম্বৃতি প্রস্থান) ইহাতে বৈদাস্তিক্‌ সাধন বিশেষরূপে 
বিবৃত হইয়াছে । এই গ্র্ত্রয়ের একখানিকে ছাড়িলেও বেদাস্তমত 
সম্বন্ধে মহাত্রমে পতিত হইতে হয়। বেদাস্ত মত সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত 
ধারণা সমূ'হুর একটা. বিশেষ কারণ এই গ্রস্থত্রয়ের এক বা একাধিক 
রস্থকে ছাড়িয়া বেদাস্তমতের বিচার। শঙ্কর-বেদান্ত বুঝিতে হইলেও 
শঞ্টর-প্রণীত গ্রস্থানত্রয়ের ভাব্যই অবলম্বনীয়। তাহার গরণীত অন্যান্ত 
গ্রন্থ যদি থাকেও। তথাপি তাহার ভাষ্মত্রয়হই তদীয় মতের নিশ্চিত 
প্রম্রণ। বিশেষতঃ তিনি বেদাস্তমত্যের মথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
কিনা ইহার 'বিচার কেবল এই ভাম্থত্রয় অবলম্বনেই হইতে পারে 
স্তরাং আমর! তদীয় মতব্যাখ্যায় এই তাস্ততয়ের এনাগেই আবন্ধ 
টি | ৃ 
| ২। চি কটা 


_. শঙ্করের গ্রস্থাবলী বুঝিবার এবং তদীয় দর্শনতন্ত্রের গভ্যন্তরে প্রবেশ 
'কৃপ্িবার একটী বিশেষ বিজন এই যে তিনি তাক মতব্যাখাক়্ 
কোন বিশষ প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, কেবল: 'ব্যাখ্যাত ্স্থ 
| লমূহের বিষয়-বিন্তাস অস্থসারে নিজ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেল। 
“মূলক গাবজঘন করিয়! ক্রমশঃ ধুক্তি ও দৃষ্টান্তের, সহিত সমগ্র তন্ত্র 


ভা, ফান্তন) ১৩১৭ শঙ্কর দর্শন ও সাধনতত্ব। ১০৭৫ 


বিকাশ, প্রত্যেক দার্শানকের নিকট এই প্রণালীর প্রত্যাশ। কর! 
যাক্। বিশষতঃ ধাহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়নে অস্ত 
তাহার! দেশী্ন দর্শন গ্রস্থেও এরূপ অপ্রণালী দেখিবার আশা করেন.। 
কিন্ত দেশীয় অনেক গ্রন্থেই, বিশেষতঃ শঙ্কর-প্রণীত গ্রন্থসমূহে, এই 
এই প্রণ।লী অবলম্বিত হয় নাই।* যাহা হউক, গভীর অভিনিবেশের 
সম্বিত মাচা্টর গ্রস্থাবলী পাঠ কদ্রিলে চিনি কি প্রণালীতে তদীয় 
সিদ্ধান্ত সমূহে উপনীত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। সেই 
প্রণালী আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালী হইতে মুলতঃ ভিন্ন নহে। অন্ততঃ, 
একজন আধুনিকের পক্ষে তদীয় মত সমুহকে অধুমাতন দার্শনিক 
প্রণালীতে সগ্গিবিষ্ট কর! স্পূর্ণরূপেই সম্ভব। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
কিয়ৎ পরিমাণে তাহাহ করিতে চেষ্টা করিব। আধুনিক পাঠককে 
শঙ্কর দর্শন বুঝাইবার পক্ষে ইহাই একমাত্র উপযুক্ত প্রণালী বলিয়া! 
বোধ হয়। কিন্তু এই প্রণালী অবলম্বন করিতে যাইয়া আমর! 
শঙ্করের মত হইতে কিঞ্চিম্মাত্রও বিচলিত হইব না, তাহার উপর কোন 
আধুনিক মত আরোপ করিব না) আমাদের ব্যাখ্যার যথার্থতা 
তীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা প্রতিপদেই সপ্রমাণ করিব।, 


৩। শ্রুতি প্রমাণ সম্বন্ধে শঙ্করের মত | 


শঙ্কর তদীয় দর্শন ব্যাথ্।ায় প্রতিপদেই শ্রুতির দোহাই দেন 
অন্তান্ত দর্শনের গ্তায় তাহার দর্শন যেকেবল অনুমানসিত্ধ মত নহে, 
ইহ! শ্রুতিপ্রতিষ্ঠি্ত ও শ্রুতিসম্মত মত,--ইহা1 তাহার পক্ষে বিশেষ 
গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। আধুনিক স্বাধীন চিন্তাশীষ: 
পাঠকের নিকট এরুপ পদে পদে শাস্ত্রের দোহাই শ্রদ্ধার কারণ না 
হইয়া সন্দেহের কারণ, হওয়াই সম্ভব । কেহ শাহক্কার দোহাই দিলেই: 
মনে হয় এই লোক নিজ মতের অনুকূল প্রতাক্ষ ব! আনুমানিক কোৰ _ 


১৯৭৬ ' ভারতী [ ভা, ফান্তন, ৯-১ 


প্রমাণ দিতে অসমর্থ, কেধল অন্ধভাবে পরমতের অনুপন্বণ করিতেছে ও 
অন্তকে অনুমরণ করিতে বলিতেছে । ফলতঃ শাস্ত্র প্রমাণ সঙ্থন্ধে 
প্রচলিত খৃষ্টীয় মত এরূপ অন্ধ অনুসরণ বতীত আর কিছুই নছে। 
ছুষ্ায় মতের সহিত বিশেষ পরিচয় এবং দেশীয় মতের সহিত জল্প 
পরিচয় বা অপরিচয় বশতঃ আধুনিক হিন্দুর পক্ষে দেশীয় আচরর্যদিগের 
উপর খৃষ্টায় মতের আরোপ কিছুই*বিচিত্র নহে । কিন্ত দেশীয় আচর্্য- 
দিগের শাস্ত্রের দোহাই এবং খুষ্টীয় প্রচারকের শাস্ত্রের দোহাই সম্পূর্ণ 
,তিন্ন বস্ত। বেদ কি অর্থে অপৌরুষেয়, কি অর্থে ও কোন বিষয়ে 
প্রমাণ ; ইহা কি পারণণণে গ্রাহ, কি পরিমাণে অগ্রাহা, এই সকল 
বিষয়ে জৈমিনি, পানিনি এবং শঙ্কর প্রভৃতি আচার্যযদিগের মত অবগত 
হইলে ইছার সহিত প্রচলিত খ্ুষ্টীয় মতের ঠিন্নতা দেখিয়। বিস্মিত 
হইতে হম, এবং দেখ! ঘায় আধুনিক স্বাধীন চিন্তার সহিত উক্ত 
আচার্ধ্যদিগের মতের মৌলিক প্রভেদ নাই । এই বিষয়ে আমি এই 
ট্রীবন্ধে বিস্ৃত ভাবে কিছু বলিব'ন1। বাহার ইচ্ছা হয় জামার “1176 
60279. 270. 105 1২518601760 11061) 11)0108170) নামক 
পুস্তকের দ্বিতীয় বক্তৃতায় এই বিষয়ে একটা বিস্তৃত আলোচন! দেখিতে 
পারেনা সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেদ সম্বন্ধে শঙ্করের মত এই $- 
বেদ শব্ময়। শব্ধ নিত্য। ইহার এজ্জ্রিক অংশ পরিবর্তন ও বিনাশ- 
শীল, কিন্ত ইহার ভাবাংশ 'অপরিবন্তনীর ও কালাতীত। ইহ! 
পরমাত্বার অংশীভৃত। জীবোৎপত্তির সঙ্জে সঙ্গেই শব্ময় বেদের 
ফিকদংশ জীবাত্মার অঙ্গীভৃত হইয়। প্রকাশিত হুয়। জ্লীবাত্মার উরতির 
সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবাত্মক বেদ জীবের বুদ্ধিতে বিকশিত ৷ 
হয়. উচ্চ সাধন সম্পন্ন আত্মার নিকট ব্র্ধাত্মক বেদ প্রতিভাত হয়। 
অন্ত আত্মাকে শ্রুতিবাক্যলমূহ মোহ নিত হইতে জাগ্রত করে এবং 
সাধনে প্রবৃত্ত করে ; কিন্তু একপ আত্মা ন্মাত্মিকা শ্রুতির অর্থ দয 


ভা, ফান্টন, ১৩১১ 1 শঙ্কর দর্শন ও সারমতত্ব। টপ 
করিতে পারে না) লাধনের উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইলেই একপ. 
শ্রুতির অর্থবোধ হয়। ইন্জরিয়গ্রান্থ বিষয়ে শ্রুতি প্রমার্ণ গ্রাহ নহে। এরূপ. 
বিষয়ে শ্রুতিতে যাহা কিছু আছে তাহ! অবান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হুইবে। অতীক্ট্রিয় বিষয়েই শ্রুতি প্রমাণ । প্রমাণ অর্থ এই নহে ষে 
আমার বস্ত দর্শন হইবে না, অথচ আমাকে অন্ধভাবে শ্রুতিবাক্য গ্রহণ 
করিতে হুইবে। শ্রুতি সাক্ষাৎ এর্জ্ঞান্বোৎপত্তির নিমিত্ত মাত্র। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠ অন্থবাকের ভাষ্যে শঙ্কর 
বলিগ্নাছেন,__"শ্রুতিশ্চ নোহতীক্দ্রিয-বিজ্ঞানোৎপত নিমিত্তম্,* অর্থাৎ 
শ্রুতি আমাদের অতীক্দ্রিয় বিষয়ক বিজ্ঞান উৎপত্তির নিমিত্ত ।* পুনশ্চ, 
প্রশ্নোপনিষদ্‌ ষষ্ঠ প্রশ্নের দ্বিতীয় শ্রুতির ভাষ্যে বলিয়াছেন,-“নহি বচনং 
বস্তনোহন্যথাকরণে ব্যাপ্রিয়তে, কিস্তুৃহি যথাভূতার্থাবস্যোতনে,” অর্থাৎ 
“বস্তর অন্তথাকরণ শ্রুতির কাধ্য নহে, বস্তকে প্রকৃতরূপে প্রকাশিত 
করাই ইহার কার্ধা।” মন্ত্রী খাঁধগণ সাধনের যে সোপানে অধিরূঢ় 
হইয়া! বেদমন্ত্রপমূহ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সোপানে যিনি অধিরাঢ় 
হইবেন তাহারই সমক্ষে এ সকল মন্ত্র বা মন্ত্রাত্মিক! অনুভূতি প্রাহুভূতি 
হইবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর দশম *অন্গবাকের ভাষ্য 
শঙ্কর বলিয়াছেন,_-“এবং শ্রোতশ্মার্ডেষু নিত্যেষু কর্মস্থ্‌ যুক্তন্ত নিফামস্তয 
পরং ব্রহ্মবিবিদ্দষোরার্ধাণি* দর্শনানি প্রাহর্ভবস্ত্যাত্মাদিবিষয়ানীতি,* 
অর্থাৎ “যিনি এইরূপে শ্রুতি ও স্বতিবিহিত নিত্য কর্মে নিধুক্ত হইয়া 
নিষ্ধাম হন এবং পরক্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হন, তাহার নিকট আত্মাদি 
বিষয়ে ধাষিদিগেরু দর্শন সমূহ পপ্রাছৃভূতি হয়।” বোধ হয় এখন পাঠক 
বুঝিতে পারিলেন শঙ্কর শব প্রমাণ বলিতে কি বুঝেন। তাহার নিকট 
শব বা শ্রুতি প্রতাক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির নামান্তর মাত্র। প্রচলিত 
বেদচতুষটয খ্ষিদিগের অনুভূতির লিপি.বা রাহিক আকার. মাত্র । এই 
'সবাহিক বেদ আমাদের সাক্ষাৎ সন্তৃত্ঠির* সহাঁয় বা নিমিত্ত মাত্র). 


১৯৭৮ ভারতী । [ ভা ফাল্ভুন, ১৩১ 


অন্পভবাত্মক বেদ যথাকালে সকল সাধকেরই নিকট সাক্ষাৎ ভাবে' 
প্রকাশিত হয়। “এই সাক্ষাৎ অন্ুভবকে শঙ্কর “প্রত্যক্ষ' বিশেষণ ন! 
দিয়া 'অপরোক্ষ' বিশেষণ দেন। তাহার কারণ এই যে প্রত্যক্ষ কথাটা 
সাধারণতঃ এ্রন্্রিয়ক অন্থুভবেই প্রযুক্ত হয়। এই এন্দ্রিয়ক তন্ুভব 
ব! “প্রত্যক্ষ হিন্দুদর্শনের গৃহীত দ্বিতীয় প্রমাণ। তৃতীয় প্রমাণ নানা- 
বিধ অনুমান। যাহা হউক, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে 
শঙ্করের মত ও বিচার পাঠক বিস্তৃত আকারে তদীয় স্ত্র ভাষ্যের 
গ্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদ্দের ২৮ হইতে ৩* ভাষো পাইবেন। এই 
বিষক্ে জৈমিনি ও পানি ন দর্শনের মত মাধবাচাধ্যরুত “সর্ববদরশন- 
সংগ্রহে” পাওয়া যাইবে । সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক অধ্যাপক গফ. ও 
-ক্াউয়েল-কত এই গ্রস্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিতে পারেন । 


৪ | আত্মপ্রত্যয়'ও আত্মজ্ঞান | 


৭” শাঙ্করদর্শনের' মূলহুত্র আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয়ের অর্থ আত্মার 
আত্তত্বে রিশ্বাস। শঙ্কর বলেন আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয়, ইহ! অন্ঠ 
কোন প্রত্যর- র৷ প্রমাণের উপর নির্ভর করে না) অন্ত সমুদয় প্রত্যয় 
গু প্রমাণের মূলে এই প্রত্যয়, বর্তমান রহিয়াছে। অপর যাহা কিছু 
জানি তৎসঙ্গে এবং তদ্বিষরনক জ্ঞানের ভিত্তিরূপে জ্ঞাতৃরূপী আমি বা 
ক্াত্মার জ্ঞান নিহিত থাকে ) শ্থুত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় পদে 
- অগ্তম কুত্রের ভাব্বে শঙ্কর বলিয়াছেন,--““ন হ্হাস্মাগন্থকঃ কম্তচিৎ পাং- 
ঃমিদ্বত্বাৎ। ন স্হাত্বাত্মনঃ গ্রমাণমপেক্ষা সিধাতি। ... ,..ন হবাকাশাদয়ঃ 
পনদার্থাঃ প্রমাণনিরপেক্ষাঃ স্বয়ংসিদ্ধাঃ কেনবিদভ্যুপগম্যন্তে। আবজ্থাতু 
প্রেমাপাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ এাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাং লিধ্যতি)॥ ন 
বসুন নিবাকরণং সম্ভবতি। আগন্ধকং 'হ বস্ত নিরাক্রিয়তে।; ন 
'স্বগম্।. য. এব নিরীকর্ত। উদেৰ তন স্বরপম্।”” অথাৎত-্ষাহারও 


তা, ফান্ঠন, ১৩১৭ 1 শহর দর্শন ও সাধনতত্ব । ১ঞপ 


পক্ষে আত্মা আগিস্তক (০০970155170 নহে, কেননা ইহা স্বয়ং সিদ্ধ 
আত্মা আত্মার প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ হয় না। আকাশাদি পদার্থ প্রমাণ 
নিরপেক্ষ ও স্বয়ং সিদ্ধ এরূপ কেহ মনে কবে*না, কিন্ত আত্মা প্রমাণাদি 
বাবহারের আশ্রয় বলিয়া প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্বেই সিদ্ধ, এক, 
এরূপ আত্মীর নিরাকরণও সম্ভব*নহে। আগন্তক বস্তুরই নিরাকর্‌« 
সম্ভব । যাহা নিরাকর্তার স্বরূপ দ্তহোর নিরাকরণ সম্ভব নহে। যিনি 
আত্মার নিরাকর্তী. আত্ম! তাহার স্বরূপ।” ন্বতরাং সমুদয় জ্ঞান ও 
প্রতায়ের মুলরূপী আত্মপ্রত্য় সকলের বুদ্ধিতেই নিহিত আছে, ইহা 
সিদ্ধান্ত হইল। এই আত্মপ্রতায়কে যদি জ্ঞান বল! যায় তবে আত্মজ্ঞান 
সকলেরই আছে ইহ1 বঞ্ধিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান অনেকের 
মধ্যেই অতি অস্ফুট। এই অস্থৃষ্টজ্ঞান সম্যক জ্ঞান তইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন। আত্মার প্রক্কত স্বরূপ অনেকেরই পক্ষে গভীর কোষ বা আবরণে 
আচ্ছাদিত। বেদাস্ত এবং বেদদীস্তব্যাখ্যা কার শঙ্করের মতে এই কোষ 
বা আবরণ থ্রঞ্চবিধ £--(১) অন্ময় কোষ, (১) প্রাণময় কোষ, (৩) 
মনোময় কোবধ, €) বিজ্ঞানময় কোষ ও (৫) আনন্দময় কোষ। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ আনন্ববল্লী ও ভৃগুবণী 'এবং এই বলীদ্য়ের শাঙ্কর- 
 ভাষ্তে পাঠক এই পঞ্চকোষের বিশেষ বিবরণ পাইবেন । আত্মোন্নতির 
ভিন্ন ভিন্ন মোপানে আম্মাকে ভিন্ন ভিন্ন কোষের, পতিত এক রিয়া 
বোধ হয়। নিম্ন তম সোপানে বোধ হয় আত্মা অন্নময় অর্থাৎ জড়ময়।_ 
আমি শরীর, শরীর বই কিছুই নহি। এই সোপানের লোকেরাই 
চার্কাকদর্শন- প্রণেতা । ইহাদের মতে শরীরাতিরিক্ত কোন জাত্মা 
নাই। এই মত খণ্ডন করিতে যাইয় শঙ্কর কি বলিযাছিলেন তাহ 
' আমর! ক্রমশ: দেখিব। উন্নতির দ্বিতীয় 'সোপানের বিশেষ ব্যাখ্যার 
, প্রয়োজন নাই। তৃতীয় সোপানে মনে হয় আত্মা মনোময়-_অস্থারী 
4 প্রবছেগীল মনোঁবিকার-পরম্পরা মার্ত। * এইদলোপারেই বৌধধার্পনের, 


৯৫ ভারঙী। [া। ফান্ন, ১৩১০ 


'সজতনানক বেদ বানালে কক ম্লাধকেরই নিকট লাক্ষাৎ ভাবে 
'জডাপিত-হয়। ই. সাক্ষাৎ অন্ুভবকে শঙ্কর প্রত্যক্ষ, রিশেরণ ন 
শা 'অপরোক্ষ' বিশেষণ দেন। তাহার কারণ এই যে প্রত্যক্ষ. কথাটা 
আধারণতঃ খরজ্জিয়ক অন্ুভবেই প্রযুক্ত হয়। এই এজ্জ্রিয়ক ভন্ুভব 
ৰা প্রত্যক্ষ হিন্দুদর্শনের গৃহীত দ্িন্ঠীয় প্রমাণ। তৃতীয় প্রমাণ নানা- 
বিধ অন্কমান। যাহা হউক, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ত সম্বন্ধে 
শন্ধবের মত ও বিচার পাঠক বিস্তৃত আকারে তদীয় ৃত্র ভাষোর 
প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৮ হইতে ৩* ভাষো পাইবেন। এই 
,বিষক্কে' জৈমিনি ও পানি'ন দর্শনের মত মাধবাচাষ্যকৃত “সর্বদর্শন- 
 অংগ্রহে” পাওয়। যাইবে । সংস্কৃতি অনভিজ্ঞ পাঠক অধ্যাপক গফ. ও 
'কাউয়েপ-কৃত এই গ্রন্থের ইংরেজি 'অন্নবাদ পাঠ কবিতে পারেন । 
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শাঙ্করদর্শনের মূলসুত্র আন্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয়ের অর্থ আত্মার 
অন্যিত্বে বিশ্বাদ। শঙ্কর বলেন আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয়, ইহা অন্ত 
€কোন প্রত্যয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করে না) অন্ত সমুদয় প্রত্যয় 
ও - প্রমাণের মূলে এই প্রত্যয় বর্তমান রহিয়াছে । অপর যাছ! কিছু 
জা্দন তত্সঙ্গে এবং তদ্দিষর্নক জ্ঞানের ভিন্তিরূপে জ্ঞাতৃরূপী আমি বা 
“আত্মার জান নিহিত থাকে; স্ুত্র-ভাষ্যের ছ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় পদে 
+ অগ্তম স্ত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,--““ন হ্যাত্মাগস্তকঃ কন্যচিৎ সং 
“জিদ্ধতাৎ। ন হাত্মাত্বনঃ গ্রমাণমপেক্ষা সিধ্যতি।. ......ন হ্বাকাশাদয়ঃ 
-গনদার্থঃ গ্রমাণনিরপেক্ষাঃ স্য়ংলিদ্ধ'ঃ কেনবিদভ্যুপথম্যস্তে। আত্মাতু 

প্রমাশাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ গ্াগেব প্রষ্কাণাদিব্যবহারাঁং লিধ্যতি। ন 
বেশ নিবাকরণং সম্ভবতি। আগন্তকং “হ বস্ত নিরাক্রিয়তে।, ন 
-শ্দধপহ্।. য এব নিরীকর্তী তদেৰ তন্ত স্বরূপ" অথাৎ” কাহারও 
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নি আব্া 'অগিস্তক 001700526) ' নে, কেননা ইহা বরং দি | 
আত্মা আত্মার প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। আকাশাদি পদার্থ প্র্গীগ, 
নিরপেক্ষ ও স্বপং সিদ্ধ এরূপ কেহ মনে কবে্না, কিন্তু আমা প্রমর্শিদি 
বাবহারের আশ্রয় বলিয়া এ্রমাণাদি বাবহারের পূর্বেই সিদ্ধ, এবং 
এরূপ আত্মার নিরাকরণও সম্ভব"নহধে। আগন্তক বস্তরই নিপা কর্ণ 
সম্ভব। যাহা নিরাকর্তার স্বরূপ ত্ুহোর নিরাকরণ সম্ভব নহে। ধিনি 
আত্মার নিরাকর্তা, আত্ম তাহার স্বরূপ।” সুতরাং সমুদয় জ্ঞান ও 
প্রতায়ের মূলরূপী আত্মপ্রত্যয় সকলের বুদ্ধিতেই নিহি্ঠ আছে, ই 
সিদ্ধান্ত হইল। এই আত্মপ্রতায়কে যদি জ্ঞান বল! যায় তবে আত্মজ্ঞান 
সকলেরই আছে ইহ! বঙ্গিতে হইবে । কিন্তু এই জ্ঞান অনেকের 
মধ্যেই অতি অস্ফুট । এই অন্ফু্টজ্ঞান সম্যকৃজ্ঞান হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনেকেরই পক্ষে গঠীর কোষ বা আবরণে 
আচ্ছাদিত। বেদাস্ত এবং বেদীষ্তব্যাখ্যা কাঁর শঙ্করের মতে এই কোষ 
বা আবরণ গঞ্চতবিধ £--(১) অনময় কোষ, (৯) প্রাণময় কোষ, (৩) 
মনোময় কোষ, (8) বিজ্ঞানময় কোষ ও (৫) আনন্দময় কোষ। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ আনন্দবল্পী ও ডৃগুবল্লী 'এবং এই বল্লীদ্বয়ের শাঙ্কর- 
ভাষ্ঘে পাঠক এই পঞ্চকোষের বিশেষ বিবরণ পাইবেন । আত্মোন্সতির 
ভিন্ন ভিন্ন সোপানে আঃ্মাকে ভিন্ন ভিন্ন কোষের সহিত এক ৰলিয়। 
বোধ হয়। নিয়ম সোপানে বোধ হয় আত্মা অক্পময় অর্থাৎ জড়ময়,-. 
আমি শরীর, শরীর বই কিছুই নছি। এই সোপানের লোকেরাই 
চার্বাকদর্শন- প্রণেতা । ইহাদের মতে শরীরাতিরিক্র ফোন আরা 
নাই। এই মত খণ্ডন করিতে যাইরা শঙ্কর কি বলিয়াছিলেন তভীহা 
, আমরা ক্রমশঃ দেখব। উন্নতির দ্বিতীয় সোপানের ,বিশেষ ব্যাখ্যার ও 
. প্রশ্বো্জন নাই? তৃতীয় 'লোপানে মনে হয় আত্মা মলোময়--অন্কারী 
১৪: প্রবাহণীল মনোঁবিকার-পরদ্পরা মার্ত।.+ এই*লোপানেই বৌঁদ্ানের 
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উতৎ্পত্তি। শঙ্কর কিরূপে বৌদ্ধদর্শন ধণ্ডন করিয়াছেন তাহাও আমরা 
পরে দেখিব। উন্নতির চতুর্থ সোপানে মনে হয় আত্মা বিজ্ঞানময়,_ 
ইহা ভিন্ন ভিন্ন মনোবিকাধী ও সংস্কারের স্থায়ী আধার ও ভোক্ত। ) 
ইন নান! কার্য্যের কর্তা, বু, এবং জ্ঞান ও শক্তিতে সীমাবন্ধ। সাংখ্য- 
দর্শন এবং অনেক পরিমাণে স্তায় ও পাতঞ্জলদর্শনও এই সোপানের 
অস্তর্গত। আত্মাকে বিজ্ঞানের সহিত এক মনে করাঙেই বহু আত্মবাদ 
উতৎ্পজ্র হয়। পঞ্চম সোপানের বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্তক। আত্মাকে 
যখন পঞ্চ কোষের অতীত, পঞ্চ কোষের অবভানক বলিয়া দেখ। বায়, 
তখন প্রতীত হয় ষে ইহা! দেশ, কাল ও সংখ্যার অতীত;-_ইহা 
একমাত্র অথণ্ড, অনন্ত ও অদ্বিতীয়) ইহার অতিরিক্ত কোন বস্ত 
নাই। তখনই “অঃমাত্ব! ব্রহ্ম” “সব্বং খবিদং ব্রহ্ম,” “অহং ব্দ্ধান্মি” 
'্তংত্বমপি”__নর্থাৎ “এই আত্মাই ব্রহ্ম,” “এই সমুদয় ব্রচ্ম, “আমি ব্রহ্ম” 
ছুমি তিনি'-_-এই সকল উপনিষছুক্ত মহাবাক্যের প্রক্কত অর্থ বোধ 
'হয়। ইহাহ সম্যক আত্মজ্ঞান। 
৫। চার্বাকমত খণ্ডন | 

এখন. আমর দ্বেখাইব কিরিপে শঙ্কর বেদাস্তবি:রাধা মত সমূহ 
খণ্ডনপূর্বক নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। পূর্বনিদ্িষ্ট ক্রম অনুদারে 
প্রথষ্টমই চার্বাকমতের উল্লেখ করিব। ব্রক্ষশৃত্র, দ্বিতীয়াধ্যায়, তৃতীয় 
পদে ৫৩ ও ৫৪ সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এই মত থগ্ডন করিয়াছেন। এই 
খগ্ডনের প্রধান কথ। এই--চার্বাক অস্বীকার করিতে পারিবেন ন! 
যে জড় ,ও জড়ায় বস্তর অন্গুভবন্ষেহ চৈতন্ত বলে।. চার্বাকের মতে 
এই চৈতন্ত জড়েরই ধন্মা। কিন্তু তাহা কিনূপে সম্ভব? চৈতন্ত বিষ্ধী 
জড় বিষয় ) বিষরী কিরূপে বিবয্বধর্মবিশি্ট হইবে 1 ফলত্তঃ বিষজ্জ- 
(বিষয়ার্‌ ভেদ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি ন/ কলাতেই জড়বাদ আমে ;.এই 
জেদ বুমিলৈ আয় জর্ভীবাদ' থাকিতে পারে 'না। “দ্ছিতীক কথা :এই, 
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নানা অবস্থা-পরিবপ্তনের মধ্যেওসমাত্থা একরূপ থাকে 1 -জাগ্রৎ, স্বপ্ন; 
স্থুপ্তি, এই তিন অবস্থাতেই আত্মা নির্বিকার, অপরিবর্তনীর থাকে 
বলিরাই স্্বতি প্রভৃতি সম্ভব হুয়। যটনাপ্রীবাহ বহিয়। যায়, কিন্ত 
উপলব্িম্বরূপ আত্ম। অপ্রবাহিত থাকে] ইহাতেই প্রমাণ হয় আত্মা 
নিত্য, কালাতীত, জড় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। “উপলান্বস্বরূমেব চন 
আত্ম, ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিভত্বং নিতৃযুত্বং, উপলব্ধেরৈক রুপ্যাৎ। 
“অহম্‌ ইদম্‌ অদ্রাক্ষম ইতি চাবস্থাত্তরযোগেহপ্যুপলন্কৃত্বেন প্রত্যন্থি- 
জ্ঞানাৎ স্মৃত্যাহ্বাপপত্তেশ্চ 1৮” অর্থাৎ__-“আমাদের আত্মা উপল'দ্ন্বরূপ, 
ইহাতেই বুঝা বায় ইহ! দেহব্যতিরিক্ত ও নিত্য, কেননা উপলব্ধি 
একরূপ। আর, অবস্থা পরিবর্তিত হইলেও “আমি ইহা দেখিয়াছিলম, 
এইরূপে আত্মকে উপলব্ধ্‌রূপে * পুনরায় চেনা যায়, আর এক্সপ 
চেনাতেই স্থৃতিপ্রভৃতি সম্ভব হর। ইহাতেই আমার দেহব্যতিরিক্তত্ব 
ও নিত্যত্ব সপ্রমাণ হয়।৮ এইরূপে শঙ্কর প্রমাণ করেন আত্মা শরীর 
নহে, জড় নহে, ইহ! অন্নময় কোষের অতীত । এই প্রণালীকে 
'ব্যতিরেক' প্রণালী” বল! যায় । ইউরোপীও দর্শনে ইঙাকে 315070৫ 
0 4১00101651১ বলে । দার্শনিক চিস্তার নিয় সৌপংনে এই প্রণাশীই 
অধলম্বনীয় ! কিন্তু যথাস্থানে শঙ্কর “অন্বয় বা 9%1)01)9915 প্রণালী 
অবলম্বন করিম্াছেন। হ্যতিবক প্রণালীতে দেখা গেল ভড় আস্ম। 
হইতে ভিন্ন, িষর বিষর়ী হইতে তিন্ন। অন্বপ্-প্রণালাতে দেখ! যাইৰে 
জড়, অথবা! ধাহা উন্নতির নিয় সোপানে জড় বলিয়৷ বোধ হয়, তাহ। 
আত্মার সহিত এক, _বষয় বিব়ীর সহিত এক-_অথব! বিষয়-বিষয়ীক 
ভে মৌলিক নহে। কিন্তু শঙ্কর অস্থানে ও অপময়ে অন্বয় প্রণালী 
অবলম্বনের বিরোধী, স্থুতরাং ক্ষণবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যে নিম্ন সোপান্ধে 
দাড়াইয়াই বিষয়বিষগীর ভেদ উড়াইয়া দিতে উদ্তত, তাহাতে শেক 
যোর আপত্তি। এখন বৌদ্ধেরসহিত তাঁহার বিধাদ কিঞিৎ দেখা বাক্‌:। 
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৬1 বৌদ্ধমত-খগ্ডন | 


বীদ্ধ দার্শনিক মত লান। প্রকার ; কিন্তু আমরা কেবল ক্ষণবিজ্ঞান- 
বারী বৌদ্ধের মতই আলোচনা করির। এবপ বৌদ্ধ প্রথমে অন্বয়- 
প্রণালীতে দেখাইতে চেষ্টা করেন 'ত বাহা বা জড়জগৎ বলিয়া কোন 
জগৎ নাই ? যাহা বাহ বা জড় ব্রলিয়া বোধ হয় তাহা বস্তুতঃ চৈতন্য 
বা জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি বৈদান্তিকের নিজ কগায়ই তাহাকে 
বুধাইতে চান যে এই বিষিয়ে বেদান্ত ও বৌদ্ধ মতে কোন প্রভেদ 
মাই ।. পাঠক দেখিয়াছেন, শঙ্কর বলেন আমরা যাহা কিছু জানি 
তু$সন্বে আত্মকে জ্ঞাতুরপে জানি। এই কথাট'ই বিষয়ের দিক দিয়া 
রলিলে -এই ভাবে বগিতে হয় যে আমরা যাহ! কিছু জানি তাহাই 
জেয়। জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞ'নের সহিত অন্বিত বলিয়৷ জানি, জ্ঞানের 
সহিত অসপ্ধদ্ধ বলিয়া জানিনা । যাহী কিছু জানি তাহাই দৃষ্ট, শ্রুত, 
আন্ত, আন্বাদিত বা স্পু্ট বলিয়াই শনি 3 অদৃষ্ট, অশ্রুন, অনাস্ত্বাত, 
অনাস্বাদিত বা অন্পৃষ্ট বলিয়! কোন বিষয়ই জানিনা । আর, যাহা 
ক্ানি কেবল তাহাই কল্পনা করিতে পারি, বিপরীত কল্পনা করিতে 
পাৰি না। অর্থাৎ আমরা কোন বিদয়কে অনৃষ্ট, অশ্রুত, অনাস্তরাত: 
অনাঙ্বাদিত ব। অন্পষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে পারিমা। আর বাছা 
রুল্লান। করিতে পারি ন| তাহা বিশ্বাস ও.করিতে পাধি না। সুতরাং 
(রিযির় শজ্ঞাত ইয়া আছে, কোন না কোন বিষয়ীর জ্ঞানগোচর নে, 
উষ্তী আমরা বিশ্বান করিতে পারি না। . বিষয় মাত্রকেই আমাদিগকে 
জানের সহিত অস্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। এখন দেখ, যা 
জনের সত অন্বিত, ভানের সহিত অপম্পর্কি তভাবে ঘাাকে দ্ধান?! 
কার্ল, ভাব! যায় না, বিশ্বাদ করা ঘাঁয় না, তাহ! বস্ততঃ জানের 
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হুইতে অভিন্ন বলিয়া কিছুই ভাবা যায় না! রূপ, রস, গন্ধ, শক, স্পর্শ এই 
সমুদয় প্রকৃত পক্ষে আত্মার অন্তর্গত, আত্মারই ম্বরূপ। এই সমুদয়কে, 
জানিতে যাইয়া আত্ম। নিজের অতিরিক্ত কোন বাহ বস্তকে জানে না, 
আপনাকেই জানে, নিজন্বরূপকেই জানে। ্ৃতরাং বিয়য়-বিষয়ীতে 
প্রকৃত পর্ফে কোন ভেদ নাই।* অসম্যক্‌ জ্ঞানেই ভেদ, সম্যক্‌ জ্ঞানে 
অভেদই প্রতিভাত হয়। প্রতি* জ্ঞানক্রিয়াতে একটা অভিন্ন বস্তই 
প্রকাশিত হয়) সেই বস্তরতে বিষগ্ন-বিষয়ার ভেদ নাই। সেই বস্ত 
আমাদের আত্ম! ভিন্ন আর কিছুই নহে । * . 

এই সকল কথায় শঙ্করের আপত্তি থাক! দুরে থাক্‌, এই সকল 
কথা তাহারই কথ!। প্রশ্নোপনিষদ্‌ দ্বিতীয় প্রশ্নের ষষ্ঠ শ্রুতির ভাষ্ে 
তিনি বলিয়াছেন, “বস্তচ ভবতি একিঞ্চিন্ন জ্ঞায়তে, ইতি চান্ুপপন্নম্। 
রূপঞ্চ দৃপ্ততে ন চান্তি চক্ষুরিতিষৎ।.. নহি জ্ঞানেহসতি জ্ঞেয়ং নাম 
ভবতি।” অর্থাৎ প্বস্ত আছে অথচ কিছু জানা যাইতেছে না, ইহা 
অসস্ভব। রূপ দেখা যাইতেছে, অথচ চক্ষু নাই, ইহ1 সেরূপ, কথ।। 
জ্ঞান না থাকিতেণজ্ঞের থাকিতে পারে না।” পুনশ্চ, তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ ব্রঙ্গানন্দ বল্লীর দ্বিতায়! শ্রুতির ভাববে শঙ্কর বলিয়াছেন, 
“আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তি রদ ততো ব্যতিরিচাতেহতো। নিত্যোৰ তথাপি 
বুদ্ধের পাধিলক্ষণায়াশ্ চক্ষুরাদি-দ্বারৈ বিষয়া.ঞার-পরিণামিন্ট। যে শবাস্যা- 
কারাবভাপাস্তে আত্মবিজ্ঞানস্ বিষয়ভূতা উৎপন্তমান। এবাত্মবিজ্ঞানেন 
ব্যাপ্তা উপপদ্স্তে। তশ্মাদাত্ববিজ্ঞানাবভাসাশ্চ তে বিজ্ঞানশববাধ্যাশ্চ 
ধাত্র্থভৃতা আত্মন এব ধর্মী বিক্রিয়ারূপা ইত্যাবিবেক্িভিঃ পরি 
কল্লান্তে।” অর্থাৎ_-“আত্মার স্বরূপ জ্ঞান। 'জ্ঞান হইতে আদা! 
কখনও বিচলিত হয় না, স্থুতগাং জ্ঞান নিত্য। তথাপি আত্মান: 
উপাধিকবপিনী থে বুদ্ধি, যে বুদ্ধি চক্ষুরাদি ইন্দ্িপযোগে বিবক্টাকারে 
। পর্িণতা হয়, সেঁই বুদ্ধির শব্কাদি “অবভাস সমূহকে 'আঁম্মবিজীনর 


১৮9 ভারতী । | ভা, ফাল্তুন, ১৩১৯ 


বিষয় (হ্থতরাং আত্মবিজ্ঞান হইতে স্বততন্্/ এবং উৎপদ্তমান বলিল 
বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই সকল আভান, যাহার! বিজ্ঞানশব্ধ বাচ্য, 
এবং ধাত্বর্থ ধরিলেও আত্মার ধর্ম, তাহাদিগকে অবিবেকিগণ বিকার 
বলির কল্পনা করে।” এখন কথ! এই, জড়জগৎ যদি বিজ্ঞানরূপীই 
হইল, তবে শঙ্কর সুত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয়।ধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে বিজ্ঞানবা্দী 
বৌদ্ধের সহিত এত বিবাদ করিলেন কেন? তাহার ও বৌদ্ধের 
মত কি মূলে একই নহে? তিনি বৌদ্ধের বিজ্ঞানবাদের প্রতিবাদ 
কগিতে যাইয়া কি প্রচলিত দ্বৈতব'দের প্রশ্রয় দেন নাই? এই 
প্রাশ্্ের উত্তর এই যে বৌদ্ধ জগতকে বিজ্ঞানরূপী বলিতে যাইয়৷ 
যদি বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতেন, যদি বিজ্ঞানকে স্থায়ী ও 
এক বলিগা বুঝিতেন, তবে শঙ্করের সহিত তাহার কোন মৌলিক 
প্রভেদ থাকিত না। কিন্তু বৌদ্ধ যে বিজ্ঞানে সমুদয় পরিণত করিলেন 
সেই বিজ্ঞানকেই আবার ক্ষণিক ও প্রবাহণীল বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিলে্মে। এখানেই তাহার সহিতি শঙ্করের প্রভেদ। 'বিজ্ঞান' 
বলিতে বৌদ্ধ একটা অগ্ঠায়ী ক্রিয়া বুঝেন এবং সেই ক্রিয়াকেই বিষয় 
বিষনীর মিলনরূগী অভেদ বস্ত বলিয়! ব্যাখ্যা কবেন। দৃষ্টি ক্রিয়াতেই 
টা এবং দৃষ্ট, পর্য্যবসিত। এই ক্রিয়। হইয়া গেলে দ্রষ্টাও নাই, 
ঘৃষ্টও নাই। তেমনি ক্ষণস্থায়ী শ্রবপক্রিয়াতেই শ্রোতা ও শ্র্ত 
 গর্ধযবদিত, ইত্যাদি । 'বিজ্ঞানের' অর্থ ধদ্দি ইহাই হয়, তবে বিজ্ঞান 
ছাড়াও ঘে জগৎ আছে এবং আত্মা আছে সে সম্বন্ধে কোন সশোছ, 
মাই। উক্ত ভাতে শঙ্কর তাহাই বলিয়াছেন। আমার দৃষ্ট পুস্তক 
খাঁনি মামার দৃষ্টি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না; বরঞ্চ পুস্তকখামি 
থাকাতেই আমার দৃষ্টি ক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। তেমনি দৃষ্টি ক্রিয়ার 
উপন্ে দ্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ভর করে না) ব্রঞ্চ ডরষ্টা থাকাতেই দৃষ্টি 
কিয় সম্ভব হুয়। ক্রিয়া হইয়া গেলেও বিষয় থাকে, বিষয়ীও থাকে) 
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অথবা, মূল কথ। বলিতে গেলে, (ই বস্ত থাকে যাহাতে বিষয়-বিষয়ী 
একীভূত। সেই বস্ত থাকাতেই পূর্বৃষ্ট পুস্তক্কক পরদৃষ্ট পুস্তকের 
সহিত এক বলিয়া চন! যার এবং পূর্বের দ্রষ্টার সহিত পরের 
দ্রষ্টার একত্ব উপলব্ধ হয়। প্রতি জ্ঞানক্রিয়াতে এমন একটী জ্ঞানবস্ত 
প্রকাশিত হয় যাহাতে সমুদয় িষয়-বিষয়ী নত্যরূপে বর্তমান, যাহ! 
থাকাতে "সমুদয় জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেমত্ব সম্ভব হয়। জ্ঞান যদি কেবল 
ক্রিয়ারূপী হইত, ক্বেল জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেত্ব হুইত তবে ক্রিয়ার অবসানে 
কোন বস্তই থাকিত না। তাহা হইলে অন্তান্ত অবস্থা! ছাড়িয়। 
দিলেও ন্ুযুণ্তির সময়ে একেবারে প্রলয় উপস্থিত হইত। স্থযুপ্তির 
সময়ে জ্ঞাভৃত্ব জ্ঞেরত্ব উভয়েরই অবসান হয়; তখন জীব জ্ঞানক্রিয়া 
করে না, বিঃয়ও জ্ঞানক্রিয়ার বিষয়ীভূত হয় না। অথচ তথন যে 
জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের মূলীভূত জ্ঞানবস্ত বর্তমান থাকেন, তাহার কোন সন্দেছ 
নাই; কেননা নুযুপ্ত্স্তে জ্ঞার্তী ও জ্ঞের উভয়ই পুনঃ প্রকাশিত হইয়! 
নিজ নিজ একত্বের পরিচয় দেয়।' সুতরাং বৌদ্ধ যে বিজ্ঞানকে ক্রিয়া 
ও প্রবাহ বলিয়া! বর্ণনা করেন, ইহাতে কেবল তাহার স্থুলদর্শিতাই 
প্রকাশ পায় ।. বিজ্ঞান অস্থাক্ী ও প্রবাহশীল হইলে সাদৃশ্ত, একত্ব, 
স্বৃতি, বুদ্ধি কিছুই সম্ভব হইত না। “নহি কালত্রয়-সন্বন্ধিন্তেকন্মিন্‌ 
অন্বযিস্তস ত কুটস্থেবা সর্বার্থদর্শিনি দেশকালনিমিত্তাপেক্ষবাসনাধীন- 
স্থৃতি-প্রতি-সন্ধানাদি-ব্যবহারঃ সম্ভবতি |” অর্থাৎ_-”কালত্রয়-সম্বন্বী, 
একমাত্র কুটসথ বা সর্ধার্থদর্শা একজন নংযোগকারী' না থাকিলে দেশ, 
কাল, ও নিমিত্ত সাপেক্ষ এবং সংস্কারাধীন স্থৃতি ও পরিচয় প্রভৃতি 
ব্যাপার সম্ভব নহে।” পূর্বোক্ত বিচার ছাড়া শঞ্ষর উতরেয় উপনিয়ূ 
দ্বিতীক্াধ্যায়ের ভাষ্ঘে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন? 
সেই আলোছনায তিনি ইন্জিয়-ঘটিত ক্রিয়াপী জ্ঞান। যে জান, বিষ 
বির্বীর, সংঘোগে উৎপন্ধ বলিয়! বোধ এঁয়”-এবং- এই . ঝ্সীনের.মূনী তু. 


১০৮৬. ভারতী । 7. ভা। ফাস্কন। ১৩১ 


আত্মগত জ্ঞান, যাহ! নিত্য, প্রবাহাতীত, অপরিবর্তনীয়_:এই দিবিধ 
জ্ঞানের প্রভেগ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এই বিস্তৃত বিচার 
হইতে ছুই চারিটা মাত্র কথা উদ্ধার করিলাম,-_“দ্বে দৃষ্টী, চচ্ষু- 
_ষোহনিত্যাদৃষ্টিঃ, নিত্যাচাত্মনঃ । তথা চ দ্ধে শ্রুতী, শ্রোত্রস্তাৎনিত্যা, 
আত্মন্বরূপন্ত চ নিত্যা। তথা মতী কিজ্ঞাতী বাহাবাহে 1” অর্থাৎ-_ 
পন্বিবিধ। দৃষ্টি আছে, এক চক্ষুর অনিত্যা দৃষ্টি, আর আত্মার নিতা। 
দৃষ্টি। তেমনি শ্রুত দ্বিবিধা, শ্রোত্রের অনিত্যাশ্রতি, আর আত্ম- 
স্বরূপের নিত্য শ্রুতি । তেমনি বাহা ও আত্যস্তর ভেদে মতি ও. 
বিজ্ঞঃলও দ্বিবিধ।” 


৭| যাংখ্যমৃত খণ্ডন । 


আচ্ছা, বৌদ্ধের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ যেন খণ্ডিত হইল, তাহাতে 
সাংখা. গ্রভৃতির স্থায়ী বিজ্ঞানবাদের কি'হইল ? বৌদ্ধ “বিজ্ঞান' কথাটা 
বার্গার করিলেও তাহার চিন্তা! প্ররুত পক্ষে বিজ্ঞান সোপানের চিস্ত। 
নছে। তিনি “বিজ্ঞান বলিতে অস্থায়ী মনোবিষ্ষার বুঝেন, তাই 
আমর! তাহার দর্শনকে-নিয়্ হইতে তৃতীয় সোপানে বাখিয়াছি। কিন্তু, 
সাংখ্োর চিন্তা বস্ততঃই, চতুর্থ সোপানের। সাংখ্য আত্মাকে স্থায়ী 
বলিক। স্বীকার করেন। এমন কি ইহাকে "বুদ্ধির অতাত, কাল ও 
পরিবর্তনের অতীত নিত্য, নিঙ্রিয় বলিয়াও অঙ্গীকার করেন। কিন্তু 
তিনি ইহাকে অভির্তীয় বলেন না। তিনি ইহাকে ইহার অতিরিক্ত 
অচেতন প্রকৃতির সহিত সম্পর্কিত--এমন- কি ভোগ সম্বদ্ধে তাহার 
অধীন বলিয়া! ব্যাখ্যা করেন। আর ইহাকে সংখগতে, বছ মনে: 
কুরেন। সাংখ্যের মতে আত্মা বহ, এবং বছ আত্মার মিলন স্থান কোন 
পরমাত্মার প্রমাণাভাব। এই ছুই বিষয়ে. আত্মাতিরিস্ত প্রন্কতি 
শ্বীকারে এবং আত্মার বহুন্ব কল্লনাঈ-__সাংখ্যের সহিত শর্কয়ের বিরোধ । 


ভা, ফাল্গুন, ১৩১* ] শঙ্কর দর্শন ও সাধনতত্ব। , ১৪৮৭ 


সাংখ্যের বিপক্ষে শঙ্করের কি ব্ধিবার আছে তাহা এখন শুনিতে 
হইবে। কিন্তু বোদ্ধের সহিত জড়ের জড়ত্ব অন্বীকার্ধ কফিতে যাইয়া, 
জড়কে আত্মাতে .ডুখাইতে যাইয়াই ক শহর সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ 
খণ্ডন বেন নাই? এই প্রপঞ্চ জগৎ যদি আত্মাবজ্ঞানব্যাপ্ত এবং 
অসার ধর্মই হইল, তবে আরঙইহাকে আত্মাঙরিত্ত শক্তিবিশেষের 
বিকার' বণিঞা। বণন। করিবার অবক্]ুশ কোথায়? প্রাত জ্ঞানাক্রয়াতে 
যদি বিষয় বিষয়ীর মিলন স্থান, বিঘয় 'বিষয়ী ভেদের অতীত এক 
অদ্বিতীয় বস্তহ প্রকা।শত হয়, তবে আর পাংখ্যের দৈতধাদের স্থান 
কোথায় ? স।ংখ্য বলবেন স্থান যথেষ্ট আছে। তুঁমই নিজেই স্বীকার 
করিতেছ, আত্ম। নির্বিকার, নিত্য, নিক্কির, অভেদ। অথচ দেখিতে, 
জগৎ বিক্ারময়, অনিত্য ক্রিয়াময়, *ভেদযুক্ত। ম্মতরাং তোমার বুঝা 
উাচত ধে এরূপ জগতের কারণ কখনও আত্মা হইতে পারেন না। 
আত্মাকে জগতের কারণ হইতে হইলে [নজন্বরূপ হইতে বিচাত হইতে 
হ্য়। সুতরাং প্রপঞ্চ জগতের কারণরূপে আস্মাতিরিক্ত একটা শক্ত 
স্বীকার করিতে হয়। আমার কর্তা প্রকৃতি সেহ শক্তি। আর, 
আত্মার বহুত্ধের প্রমাণ ত পড়িয়াহই আছে। আমাদের ভোগ ভিন্ন 
চিন্ন, উন্নতির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন ) বহু আত্ম। স্বীকার না করিলে &ই 
ভিন্নতার কোন ব্যাথ্যাই হয় না। সাংখ্যের এই সকল কথার উত্তর 
(১) শঙ্করের মায়াবাদ, (২)-তাহার বিশুদ্ধাদ্ৈতবাদ। এই ছুটী মভের 
বিশদ ব্যাধ্যার জন্ত একটা বা ততোহধিক স্বতন্ত্র শ্রবন্ধের ০০০০ 
স্থতরাং বর্তমান প্রবন্ধ এখানেই শেষ করিলাম। 


শ্ীপীতানাথ তত্ৃভৃষণ | 





উজির নুরুদ্দিন। 
(গল্প) 


বে “দাদের খলিফা আমির ছুসেনের অভ্যান ছিল, তিনি 
| ছন্সবেশে একাকী রাজধানীর সর্বত্র পধ্যটন করিয়া লোকের 
কথাবার্ত। গোপনে শুনিতেন; ইহা কতকট৷ তাহার ন্াঁর়পরায়ণতার 
আনুকূল্য করিত এবং অনেকট। তাহার কৌতুহল চরিতার্থ করিত। 
একদা অন্ধকার রাত্রে এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহার প্রিয়পাত্র 
উজির ম্ুরুদ্দনের বাড়ীতে যাইয়। উপস্থিত হুইলেন। যে গৃহে 
উঞ্জির 'ও তাহার স্ত্রা শরন করিতেন, সেই গৃহের সন্নিহিত হইয়া 
ইহাদের আলাপ শুনিবার জন্য বিশ কৌতুহলী হুইয়া পড়িলে 
সেই অন্ধকার রাত্রে একট! পেচকের তীব্রকণ্ঠ যেন তাহার এই অনু 
ফৌতুহলকে ভৎসনা করিল। দেয়ালের ছায়া যে স্থানে রাত 
আধারকে নিবিড়ত! প্রদান করিয়াছিল, সেই স্থানে অপরাধীর 
বাদসাহ দাড়াইয়া উজিরের গবাক্ষে কর্ণ পাতিয়৷ রছিলেন, পা 
ধিমস্তিনী বলিতেছিলেন__ ূ 
"আর বাচালত! কর্তে হবে না, এখন ঘুমিয়ে পড়, আবার প্রাতে 
ঘণ্টা বাজিয়। উঠিলেই তে। দরবারে ছুটতে হবে । দিনের বেলায় €ে 
ভোমার বিশ্রামের অংসর নাই, কাল টের রা'ত জেগে কি লিখে 
এন ঘুমাও 1” 
. উাজর ।--ন! গো, কাল না হয় নথি লিখে জেগেছি” আজ জম 
চক্্মুখ দেখে জাগ্ব) গায়িকাদের ডেকে পাঠাই, "নেক দিন গা 
ব্লাজনার চর্চ। হয় নাই-__আজ হুমুচ্ছি না। 


রি ৮৮ ২ 


ভা, ফান্তুন, ১৩১০] উজির নুরুদ্দিন। ১০৮৯ 


উঞ্চির-পত্ধী।--মার রসিকতা কর্তে হবে না__ঢের হয়েছে, রাত 
জেগে জেগে অন্থথ হয়ে পড়বে। ৪ 

উজির 1-_-কাল দরবারে যাঁব না। 

উজির-পত্বী।__বাদসাহ তোমায় বরতরফ কর্কেন। 

উজির ।-_বাদপাহকে আমি ব্লরতরফ কোর্বব। 

উজির-পত্বী।-_দরবারে না গেলে কৈফিয়ত দিতে হবে না? 

উজির ।-__সম্াট আমির হুসেনের কাছে আমার কৈফিয়ৎ! তিনি 
বাদসাহ আমি উজির, এ সম্বন্ধ ভূলে গেছি,তিনি পিতাঁর চক্ষে আমার 
দেখেন। ্‌ 

উজ্জির পত্রী ।-_তাকি আমিজানি না! 

এই সমরে ঈষছুনুক্ত গবাক্ষের, পার্থখে সম্রাট একটু উ*কি মারিয়া! 
দেখিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, প্রখর দীপের আলো তাহার মুখের 
উপর পড়িল; উঞ্জির-রমণী সঙ্জা মতি মৃতুস্বরে স্বামীকে বলিলেন, 
“একট! কে জানেল! হতে দেখছে!” 

উজির শশব্যস্ত, হইয়! উঠিলেন ও আস্তে আন্তে দরজ। খুলিলেন-_ 
সম্রাট তাহা দেখেন নাই । উজির দরজা খুলিয়াই,তাহার সনুখান হইয়া 
দেখিলেন,”-একটা লোক সন্দেহাত্মকভাবে তাহার গৃহের জানেলার 
পার্থে মুখ বাড়াইয়া আছে। উজির “গোলাম চোর, অন্দরমহলে 
ঢুকেছিম্‌” বলিয়া উন্মুক্ত তরবারীর.আঘাতে একেবারে তাহার শিরশ্ছেদ 
করিয়া ফেলিলেন। সম্রাটের বাক্য বাহির হইবার পূর্বেই তাহার 
প্রাণ বাহির হইয়া গেল। , 

সেই অন্ধকার রাত্রে সহসা একট! হুত্য! করিয়া! উজির কতকটা 
চিন্তিত হুইর়1. পড়িলেন--উজির-রমণী আতঙ্কে দীপহস্তে বাহির হই. 
ৰ /লেন--মাবার সেই দীপশিখা সম্রাটের মুখের উপর পতিত হুইল। 
'বাদদাকে . চিনিতে পারিয়৷ উদ্ধির স্্ভিত হইয়। গেলেন_-সকল কথা 
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মনে হইল-বাদসাহ ছয্সধেশে রাতে অনেক স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, 
কতদিন উজির নিলে তাহার সঙ্গী হইয়াছেন । 

নিঃশবে স্বামী-স্ত্রী তৎক্ষণাৎ একটা স্থান খনন করির। বাদসাহকে 
সঙ্গাহিত করিলেন। উজির সজলচক্ষে স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া! বলিলেন-_ 
"এ কথ। কাহাকেও বোল না, আমি চলিলাম, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
না করিয়। আমি ফিরিব না, আমি রাজহত্যা--পিতৃহত্যা করেছি। 
তুষি কা'ল রটিয়ে দিও, বাদসাহ উজজিরকে লইয় মৃগয়ায় গেছেন।” 

উজির বনে বনে দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিল-_বাদসাহ-হীন বোগ্দাদে 
পুনর্ববার যাওয়ার কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না-_তাহার অস্তর্দাহ 
হইত); তিনি বোগ্দাদে যাইয়া কল্যই প্রচার করিতে পারতেন, 
বাদসাহ শিকার করিতে যাইয়। ব্যান কর্তৃক নিহত হইয়াছেন-_তাহা 
হইলেই' বেগমমহলের কান্নাকাটি ও প্রজাখণের অতি কয়েক দিন 
সজাগ থাকিয়া অপনাআপনি থামিয়! বাইত ) কিন্তু তিনি আবার কোন্‌ 
প্রাণে নৃতন এক বাদদাহের পার্খে উজির হৃহয়া বসিবেন। রাজহত্য। 
অপরাধের একট। দগ্ডের জন্ত যেন তাহার মন ব্যগ্র হইয়া পড়িত। 
তিনি তিন দিন--তিন রাত্রি নিরঘু উপবাস করিয়া একটা গভীর 
জঙ্গলের মধ্যে' যাইয়া পড়িলেন। তথন সন্ধ্যা এই মাত্র ামিতেছে, 
অস্তোম্মুখ সুর্য্যের' রক্তিমাতা! সন্ধ্যার নীলবসনপ্রাস্তে সোহাগের বিদায়- 
স্পর্শ জানাইয়। নিঃশবে গমনোন্ুখ হুইয়! রহিয়াছে--উজ্ির কোথায় 
খাকিবেন--এই নিবিড় জঙ্গলে কি ভাবে রাত্রি যাপন করিবেন-_তাহ। 
ক্ষণতরেও ভাবিতেছেন না) তাহার প্রাণের ভিতর একটা “কি হুইল, 
কি হুইলপ্ধবনি প্রতিধবনিত হইতেছিল। সহসা এই সময় একটি 
মনুম্মূর্তি দেখিয়। তিনি স্তম্ভিত হইয়! অঙ্বের গতি থামাইলেন। 

তাহার বয়স ২৪এর কিঞ্চিৎ উর্ধে হইতে পারে। একখানি মাত্র 
বন দেছের নগ্নতা কোনওরপে*ঢাকিয়। রাখিক়াছে » মুখে মনম্বীতার 
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প্রভা-'কেশ জটাবদ্ধ। অপর কেই' এই' ব্যক্তিকে দেখিলে মনে 
করিত, সে একজন তরুণ তপস্বা। বিশেষরূপ লক্ষ্য করিবার তাহাতে 
কিছুই ছিল না) কিন্তু উজির আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন-_এ যেন মৃত 
সবাদসাহের একট! প্রতিচ্ছায়া__-তাদৃশ গঠন, তাদৃশরূপ, তাদৃশ হাটিবার 
তঁদ,, আমির হুসেনের বয়ক্রম, ৫৪ বদর ছিল: স্টাহাকে দেখিয়া 
তাহার বিংশতি বৎসর পূর্বের মৃদ্তি যদি কেহ কন করিতে চাহিত, 
তবে অনেকট। এই ফকিরের মতনই একটি মুক্তি মনে গড়িতে হইত। 
তিনি এই তরুণ তাপসকে দেখিয়! বিন্রিত হইলেন--প্রীত হইলেন ॥ 
তিনি কি যেন খুঁজিতেছিলেন--সেই সন্ধানের ফল-স্বরূপ তাহার মন 
এই মৃত্তিটি বরণ করিয়া লইল। 
অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্বক উদ্ভির ফকিরকে বলিলেন-_ 
“তুমি কে, কোথায় যাচ্ছ ?” 

ফকির--যাচ্ছি সংসারে-_-অনেকন্ধিন সংসার দেখিনি, একবার দেখ্ব | 
উদ্জির--মাচ্ছা বেশ, আমি তোমাগ্ন সংসার ভাল ক'রে দেখাব। 

শুন ফকির, আমি তোমাকে বাদসাহ কোর্ব, তুমি রাজতক্তে 

বসে রাজ্যশাসন কর্তে পার্ধে? 
ফকির--বেশতো, ফকির ছাড়া এ কার্য্যের যোগ্য লোক তুমি আর 

পেলেন ? 


উজির---সে সকল বিচার তোমার সঙ্গে এখাণে কর্থে হবেনা । বাদসাহ 
হতে হোলে আমি যা” যা” বল্ব, সেই রকম সই কর্থে হবে। 
ফকির স্বীকৃত হইল। উজির পঞ্ে এক সহর হইতে মূল্যবান 
পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া তাহাকে পরাইলেন, আর একট! আচ্ছাদন প্রস্তত 
করিয়া লইলেন--তন্্বারা ফকিরকে বোগ্াাদে প্রবেশের সময় একবাছে 
'ক্লাশীর্য ঢাকিয়া লইয়া! গেলেন। 
যোগ্াাদে আসি উজির রটনা! কর্সিয়া* দিলেন, বাদসাহকে এক 
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ফাঁকর এরূপ ওধষধ দিয়াছেন যে তানাতে ঠিান নব যৌবন লাভ 
করিবেন__তাভার "যৌবন ফিবিবে কিন্তু পৃর্ স্বৃতি অনেকট! লুপ্ত হইবে। 
বাদ্দসাহ একমাস ওুঁধধ দেবন করিবেন, এই একমাস উজির ভিন্ন কেছ 
তাহার লঙ্গে দেখ করিতে পারিবেন না। 

একমাসে উজির ফকিরকে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে সকল ব্যাপার বুষা- 
ইয়া দিলেন, কাহার সহিত কিরূপ র্যবহার করিতে হইবে, শিখাইলেন, 
এবং মাসাস্তে একদিন তীহীকে দরবারে আনিয়; উপস্থিত করিলেন; 
সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল ;__-থোদার '.করামতে 1; না হইতে পারে, 
বলিয়া! বড় বড় মোল্লার গুল্ফ ও শুতে তা ।দত লাগিল, তৃতীয় 
পক্ষের অধিকারতুক্ত অনেক বৃদ্ধ এই এ ভীষধ প্রাএর জন্য উজির 
সাহেবের দরবারও করিয়াছিল-_-উজির তাহাদিগকে হীকাইয়া দিলেন। 

রাজ্যে এখন উজিরই সর্বেসর্ব্া। ফকির উজির-ক “ধারের মাহায্যে 
শাসনতরণী বেশ দক্ষতার সহিত চালাইতে লাগিলেশ। 

কিন্তু উজির মনে মনে ফকিরকে দ্বণা ন করিয়া থাকিতে পারিতেন 
না,_তিনি ভাবিতেন, “এটাকে বন হইতে ধরিয়া আনিয়া বাদ্‌্লাহের 
তক্তে বসাইয়াছি, এট! যে কি' ত।, আমি জানি।” তিনি সর্বদ1 একটা 
উপেক্ষার সহিত দরবারে বাদসাহকে কথা বলেন) বাদপাহের মনোরঞ্জন 
কর! দূরে থাকুক, তাঁহার প্রীতিতঞ্জনের যাহ! কিছু অনুষ্ঠান__ক্রম- 
বন্ধিষু স্পর্ধা তিনি তাহার কিছুই করিতে বাকী রাখিলেন ন। করায়ত্ত 
ক্ষমতায় ফকির ক্রমে একজন পূর্ণাঙ্গ বাদসাহু হুইয়। উঠিক়্াছিলেন। 
প্রথম প্রথম উজিরের কথায় তিনি ততটা বিরক্তি দেখাইতেন ন1 কিন্তু 
শেষে উদ্জিরকে দেখিলেই যেন তিনি একটু আতঙ্কিত হইয়! পড়িতেন; 
তীহার কথায়, বাদসাহের মুখে কখন মনঃপীড়ার বিবর্ণ তা," কথনও বা 
ক্রোধের রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিত। দরবারে অনেকেই উজজিরের 
্রতুত্বে, ঈর্ধায়িত ছিল ) বাঁদসঃছের বিরক্তির লুষ্মতম অবস্থা লক্ষ্য 
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করিবার জন্য অনেক পদস্থ ব্যক্তি* সেইস্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
তাহাদের উত্তেজনায় বাদসাহের ক্রোধ ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে লাগিল 
এবং একদিন তিনি প্রকাহ্ঠ দরবারে উজিরকে কার্য্য হইতে জবাৰ 
দিলেন এবং দরবারে আগমন তাহার নিষিদ্ধ এই আদেশ ঘোষণা 
করিয়। দিলেন। যে উজির ফকিরের রাজতক্ত প্রাপ্তির স্বগ্র সফল 
করিয়াছেন ভাবয়া অহঙ্কারে পর্কতাকার স্ফীত হইয়। উঠিয়া" 
ছিলেন, তিনি এরগ্ডের মত ক্ষুদ্র হইয়। ম্লান মুখে স্বীয় গৃহে প্রবেশ 
করিলেন। রাজকর্ম্চারীদের ষড়যন্ত্র গৃহ পর্যন্ত তাহাকে অনুসরণ 
করিল; নিকাশের দায়ে তাহার সম্পত্তি ও গৃহাদি সমস্ত খাসতৃক্ত 
হইয়। গেল। উদ্ভিরের পত্ী বলিলেন--পধষিনি সিংহাসনে আসীন 
তাহার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিগড না, আমি কতদিন বলেছি--যে 
তাবেই সিংহাসন পাইয়া থাকুক ন! কেন_-ফকিরকে এখন ফাঁকর জ্ঞানে 
তুচ্ছ করা তোমার অন্যায় হইয়াছে তোমার বিরুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্রের 
স্ত্রপাত হয়, তখনই আমি তোমাকে জানাইয়াছি-_তুমি আমার কথা 
গ্রাস্থ কর নাই-_এখন“গোঠী শুদ্ধ অনশনে মুত্যু নিশ্চিত দেখিতেছি |” 
উজির এখন মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছেন কিন্তু উপায়াস্তর নাই। 
একবার বাদসাহের কাছে নির্জনে যাইয়া তীহাকে ধরিতে পারিলে, 
তাহার কপ উদ্রেক করিবার সম্ভাবন! ছিল, কিন্তু তাহার বাদসাহকে 
দেখার কোন স্ুুবিধ। নাই-দরবারে প্রবেশ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। 
একদা অন্থতাপ-পীড়িত উজির নদীর তীরে বসিয়া! স্বীয় অবস্থ1 
স্বরণ করিতেছিলেন, তাহার চক্ষের কোণে গুটিকতক অশ্রু এক গুকটি 
করিয়৷ গণ্ডে পড়িতেছিল তিনি তাহ! মুছিতে ভুলিয়! গিয়াছিলেন। 
নিতান্ত হঃখিত চিত্তে তিনি নদীর দিকে শুস্ত মনে দৃষ্টিপাত করিতে. 
ছিলেন, এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন ছইটা। অতি সুন্দর 'বুহৎ 
ফল নদীতে ভাত্নিয়া যাইতেছে ; তিনি ্মি-জলে নামিয়া তাহা তুলিয়া 


১৯৯৪ ভারতী । | ভা', ফান্কুন, ১৩১৬ 


লইলেন এবং একটির খোস! ছাড়াইয়! তাহা! আত্বাদন করিলেন। 
বই ফলের অপুর্ব মিত্ব ও স্থুরভিতে তাহার রসন! মুগ্ধ হইয়া গেল। 
তিনি একটি ফলের কিঞ্চিৎ আস্বাদন পূর্বক ্্ীয় শিশু সন্তান গুলিকে 
অবশিষ্টাংশ দিলেন কিন্তু বড় ফলটি বাদসাহুকে দেওয়ার জন্য দরবারে 
লইয়] গেলেন। 


তখন বাদদাহ শয্যা হইতে গাত্রে।খান পূর্বক এই মাত্র দরবারে 
আসিয়! বসিয়াছেন, তাহার চোখের ঘুম এখনও ভাঙ্গে নাই। নুযুপ্তি 
ও জাগরণ যেন তাহার অক্ষিপত্রে তখনও যুদ্ধ করিতেছিল। 
দৌবারিক উজির-দত্ত ফলা লইয়া বহুৎ পেলাম পূর্বক তাহার পারে 
রাখিল-_তাহার ঘুম ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। ভূত্য বলিল '“জীহাপান' 
বরখাস্ত উজির সাহেব এই ফলটি জীহাপনাকে উপহার দিয়াছেন এবং 
সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় দ্বারে দীঁড়াইয়া, আছেন। বিপক্ষদলের নেতা 
নব নিযুক্ত উজির বাধা দিয়া বিরুদ্ধে কথা বলিতে যাইবে, তৎপূর্কেই 
বাঙ্গলাছের হুকুম হইল, বরথাস্ত উজিরকে লইয়া এস। 

বন্ুৎ কুিস করিতে করিতে উজির হুরুদ্দিন সেই দরবারে উপস্থিত 
হইলেন ) তাহার শীর্ণ অনশন-কিষ্ট মুখখানি দেখিয়। দরবারে তাহার 
শক্র পক্ষীয়গণও যেন একটু শিহন্সিত হইয়। উঠিল। বাদসাহ তাহার 
দিকে পক্ষ্য না করিয়া বলিলেন-__“তোমার ফল পাইয়াছি, বহুৎ আচ্ছা 
ফল, এইরূপ এক শত ফল যদ্দি এক মাস কালের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া 
না দিতে পার, তবে তোমার গৃহের অবালবৃদ্ধবনিতার সহিত তোমার 
শির "কর্তিত হইবে ।” উজিরের নিতান্ত শক্রও এতট! মনে ভাবে নাই। 
একটা অস্ফুট আতঙ্কের স্বর দেই সভা গৃহের মধ্যে আাকুলি ব্যাকুলি 
কক্গিতে লাগিল_-নবনিধুক্ত উজির সেলাম করিয়া! বপিলেন পাছা, 
সনার আদেশ বড় কঠিন হইগুছে--এবার মঃপ করুন» 

বাদসাহ কোন উত্তর 'দি্েন না, কেবল উচ্চ ক$ে “াও এই 


ভা, ফাস্কন, ১৩১ ] উজির হ্ুরুদ্দিন। | ১০৯৫ 


কথা বলিয়া মুরুদ্দিনের প্রতি চাঁহিলেন, ভীত পদে অগ্রসর "একখানি 
শরতের মেঘকে যেরূপ প্রবল কার্তিকের বাত্যা দুই করিয়া দেয়, ঘেই.. 
আদেশ বেশথুমান হুরুদ্দিনকে সেইন্ধপে * দরবার “হইতে তাড়িত 
করিয়া 'দল। ্‌ 

সুরুদ্দিন আর গৃহে গেলেন গনা। এক মাস পরে সকলকে একত্র 
মরিতে হুইবে ) শিশুগণের হত্যা তিনি দেখিতে পারিবেন না। সেই 
ফল দুইটী কেথা হইতে ভাসিয়! মাপিয়াছে কে জানে । এই বেগ্দোদে 
জন্ম কটাইয়াও সেরূপ ফল তিনি চক্ষে দেখেন নাই। এবার নদীগর্ডে 
তিনি ফল বা মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া! দেখিবেন-যাহ1 পাইবেন, 
তাহাই লাভ। 

নদীতারে তিনি বনিয়। বদিয়। দেখিতে পাইলেন, আর একটা ফল 
ঘুক্ষণ পরে ভাসিয়া আঙগিতেছে। নদীর উজানদিকে তিনি ক্রমে 
চলিতে লাগিলেন। ত্র ফল নদীতীরবর্তী কোন বৃক্ষ হইতে পতিত 
হইতেছে কি না, তাহাই আবিষ্কার করিবার জন্ত তিনি ক্রমাগত অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। ফরমে ছুই তিনটি করিয়। সংগৃহীত ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল, তাহার নিরাশ হৃদয়ে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। 
ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রতি একান্ত উপেক্ষা করিয়! তিনি দশ বার দিন পর্যটন 
করিল এবং ২৫।৩*টি ফগ*সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। সহসা! একদিন 
নদাগর্ভ হইতে উখিত একটা মস্জিদ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। 
নদীর এক তীরে উৎপন্ন একটি বৃক্ষ বক্ষ-বিস্তার পূর্বক জননীর বানর 
হ্যা শাখাপল্লব দ্বারা সেই মস্জিদটিকে ঘিরিয়। রাখিয়াছে-_তাঁড! *ইতে 
অগ্রত্র স্বর্ণবর্ণাভ স্থুরতি ফল মন্দিরে ও জলে পতিত হইতেছে । উদ্বির 
হৃষ্ট মনে সম্ভরণপুর্বক সেই মস্জেদে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন তাহার 
তিনটি দ্রার। ছুই দ্বারে ছুই জন দরবেশ নিমীলিতনেত্রে তপন্থা 
করিতেছেন এবং তুতীয় দ্বারে একটি অতি ঈমুননত আসন শৃন্ত রহিয়াছে । 


১০৯৬ ভারতী । [ ভা, ফাঁন্তন, ১৩১৯, 


উজির সেই স্থান হইতে বুক্ষের ফল সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন। তখন ছইজন 
সাধুর তপোভক্ষ হুহয়া গিয়াছে, তাহারা উজিরের প্রতি শ্দিত মুখে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক বলিলেন--“ফল সংগ্রহের জন্ কষ্ট করিতে হইবে 
ন1, আমরাই ফল দ্রিতেছি।” উজির সেই শৃন্ত আসনটির উপর পদ 
রক্ষা করিয়া! ফল পাড়িতেছিলেন, সাধুরা বলিলেন-_-”"এই আসনে পাদ- 
স্পর্শ করিও না ইহ! আমাদেরু গুরুর । ” . 
উজির সন্ত্রমের সহিত সবিয়া দাড়াইলেন এবং করজোডে 'জজ্জাসা 
করিলেন__“আপনাদের গুরু কোথায়, একজন সাধু উত্তর করিলেন-__ 
পগুরুদেবের প'্দহ্থলন হইয়াছে । বহু বৎসর তপস্তার পর তাহার সহসা 
পার্থিব ত্রশ্বর্যের কামনা হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়। 
গিয়াছেন। তিনি এখন বোগ্দাদের খলিফ1; তৃমি এই ফল ও আমাদের 
লিখিত পত্র তাহার নিকট লইয়! যাও।” উজির মনে মনে নিজের 
ক্ষুদ্রত্ব এখন অশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন । এই বিশ্বনিয়স্তার রাজ্যে 
স্বীয় বিরাট কর্ম্মফলের স্তুপের উপর দীড়াইয়া প্রতোকে তাহার ভ'গোর 
দান লাভ. করিতেছে । উজির তপস্বীর কামনা-সিদ্ধির পক্ষে একটা 
সামান্য ভৃণের মত উপলক্ষ হইয়া অহংকারে স্ফীত হইয়! উঠিয়াছিলেন, 
লেই স্পদ্ধা তাঁহার একবারে নির্মল হইয়া! গেল। তিনি নিজে জগতে 
কত ক্ষুত্র, তাহ! বুঝিতে পারিলেন। 
ফল লইয়া যখন এবার উজির দরবাঁরে উপস্থিত হইলেন, তখন 
'বাদসাহ নিজে আসিয়। তাহাকে সাদরে সভাগুহে লইয়া গেলেন এবং 
হুর্বোধ অক্ষরে লিখিত তাপস-প্রদত্ত লিপির প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক 
উ্িরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “এই বোগ্দারের সিংহাসন উজির 
: স্কুরুদ্দিনের প্রাপ্য--আমি তগবৎ আরাধনার জন্ত বনে চলিলাম।” 


প্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


বেদে পৃথিবীর গতি । 


অং্হায়ণের ভারতীতে শ্রীন্তিধুশেখর শাস্ত্রী পৃথিবীর বৈদিক নাম 
বিচার করিয়া স্পষ্টই দেখাইয়াছেন পৃথিবীর গতি খযিগণের 
অজ্ঞাত ছিল না। |] 

শুরু যভূর্কেদ-সংহ্তার নিম্ন শ্রুতিতে উহ] স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, 
যথা-_ | | 

সমাববর্তি পৃথিবী সমুষা সমুস্থয্যঃ। সমুবিশ্বমিদং জগৎ॥ 
(২০অঃ। ২০) এ. এ 

'অর্থাৎ পৃথিবী সম্যক আবর্তন করিতেছে, উ্। বা দ্রিবস, সুর্য এবং 
সমস্ত জগংও আবর্তন করিতেছেঞ্খ যদিচ মহীধর স্বীয় কালের সংস্কার 
অন্ধ্যায়ী পৃথিবীর আবর্তনের অর্ধ বোধ করিতে ন৷ পারিয়৷ সম্যক 
আবর্তনের ভাবার্থ “নাশ হয়” এইরূপ মনে করিয়াছেন কিন্তু তাহা ন1 
করিলে কিছু ক্ষতি হয় না। পৃথিব্যাদি সচল শিং করিলেও অর্থের 
. সঙ্গতি হয়। 

ধতরেয় আরণ্যকে স্পৃুষ্টই উক্ত হইয়াছে যে হৃর্ষে)র প্রকৃত উদয় 
বা অন্ত নাই। ইহাও পৃথিবীর দৈনিক গতিজ্ঞানের পরিচায়ক | 
[79,055 4১1051655. 3121)1020 ড০], 1 05 242 0০00 দ্রষ্টব্য | 

খখেদের অনেক স্থলেই হৃর্য্য যে পৃথিবীর ধারক তাহ! উল্লিখিত 
হইয়াছে । যদিচ প্রারশ ধারণ অর্থে তাপা্দি দিয়! প্রাণিদেব রক্ষা 
কর! এব্সপ অর্থ অনেক স্থলে সুসঙ্গত কিন্তু ১* মণ্ডলের ১৪৯ সৃক্তের 
একটা থাক্‌ স্পঞ্ঠই অন্তরূপ অর্থের। সেই খকুটি এই, সবিতা যাক 


পৃথিবী মরয়াদা। স্তন সবিতা দ্যাম দৃং হং। 


আপা 


১৯৮ ভারতী । [ ভা, ফান্তুন, ১৩১৬ 


অর্থাৎ সাধিতা ফন্ত্রকল (সংষমন শক্তি) দ্বার! পৃথিবীকে ধারণ করিয়, 
' স্ছিয়াছেন, রোধশূন্য হইয়! সবিতা দ্যুলোককে ধারণ করিয়। রহিয়াছেন। 
ইহ! কি মাধ্যাকর্ষণের শৃচক নহে? এতদ্যতীত প্রাচীনগণের 
মারও কয়েকটি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ কথিত হইতেছে । 
চন্ত্র যে নিজ কক্ষ ভ্রমণকালে একবার আবর্তিত হয় তাহাও তাহারা 
জানিতেন। পিতৃগণ চন্ত্রেদ অপদ্জ দ্রিকে থাকেন; অমাবস্তার সময় 
তাঁহাদের দিন এবং পুণিমায় তাহাদের রাত্রি। এই সিদ্ধান্ত চঞ্জের 
আবর্তন জ্ঞান বাতীত হইতে পারে না। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সর্ধবাদিসম্মত মত এই যে, পৃথিবী 
. পুর্বে আগ্রিময় ছিল, পরে ক্রমশঃ তরল 'ও পরে এঈরূপ কঠিন হইয়াছে, 
এবং ইহা! পূর্বে সূর্য্য হইতে বিচ্যুত সুর্যাংশ, এই মতও বিজ্ঞানিকগণ 
প্রায়শ গ্রহণ করিয়াছেন। এবিষয়ে মার্কডেয় পুরাণে আছে (৭৮ অঃ) 


মুমোচ শ্বং তদা তেজ স্তেক্তসাং রাশিরব্যয়ঃ | 
যত্তৃশ্ত খাজ্সয়ং তেজে। ভবিতা তেন মেদ্দিনী ॥ 


অব্যয়, তেজ সকলের রাশিন্বূপ হের্যা) পেই কালে স্বীয় তেজ ত্যাগ 
, করিয়াছিলেন । তাহার সেই খজ্ময় তেজ হইতে মেদিনী উৎপন্ন 
হইয়াছে। 
মহাভারত মোক্ষ ধনে আছে-_ 
সোহগ্রি-মারুত-সংবোগাৎ ঘনত্বমুদপদাতে ॥ 
তশ্তাকাশং নিপততঃ স্নেহ তিষ্ঠতি যোইপরঃ। 
স সংঘাতত্বমাপন্ন ভূমিত্বমনূগচ্ছতি ॥ 
অর্থাৎ সেই অন্িমারুত সংঘোগে ঘনতা প্রাপ্ত হয়। আকাশে 
নিপতিত সেই অগ্নির যে অন্য স্নেহ ভাব বা তরলাবস্থা হয় তাহ। সংঘাত 
বা কঠিনতা প্রাপ্ত হই ভূমিত্ব প্রাপ্ত, হয় ॥ 
গত প্রায় ৩* বৎসর হইতে ষে সৌরকলঙ্ক 'লুইয়! মুরোপে এত 


ভা, ফান্তন, ১৩১* | ছোটনাগপুরের উৎসবাবলী। ৯৯৯ 


অন্পন্ধান হইতেছে তাহাও প্রান্টীনগণের অজ্ঞাত ছিল না। পুরাণে 
কথিত আছে বিশ্বকর্ম! নুর্য্যকে নিথ্মান করিয়। টক্রের দ্বারা, তাহার 
অঙ্গের কতক কতক অংশ কাটিরা দিয়াছিলেন, তাহাতে ু্যের' অঙ্গে 
ণ্তামকা হইয়াছে; তাহ! যে দেশে দৃষ্ট হয়, তথায় নান! প্রকার ছুর্দৈৰ 
ঘটে। 


পধ্যবেক্ষক 
কাপিলাশ্রম। 


ছোটনাগপুরের উৎ্সবাবলী। 


(চ্লাগপুরের ার্ববনের মধ্যে করমা, জিতিয়া, দশহারা, 
১8 গোধন, ছট, ফাগুয়া, প্রভৃতি কর়টাই প্রধান । ভাত্রমাসে 
শুরুপক্ষীয় একাদশী তিথিতে করমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।-__মহিলাগণ 
সমস্ত দিবস উপবার্স করিয়। থাকেন। বজনী সমাগমে যখন সুধাকরের 
রজতালোকে দশদিক তিজিরা উঠে, তখন তাহারা শ্নানান্তে পূজোপকরণ 
লইয়।৷ বাহির হন। প্রফুল্ল কুস্থম-শোভিত দীর্ঘ-শাখা-বিস্তারী করম 
বৃক্ষতলে তীহাদিগের এই যত্তানীত প্রীতি ও ভক্তির উপহার নীত হয়। 
তৎপরে পুরোহিত-সাহায্যে থাবিহিত পুজার পর তাহার গৃহে প্রত্যা- 
বর্তন করেন, সে ধিন আর জলম্পর্শ করেন ন1। পরদিন প্রাতঃকালে 
বড় এক মনোহর দৃশ্ত দেখা গ্রিয়া থাক । ছুইটী দল বিয়া স্ত্রীপুরুষে 
বাহির হইয়াছে, এবং গৃহ হইতে গৃহাস্তরে গমন করিতেছে (নিয় শ্রেণীর 
লোকে)। স্ত্রীলোকের মনানন্দে গান গাহিতেছে আর পুরুষের! 
মানরঞ্গ বাজাইতেছে। এই নৃত্য গীত সমাপনের পর তাহার! গৃছে' 





-7₹3কিটিটি 
* খোলে হায় এক প্রকার বাদযবন্তর। 


১১০০ ভারতী । [ ভা, ফাল্গুন, ১৩১০ 


আপিয়। আহারাদ্ি করিয়া থাকে, এবং এইরূপে করমার পার্বন শেষ 
হুইয়। যায়। ভ্রাতার মঙ্গলার্থে মহিলা গণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া! 
থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্বে অনাধ্ধয পার্ধতীয় জাতিদিগের 
মধ্যে এই পর্ব প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন ইহা উচ্চ সমাজেও প্রবেশ 
লা5 করিয়াছে। 

করমার পরই জিতিয়া।, আঙ্থিন মাসের শুরুপক্ষীয় পূর্ণিমা তিথি 
এই পৃজার দিন। পুজ প্রকরণ প্রায় সমস্তই করমার স্তায়, করম- 
বৃক্ষের পরিবর্তে এই উৎসবে জিতিয়৷ দেবী পুজিত হইয়৷ থাকেন, 
এইমাত্র প্রভেদ। এই উৎসব উপলক্ষেও ছোটনাগপুরী মহিলাগণ 
দেবতা পুজনোদ্দেশে নিশীথ সময়েই বাহির হইয়া থাকেন এবং তৎপর- 
দিবস পূর্বোক্ত প্রকারে গীত বাগ্ধও হইয়া থাকে। সন্তানের মঙ্গল 
কামনাই এই ব্রতের উদ্দেস্ত। ্‌ 

শারদাগমে বঙ্গ যেরূপ উৎসবের আয়োজনে মাতিয়! উঠে, ছোট- 
নাগপুরে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। প্রতিমা পূজা! এখানে প্রচলিত 
নাই। কিন্তু তাহা হইলেও পুজ্জার দশমীর দিন এখানে আনন্দ 
কোলাহল শ্রুত হইয়/ থাকে । এ দিবস তাহার! আত্মীয়, বন্ধু ইত্যাদির 
সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষন করে ও পরস্পরের শ্রীতি উৎপাদনে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়া থাকে। ব্রাঙ্মণের। যবশীষাদি' 'লইয়৷ গৃহে গৃহে ক্ষত্রিয় 
খা শুদ্রদিগকে আশীর্বাদ করিয়া যান, ও তাহারাও তাহাদিগের 
সম্মানার্থে যথাসাধ্য দান করিয়া থাকে । বৈকালে সহববাসীর! মাঠে 
বেড়াইতে যান এবং এইরূপে আটোদ প্রমোদে দিনটা কাটিয়া যায়। 
রাত্রে প্রতি গৃহেই নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন, করা হুইয়! থাকে, 
এবং আহারের পূর্বে সকলেই নিয়মানুসারে সামান্ত পরিমাণে সিদ্ধি 
পান করিয়৷ থাকেন। ছোটনাগপুরবাসীরা এই পার্বনকে দশহার! 
বলে, বলা বাহুল্য বঙ্গদেশীয় দশহারার সহিত ইহার কোন সংজধ নাই। 


ভা, ফাস্ভন, ১৩১ ] ছোটনাগপুরের উৎসবাবলী। ১১৪১ 


হিন্দুর গৃহে বার মাসে তের, পার্ধন। দশহারার পরই গোধন। 
গোধন বঙ্গের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সমতুল্য ।' ভগ্নী কাণ্তিক মাসের শুক্লু- 
পন্মীয় দ্বিতীয়ার দ্রিন শ্নানাস্তে “তেদিনীর কীটা সইয়! আখরিতে 
(চালুনিতে) চোটাইতে থাকে” অনন্তর সেই কীটা টেঁকিতে কুটিয়। 
ফেলিয়া! যমের দুয়ারে কাট] ভ্িলাম, এই মর্মে মন্ত্রোচ্চারণ করে। 
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ হইলে ভগ্মীকে আনীর্র্বাদ, করে এবং তাহার নিকট 
পরিতোষরূপে ভোজন করে। এতাস্তন্ন প্র দ্রিন ভগ্নীকে ভ্রাতার 
বিদ্তা-কামনায় মসিপাত্র পুজা করাইতে হয়। 

শরতকালে ছোটনাগপুরে আর একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, 
তাহার নাম ছট। কাত্তিক মাসের ১লা হইতে ৬ই পধ্যস্ত এই পার্ধন 
চলিতে থাকে । ছট উপলক্ষে দল্লে দলে স্ত্রী ও পুরুষে সমস্ত দিবস 
উপবাস করিয়! হৃর্ব্যোপাসনা করিয়া থাকে । ক্রমান্বয়ে ছয় দিবস 
ব্যাপিয়া এই পূজা! চলে। এইঞ ছয়দিনের মধ্যে পাচ দ্রিন উপাসন! 
করিয়। বাটাতে স্নান করে বটে, কিন্ত ষষ্ঠ দিবসে তাহাদিগকে নদীতে 
ম্নান করিতেই হইনে। ক্নানান্তে ঠেকুঁয়া* দান করিবার প্রথা আছে, 
এবং ইহ! লইতে অস্বীকার করিলে হ্য্যদেককে অবমানন। করা 
সঈয়া থাকে । ছোটনাগপুরের একস্থানে স্ধ্যদেবের একটা মন্দির 
আছে, এই পার্ধন উপলক্ষে তথায় অনেক যাত্রী একত্রিত হইয়া থাকে 
এবং আপনাদিগের মানসমত পৃজা্দ করে। এই ব্রতাম্ুষ্ঠানের পর 
উপাসনাকারীরা আত্মবন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়। থাকে, এবং 
তদুপলক্ষে বহুল নৃত্যগীত হয়। এই সকল গান হিন্দিতে রচিত, 


* ঠেক,র1--এক প্রকার পিষ্টক বলিলেও চলে। আট! 9 গুড় একত্র মাখিয়! 
হাচে তোলা হয় এবং উহ! সুতে ভাজয়া লা হইয়া থাকে । শুনিয়াছি ইহার 
আন্বাদন মন্দ নহে। 


১১৬২ ভারতী । [ ভা, ফান্কুন, ১৩১০ 


পাঠকবর্গকে তাহার নমুনাস্বরূপ যথাস্থানে ফাগুয়ার একটী গান উপহার 
দেওয়া যাইবে । এই পর্কে মুসলমানেরাও যোগদান করে। ছোট- 
নাগপুরবাসী হিন্দুদদিগের ইহা! একটা প্রধান উৎসব। ব্রান্গণ, ক্ষত্রিয়, 
কাযস্থ প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই ইহ! প্রচলিত দেখা যায়। 
বসন্ত খতুর আগমনে ছোটনাগপুরবাসীদিগের হৃদয়ে যেন আনন্দ 
ধরে না। ফাগুয়। উপলক্ষে বাঙ্গালার ন্তায় তথায় নিরাননোর কুষ্টিত 
ছবি নয়নগোচর হুয় না, এই দিবস তাহার। প্রাণ খুলিয়া আমোদ 
প্রমোদ করিয়া থাকে । মাতা, পুক্র, পিতা, বধূ! সকলে এক 'নূতন 
আনন্দে মাতিননা আবির লইয়। থেল। করে। সে দৃশ্য দেখিলে মনে 
হয় ষেন উল্লাসের পূর্ণচিত্র কল্পনার নয়নে প্রতিভাত . হইতেছে। 
কিন্ত কায়স্থের৷ মাদক সেবন করিয়া এই পবিত্র উৎসবে-অপবিত্রত! 
আনয়ন করে, ইহা অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়। ফাগুয়! উপলক্ষে যে 
নাচ গান হয় তাহার ত আর কথাই নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই 
এই গীতে যোগদান করে। নিয়ে একটা হোলির গান দেওয়! গেল। 
গোপিনীর। বলিতেছেন, 
বর্জো জি যশোঁদ। জি কানা। 
হাম দধি বেচত যাতে বৃন্দাবন, 
' মারগ হাটলান! ॥ 
বরবস মোকে তোড় মুচকিয়া, 
লে হি মুখমান। ॥ 
বশোদ1 ইহার উত্তর দিতেছেন,_ | 
তোমায়তি গোর! বছত হায় রাধিকা, . 
মের গোপাল না দান।। 
কেয়া জানে ইনো রক্কি বাঁতিয়াঃ 
জানত থেলত খানা ॥' 


ভা ফান্তন, ১৩১০ ] ছোটনাগপুরের উৎসবাবলী। ১১৪৩ 


শ্রীকৃষ্ণ এই অভিযোগ শ্রবণ করিলেন,_ 
এনা গুণকে আরে মনমোহন, 
_. মরয়োমে রোদন যানা। 
হের মেইয়! হামকে। বছুত খিঞ্জান।, 
মুুরত যেন নিশানা, 
ৰ উলট মরদে তোর হান ॥ 
রাধা তাহাতে বলিতেছেন,__ 
_ মুরশ্তাম ব্রজ বসবে! ন। 
যাই বসবে। কু হান! । 
করব আমন মন মানা ॥ 
ফাগুয়া ব্যতীত আর একটা বসস্তোৎসব দৃষ্ট হয়, তাহাকে বদস্ত- 
পর্চমী কহে। এই পার্বন ফাল্গুন মানে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীর দিন পৃজা 
হইয়া! থাকে, এবং তছপলক্ষে বহুল নৃত্যগীত. হয়। বাহুল্য ভয়ে এন্থলে 
বসন্ত পঞ্চমীর গান দেওয়া গেল না+ এই উৎসবকালে ছোটনাগপুরে 
একটী মেলাও হুইয়৷ থাকে | ডালটিনগঞ্জ হইতে ৮৪ মাইল দুরে দেও 
নামক স্থানে এই মেল! হয়। হাতি, ঘোড়া, গরু «প্রভৃতির দৌড় ও 
অন্তান্ত নান! প্রকার কৌতুকজনক ক্রীড়ার এখানে আয়োজন হইয়া 
থাকে। পালওয়ানদিগের, কুস্তিও হয় এবং নানাবিধ ত্রব্যসামগ্রী 
বিক্রয়ার্থ আসিয়। থাকে । এই মেল! বাঙ্গা'লর নিকট এক অভিনব 
ব্যাপার। ূ 
পূর্ববোন্িখিত উৎসব ব্যতীত ছোটনাগপুরে আরও কয়েকটি পার্বন 
আছে, বথা-__ছাতুয়ান, দোঠান, তিলপার্বন ইত্যাদদি। ছাতুক্জান চৈত্র 
মাসে, দোঠান কাণ্তিক মাসে ও তিলপার্বন পৌষ মাসে হইয়া! থাকে। 
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষ।' আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছোটনাগপুরবাসী হিন্দুরা হাসেন 
হোসেন পর্বে যোগল্পান করিয়া থাকে ।, "এই হাসেন হোসেন পর্কে 


১১৪৪ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ৩১৪ 


প্রথম দিবস রাত্রিতে গান গ!হিত, গাহিতে হিন্দু মুসলমান মিলিয়া 
নদীতীর হইতে মবটি কাটিয়া আনে। তৎপর দিবস কোন উৎসবের 
অনুষ্ঠান হয় না। তৎপর দিন বাত্রিকালে সঙ্গীত করিতে করিতে 
কলাপাতা কাটিয়া আনা হয়। পরদিন প্রাতঃকালে ছোট চৌকি 
ৰাহির হয়, এবং তৎপর দিবস মহরুম বাহির হইয়। সহর প্রদক্ষিণ করে। 
*হোসেন হাসেন ছুনো ভেইয়া, 
চলে লড়াইয়,» ইত্যাদি। 

গাহিতে গাহিতে হিন্দুরাও মুসলমানদিগের অনুব্তী হয়। ব্রাঙ্গণেরা 
এই উৎসবে যোগদান করেন না। হিন্দু মুললমানের সম্প্রীতির ইহ 
একটি উজ্জ্বল নিদশন। : 

পুররিয়া, বমাউত্ত, উওরা, প্রভৃতি প্রেত পুজা করার পদ্ধতিও ছোট 
নাগপুরে প্রচলিত আছে। বারাস্তরে তছুপলক্ষে উৎসবাদির কথ৷ 
বলিবার ইচ্ছা রহিল। 

জ্ীতুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য ৷ 


ভীদ্তবাদা চিরদিন এরূপ নিদ্রারামশ্লথতন্গ বা পরকঠলগ্ন, 
ছিলেন না; পুর্বকান্তো তাহার বাণিজ্য-ব্যপদেশে বছ 
দেশদেশান্তরের লোকের সহিত সৌহার্দস্ত্রে আবদ্ধ হইতেন। ভারত- 
বর্ধাগত বাণিজ্যসম্তার তূমধ্যসাগরোপকূলবর্তী বন্দরসমূহের পণ্য 
বীথিকাঁয় উচ্চদরে বিক্রীত ও সাদরে ক্রীত হইত। ভারতৰাসীর 
পণ্যতরী সুদূর চীন ও জিপার্সের (জাপানের) সাগরোপকূলে বাণিজ্যার্থে 
প্রেরিত হইত। মধ্য এসিয়ার ভীষণ শ্বাপদসন্কুল প্রাস্তর-পথে ভারত - 
বর্ষীয় দ্রব্যঙগগাত বাহিত হইয়া কান্থপীয় সাগরে ও রুশীয় রাজ্যে দেখ 
দিত। যব ও স্ুমাত্রা! প্রভৃতি দ্বীপ সকল হিন্দু ও বৌদ্ধদিগেরই 
আবাসম্থলী'হইয়াছিল ; তাহাদের সহিত ভারতবর্ষের সর্বস্থানের এরূপ 
আদান প্রদান চলিত, যে তদ্দেশীয় বিপণি শ্রেণী দেখিলেই ভারত বর্ষীয়, 
বলিয় ভ্রান্তি হইত$+ আমেরিকার আবিষর্ভতীর জন্মগ্রহণের বন্ছু 
শতাব্দী পূর্বে আমেরিকার পশ্চিমকুলে ভারতীয় *অর্ণবপোতে ধর্ম ব। 
বাণিজ্য বৈজয়ন্তী উড্ডীন দেখা বাইত ।* 

ভগবানের অযাচিত প্রক্ষপাতিতায় ভারতবর্ষের অত্যুর্বর ক্ষেত্র- 
নিচয় অপঠিমিত শশ্তাদি প্রসব করিত) ধরাগর্ডও ধাতুরত্রদানে 
কাতর ছিল না। এই সকল পণ্য ও খনিজ বিনিময়ে বু দেশের 
ধনরাশি ভারত ভাগারে সঞ্চিত হইত] কৃষক কুটারেও শন্গবিনিময়ে 
রৌপ্যের অভাব ছিল না") মধ্যাবস্থ , গৃহস্থগণ অনেকে স্বর্ণপান্দরে 


*]101)0) [151 [1 195 00195550006 0815009] 175098863 &70 ৃ 
[40520005) 05159151506 02110072128, বহু আবিষ্কার পরম্পরা র দ্বার? এই রা 


উক্তির সত্যত। গ্রতিপন্ন*্করিয়াছেন। 
€ 


১১৩৩ ভারঙা। ' [ ভা, ক্ষান্ত; ১৩১৪ 


পাঁনভোজন করিত। নিয়শ্রেণীর জীলোকেরাও সঞ্চিত রৌপ্য ছার! 
নান! জাতীয় অলঙ্কার নির্মাণ করিয়া গায়ে পরিত। 

স্বাহার যাহা থাকে, সে তাহারই আদর ও সদ্ব্যবহার কৈ, সময়ে 
সময়ে কিছু অত্যধিক ব্যবহারও করিয়া থাকে । যাহার তাহ! ন! 
থাকে, সে মনে মনে ছুঃখিত হয়' বটে, কিন্তু বাহিরে পরের কার্ধা 
সভ্যতাবিরোধী বলিয়! দ্বণ! করিরা আত্মশ্লীঘা সম্ভোগ করে। সংসারের 
ইহাই রীতি । ভারতবর্ষে স্বর্ণ রৌপ্য ছিল; এজন্য ভারতবাসিগণ 
আদর করিয়া তাহ] গায়ে পরিত, অনেক সময়ে কিছু অধিক পরিমাণ 
অলঙ্কার ধারণ করিত, তাহাও সত্য। এইরূপ ষুরোপাঞ্চলেও নানা 
দেশাগত কার্পাম ও পণশুলোমাদির প্রচুর আমদানী হওয়াতে বস্ত্রের 
মাত্রাও অনেক সময়ে অনাবশ্ঠ করূপে অধ্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। 
যখন যুরোপীয় কোন রাজমহিলার পশ্চাদ্বিলঘ্বিত গাউন রাশি ছুই তিন 
জন ভূত্যের দ্বার! বাহিত হইবার শ্রথা দেখিতে পাওর!1 যায়, তখন 
“সম্ভাতার মাত্রা বস্ত্রের প্রাচুর্যে কিংবা অলঙ্কারের প্রাচুর্য, তাহা নির্ণয় 
করা ছুঃসাধ্য হয়। ভারঞ্জিল হইতে মিল্টন শধ্যস্ত যখন সকলেই 
স্বর্ণকে অসভাদেণীয় পদার্থ (১9108110 5010) বলিম! বিকৃতন্বরে বর্ণনা 
করেন, তথন যুরোপাঞ্চলে স্বর্ণের যে অভাব ছিল, তাহাই প্রমাণিত 
হয়।* এবং ভারতবর্ষীক় সর্ধজজণতীয় স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের -বনুলত্ব ও 
গুরুত্ব হইতে এতদ্দেশের ধন প্রাচুর্য্যের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। 

এই ধনসঞ্চয়ের আর একটি প্রধান কারণ প্রাচীন হিন্দুিগের 
স্বাবল্িতা। : তাহাদের কঠোন ধর্্মনীতিই তীহাদ্িগকে স্বাবলন্্ী 

% ইভালীর কবি ভারজিলই প্রথম ৪:20 £০1৫ কথা, বাসি করেন। 
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ভা, ফালু; ১৩১ ] প্রাচীন ভারতের.বৰাণিজ্য। ১১*৭ 


করিয়ািল। হিন্দু বণিকের। স্বদে্ী় দ্রব্-বিনিময়ে পরকীয় অর্থ গৃহে 
আনিতেন; কিন্তু আপনাদের অর্থ দিয়া পরকীর দ্রব্যজাত ক্রয় করিতেন: 
না। তীহীদের ধর্মবিধিতে পরদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। 
পরদেশীয় দ্রবা ব্যবহার না করিয়া পরদেশে গিয়া বাণিজ্য করা শুধু 
হিন্দুদিগেরই নিকট সম্ভবপর হুইয়াছিল। ধর্মবিধিদ্বার। কিরূপে 
ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, এখানে তাহমুরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আমর। সেই প্রাচীন বিধি লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়াই এক্ষণে বিধি 
আমাদের প্রতি বিমুখ । 

প্রাচীন ভারতবাসীগণ জল ও স্থল উভয় পথেই বাণিজ্য করিতেন। 
ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে সৌরাষ্ট্র (সুরাট) ও গুর্জরাষ্ট্র (গুজরাট ), 
দক্ষিণ ভাগনস্থ পাণ্য ও চোলবাজ; এবং পুর্বভাগে কলিঙগ ও বঙ্গ 
প্রভৃতি স্থানের লোকেরা নৌবিগ্া ও বাণিজ্য বলে প্রাধান্ত লাভ 
করেন। বঙ্গ হইতে সিংহবংণীয় গ্রীক বীর নৃপতি সিংহলে রাজ্স্থাপন 
করেন; তদবধি সিংহল দ্বীপস্থ বন্দর সকল বাণিজ্য প্রভাবে খ্যাতি 
লাভ করে। আরাকান সীমাবস্থিত চট্টগ্রাম এবং কলিঙ্গ কুলবর্তী 
তাগ্রলিপ্তি (তমলুক ) প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল*। সুমন্ত বঙ্গ ও 
বিহারের পণ্য সম্ভার গঞ্গ। ও সরম্বতী দিয় তাম্রলিপ্ডিতে নীত হইত।' 
আরাকান হইতে বাণিজ্য জ্বহাজ তমলুকে আমিত। তমলুক হইতে 
পণ্য ভারাক্রান্ত তরণী শ্রেণী দক্ষিণপুর্ব ভারতের কুল বাহিয়৷ পাণ্য 
ও চোল রাজ্যে উপস্থিত হইত; তথায় মথুরা (মাহুরা) ও কাকী 
(কাঞ্জিভেরম্‌) নগরীর দ্রব্যভারের সন্ধিত পূর্ববদেশাগত *পণ্য মালার 
বিনিময় চলিত এবং তদ্দেশীয় নাববিস্তাধ্যক্ষ বণিকদিগের সুগঠিত 
তরণীসমূহ পূর্বোক্ত বাণিজ্য-বহরের কলেবর বৃদ্ধি কর্িত। এরই সঙ্লল 
জাহাজ অবশেষে কাঁলীয়দহ, শঙ্খদহ প্রস্ৃতি নানা প্দহ” পার হইয়া: 
সিংহলে দেখ।- দিত।* সিংহল হইতে বাণিজ্য জাহাজ সকল ছুইজ্গে 


১১৯৮ ভারত । [ ভা, ফাল্গুন, ১৩১৯ 


বিভক্ত হইত। হাহারা যব, স্ুমাত্রা, প্রভৃতি দ্বীপে বা শ্যাম, আনাম, 
চীন প্রভৃতি দূরধওঁ। প্রদেশে পাঁণিজ্য করিতে যাইবে, তাহার! অনুকূল 
পবন ভরে পূর্বমুখে প্রবাহিত হইত; এবং যাহারা ফুরৌপীয়দিগের 
সহিত পণ্য বিনিময়ে কৃতসঙ্কল্প থাকিত, তাহারা আবার উত্তর মুখে 
ভারতের পশ্চিম কূল বাহিয়া কাঙ্লিকট্ট ও সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি বাণিজ্য 
বন্দরে উপস্থিত হইত। *অবশেষে তর সকল -স্থান হইতে উহা! 
উর্সিষালা বিক্ষোভিত আরব সাগরে ভাসমান হইত। 
এ হিন্দ, বণিকেরা স্বয়ং গিয়া যুরোপাঞ্চলের সহিত বাণিক্য টিন 
, না কারণ ইউরোপে যাইবার অবিচ্ছিন্ন জলপথ তখনও আবিস্কৃত হয় 
. নাই! পুরাকালে প্রশান্ত মহাদাগরের অনেকাংশ হিন্দুদিগের পরিজ্ঞাত 
ছিল বটে, কিন্তু তাহারা আট্লান্টিক্‌'*মহাসাগরের সংবাদ জানিতেন 
না। আফ্রিকা ঘুরিয়া যুরোপে যাইবার পথ অবিদ্দিত থাকাতে, 
বাণিজ্য পথ প্রথমতঃ লোহিত সাগর*দি;' প্রবন্তিত ছিল। ভারতীয় 
নাবিকের! আরব সীগর পার হুইয়। কুরিফ্ণ মুরিয়া দ্বীপে * উপনীত 
হইতে; তথ হইতে ক্রমে মারবদেশের গণ সীমা দিয়া বাবেল 
মগ্ডপের পথে লোহিত সাগরে প্রবেশ করিতেন! যণন টলেমী 
বংশীয় পরাক্রাস্ত নৃপতিগণ মিসরের পসিংহাসনে সমানীন ছিলেন, , তখন 
 ভৃমধ্যসাগরের তীরবর্তী আলেক্জেগ্ি.য়া॥ নগরী অতান্ত 'সমৃদ্িশালী 
ছিল। লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্ত হইতে অলেকজেঙ্ডিগা অধিক 
দ্রবর্তী নহে) এনন্ত লোহিত সাগর হইতে আরব ও মিসর দেশীয় 
রণিকগণ তারতীয় পণ্যরাশি' ক্রয় করিয়! অলেক্জেগ্য়ার বিশ্ব- 


1» কুইিয় মুরিয়া নামের উৎপত্তি কি, জানা যায় না। বরিপাঙ জেঙার মক্ষিপাংশে 
কুক্রি' 'মুক্রি নামক এক হ্বীপাংশ আছে। * উতর শব একই অর্থবোধক এবং 
এক জাতীয় 'লোক কর্তৃক গঠিত বলিয়। বোধ হয়, কুক্রিমূক্রি শবে জর্থ। পর 
ও দিড়ীয়1” 582 8/৮৮:/:৮০ ০০৮৮1, 25৪ পত,38 ৮. 174৮3021, 


ভা, ফাল্ভুন, ১৩১ প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য । ১১৭৯ 


বিখ্াাত প্রকাণ্ড বন্দরে আমদানঈ করিতেন। এইরূপে এশিয়া ও 
যুরোসের যাবতায় বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদানের পথে আলেক্‌- 
জেগ্,য়। একমাত্র বাণিজ্য স্থান হইয়। দীড়াইয়াছিল। 

এই সময়ে রোমরাজ্য উন্নতির চরমসীম! লাভ করিয়াছিল। 
সুরোপথণ্ডে গ্রীক ও রোমীয়গণই প্রথম জ্ঞানালোকরশ্মি বিকীর্থ 
করেন) গ্রীসের জ্ঞানবল ও রোমের বাহুবল ও বাণিজ্যবল ভূমণ্ডলের 
দূরপ্ান্তেও তাহাদের প্রতিপত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিল। লোহিত . 
ভূমধ্যপাগরের বাণিজ্য বিষয়ে রোমীয়গগেরই একাধিপত্য ছিল। * 
তাহাদের জেনোয়! ও ভিনিস নগরীদ্য় প্রধান" বন্দর ছিল। ভিনিসীয় 
বণিকের পণ্য জাহাজ জগতের নান! দেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত । 
আলেকজেও্ড,য়ার বাণিজ্য এক প্রকার ভিনিসীয়দিগেরই করাত 
ছিল; ত্তাহারাই উক্ত নগরী হইতে ভারতীয় ভ্রব্যজাত ক্রয় করিয়া 
সমগ্র যুরোপথণ্ডে বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু উদীয়মান আরবীক্- 
গণের বীর্য প্রতিভা ভিনিসীয়দিগের বাণিজ্য.গৌরব বনপা 
করিয়াছিল। এ রণ 

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদের মৃত্যুর পর যখন দা 
আরবীয়গণ বাহুবলে দেশ জয় ও ধর্মপ্রচার জন্য, কৃপাণ করে দর্পভরে 
বহির্গত হয়, তখন নিকটবস্ভাঁ প্রদেশে তাহাদিগকে বাধ! দিবার লোক 
অতি কমই ছিল। তাহারা “মিশর ও শিরীয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর গর 


পপি 


* এই দময়ে আরব দেশের কোনৈক দেশে এডেন ব। আদন নগর ্বর্গতুল্য হন্দর 
স্থান ছিল। ইহ বাণিজের জন্ত সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখানে রাশীয় 
ব্যবদায়ীদিগের এতই প্রভাব ছিল যে এডেন সাধারণতঃ “রোমীয় বাজার” (২0872) 
21270) বলির। কথিত হইত। 556 “44125825254 2 ৮797 2886 76. 
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১১১৯ ভারতী। [ভা ফাল্তুন, ১৩১, 
ছয় বংসর মধ্যে, পারস্তদেশ দশ বৎসরে, আফিক1 ও স্পেন এক এক 
বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কম্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে 
অধিকৃত করে ।”* সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্য অনেকাংশে দি'গ্বজয়ী 
মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়া পড়ে । তাহাও1ই লোহিত লাগবের পথ 
পরিত্যাগ করিয়! পারস্ত উপসাগর-পথে বাণিজ্য প্রচলনের প্রথা প্রবর্তিত 
করেন। ভারতীয় বণিকশণ তথন স্বদেশীয় দ্রব্যসস্তার উক্ত উপ- 
সাগরের তারবর্তী অরমাজ প্রভৃতি স্থানে পৌছাইয়! দিয়া আসিতেন। 
দুতরাং ভারতীয় সমৃদ্ধিবলে অরমাজের পরশ্বধ্য লক্ষগুগ বর্ধিত হইল। 
এই জন্যই কবৰিবর মিল্টন ধনগৌববদৃপ্ত দেশের আদর্শ দেখাইতে 
গিয়া অরমাজ ও ভারতবর্ষের নামোল্লেখ করিয়াছেন । অষ্টম শতাবীর 
শেষভাগে চতুর্বিংশ খলিফা! স্থাবখ্যাঁত হারুণ-উল-রসিদের সময়ে 
রাজধানী বোগ্দাদ ও বাণিজ্যস্থান মোজাল অতুলনীয় পরশ্বর্যাশালী 
হইয়া উঠে।$ নানাবিধ ুঙ্মবস্ত্র ব্দেশে ঢাকা অঞ্চলেই প্রস্তুত হইত; 
উহ্থা চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দর দিয়া মোজালে যাইত; মোজাল হইতে 
আরব্যবণিক, কর্তৃক উহা! ট্য প্রভৃনতি স্থান নীত হইত) তথা হইতে 
যুরোপীয় বণিকদ্দিগের যত্বে তদ্দেশের নানাস্তানে প্রেরিত হুইত। 
সুরোপীয়েরাভাবিতেন যে হুগ্বস্ত্র মোজণল হইতেই. আইসে ১* এজন 
দুক্ষবন্ত্রের নাম মস্লিন। মোজাল শর্ধ হইতেই মস্লিন শবের 
'উৎপত্বি হইয়াছে । ক্রমে যখন আরবীয়গণ বাণিজ্য বিষয়ে প্রাধান্ঘ লাভ 
করিল, তখন রোমীয়গণ ক্রোধিপ্রযুক্ত ০০৪০ য়া 1 ভম্মসাৎ 
“করেন? 


ৃ নু * বডি ঘচজ্র, বিবিধ প্রব্গ, ২১৭ পৃঃ। 
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ভা, ফান্তন, ১১১৭ ] প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য । ১১১৯ 


| কিছুদিন পরে বাণিজ্য পথের*আবার পরিবর্তন হইল। ভারতপণ্য 
পাইবার জন্থ যুরোগীয়দিগকে আরব্যবণিকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিতে হইত। আরব দেশের ভীষণ প্রান্তরে ও মরু-গ্রদেশে পথিকের 
উপর এত অত্যাচার হইত বে ভারতীয় বা যুরোপীয় কোনও বণিক- 
সন্প্রনায়ই সে পথে গ্রমনাগমন কদ্রিতে সাহশী হইত.ন1। অথচ একটি 
দুর্দান্ত জাতির মুখাপেক্ষী থাক! ্বাহারও, নিকট সমীচীন বোধ হইল 
না। এই সময়ে ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি পূর্বদেশ হইতে বাণিজ্য 
দ্রব্য মধ্য এপিয়ার প্রান্তর মধ্যবর্তী স্থলপথে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী 
কনস্তান্তিনোপলে নীত হইতে লাগিল। স্থতরাং আরবীয়ের৷ শিরীন়্ 
দেশ দিয়া অরমাজ প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য তব কনস্তাস্তিনেঁপলেই 
লইয়া যাইতে লাগিল। সুতব্লাং "অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে কনস্তাস্তি- 
নোপলই যুরোপীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র্তান হইয়। দাড়াইল।* তুর্ক- 
স্কানের ববনাধিবাসিগণই ভারতবর্ধজাত দ্রব্য সম্ভোগের সম্পূর্ণ অধিকারী 
হইল। ভিনিন ও €জনোয়ার ইতালীয় বণিকগগণ কনস্তাস্তিনোগলে 
আসিয়। বাণিজ্য করিতে লাগিলেন । | 

. ম্মষ্টম শতাব্দীর প্রারন্তে মুসলমানের! স্পেনের“ দক্ষিণভাগ অধিকার 
করেন। সাত শত বং্সরেরও অধিক কাল স্পেনরাজ্যের অধিকাংশ 
মুদলমানদিগের শাসনাধীস ছিল। এই সময়ে ভূমধ্যসাগর তটব্তী 
.মালাগা নগরী মুনলমানাধিকৃত স্পেনের বিখ্যাত বাণিজ্য-বন্দর ছিল। 
কনস্তান্তিনোপল হইতে মালাগা পর্য্যস্ত আরবীয় অর্ণবপোত যাতায়াত 
করিত। পথিমধ্যে জেনোয়া ও মার্সেল প্রভৃতি সহরে তাদের 
বাণিক্গাতরী লাগিত; এবং তত্রত্য বিপণিরাজিতে নানা দিগেেশাগত 
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পথ্যদ্রব্য বিক্রপ্নার্থ সজ্জিত খাকিত।. এই সময়ে গ্রীকগ্রণও বাণিজা, 
বাবসার়ে যোগ দিয়াছিলেন। তখন তাহাদ্দেরই জাহাজ সকল অর্ণণ পথে 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল,* কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তখন ভূমধ্য- 
সাগরই ফুরোপীনন তরণীমালার একমাত্র ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। দুর সমুদ্রে 
যাইবার কল্পনাও তখন কাহারও মনোঁমধ্যে স্থানলাত করে নাই। 
অবশেষে কনস্তান্তিনোপলেরও বাণিজ্য-প্রতিপত্তি বিলুপ্তপ্রায় 
হুইল। মুসলমানদ্িগের প্রবল প্রতাপই তাহাদের বাণিজ্যাবনতির 
প্রধান কারণ হইয়াছিল। মধ্যএসিয়। হইতে স্পেন পর্য্যন্ত তাহাদের 
গ্রতুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাদের ছুদ্দীস্ত শাসনে সমগ্র পশ্চিম 
এসিয় *্ব্যতিব্যন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায় পথে 
ঘাটে বাহির হইতে. পারিত না; কারণ গতান্াদের পণা ও ধনভাগার 
লুষ্ঠিত হইত। আরব্য-দস্থ্যর নৃশংস অত্যাচারে সকলেই থরহরি কম্পিত 
হইত। অসির সাহাধ্যে ধর্ম-প্রচার মুদলমান ধর্্মননীতির মুল হুত্র।1 
এগ্জন্ত মুলমানের! যাহকেই পাইত, তাহাকে স্বকীয় ধর্শে প্রবস্তিত 
“করিবার জন্য বল প্রকাশ করিত এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করাইত। এজন্ত 
চীন, তিববং ও ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ বণিকেরা ধর্মনাশের ভয়ে 
মুগলমান রাজ্যে গিয়া বাণিজ্য কর! হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইল। এজন্ত 
মধ্য এসিয়ার যে ভূভাগ একদিন রাজবর্সদৃশ সহজগম্য হইয়! 
উঠিয়াছিল$ তাহাও পুনরায় ছুরতিক্রম্য হইর। উঠিল। কিছুদিন মধ্যে 
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রাঁজাযবিজিগীযু যবনদেনাদল ভারন্বর্ষের পশ্চিম ভোরণে দেখা দিল. 
যেই দিন হইতে হিন্দুকুলের গিরিদ্বারে যে ভীষণ পদাঘাত শবে 
শাস্তির ক্রোড়ে নুষুপ্ত ভারতবাপী প্রবুদ্ধ হইল, সে দ্বারাধাত শব্ষেত 
আর বিরাম হদ্ব নাই। তখন পরদেশার্জিত ধনলাভের প্রত্যাশ! 
পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীগণ *ন্বকীয় ধর্ম ও প্রাণ রক্ষায় অধিকতর 
মনোযোগী হইল। বিদেশ গমনোঞত বাণিজ্য জাহাজের উপর মুসল- 
মানেরা অমানুষিক অত্যাচার করিত। এঞ্জন্ত বাণিজ্য বন্ধ হইল? 
“সমুদ্র যাত্রা! নিষিদ্ধ” বলিয়। নব বিধি লিপিবদ্ধ হইল; “কালাপাণি”তে 
গেলে জাতি যাইবার ভয়ে ধর্মভীরু ব্যক্তিগণ স্বদেশের সংকীর্ণ কোণে 
আশ্রয় লইল। 

এই সময় হইতে পারম্ত ও আগ্মব সাগর হইতে ভারতবর্ষীয় অগণ্য 
পণ্যতরী অনতিবিলম্বে বিলুপ্ত হইল ।. সময়ে সময়ে মুনলমানেরা রাজ্য, 
বাণিজ্য ব৷ দাস সংগ্রহ জন্ত দশ ও স্থরাট প্রদেশে আসিত বটে, কিন্ত 
তাহাদের দ্বার নীত বাণিজ্য দ্রব্যে পারস্তেপনাগরের বনার সমূহের 
পণ্য ভাণ্ডার পুর্ণ হইত না। মধ্য-এপিয়ার স্থলপথ লোকশূন্য ; পশ্চিম * 
সমুদ্র ভারতীয় তরণীশৃন্ত;) আরবীযনগণ বাণিজাঁ অপেক্ষা রাজ্যের: 
অন্ত অধিকতর উদ্ভোগী। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় ভ্রবাজাত আর 
পূর্ববৎ কনস্তাস্তিনোপন্ প্রভৃতি স্থানে যাইত না। যুরোপের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য সংক্রান্ত 'আদান প্রদান এক প্রকার বন্ধ 
হইয়া গেল। ক্রমে ভারতবর্ষের কথ! স্বুরোপে উপকথায় পরিণত 
হুইল। স্বর্ণভুমি (ু] ০০7৫০) ভারতবর্ষ যেন অশান্তি ও ফ্ারাজকতার, 
ভীষণ.তমসায় হারাইয়া গেল। 


জ্ীস্তীশচন্্র মিত্র ॥ 


ধরণী । 


ধরণী মাঝে যে দিকে দেখি সকলি হেণা সুন্দর, 
সকলি হেথ। নয়ন-মন-মোহিনী ) 

ভূধর, তরু, নিঝর, মরু, কোমল শম্প, কঙ্কর ; 
জলধি বেলা, তরঙ্গ ফেন-নাচনি । 


হেথায় পিত।, জননী, ভ্রাত।, ভগিনী, সখা, গ্রেয়সী, 
উদার চিতে ঢালিছে স্নেহ সতত ; 

রচিছে ওগো! আমারি তরে কি এক স্বগ্থ শ্রেয়সী, 
ধরণী শুধু আমারি স্বতঃ পরতঃ। 


অই দেখ না মামারি তরে কোকিল উঠে কুহরি, 
উঠিছে ওগো বঙ্কারিয়! পাপিক়্া, 

নানান রঙ) বিহগগুলি সদাই ওগো ফুকসি-_ 
আমারি প্রাণে পুলক দেয় মাথিয়]। 


ক্মামারি তরে শতেক গাছে সহাস ফুল ফুটিয়া, 
স্থভি মাথা নটার মত বল্লরী, 

প্রজার মত বৃক্ষ শত মধুর ফল বহিয়। 
মৌন মুখে দীড়ায়ে আছে প্রহরী । 


আমারি সভায় চন্্রতারা দীপক প্রায় উজ্দবল, 
বিশ্ব শোভা দেখাতে রবি ফুটিছে, 
আমারি পায়ে লুটাতে ছুটে উক্ক। মত্ত চঞ্চল, 
আমারি তরে:বিশ্ব-বাণী” বহিছে। 


তা ফান্তন, ১৩১০ ] ধরণী। ১১১: 


আমারি তরে বিভল কায়ু বহিছে সুধা সঙ্গীত, 
স্থরভি বহে আমারি তরে কত না, 

তটিপী ছুটে গাহিয়। গান হারায়ে নিজ স্থিত, 
তাহার ভালে বিশ্বে বাজে বাজন।। 


' ধরণী মাঝে যা কিছু দেখি সকলি হেথা সুন্দর, 


জীবন হ'তে মদির মৃত্যু গুবধি, 
গড়েছ বিধি এমনি করে” তুষিতে আমার অন্তর 
তুঙ্গ অচল হইতে মহাজলধি। 


বদিন হেথা থাকিব ধাতা এমনি সুখে কাটিব, 
কিসের ব্যথ1» কিন্তসর হেথা ভাবনা? 

আপন হাতে আমার তরে দিয়েছ যাহ! তুঞ্জিব, 
বিলাব আমি ক্তোমানি মাঝে আপন1। 


তৃপ্তি নাহি, নাহি হে সথা, তোমার শিল্প ভূ্জিয়া, 
অসীম ক্ষুধা সদাই মনে জাগ্রত ; 

মৃত্যু তোমার শ্রেষ্ঠ দান, তৃপ্তি দেয় ভরিয়া, 
তাই সে মৃত্যু ঘুরিছে বিশ্বে সম্তত। 


যে দিন মৃত্যু আঙিবে সখা, তাহারে লব বরিয়! 
আমারি এই তৃষিত বক্ষ মাঝারে; 

মৃত্যু তোমার শ্রেষ্টদান, লইব তোমায় ন্মরিয়া, 
তোমারি কোলে লইও তুলে আমারে। 


 শ্ীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 





নারায়ণী ৷ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


পাহীগণ ও জনতা যে সময় . প্রান্তর ছাড়িয়া গেল, তখন রতন 
প্রতিশ্রতি পালন করিতে সাহেবের কাছে ফিরিবার ইচ্ছা 
কফরিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও অত্যধিক বত্ত শ্রবে তিনি 
বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎ ক্ষণের জন্ত তাহার বিশ্রামের 
প্রয়োজন হইল। তিনি বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। 
বৃক্ষের অনেকগুলি জটা ভূমি স্টার্শ করিয়া, বহুকাল ধরিয়া ভূমির 
রস গ্রহণে পরিপুষ্ট “এক একটা স্তন্তের আকার ধারণ করিয়াছিল। 
ভাহাদের অন্তরালে বসিয়া, রতন ত্রাউংনর দৃষ্টিপথের বাহিরে পড়িয়া 
ছিলেন। ূ 
_. বসিয়া ব্রাঙ্গণ নারায়ণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, 
ব্রাউন দূর হইতে €য বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, সে নারাকণী। 
মারায়ণীই আজ রতনের শর্ধ্যাদা রক্গ1 করিয়াছে । নিজের লাগীগাছটা 
পাইতে পলমাত্র বিলম্ব হইলে; আবার ত্তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইত। 
কিন্তু কেমন করিয়া কোন পথ দিয়া নারায়ণী আসি? কে তাহাকে 
দবাধার বিপদের সংবাদ দিল? আসিল ত এত শীঘ্র ফিরি কেন ? 
রতনের বড় সাধ হইল, পূর্বোক্ত প্রশ্ন গুলার মীমাংসা করিবেন । 
কিন্তু নারায়ণী আসিল না। বটবৃক্ষের পাশ দিয়! ব্রাউন যাইতেছিলেন। 
রতন দেখিলেন, কিন্ত দেখা দিলেন না। কিরৎক্ষণ লন্বেষণ করিতে, 
"করিতে, ব্রাউন স্থবর্ণরেখার দিকে চলিয়! গেলেন। | 
" পশ্ঠাৎ হইতে সদাশিব আনিয়া, ডাকিল--প্পণ্তিত,'জী !” 
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রতন মুখ ফিরাইলেন, এবং, সদাশিবকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“পথে আসিতে সাহেবকে দেখিয়াছ ?* 

সদা। কোন সাহেব? যে এইমাত্র চলিয়া গেল, না, ত্যেআপনার 
অপমান করিয়াছে? 

রতন। আমি তাহারই কথু। বলিতেছি। 

সদা । সে এখনও দেখানে পায়চারি করিতেছে। 

র্তন। একটী বালিকাকে দেখিয়াছ*? 

সদা। বালিকা অনেক দেখিয়াছি। আপনার লাঞ্ছনার কথ! 
শুনিয়া, অনন্তপুরেঞ্ বালক বালিকা পর্য্স্ত আপনাকে দেখিতে আসিয়- 
ছিল। আপনি বোধ হয় রাজকুমারীর কথ! বলিতেছেন। 

রতন। তুমি তাহাকে চেনে]? 

সদা। দেখিয়া অনুমান করিয়াছি | 

রতন। আমাকে লাঠী ছিয়! বালিকা কোথায় গেল ? আমি তার 
 জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। 

সদা । উৎকঞ্চার কারণ নাই,_তিনি ঘরে ফিরিয়াছেন।. 

সাঁগ্রহে রতন জিজ্ঞাসা করিলেন__“তুমি দেগ্রিয়াছ ?” 

সদাশিব বৃদ্ধকে আশ্বাস দিয়া বলিল--“আমি তীহাকে বাড়ীতে 
রাখিয়। আসিলাম 1” * ্‌ 

্া্মণ নিশ্চিত্ত হইলেন। তাহার শ্রাস্তি দূর হইয়াছে। এইবারে 
তিনি হারলির কাছে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। 

সদাশিব কিন্ত অনেক কথ! ,জানিবার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে 
আসিয়াছে । প্রাতঃকালে-__- কাথাও কিছু নাই সহসা নিরীহ ব্রাহ্মণের 
এ লাঞ্ছনা হইল কেন? রাজকুমারীই বা ঘরের বাহিরে কেন আলি. 
লেন? সদাশিব,এ সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। রি 

ভত্রোচিত ছন্ না' বলিয়া সন্যাপির এ সকল “কথা, নদীকে | 
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জিজ্ঞাঝা করে নাই। এখন সে ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া সকল কথ! 
জানিবার জন্য প্রপ্ন করিল। রতন আন্ুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটন| তাহাকে 
বিবৃত কন্ধিলেন। সদাশিব বলিল, সাহেব. ব্রাহ্মণেরই অপেক্ষায় এক 
স্থানে পায়চারি করিতেছে । তাই রতনকে উঠিতে দেখিয়। জিজ্ঞাসা 
করিল-__“সে নরাধমের কাছে মআাবার আপনার যাইবার প্রয়োজন 1” 

রতন প্রয়োজনের কথাও তাহাকে বলিলেন। শুনিয়া, সদাশিৰ 
কিছুক্ষণের জন্ত চুপ করিয়া রহিল। রতন দেখিলেন, যুবকের প্রশস্ত 
ললাট গলীর চিন্তায় কুষ্চিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,__“সদাশিব ! 
কি ভাবিতেছ ?” 

সদাশিবের চমক ভাঙিল। বলিল-_”এ কার্য্যের ভার দাসকে 
দিলে ক্ষতি কি ?” 

রতন বলিলেন-__“ক্ষতি কিছুই নাই। বরং তুমি যদি সাহেবের কাছে 
যাও, এবং আমার হইয়া ছু“কথা বল, তাপ্ছইলে আমি নিশ্চিন্ত হই 1” 

. সদদাশিব বলিল-__“আমিই যাইতেছি। তবে আমার ফিরিবার পূর্বে 

আপনি অনস্তপুর ত্যাগ করিবেন না ।* 

রতন বুঝাইলেন, অনন্তপুরে আর বেশি ক্ষণ থাক। যুক্তিযুক্ত নয়. 
থাকিলে, আরও বিপদ যে না ঘটিবে, তা কে বলিতে পারে ? 

তথাপি সদদাশিব ব্রাঙ্গণকে থাকিতে অনুরোধ করিল। বলিল, 
'কাশীপুরে আমার শ্বশুরালয়। "আপনাকে তাহারই নিকট দিয় যাইতে 
হইবে। আমি শ্বশুর মহাশয়কে একথানি পত্র দিব। আপনি যদ্দি 
'দরা করিয়। পত্ত খানি লইয়া যান ।” ও 

এরূপ অন্থুরোধে রতন “না” বলিতে পারিলেন ন! তিনি সেই থানেই 

" বৃসিমা রহিলেন! সনাশিব সাছেবের কাছে চলিয়া! ঠেল।. উভর়ে 
কি'কথা বার্তা হইয়াছিল, পূর্বেই বলিয়াছি।.. 

সাহেবের সঙ্গে কথ! সারিয়া সদাশিব চিঠি লিঙখিতে হট ্ঠ ৃ 
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লিখিরাই, ব্রাহ্মণের কাছে ছুটিরা আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার হস্ত হইতে 
পত্র গ্রহণ করিপেন, এবং উষ্ভীশের ভিতর রাখিলেন্ন। 

সদাশিব অনেকদূর পধ্যন্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে গেল। অনস্তপুরের 
প্রান্তে আসিক্প রতন ছুই বিন্দু অশ্রপাত করিলেন। সদাশিব ভূমিস্ 
হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল । তাহার মন্তকে করম্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ 
আনীর্বাদ করিলেন । বিবারকালে গুরু-শিষ্যে কোন৪ কথা৷ হইল ন1। 
রতন নীরবে মুখ ফিরাইলেন। 'সদাশিধ প্রত্যাশা করিল, ব্রাহ্মণ 
নারায়ণী সন্ধে কোনও কথ। বলিবেন--এক আধবার তার তত্ব লইতে 
আদেশ করিবেন। প্রত্যাশায় সদাশিব অনেকক্ষণ দীড়াইয়া৷ রহিল। 
ব্রাঙ্ণ আর ফিরিলেন না। সনাশিবের চক্ষু অল্পক্ষণ পরেই ব্রাঙ্গণের 
পবিত্রমূত্তির দর্শনন্গথ হইতে বঞ্চিত হইল। 

সাহেবদের আর শিকারে যাওয়া হইল না। ব্রাউন এদিক ওদিক 
ঘুরিয়া বাংলায় কিরিলেন। ও ব্রা্ষণকেও দেখিতে পাইলেন না, 
বাপলিকারও দেখা মিলিল ন।। 

অল্পক্ষণ পরে হ্বারূলিও ফিরিয়া আফিলেন। আনন্দদেবের সঙ্গে 
তাহার দেখ। হইয়াছিলমাত্র--কোনও কথা! হয় নাই। পালকের 
তলার পড়িয়৷ শারী £ক যন্ত্রণায় ও- প্রাণভয়ে দেওয়ান একরপ 
অক্ঞানই হইন্া৷ পড়েন ভুত্যের! মানিয়।, তাহাকে উদ্ধার করিলেও, 
সম্পূর্ন-প্রকৃতিস্থ হইতে তাহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। হার্লি, 
তাহাকে প্রশ্ন করিয়া যধাযথ উত্তর পাইলেন না। অগত্য। তাহাকে 
ফিরিয়া আমিতে হইল। তবে আপিবার সময় আদেশ করিল্লেন, 
যেন পিত। ও পুন্রে তাহার সহিত বাংলায় সাক্ষাৎ করে। 

বাংলার ব্রাউনের সহিত হার্লির পুনঃ সাক্ষাৎ হইল। অপরাধ 

স্বীকার করিয়া, তিনি সহচরের কাছে ট প্রার্থনা করিলেন । রাহি 
বন্ধুতে আবার সর্জাব স্থাপিত হাইল। « | * শো? 
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, স্বীর্ সন্ধে যতদূর জান! ছিল, সমস্ত ভ্রাউনকে রঙা, হাযলি 
রাজার উপকারে প্রতিশ্রত হইলেন। বলিলেন, “যেরূপ করিয়! পারি, 
রাজ পরিবারের কষ্টের লাঘব করিব ।” 
| অপরাক্কে ব্রাউন ভ্রমণে বহির্গত হইইলেন। বাধিকার পুনর্দখনের 

আশ! এখনও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হার্লি আনন্দদেবের 
আগমন গ্রত্যাশায় বাংলাতেই বসিয়া রহিলেন। 

তখন ফান্ঠনের শ্ষে--বসস্তের পুর্ণযৌবন। বাঁজবাটা, সংলগ্ন 
উদ্যানের বৃক্ষ সকল নবপল্লবশোভিত। আত্বৃক্ষের কতকগুলি 

১ মুকুলিত, কতকগুলি তাআ্রোদর কিসলয় সমাচ্ছন্ন। 

নমীরাভিহত বৃক্ষশাখা! ঈষৎ ঈষৎ ছুলিতেছিল। দিগন্তলম্বী হুর্ষ্যের 
ক্লিরধ পন্নবে পল্লবে প্রতিফলিত হৃইনেডিল। টদ্ঘানটী দূর হইতে 
সফেন-তরঙ্গতাড়িত প্রবালদ্বীপের স্তায় শোভা পাইতেছিল। 

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অগ্রসরদ্হ্ত্েছিলেন। এবটী জমা 
উদ্যানলতার অভাবে সে সৌনখ্য তাভার চক্ষে যেন যেন অসম্পূর্ণ বোধ 
হইতেছিল। চলিতে চলিতে তিনি স্ুব্ণরেখ।ব তীরে উপস্থিত 
হইলেন । তাঁহার বামে কিছুদূরে রতনের কুটার।, আরও কিছুদুরে 
বীরচন্দ্রের প্রাসাদ । দক্ষিণভাগে সুবর্ণরেখ! বক্রগতিতে অরণোর মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে । 

প্রাসাদটা দেখিতে ব্রাইণের ইচ্ছা হইল। কিয়ন্র অগ্রসর হইয়া! 
তিনি বুঝিলেন, সেদিকে প্রাসাদ প্রবেশের দ্বার নাই। কোন দিকে 
'ষে দ্বার তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রাসাদ প্রাচীর দ্ুবর্ণ- 
রেখার জলম্পর্শ করিয়াছিল। ব্রাউন দেখিলেন, একটা হরিণ জলের 
উপর হাঁটিয়। প্রাচীরের অপর দ্বিক হইতে এদিকে 'আসিল। তিনি 
বুঝিলেন, নদীতে অতি অল্প জল। প্রাচীর প্রান্তদিয়৷ জলের উর 
াটিয়াই পার হওয়া! যায়। “ |] 


ভা, কান্তীন, ১৩১০] নারায়ণী। . ১১২১ 


পার হওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচন। করিলেন। প্রাচীয়ে হাত 
রাঁখিয়৷ ধীরে ধীরে তীর হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলেন। হুরিণটা 
তাহাকে দেখিয়া আবার একলাফে প্রাচীর পারে অদৃষ্ত হইল। 

ব্রাউন জলে নামিলেন্স। হাটু পধ্যন্ত জল হইল। এইখানে 
প্রাঈীরের শেষ। তিনি ভিতরে প্রবেশ কারলেন। সে স্থানটা বীর 
চন্দ্রের অন্তঃপুবসংলগ্ন ঘাট। এন্কটা অনুতিবৃহত দ্বার হইতে আরম্ভ 
কবিয়া শ্রেতপ্রস্তর সোপানাবলী নদীজলে প্রবুষ্ট হইয়াছে । অস্তপুর- 
ঢাবিশীবা৷ সেই ঘাটে গ্নানাদি কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। পুরুষমাত্রেরই 
সে স্থানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ব্রাউন এদেশের আচার ব্যবহারে 
সম্পূর্ন অপরিচিত; তথাশি তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে এখানে আস! 
ঠাঙ্গার অনধিকার প্রবেশ হইয়ছেণ 


দ্বার বন্ধছিল। নেখানে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব-চিহ্ন ছিল না। পুরী 
নস্তব্ধ। কেহ দেখিবার পুর্বে তিন স্থান পরিত্যাগ করিবেন স্থির 
কবিলেন। ফিরিবার পুর্বে, সেই স্থান হইতেই তিনি একব'র চারি- 
দ্কে দেখিয়া লইলের্ন; বুঝিলেন, স্থানটা পূর্ব অতি মনোরম ছিল; 
গথন যত্বের অভাবে তাহার পুব্বন্্ী ধীরে ধারে লোপ পাইতেছে। 
ব্রাউন ফিরিতেছেন, এমন সময়ে, দ্বারের কবাটে শব হইল। 
তন বুঝিলেন, ভিতর হ্ইক্ষত কে দ্বাব খুলিতেছে। মুহ্র্তমধ্যে তিনি 
[চীরা-পারে পুর্বস্থানে ফিরিয়। আদিলেন। 
নারায়ণী দ্বার খুলিতেছিল । সে সমস্ত দ্রিন তাহার প্রিয় হবরিণটার 
২বাদ লইতে পারে নাই। বালিক। সম্মস্ত দ্রিনটা অতি মনোকষ্টেই যাঁপন 
রিগ্নাছিল। দাদার অপমান দর্শনে, অবশেষে তাহার বিচ্ছেদে সে মর্খা- 
ত হইয়াছিল। সমন্তদিন সে ব্রাহ্মণের বিষয়ই ভাবিয়াছিল। হরিণের 
স্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। রাজ) ও রাণী তাহারই মতন মার্্- 
ডায় দিন ষাপন করিয্লাছেন ৷ হরিণের কথা কাহারও মনে ছিল না। 


১১২২: ভারতী । [ ভা, ফাল্তুন। ১২১৮ 


এখন মনে পড়িল্লাছে, তাই নারায়ণ, থাগ্য লইয়া হরিণটাকে খ.জিতে 
আসিয়াছে । বাহিরে আসিয়। নারায়ণী ডাকিল, “শারী*। 

“শারী* কোথায় ছিল, ছুটিয়া আদিল। এক বৎসর পূর্বে 
শারীর সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হইঞ্সাছে। ,এই এক বৎসরে, সে 
অনেকট। বড় হইয়াছে । সমস্ত দ্িকসের পর নারায়ণীকে দেখিয়া 
*শারীর” আনন্দ উথলিয়। উঠিয়াছে। , সে নারারণীর সম্মুখে আসিয়া 
নৃত্য আরম্ভ করিল। নারায়ণী ছুই হাতে পাত্রটী ধরিয়া তাহার মুখের 
কাছে তুলিয়। রহিল। *শারী” আহারে নিধুক্ত হইলে, তাহার সঙ্গে 
কথ! আরম্ভ করিল। লুখ দুঃখের কথা শুনিতে “শালি” এখন 
বালিকার এক মাত্র সঙ্গী । ূ 

শশী” কথ। ব্রাউনের কাণে গেল । , কি বীণার কোমল ঝঙ্কার ! 
সমীরণে মাথামাথি হইয়! সে মধুময় কণ্ঠস্বর অপর পারের নদীসৈকতে 


ধেন খেলিয়। বেড়াইতে লাগিল। ত 


"ব্রাউন প্রাচীর পার্থখে জলের উপর দাড়াইরা | ফিরিতেও পারেন না, 
অগ্রসর হইয়। দেখিতেও পারেন না! পিছাইতে শাঁক্ত নাই, অগ্রনর 
ছুইয়! দেখিতেও সাহস নাই। চুরি করিয়া দেখা অসভ্যতা । ব্রাউন 
বই বিপন্ন হইলেন। কেহ দেখিলে, লজ্জার কথা । ফিরিয়া আসাই 
কর্তব্য বোধ করিয়।,. তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন। 

', আবার কণ্ঠস্বর । এবারে সুধার স্রোত ছুটিল। যুবক তাহাতে 
নিমগ্ন হইলেন। তাহার কর্তবাজ্ঞান ভাগিয়া গেল। নুধার প্রত্রবিণী- 
 ক্টীকে দেখিতে তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিলেন, চুরি 
করিয়া দেখিয়া, চলিয়! যাই | 

* :' অতি. ধীরে ব্রাউন জলে পদরিক্ষেপ করিলেন পাছে জলের শে 
ক্ষার শ্রোত রুদ্ধ হয়। | 

_. , নারাক়নী *শারীর” সঙ্গে কত কথাই কহিতেছিমী। গর 


ভা, ফান্তুন, ৯৩১০ ] নারায়ণী।, ১১২৩ 


হইতেও তোমাকে অনেক ভাল বাদিত, অধিক যত্ব করিত, আমাকে 
মাঝে মাঝে তিরস্কার করিত, কিন্তু তোমাকে করিত না। শারী! 
সেই দাদ। চলিয়া গিয়াছে,_-উভয়কেই ভুলিতে চলিয়াছে, আর বুঝি 
আমিবে না, গাছের ডাল নোর়্াইয়া, আর তোমাকে আত্রের মুকুন্স 
থাওয্াইবে না”--এইরূপ নানাও্হঃথের কথা সঙ্গাটীকে শুনাইতেছিল। 
“শারী” একবার করিয়া নারায়ণীর মুখপানে চাখতেছিল। ধীরে 
ধীরে মুখ বাড়াইয়। ব্রউন এই ছবিটি দেখিতে পাইলেন। 

বালিকার ঈবন্নমিত অঙ্গযষ্টি--ছুই হাতে ধরা থালা-__সম্মুখে মুখ 
তুলিয়া, চোখের পানে চাহিয়া, চোখে চোখে সাদৃগ্ত খজিতে অবস্থিত 
হরিণ !-_চারিদিক বেড়িয়া নিয়ে, উপরে, অন্তগামী হুর্যাকিরণে অরুণিম 
দিগ্বলয়,__ন্ন্দর ছাঁব ! নবযৌবনন্লী-_স্বর্ণময়ী প্রক্কৃতির উপহার, চারি- 
দিক হইতে ভারে ভাবে আনিয়া, বালকার দেহযষ্টি নোয়াইয়। দিয়াছে। 

এক দৃষ্টে ব্রাউন নারারণীঞ্থ মুখ দেখিতে লাগিলেন! হরিণের 
সঙ্গে কপ কহিতে কহিতে বালিকার মধুময় কণ্ঠস্বর, হৃদয়গত আবেগ- 
রাশির 'সঙ্গে সঙ্গে পঞ্দায় পরদায় উঠিতেছিল। 

প্রান এরপ মুত্তিত্ত কখন দেখেন নাই, এরূপ স্বরও কখন শুনেন 
নাই। তিনি এদেশের ভাষ। জানিতেন না, গ্তরাং নারাক্ণীর কথার 
এক বর্ণও বুঝিতে পারিচিতছিলেন না। বুঝিতে পারিতেছিলেন না! 
বলিয়া, সে স্বর তাহার পক্ষে বড়ই মধুব লাগ্তেছিল-_স্বর্গচ্যুত! 
কল্পনাময়ী দেবগীতির স্ায় তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। 

্বদেশে, “হুদ প্রদেশের” সুনীল-কজল শৈল-সরোবরের তীরে বসিয়! 
কতদিন তিনি বাসম্তী সন্ধ্যার অভ্যুদয় দেখিয়াছেন। অরুণিম গগনের 
যবনিকাত্তরাল হইতে, প্রহেলিকাময়ী “চাতকীর অজন্র বধিত স্ববুন্ুধায়। 
কতদিন নিজের হৃদয়মিক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এমন সন্ধ্যাও কখন 
দেখেন নাই, এমন ভৃষ্তিও কখন পান লাঁইণ 


৯৯২৪, ভারতী । [ ভা, ফান্ত ন, ১৩১০ 


সুর্য, অস্ত যাইবার পূর্বে নারাক্নণীর মুখে একবার কিরণ মাথাইয়! 
দ্বিল।. সোনার কমল সহস্র গুগ শোঠা ধারণ করিল। আত্মহারা 
যুবক বলিয়া! উঠিল__“আহা৷ ! কি দেখিলাম !» 

ব্রাউন সন্ত্রান্ত ইংরাজের উত্তরাধিকারী-_রূপবান, গুণবান যুবক । 
এরূপ পাত্রে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে, বিলাতের বহু সুন্দরী 
আপনাদ্দিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন । বিলাতে, ব্রাউনের বন 
স্ন্দরীর দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। শ্বদেশে, ঠিনি অনেক বরাঙ্গনাকে 
সন্ধ্যারুণে সুন্দর মুখশ্রী। রঞ্জিত করিতে দেখিয়াছেন; কিন্তু কষিত কাঞ্চন- 
, গৌরী অরুণ কিরণে প্রতিফলিত হইলে কিরূপ দেখায়, তাহা তিনি 
স্বপ্নেও কথন অনুভব করেন নাই। নারায়ণীর পৌন্দর্য্য, ও চিত্র- 
লিখিতবং অবস্থানভেদ ব্রাউনের বাস্জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছিল। মুগ্ধ 
যুবক বলিয়া উঠিল,”আহা কি দেখিলাম!” 
একটা কিন্তুত ছূর্বোধ্য স্বর শুগিয়া নারায়ণী চমকিয়া উঠিল। 
.. প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়!, যেমনি ব্রাউনকে দেখিল, অমনি বালিক! 
সভয়ে চীৎকার .করিরা উঠিলি। হাত হইতে ফালা পড়িয়! গেল। 
পঙ্গাইবার জন্ত যেমন'ঘরের দিকে ছুটিবে, অমনি দ্বারের চৌকাঠে মাথা 
ঠেকিয়া 'মা” বপিয়া মুচ্ছিতা হইয়! পড়িল। ভয় নাই, ভয় নাই” বলিয়া, 
কারণ নির্ধারণের জন্য, এন্তঃপুর হইতে রাণী ছুটিয়া আমিলেন। আসিয়। 
দেখিলেন, প্রাণ প্রতিমা নারায়ণী, বিলুপ্তসংস্ঞায় তূলুত্টিতা। রাণী 
বাদিঘ্লা ফেলিলেন। নাতিনীকে বুকে তুলিয়৷ ডাকিলেন, “মা! আমার!” 
উত্তর. পাইলেন না। তখন'কোতে তুলিয়া, রাজাকে জানিতে ডাকিতে 
' গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। | 

হুতবুদ্ধি ব্রাউন, চোরের ন্ার, পেস্থান হইতে অন্তরথিত হইলেন। 
বাণিকার কি ঘটিল-_বাচিল কি মরি) জানিতে তাহার নাহসে 


'কুলাইল ন|।. 
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নারাক্সনীর চীৎকার শুনিয়ঠি রাজাও ছুটিপ্না আসিতেছিলেন। 
আপিতে আমিতে উপর হইতে তিনি দেখিলেন, একজন সাহেৰ 
স্থবর্ণ:রখার তার ধরিয়া ছুটির চপিয়াছ। ইতিমধ্যে রাণী নারাক়ণীকে 
কোলে লইয়া! তাহার সম্মুখে উপাস্থৃত হইলেন। নারায়ণী তখনও 
মুচ্ছিতা। রা! জিজ্ঞাসা! করি্পিন_-“হইল কি!” রাণী নারায়ণীর 
মুচ্ছর কথা মাত্রজ্ঞাপন করিলেন। কারণ জানেন না, সাহেবকে 
তিনি দেখেন নাই, কাজেই আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। 

পলায়নপর সাহেবকে দেখিয়া, রাজ! বুঝিতে পারিয়াছেন, নারায়ণীর 
মুচ্ছার কারণ কি। তিনি ভাবিলেন, একি অত্যাচার ! আর কোন্‌ 
কাপুরুষইব। এ অত্য[চার নীরবে সহ করিতে পারে ? প্রভাতে ব্রাহ্মণের 
অপমানে তিনি আপনাকেই অপমাঁনিত বোধ করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণের 
অঙ্গে প্রহারযাতন৷ তাহার শত্ীরে বিষের জ্বালা উৎপন্ন করিয়াছিল। 
এখন আবার একি! তাহারই পৌত্রীর, উপ্বর অত্যাচারের উদ্মোগ ! বৃদ্ধ 
রাজার অবপাদময় নিষ্ক্রিয় ধমনীতে উষ্ণ রক্তের আ্রোত ছুটিল। একবার 
ভাবিলেন, ছুটিয়! গিয়। এই মুহূর্তেই এই বিষম অপমানের শোধ লই। 
কিন্ত ব্রাউন তখন বহুদূরে, দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের অন্তরালে। 
রুদ্ধবীধ্য সর্পের স্তায়, তিনি অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। 

পিতামহীর ফোলে 'খাকিতেই নারাক্ণীর সংজ্ঞা ফিরিল। রাণী 
তাহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন) রাজ! নিষেধ করিলেন, 
বপিলেন, কারণ আমার কাছে শুনিও; বালিকাকে প্রশ্নে পীড়িত 
করিও না-_গৃহে লইয়! সুত্র! কর। *আর সতর্ক থাকিও, নারায়ণীকে 
কখন একা গৃহের বাহিরে আমিতে দিওন!। | 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
সমস্ত রাত্রি ব্রুউনের নিদ্রা! হইল ন/, নীচ কৌতূহলের বশবর্তী 
হুইয়া, তিনি যে কার্ধ্য করিয়াছেন, মনকে অশেষ প্রবোধ দিয়াও, তিনি 
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সে কার্যের সমর্থন করিতে পারিলেম না । অনুতাপে-তাহার হৃদয় 
দগ্ধ হইতে লাগিল। বালিকার কোনও অনিষ্ট ঘটিল কিন! জানিবার 
উপায় নাই। দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ তিনি কাহাকে কি বঞ্িবেন ! 
কেমন করিয়া নিজের নির্রোষত। প্রতিপন্ন করিবেন কেইবা তাহার 
কথায় বিশ্বাস করিবে! সহচরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে 
তাহার সাহস হইল না। প্রঞ্ষাশে.ঞ্কানও. ফল নাই, পরস্ নিরপরাধ 
হইয়াও, অপরাধী হার্লির কাছে তাঁহাকে মাথ। হেট করি) থাকিতে 
হইবে। অন্থুতাপ-দগ্ধ যুবুক সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় ষাপন করিলেন।। 
প্রভাতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, পদব্রজেই ব্রাউন রশাচি 
প্রস্থান করিলেন। স্থির করিলেন, “দেশীয় ভাষায়” অভজ্ঞ হইয়া, 
আর একবার আমি অনস্তপুরে ফিরিক। বালিক।র হৃদয়ে পিশাঁচ 
ধর ছবি রাখিয়া জীবন ধারণ করিব না।” 
০ হার্লিও বিশেফ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। আনন্দদের 
আসিয় তাহাকে বুঝাইল, রাজ কুমারীর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় কর্তৃপক্ষের 
অনুমতি সাপেক্ষ । সাহেব যদি আদেশ দিতে পারেন, তাহা! হইলে 
দেওয়ানও রাজকুমারীর জন্য যত ইচ্ছা দাপী পিষুক্ত করিতে পারে। 
হার্লি,সে আদেশ দিতে দাহুমী হইলেন ন1। স্থির করিলেন, "ডেপুটা 
কমিলনারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, আদেশ দিদ্ধ |” 
' আহারের সময় উভয় বন্ধুতে একত্রিত হইলেন। নিজ নিজ 
মনোভাব পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া কথাবার্তী কহিলেন | 
প্রভাতে উঠিয়। হার্লি সহচ*কে দেখিতে পাইলেন 'না। ভৃত্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিছু বলিতে পাঁরিল না]. ভাবিলেন, ঠা 
কড়াইতে গিগাছেন? অনস্তপুরের "মধ্যেই কোথাও আছেন। 
রঃ প্রাতরাশের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষ করিয়াও যখন, দেখিলেন ঝাঁউন 
জ্মাসিলেন, না, তখন তীহাঁর “মনে, সন্দেহ হইল, “হয়ত তাহার 
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উপর ব্রাউনের স্বণ! এখনও দু হয় নাই। তথাপি তিনি ব্রাউনের 
লন্ধানে লোক নিধুক্ত করিলেন। মুকুন্দ আদিঞ্লে জিজ্ঞানা করিলেন? 
সে বলিতত পারিল না। লোক সকল ফিরিয়া আসিন্গ; তাহার! 
সাহেবকে দেখিতে পাইল না । একজন কেবল ত্রাউনের রাচিগমনের 
সংবাদ দিল; কতকগুল। কোলগ্মদ্ুরা করিতে অনন্তপুরে আসিতেছিল, 
তাহার সাহেবকে রাচির পথে প্রেখিরাছে। 

তথাঁপি হার্লি ব্রাউনের অপেক্ষায় সেদিনের মত অনস্তপুরে 
থাকিবেন স্থির করিলেন। বিকালে বাঁচি হইতে এক পত্র আদিল। 
ডেপুটী কমিসনর তাহাকে অচিরে রাাচি ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন । 

পত্র পাঠে হার্লি বিশ্মিত হইলেন। তাহার এত শীঘ্র রখচি 
ফিরিবার প্রয়োজন ছিল না ।* অনিচ্ছান্ন তাহাকে অনন্তপুর ত্যাগ 
করিতে হইল। ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে আনন্দদেব তাহাকে বিদায় 
দিতে আদিলেন। অশু5শঙ্কী 'মন লইয়া, হার্লি দেওয়ানের কাছে 
বিদায় গ্রহণ. কিলেন। 


অক্টাদশ পরিচ্ছেদ,। 


কাশীপুর পৌছিতে রতনের ছুই দ্বিন লাগিল। গ্রামের বহিস্থ 
প্রান্তরে যখন ব্রাহ্মণ প্রা দিলেন, তখন হৃর্ধ্য প্রান্তর সীমায় ঢলিয়! 
পড়িয়াছে। গ্রামে উপস্থিত হুইতে সন্ধ্যা হইল।' 

কাশীপুরে একজন সমুন্ধিশালী জমীদারের বাম। এবং তাহাকেই 
উপলক্ষ করিয়া বছুলোক এই স্থানে অবস্থিতি করে. . অনেকেই 
ষঙ্গতিসম্পন্ন। কেহ রাজার আত্মীয়, ফেহব!. কর্মচারী । সুন্দর 
সুন্দর অট্টালিকায় রাল্সবাড়ী, *কাছ:রীবাড়ী, দেবালয় প্রভৃতিতে 
স্থসজ্জিত এই দ্র গ্রাম, দূর হইতে একখানি ছবির যায় দেখাইত।' ). 
. ক্কাশীগুরের শোভা দেখিতে দেখিতজিত্রাদ্ধণ গ্রামে উপস্থিত টে ॥ 
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, সদ্দাশিবের শ্বশুরের নাম শৈলজানন্দ দেংহ। পত্রের; পৃষ্ঠে ওই, নামই 
লেখা ছিল। তবে এতবড় নাঁষট। সব্বদ1 মুখে আনা স্ুধ্ধা। হয়ন। 
বলিয়া, লোকে নামটাকে খাটে। করিয়া “শলুই” করিয়া লইয়়াছিল। 
ক্রমে 'শলুই” আখ্যাটাই প্রাধান্ত লাভ করিল। এমন কি, ছুই চারি 
জন আত্মীপ্ন ও ভদ্রলোক ছাড়া অনেকেই ভাল নামটা ভুলিয়। গিয়াছিল। 
গ্রামের মধ্যে পশার প্রতিপত্তি থাকিলেও, শৈলজানন্দ বলিলে অনেকেই 
তাহাকে চিনিতে পাঞ্জিত না। | 

রতন একজন আগন্তককে শৈলজানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । 
সে ভাবিয়। চিত্তিয়! বলিল--“শৈলজানন্দ বলিয়। কেহ সে গ্রামে নাই |” 
রতন মনে করিলেন, লোকট! গ্রামবাসী হইলেও, গ্রামের সকলকে 
চিনে না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিক্ম জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, 
“শৈলজানন্দ বলিয়া! রাজার একটা হাতী ছিল) তা সেটা বছর খানেক 
হইল মরিয়া! গিয়াছে ।” 
_. এইক্প, ব্রাহ্মণ যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই ব্যক্তিই একটা 
উদ্ভট রকমের উত্তর দেয়। কেহ বলে, “শৈলজখনন্দ রাজার পূর্ব্ব 
পুরুষ।' তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের অঙ্গে মিশিয়! গিয়াছেন।” কেহ 
বলে, “মে একজন বড় গোছের. জোর়ারী। এক দিন রাজার সঙ্গে 
প্রেমার! থেলিতে খেলিতে লাখো টাক জিতিয়ু) লয়। রাজ1 তাহাকে 
খেলা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন । লোকটা কিন্ত লোভ সম্বরণ করিতে 
ন! পারিয়্া, আরও খেলিতে লাগিল। শেষে এক ডাকে .সমস্ত টাক! 
হাঁরিয়া গেল; রাজার হাতে ছিলি “মাছ,” আর তার হাতে ছিল 
“কাতুর”। লোকটা. কাতুর কাতুর করিয়া! দম ফাটিয়া মরিয়া গেল। 
এখন আর শৈলজানন্দ নাই--তাহার ভূত আছে। সে এখনও রাজ- 
বাড়ীর কানাচে 'রাত্রিকালে কাতুর কাতুর বলিয়া চীৎকার করে।” 
এইক্প- নানা কথ। শুনিতে গুমিতে রতন অগ্রয়র হইতে লাগিলেন ।, 
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তিনি বিন্মিত হইলেন, ভাবিলেন। "সদাশিব কি শ্বশুরের নাম লিখিতে 
ভূলিয়া গেল।” 

পথের ধারে একটা স্থন্দর সরোবর দৃষ্ট হইল। রতন মনে 
করিলেন, শৈলজ্ানন্দের সংবাদ লইতে আর বুথ রাত্রি কেন? এই' 
বেলা সময় থাঁকিতে থাকিতে রাজার দেবালয়ে অতিথি হই। সমস্ত 
দিন পথে আহার করিবার স্থবিধা পান নাই। পুর্ব্ব দিন সামান্ত 
আহার জুটিয়াছিল মাত্র। ব্রাঙ্গণের হাটু পর্যন্ত ধূলা। পদ ধৌত 
করিতে তিনি সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন। 

সেখানে, সরোবর সোপানে একটা যুবতী একটা বালককে প্রহার 
করিতে নিযুক্ত ছিল। বালক দৃঢ়রূপে রমণীর অঞ্চল ধরিয়াছিল। রমণী 
তাহার হস্ত হইতে অঞ্চল চ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। 
বালকও অঞ্চল ছাড়ে না, রমণীরও প্রহার কার্যের বিরাম নাই। 

ঘাটে নামিতে নামিতে রতনূ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। 
দেখিয়া! বুঝিলেন, উভয়েই বিপন্ন। বালক নিজের জেদ কিছুতেই 
ছাড়িবে “না, রমণীরগ প্রহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই । 

বিপন্ন বুঝিয়া৷ তিনি তাহাদের কাছে চলিলেন। *নিকটে গিয়া দেখেন, 
যুবতীটী যেমন সুন্দরী, বালকটাও তেমান সুন্দর। রমণীর বয়স 
অনুমান পঞ্চবিংশ্রতি, বারুকের বয়স দশ। বালক কতৃক আক্বষ্ট-বসন,. 
অঙ্গ হইতে অর্ধ বিছিন্ন চেলাঞ্চল, জালু থালু কেশ পাশ, আলু থালু 
বেশ- পুর্ণ যৌবন-লাবণ্যে ঢলঢল স্থন্দরী, সম্মুখে ক্রোধরাগরঞ্জিত মুখ- 
খানি লইয়। টাদ নিঙ্গাড়িয়৷ গড়া পৃতুল--অপূর্ব জেদী দুরস্ত'বালক !' 
যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের পার্থে নবাবতার 'কমল-কোরক মুখাসুদ্ধি" 
ধীড়াইয়া যে যার-ন্প কাড়াকাড়ি করিতেছে । 

নীরবে প্রহার কাধ্য চলিতেছিল। সরোবরের পার্্ব দিয়া কত. 
লোক যাতায়াত. করিল, কেহ দেখিল, নখ . রত্তন 'তাহাদের সমীপস্থ... 
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হইলেও, তাহারা ফিরিয়া! চাহিল*না। রমণী বালকের প্ষ্ঠে যেম 
চাপড় মারিতেছিঙ্ল তেমনই মারিতে লাগিল) বালক যেমন কাপং 
ধরিয়! টানিতেছিল, তেমনই টানিতে লাগিল। 

রতন আর চুপ করিরা থাকিতে পারিলেন না। যুবতীকে সঙ্গোধল 
করিয়। বলিলেন,_“কর কিমা! কালক যে মারা যায়!” অপরিচিত 
পুরুষকে দনীপন্থ দেখিয়া, রমণী তঙ্গ ঢাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু 
বালক কিছুতেই তাহা করিতে দিল ন!। রতন তখন বুঝিলেন যে, রমণীই 
অধিকতর বিপন্।। তিনি আর সময়ক্ষেপ না করিয়া বালকের হাত 
'ধরিলেন, অতি কষ্টে কাপড় হইতে হাত ছাড়াইলেন। বালক কাপড় 
ছাড়িয়া, রতনকে ধরিল। হাত ছাড়িয়া, পা ছু'ড়িয়া, ক্ষুদ্র মুষ্টিদ্বারা 
ক্বিরত প্রহার.করিয। রতনতে বাতিবচস্ত করি! তুলিল; নখাঘাতে 
জর্জরিত করিল। বালকের অত্যাচারে রতন বড়ই আনন্দ অনুভব 
ভিন নারায়ণীর পরে, আর কেহ তাহাকে এরূপ মধুময় দিযে 


বগা গাবখানে মাবৃত করিগ| আঁচলে কোমর* বাখিয়া, ক 
আপনাকে বারকেরসহিত যুঝিবার উপযোগী করিম লইল। টা 
বালককে পর্ধিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল-_“এ ছুষ্টপ্ীলক 
আপনি রাখিতে পারিবেন না, আমাকে দিন &* 
” ক্লতন বলিলেন_-“মামি ইহাকে আয়ত্বে আনিয়াছি। স্ট্রীথায 
যাইতে হইবে বল, কোলে লইয়৷ যাই।” 

 বস্ত্তঃ, বালক তখনও পর্ধীন্ত আয়ত্বে আসে নাই। রনষ্ুই 
পূর্বক তাহাকে আয়ত্তে আসিতে দেন নাই। বালককে তাঁহার 
্ধে। মন্তাকে বশেচ্ছা প্রহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। . এই 
মম্রের মধধো ভাহার উক্জীশটী মৃণ্ক। মাশ্রধ করিয়াছে, মাৎ রা 
ছারি গুচ্ছ পক কেশ স্থানচ্যু্ত হইয়াছে,।: 
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যুবপ্ঠী ব্রাহ্মণের কথার প্রতিবাদ করিল না। বৃদ্ধের উদ্ভীশটা 
ধুলার মাখামাথি হইতে ছিল, সেইটী তুলিয়া তহাপ্ধ হাতে দিতে গেল। 
উদ্ভীশ তুলিতে দেখিতে পাইল, সেই সঙ্গে একখানি পত্রও পড়িয়! 
রহিয়াছে । উব্ভীশের সঙ্গে পত্রথানি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে গিয়া, 
সে দেখিতে পাইল, পত্র শিরে “&শলজানন্দ সিং” নাম লেখা 

যুবতী বৃদ্ধের মুখ পানে চাহিল্চ। তর্ণ তখনও বালকের আক্রমণ 
হইতে আত্মবক্ষায় ব্যস্ত। অবসর পাইয়া, সে শিরোনামটা ভাল করিয়া 
দেখিতে লাগিল। চারিদিক হইতে অন্ধকার মেদিনীকে আবৃত করিতে 
আসিতেছিল*; তাহার কিছু অংশ পত্রশিরে পতিত হইল, এবং রমণীর 
পিপাপিত দৃষ্টিকে অতৃপ্ত রাখিয়া, অক্ষর গুলির সমীপ হইতে ধীরে ধীরে 
সরাইয়া দিল। ব্রাহ্গণ উষ্ট্রশের সঙ্গে পত্রথানি গ্রহণ করিতে গিয়া 
বুঝিলেন, রমণীর হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছে । 

বৃন্ধ ব্রাহ্মণ তোমার মতন রূসজ্ঞ হইলে স্থির করিতেন, অক্ষর 
কর়টার গায়ে একটু দোমরদ মাধান ছিল। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিফে 
প্রবি্ হইয়া, যুবপ্তীর মনে একটু মাদকতার সঞ্চার করিয়াছিল, 
হৃদয়তরঙ্গের একটু অংশ বাহুবলীতে তর .করিয়া 'পত্রপুষ্পথানিকে ঈষৎ 
ঈষৎ আন্দোলিত করিয়াছিল । রসহীন ব্রাঙ্গণ স্থির করিল, ওট! 
অতি পরিশ্রমের ফল, বাস্মাকে র সক্ষে ছন্দযুদ্ধে পরিশ্রান্তা রমণীর হাত্রথানি 
প্রহার প্রবত্ধে অবসন্ন হইয়াছে। 

পত্রখানি পুনগ্রহণ করিয়া! রতন যুবতীকে জিজ্ঞাস করিলেন-_ 

“শৈলজানন্দকে জান ?” 

“জানি ।” 

“বাচাইলে'। তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমি হতাশ হইয়াছি 1” 

“আপনি কোথা হইতে আদিতেছেন ?* | 
“ব্ছুদূর হইঠত। ছুই দিন ধরিক্বা পথ চলিতেছি |” 
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“আমার সঙ্গে আসন ।” 
রমণী, শৈলজার্নন্দের ঘর দেখাইতে ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়। চলিল। 
প্রহারে প্রতিপ্রহার ন1 পাইপ, বৃদ্ধকে ছন্দযৃদ্ধে অনভিজ্ঞ জ্ঞানে, বালক 
দয়। কিয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং অনন্তোপায় হইয়। ব্রাঙ্গণের কাধে 
মাথা রাখিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিল। 
[ ক্রমশঃ । ] 


বঙ্গের অঙগচ্ছেদ। 


শী ন্ক্তাগ বলিতেছেন, যে বঙ্গদেশটি ছ্বিথগ্ত করিয়া শাসন 

করিতে পারিলে তাহাদের সুত্বিধা হয়। কিন্তু গ্রজা সাধারণ 
সমন্বরে চীৎকার করিয়। বলিতেছে, এমন কার্য করিও না) আমাদের 
বড় অন্ুুবিধা হইবে। প্রজার সমবেত প্রার্থনা যদ যুক্তি সঙ্গতও না 
হয়, তাহা হইলেও শ্বীধীনদেশে উহা! উপেক্ষিত হইতে পারে না। 
শাসনকর্তাদের সুবিধা অন্থুবিধ! লইয়াই এখানকার সকল বিধি-ব্যবস্থা; 
তবে, প্রজার রোদনে যদি তাহাদের হৃদয় কদাচিৎ আর্দ্র হয়, তাহ! 
হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্র ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যায়। 
গবর্ণমেন্ট অনুগ্রহ করিয়! লোক সাধারণের অভিমতি জানিতে চাহয়।- 
ছিলেন বলিয়াই, লোকে কথা কণ্তিতেছে ) অভিপ্রেত ব্যবস্থার কারণ 
নিদ্দেশ করিয়াছেন বপিয়াই, তাহার সমালোচনা হইতেছে। বদি 
সহস। এই বাবগ্থাটি হুকুম বলিয়। জারি হইত, আমর! তাহা হইলে 
চিরদিন নীরবে দীর্ঘশখ্বান ফেলিয়াই সকল অন্রবিধা মাথা! পাতি 
লইতাম।' | 
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যে যুক্তির সংযোজনী শক্তিতে: প্রাচী ত্রিকলিঙ্গ এক সঙ্গে গ্রথিত 
হইবে বলিয়। শুনিতেছি, দেই ুক্তিরই ক্ষুরধারে ব্ঙ্গদেশের অঙ্গ ছিন্ন 
হইতে বপিয়ছে। লীগাময়ের হাতের যন্ত্র কখনও বাশী হয়, কখনও 
অপি হয়। দেশের বে অংশের নামে সমগ্র বঙ্গদেশ, বঙ্গ নামে আধ্যাত 
হইয়াছে, তাহা বদ্গের অঙ্গ হইতে, বিচ্ছিন্ন হইবে। কিন্তু এটা! প্রাচীন, 
ইঠিহাপের কথা) এট ভাবপ্রধানতার কথ|।; যুক্তিবাদীর দরবারে 


উহ! অগ্রাহা। * 


একটি প্রাদেশি চ শাপনের অধীনে ছিল বলিয়াই, পূর্ব পশ্চিমের 
বিরোধ বিদ্বেষ তিরোহিত হইত; চাকুরী ওকালতি ও ব্যবস। বাণিজ্যের 
জন্য সকল জ্লেপার লোকই বিভিন্ন গলায় বাস করিয়া, বিশেষ ভাবে 
সামাজিকতা এবং বন্ধুতায় বৃদ্ধ হুইতেছিল) এবং পরল্পরের সংঘর্ষগে 
দূর প্রাদেশিকতা৷ দূরীভূত হইয়া, সাহিত্য এবং কথাবার্তার ভাষা, 
একটি আদর্শে গঠিত:হইতেছিলঞ্৷ , শাসন বিভিন্ন হইলে, হুগলি জেলায় 
আর বিক্রমপুরের ডিপুটির দর্শন পাওয়া যাইবে কি? আসামের 
কজন লোক, বঙ্গদেঃশ চাকুরী করিতে আসে? তবুও এখনও আসাম 
সম্পূর্ণূপে বঙ্দেশের বহিভূর্তি নহে। কলিকাতার সভ1 সমিতি, 
সমাজ সামাজিকতা, তুলাভাবে পুর্ব পশ্চিমের লোক লইয়া চলিতেছে । 
এ মিলন ও এ বাধন, একবারে টুটিনা না গেলেও, যে অত্যন্ত অধিক 
পরিমাণে শ্রথ হইয়! পড়িবে, তাহা! কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ? 
তবুও কিন্তুক্ষমতাশীল শাপনকর্ত! বিভ্রপের হাসি হাসিয়। বলিবেন, 
ষে আমাদের সকল চী২কারই ভাব্প্রধানতার ফল। প্রন্রো! যাহা 
করিতে হয় কর, কিন্তু কাটা ঘায়ে আর নুণ ছিটাইয়। দিও না। 
বেহার চাই, হাজারিবাগ চাই, উড়িস্যা চাই) নহিলে বাক্তি 
বিশেবের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। কিন্ত এক জনের পৌষ মাসের জন 
কি সকলের সর্বনাশ হইবে? ' হইবে দাতকি? 'সকলে' রলিতে.. 


১১৩৪ ভারতা। [ ভা, ফান্তন, ১৩১০ 


যে কৃষ্ণকার অসভ্য বর্বর ঝুঝায়, এ. একজন কি তাহাদের সমবেত 
খ্যার উপর একল্ক্ষ অধিক নহেন? তবে হউক) উত্ভিষ্যা লইয়। 
বাঙ্গালাদেশ গঠিত হউক; এবং বঙ্গ, আগামানে দ্বীপান্ত'্রত হউক। 
যে শ্বেতাঙ্গ কমিশনংর, সরকার বাহাদুরের বিরাগভাজন হইবেন, 
অথচ ধীহাকে উন্নীত না করিলেও নীচের কোন প্রিয় পাত্রকে উন্নীত 
করা বায় না, তাহাকে জলাভূমির মেলেরির়া নাশ করিবার জন্ঠ 
পূর্বাঞ্চলের শাসন কর্তী করা চলিবে। এদেশে দিন দিন নেটিভ 
সিবিলিয়ানের দল বাঁড়িয়া উঠিতেছে; সে গুলিকেও দু চারিজন 
এলেন ভিলনের তত্বাবধানে এ প্রদেশে সুরক্ষিত কর! চলিবে । সকল- 
দ্রিকেই সুবিধা হইবে ; এখন প্রস্তার ক্রন্দন শোনে কে ?. 

সহন্্ সহম্র সভাসমিতি হইতে 'অগণ্য আবেদন পত্র প্রেরিত 
হইতেছে; এবং সেগুলি গবর্ণমেন্টের সিংহাসনতলে ধূলিধুসরিত 
হইতেছে। এ সকল আডবদনে যখন যুক্তি তর্কের কথা প্রচুর পরিমাণে 
আছে, তখন আর সে সকল কথা লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
যুক্তি তর্কের আদৌ কোন প্রয্মোজন নাই ; কেন, না উহা! হইতেই 
অধিক.অমঈল উপস্থিত হইতেছে । গবর্ণমেণ্ট বড় অভিমানী । কেহ 
যদি-তাহার যুক্তিগুলির ছিদ্র দেখাইর। দেয়, তিনি রাগ করিয়া বর্ধধরের 
যুক্তি পায়ে ঠেলিয়া, গোর্দের উপর বিষ ফেণড়ার ব্যবস্থা করেন।, 
আমরা.বলিলাম, যে ঢাকা যয়মন পিংহ বিচ্ছিন্ন করা চলে না) গবর্ণমেণ্ট 
অমনি ক্ষমতা! ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন, যে বাকরগঞ্জ ফরিদপুর 
প্রস্তুতিকেও কালাপানিতে পাঠাইৰ। এবপ স্থলে কেবল যুক্ত করে 
বিনীতশ্বরে বলিতে পারি, “হে প্রভু তোমার রুদ্রমৃত্তি সংহার কর।' 

গবর্ণমেন্টের অদ্ভুত প্রস্তাবটি যে দিন প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন, 
আমাদের মূর্খতীর' গপ্,.উহা নিতান্ত অসম্ভব কথা বলিয়া মনে 
হুইয়্াছিল। পড়িয়াই ভাবিয়রছিজ্যাম, যে ঢাক! ও ময়ঘনসিংহে আসামে : 


ভা, ফাস্তন, ১৩১০ ]. বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। ১১৩৫ 


যাইবে বিয়া গোল তুলিয়। দিলে উট্টগ্রান়্াদির কথা চাপ পড়িবে ৯ 
এবং গবর্ণমেন্টও তখন কেবল চট্টগ্রামটি লইপ্া আসাম ভূক্ত করিয়া 
দিবেন। এখন দেখিতেছি, যে গবর্ণমেন্টের সঙ্গে আমাদের যে গুরুতর 
সম্বন্ধ, তাহাতে পরিহাসট। চলে না|; গবর্ণমেণ্টও করেন নাই। এখন 
উপায় কি? 

এদেশের লোকদের মধ্যে যাহাতে রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার 
ক্ষমতা বৃদ্ধি ন৷ পার, .তাহাই নাকি গবর্ণমেট্টের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ।. যন্দ 
তাহাই হয়, তবে একট প্রস্তাব তুলিয়া গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর কৃষক- 
দিগকেও সমবেত আন্দোলন করিতে শিখান, ভাল হইতেছে ন|। 
গবর্ণমেণ্ট থে প্রকার প্রত্বতত্বপটু এবং নূতন ব্যবস্থা-কুশল, তাহাতে 
এ দিকেও একটু দৃষ্টি থাকিলে ড্লাল হইত। এই যে দেশব্যাপী 
আন্দোলন, ইহাতে কি গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না, বে এই 
দুর্বল ও ভীরু জান্তির রোদক্কনর, অন্তরালে অভিসম্পাত আছে ? 
স্বীকারু করি, যে অভিসম্পাত বিশ্বাস করা কুসংস্কার। প্রতিদিনের 
টেলিগ্রামগুলির দিলে দৃষ্টিপাত করিলে, স্বতঃই যেন মনে হয়, ফে 
বৃথাই গবর্ণমেণ্ট প্রজাকুলের কাছে বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও ভক্তি হারাইতেছেন। 
রাজভক্ত জাতির অন্তঃকরণ হইতে শ্রদ্ব৷ ভক্তি তাড়াইয়া দেওয়। ভাল; 
না একটু ক্লেশকর হইলে; বিস্তৃত রাজ্যশাসন করা ভাল? 


ভ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদীর | 


বণস্ত। 


আপিবা মাত্র ফাস্তন চৈত্র 
এস তুমি; কতূ না দেখি ভ্রম। 
এবং সঙ্গে আনগে। রঙ্গে 
বিরহী ঈ্নার ফুতটা বম। 
যথা £-5 
আমের মুকুল, 'এবং বকুল, 
ভাল ফুল আরে! পাঁচ রকম, 
অলিগুঞ্জন, কোকিল কুজন 
আর পায়রার বকৃবকম্‌; 
মূছ সমীরণ, "* * চাদের কিরণ, 
গগনে মাথানে। সুনীল রং; 
অপিচ নব্য ও কৰিরকাব্য 
হা হতাশ লাঁগ। বেতর ঢং। 


আমর ব! হোক বড়সড় €লাক, 
ওগুলো সৃহিতে পারি বরং; 

কিন্ত মেলাই ধূলার জালায় 
অন্ধ আখি ও বন্ধ দম্‌। 

তাছাড়া আবার আছেনযে তোমার 
গায়ে-পড়া রোগ ভারি বিষম; 

জগৎ সুদ্ধ আবাল বুদ্ধ 
টিকে দিয়ে টি'কে থাকে তথন। 


কুস্থমে মর্ম. -ভেদন কর্ম 

লয়ে বসস্ত থাক ফি সন্‌। | 
ভেদিয়া চ্ম | ছাপিয়া অঙ্গ 
উঠোন। মূর্ঠিলয়ে ভীর্ষগ। 


বঙ্গমাতা । 


হে জননি, সপ্তকোটি অক্ষম সন্তানে 
পালন করিছ নিত্য স্তন্ত-সুধা দানে। 
স্নেহের মধুর স্বত্রে করিক্বা, আহ্বান 
সকলেরে সমভাবে কোলে দাও স্থান, 
নীরৰে বহিছ শিরে শত ছুঃখ ভার, 
সন্তান কল্যাণ শুধু কামনা তোমার । 
নহ তুমি রাজেন্ত্রাণী-_সৌভাগ্য-গর্বিতা 
নহ মাতঃ ঘণিমুক্তা-মা ণিক্য-মাওত। 
তবু সম্তানেরশত অভাব মোচন 
করিতেছ, প্লেহময়ি, করি” প্রাণপণ । 

এ বিশ্ব সমাজে আজি তুমি অবজ্ঞাতা, 
ভিথারিণী-__দীনহীন সন্তানের মাত|। 
তা বলে কি ভুলি” তোমা, ভুলি, আপনার 
ম1 বলিব বিমাতায়_-অপরের মায় ? 


শ্ীরমণীমোহন ঘোষ 


ভারতে যুরোগীয়। 


যখন নববিধি-বারিত ভারতীয় আধ্্যগণ বিদ্রেশগমন বন্ধ করিলেন, 
তখন তাহাদের বাণিজ্যও বন্ধ হইয়া আসিল। শান্ত্রশাসন- 
ভীরু ভারতবাদী সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ কৃরিলে সুরোপে ভারত-পণ্য আর 
ষায় না) অগণ্য যুরোপীয় বণিকের দৈন্ুদশা আর ঘুচে না, অথচ 
শারতবর্ষের ধনৈশ্বর্ষোর: স্থৃতিও জাজ্জল্যমান রহিয়াছে । এদিকে 
মার্কো পোলো প্রভৃতি পর্যযাটকগণ এশিয়াখণ্ডের বহুস্থল পরিভ্রমণ 
করিয়া ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও স্থলপথের ছূর্গমতার সাক্ষ্য প্রদান 
করিলেন» তখন ভারতবর্ষে আসিবার নুতন পথ আবিষ্কার করিবার 
জন্ত খুরোপীয়্ নারিকেরা ব্যাকুল, হইয়া পড়িলেন। ভারতবর্ষ 
যুরোপ হইতে পূর্বদিকে অবস্থিত ; কিন্তু পুর্ব্বদিকের স্থলপথ, নান! 
কারণে একেবারেই রুদ্ধ । সুতরাং উত্তর, পশ্চিম ব| দক্ষিণ দিক 
দিয় জলপথে ভারশুবর্ষে পৌছিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ূ 

কেহ কেহ অনুমান করিলেন, সুরোপের উুত্তরদিকে সুমেরুর 
সন্নিকটবত্তী 'সমুদ্রপথু চীন সীমায় উপনীত হুওয়। য/ইবে। অগ্রমান 
কার্ষো পরিণত করিবার পক্ষে আয়োজনের অভাব হইল না । কিন্ত 
সেই চিরতুষারাচ্ছন্ন ছুরধিগম্য মেরু প্রদেশে কয়েকটি দুঃসাহসক 
অভিযানের শোচনীয় পরিণাম হইল। কত লোক অণবপোত সহ বরফ- 
প্রোথিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল) আর কত লোক ভগ্নতরী ও 
ভগ্নমনোরথ লইয়া রুগ্নদেহে দেশে ফিরিল। উত্তরদিক দিয়া চীন বা 
ভারততুমিতে পদার্পণ কর! যাইবে না, ইহা এক প্রকার স্থিরীকত 
হইয়া গেল। . 

এই সময়ে রোম ও গ্রীসের পূর্ব প্রতিভা বিলুপ্ত হইয়াছিল, টু 
স্পেন, উদ্নতিশিখরে "লমারড 'ছ্িল। উত্থান ও০.পতন, জগতের 


ভা, চৈত্র,.১৩১* ] ভারতে যুঝোপীয়। ১১৩৯ 


নিয়ম । যাহার অধিক উন্নতিষ্হয়, তহার পতনও অধিক হয়। 
আবার যে পতিত হুইয়! উঠিতে পারে, বিধির ফ্ুপায় তাহার বলের 
পরিমাণও অধিক। স্পেন বন্ুদ্দিন মৃীয় বা মুসলমানদিগের পদানত 
ছিল) বহুদিন পরে যখন স্পেন স্বীয় স্বাধীনত] ফিরিয়া পাইল, 
তখন স্পেনীয়দিগের নবপ্রতিভা* নানা পথে প্রধাবিত হইল। জ্ঞান 
ও শিল্লোন্নতি বিষয়ে যে স্পেনীফ্াণ তাহাদের মুরীয় স্ুলতাঁনগণের 
নিকট বু পরিমাণে খণী তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই |» নববল-দৃপ্ত 
স্পেন এপ নবোদ্যমে কার্যক্ষেত্রে অবতার্ণ হইয়াছিল যে, পরবর্তী 
কয়েক শতাব্দী মধ্যে ভূমগুলের বহু অজ্ঞাত ও অগম্য প্রদেশে ্ীয় 
বিজয় বৈজয়্তী উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বস্ততঃ দুঃসাহসিক 
অভিযানে যুরোপ খণ্ডে স্পেন ১৪ পঞ্ঠ,গালের লোকেরাই প্রথম হস্তক্ষেপ 
কর্েন। পাশ্চাত্য এতিহাসিক যুগের ছুইটি অদ্ভুত ক্রিয়া এই ছুই 
জাতি দ্বার অনুষ্ঠিত হয়। স্টৌনীয়দিগের দ্বারা আমোঁরকা আকিস্কৃত 
হয়; পট,গীজে রা ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ বাহির করিয়1 সভ্য- 
জগৎকে চমকিত কর়েন। | 

মুরোপের অন্তান্ত প্রদেশে যে সকল বিষয়ের অনুশীলনের অভাৰ 
লক্ষিত হুইত, নবোদগতভাগ্য স্পেন তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে কাতর 
ছিল না। ইতালীয় কলম্বস, স্পেনে আসিয়া তত্রত্য নৃপতির নিকট 
ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কারের জন্ত সাহায্য গ্রার্থন। করিলেন। 
মহামতি ফর্ডিনাণ্ড ও মহারাণী ইসাবেলা তখন স্পেনের সিংহাসনে 
সমাসীন ছিলেন। তাহার! প্রশান্ত হুদয়ে কলগদকে আবশ্তিকীয় 
সাহাধ্য প্রদ্দান করিলেন। কলম্বদ পশ্চিমমুখে সমুদ্র বাহিয়। ভারতবর্ষে 
যাইবার জন্ত কৃতসঙ্কপ হইলেন । ভনি তিনধানি সুসজ্জিত তরণি 


* 77747452555: 5/27৮7 ৮) 85:1৯) ৪88০৩, 


৯১৪০ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৯ 


সমভিব্যাহারে সমুদ্রধাত্রা করিয়া ১৪৯২ থুষ্টান্বে আমেরিকা আবিফার 
.করিলেন। আমেপ্সিকা রাজ্য তখন যুরোপীয়দিগের নিকট সম্পূর্ণ 
অপরিজ্ঞাত ছিল; বিশেষতঃ কলম্বস প্ররুতপক্ষে নৃতন মহাদেশ 
আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হন নাই? ভারতবর্ষই তাহার লক্ষ্য ছিল। 
এজ্জন্ত তিনি যে দ্বীপপুঞ্জে প্রথম অবতরণ করেন, তাহারই নাম ভ্রান্তি 
ৰশতঃ “ইগ্ডিয়” রাখিলেন। কিছুদিন পরে যখন ভ্রম সংশোধিত 
হইয়াছিল, তখন ভারতবর্ষ হইতে বিশেষ করিবার জন্ত সেই নবাবিদ্কৃত 
দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখা হইল-_“ওয়েষ্ট ইত্ডিয়া”; আর সেই যুরোপীয় 
ভ্রাস্তির প্রারশ্চিত্ত ফলে ভারতবর্ষের নাম হইল-_“হষ্ট ইপ্ডিয়1” | 
উত্তরমুখে বহু অভিবান ব্যর্থ হইয়াছিল; পশ্চিমমুখে স্পেনের 
অভিযানে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল ,বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের পথ 
বাহির হইল না) এক্ষণে কেবলমাত্র দক্ষিণদিক বাকী রহছিল। 
পর্ট গালের নৃপতি হেন্রী এ বিষয়ে প্রর্থম মনোযোগী হন। তাহার সময়ে 
আকফ্রিকার উপকূল ও নিকটবর্তী সমুদ্রবক্ষ পর্য্যবেক্ষণের জন্ত কয়েকবার 
চেষ্টা কর! হয়। ১৪১৮ থৃষ্টাবে পিউয়ার্টো স্তাক্ষো (28010 581209) 
দ্বীপ প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পর বৎসর মদির দ্বীপ পট্ট,গীজদিগের 
কৰায়ত্ হয়। পরবর্তী অর্ধশতাববী ধরিয়াও সমভাবে চেষ্টা চলিতে- 
ছিল? কিন্ত তাহা বিশেষ ফলোপধায়কৃ, হয় নাই। আফ্রিকার 
স্বর্ণোপকূলে গিয়৷ পট,গীজ বণিকেরা ক্ষুদ্র দ্র কাচপাত্র বা অপদার্থ 
খেলেন। বিনিময়ে যথেষ্ট স্বর্ণ সংগ্রহ কিল বটে, কিন্তু ন্বর্ণপ্রস্থ ভারতবর্ষে 
আমিবার পথ আবিষ্কাররূপ প্রধান উদ্দেশ্ত এখনও অপুণু রহিল।, 
অবশেষে পট,গালের অধীশ্বর দ্বিতীর জনের রাজত্বকালে বারথলো" 
মিউ ডিয্বাজ্‌ (13970১01017 [0182)* নামক এক'উদ্তমশীল পট,গীজ 
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ভা, চৈত্র, ১৩১৯ ] ভারতে সুরোগীয়। ১৯,৪১ 


নাবিক ১৪৬ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ! সীমায় উপনীত হন এবং 
তত্রতা অন্তরীপ অতিক্রম করেন। স্থানের সমু ঝটিকাসম্কুল 
বলিয়া ডিয়াজ আবিষ্কৃত দক্ষিণ সীমার নাম রাখেন--“ঝটিকাময় 
অস্তরীপ” (50907) 081১০1% 1 ডিয়াজ্‌ আর অধিকদূর অগ্রসর হন 
নাই। যখন তিনি সাননে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া, উদগপীব নৃপতিকে 
সুসংবাদ দিলেন, তখন তাহার মন্টেভারতঘর্ষে যাইবার পথ আবিষ্কারের 
আশ। জাগিল-__-তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এ বিপদসঙ্কুল 
অন্তরীপের নাম রাখিলেন-_পউত্তমাশী অস্তরীপ* (088 ০ 3০০৫ 
চ7০০)। অল্পদিন মধ্যে জনের মৃত্যু হইল, এম্যান্ধয়েল রাজ- 
সিংহাদনে উপবেশন করিলেন । নুতন আবিষ্কারের সদ্যবহারের জন্য 
পর্ট,গালে বিরাট আয়োজন হইতে 'লাগিল। 

কয়েকখানি জাহাজ স্ুসুজ্িত হইল) নানাদেশীয় নৃপতিকে 
উপঢৌকন দিবার জন্য বথেষ্ট পরিমাণ সুন্দর সুন্দর সখের দ্রবা সংগৃকীত 
হইল) বিদেশ গমনোন্মুখ পর্ট,গীজ নাবিকবৃন্দের সর্বববিধ অন্ুবিধা দুরী- 
করণার্থ রাজভাগ্তার উন্মুক্ত হইল । তাস্কো-ডা-গাম। নামক এক ভাগ্যবান 
উগ্ভমশীল সন্্রান্ত পুবক এই অভিযানের সর্ববাধাক্ষ নিয়োজিত হইলেন। 
জাহাজগুলির অগ্র ও পশ্চাতে পর্ট,গাজ রাজপতাকা উড্ভীয়মান 
হইল) ভান্কে।-ডা-গামাকে যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন করিবার জন্ত 
রাজ প্রদত্ত সনন্দ অর্পিত হইল; নবাবিষ্কৃত নান দেশে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য খৃষ্টধর্মমচিহ্ন বহুসংখ্যক ক্রুশ প্রস্তুত হইল) স্পেনের 


গড ৬ 
মে সস পাকা সপ্পস াজ্র 

র্‌ ভিয়জ উহাকে 0709 10:070209509 এই পট শীজ নাধ প্রদান করেন; 
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শ' জান ইহাকে$ ০29০ 1)6 7008 1550518028 এই পর্ট শী নম প্রদান 
করেন; উহারই ইংগাজী অনুবাদে আবকল 0216 ০ ০০০৫ 71০ হয়। £ 


১১৪২ ভারতা। [ ভা, চৈত্র। ১৩১০ 


গর্বগৌরব খর্ব করিবার উন পর্ট গীজগণ উন্মত্ত হইল। জগতের 
কোনও অভিযান এতদপেক্ষা অধিকতর আশা, আনন্দ ও উৎসাহ 
উদ্দীপন করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। 
*: ভীঙ্োড]-গাম! ১৪৯৭ খুষ্টাবের ৯ই জুলাই তারিখে জয়োল্লাস- 
মত স্বজাতিবৃন্দের আনন্দধ্বনির মধ্যে লিসবন পরিত্যাগ করিলেন) 
পরবর্তী ২,শে নভেম্বর তাঁরিংখ উত্তমাশ! অস্তরী” অতিক্রম করিলেন) 
এবং ১৪৯৮ খৃষ্টান্বের মে মাসে ভ'রতবর্ষের প “7মাপকুলে কালিককউ 
বন্দরে অবতরণ করিলেন। এই প্রণম যুরে'প জাহাজ ভারতীয় 
বন্দরে দেখা দিল। ইযুরোপীয়দিশের পক্ষে এ অি শ্ুভদিন। 
বিস্তীর্ন-বীচিমালা-বক্ষোভিত বারিধিদ্বার উন্দুস্ত হইল) পথের 
সন্ধান পাইয়! ক্রমে ক্রমে হলগু, ডেনমার্ক, ইং. ও ফ্ান্দ প্রভৃতি 
দেশের বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতে লাগিলেন । 
বহুদেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া অত্যুর্বর ও খনিজ-বহুল ভারতভাগ্ডারে 
বছ কাল ধরিয়া যে ধনরাশি সঞ্চিত হইতেছিল, মুসলমান শাশঞ্চের 
অবিরত আক্রমণ ও নত্যাচারে এবং অজজ্্ বিলাস শ্রাতেও যাহা স্বল্প 
পরিমাণেই নিঃশেষিত হইয়াছিল, ১৪৯৮ ৃষ্টাব্ব হইতে ভ্লাহা বহু বিদেশীয় 
গগ্য-বিপণিতে বিক্ষিপ্ত হইয় পড়িতে লাগিল । অাটার দময়ে নানা 
োতোপথে ঘেরূপ চতুদ্দিক হঈতৈ জলরাশি সমুদ্রে গিয়া সঞ্চিত হয়, 
সেইরূপ যখন ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্-সংক্রব আরস্ত হইয়াছে 
উন হইতেই, তরঙ্গে তরঙ্গে মন্দান্দোলিত হইতে হইতে ভারতৈস্বর্্যরাশি 
'মানা বিদেশীয় বন্দরের ভাগ্যলম্্মী আনিয়। দিতেছে । 


শত্রীনতীশচন্দ্র মিত্র । 


জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড । ... 
খন মানুষ কোন 'স্বাধীনজাতির মধ্যে বিচরণ করে, তর্ন'তাহাক্গ 
মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যবে, জাতীয় জীবনের মেরু 
কোথায়? যে শক্তির মহিমায় . মানবম্ুদয় উচ্ছসিত হইয়া উঠে, 
উহার মূল কোথায়? প্রকৃতির জগতে অনুসন্ধিৎসু,হইয়৷ যতই অস্তর 
হইতে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ কর। যায়, ততই এই মহিমামন্ত 
গুঢ়তত্বের জাজল্যমান লিপি নয়নপথে পতিত হয়; 'ততই এক 
অজানিত ছুঃখ ভরে এই আকাজ্িত চিরদীন হৃদয় অবনত হইয়া 
পড়ে। যে নরনারী লইয়!* একটি জাতি সংগঠিত, উহাদের উভয়ের 
আত্মবিকাশের অসস্ভাবে জাতীয় পৃতন এবং. উহাদের আত্মবিকশিত 
হৃদয়ের সম্মিলনে জাতীয় উান। আজ যে এই স্থদূর প্রাচ্জগতের 
একমাত্র আশা ও ভরসাম্ুল জাপানের গৌরবকাহিনী, দূর হইতে 
দুরান্তরে, মেরু হইতে মেকুপ্রাস্তরে, প্রতিধবনিত,হইতেছে উহার অর্থই 
নরনা'রীর সমঞ্জসভূত বিকাশ । এই জাতীয় উন্নতির ইতিহাঁস ঝঞ্চাবাত 
বিরহিত নহে । যে জাতীয় বিপ্লব জাতির মূলে নবশক্তি আনয়ন একঠে 
সে ভীষণ শআোত জাপাঁঞ্দর উপর দিয়া বহমান হইয়া গিয়াছে । সেই 
বিপ্লবের মধ্যে দিয়া জাপানের দূরদর্শী মনীধীগণ দেখিয়াছিলেন চে 
ইতরবিশেষ নির্বিশে ষে নরনারীর উচ্চশিক্ষা ব্যতীত সামগ্সিক উক্লনছি 
চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাই,*মহা বিপ্লবের শোনিত ধরণী হইছে 
মুছিয়া যাইতে না যাইতেই জাপানের মাতৃভক্ত কর্্মীগণ প্রাণপণে উচ্চ 
শিক্ষা বিস্তারের প্রয়ামী হইলেন। তাহারা আরও জানিয়াছিলেন, শিক্ষ 
কোন. দেশ বিদেশের বিশেষ সম্পত্তি নহে। যে সৰ জাতি শিক্ষার্ট 
জীবনের উপযোগী করিয় লইয়াছে, তাহার! গুরুস্থানীয়, তাই বিল, 
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গর্ঘগৌরব খর্ব করিবার জন্য পর্ট্‌গীজগণ উন্মত্ত হইল। জগতের 
কোনও অভিযান এতদপেক্ষা অধিকতর আশা, আনন্দ ও উৎসাহ 
উদ্দীপন করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয় না। 

ভাস্কো-ড]-গাম! ১৪৯৭ খৃষ্টাব্বের ৯ই জুলাই তারিখে জয়োল্লাস- 
মত্ত স্বজাতিবৃন্দের আনন্দধ্বনির মধ্যে লিসবন পরিত্যাগ করিলেন; 
পরবর্তী ২,শে নভেম্বর তারিখে উত্বমাশ। অস্তরীপ অতিক্রম করিলেন) 
এবং ১৪৯৮ -ধৃষ্টান্বের মে মাসে ভারতবর্ষের পশ্চি'মাপকুলে কালিককউ 
বন্দরে অবতরণ করিলেন। এই প্রথম যুরোপীয় জাহাজ ভারতীয় 
বন্দরে দেখা দিল। ইযুরোপীয়দিগের পক্ষে এ অতি শুভপ্দন। 

ব্িস্তীর্ণ-বীচিমালা-বক্ষোভিত বারিধিদ্বার উন্মুক্ত হইল) পথের 
সন্ধান পাইয়া ক্রমে ক্রমে হলগ্ড, ডেনমার্ক, ইংলণড এ ফাদ্দ প্রভৃতি 
দেশের বণিক স্ম্প্রদায় 'ভারতবর্ষে বাণিজ্্যু করিতে আসিতে লাগিলেন । 
বহুদেশের সহিত বাণিজ্য করিয়। অতুযুর্ধর ও খনিজ-বছুল ভারতভাগ্ডারে 
ব্ছ কাল ধরিয়া যেধনরাশি সঞ্চিত হইতেছিল, মুসলমান শাসঞ্চের 
অবিরত আক্রমণ ও মত্যাচারে এবং অজভ্র বিলাস ভ্রোতেও যাহা স্বব্প 
পরিমাণেই নিঃশেধিত হইয়াছিল, ১৪৯৮ থুষ্টা্ হইতে ড্লাহা বহু বিদেশীয় 
পগ্য-বিপণিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ভাটার সময়ে নান! 
, জআোতোপথে যেরূপ চতুদ্ধিক হঈতৈ জলরার্শি সমুদ্রে গিক্া সঞ্চিত হয়, 
সেইরূপ যখন ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সংস্রব আরস্ত হইয়াছে 
“দ্কখন হইতেই, তরঙ্গে তরঙ্গে মন্দান্দোলিত হইতে হইতে ভারতৈত্র্য্যরাশি 
নানা বিদেশীয় বন্দারের ভাগ্যলক্মী আনিয়া দিতেছে । : 


শ্রীদতীশচন্দ্র মিত্র । 


জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড । 


খন মানুষ কোন শ্বাধীনজাতির মধ্যে বিচিরণ করে, তখন তাহার | 
মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, জাতীয় জীবনের মেরুদও 
কোথায় ? যে শক্তির মহিমায়” মানবভুদয় উচ্ছদসিত হইয়া উঠে, 
উহার মূল কোথায়? প্রকৃতির জগতে অনুসস্ধিৎসু,হইয়! যতই অস্তর 
হইতে অস্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা যায়, ততই এই মহিমাময় 
গুঢতত্বের জাজল্যমান লিপি নয়নপথে পতিত হয়; “ততই এক 
অজানিত ছুঃখ ভরে এই আকাজ্ষিত চিরদীন হৃদয় অবনত হইয়! 
পড়ে। যে নরনারী লইয়া* একটি জাতি সংগঠিত, উহাদের উতয়ের 
আত্মবিকাশের অসপ্ভাবে জাতীয় পতন এবং উহাদের 'আত্মবিকশিভ 
হৃদয়ের সম্মিলনে জাতীয় উতথান। 'আজ যে এই সুদূর প্রাচ্জগতের 
একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল জাপানের গৌরবকাহিনী, দূর হইতে 
দৃরান্তরে, মের হইতে মেকুগ্রান্তরে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে উহার অর্থই 
নরনারীর সমঞ্পীভৃত বিকাশ। এই জাতীয় উন্নতির ইতিহাঁস বঞ্ধাবাত 
বিরহিত নহে। যে জাতীয় বিপ্লব জাতির মূলে নবশক্তি আনয়ন করে 
সে ভীষণ সক্োত জাপাঁন্সের উপর দিয়! বহমান হইয়া গিয়াছে । সেই 
বিপ্লবের মধ্যে দিয়া জাপানের দূরদশর্শ মনীষীগণ দেখিয়াছিলেন ষে 
ইত্তরবিশেষ নির্বিশেষে নরনারীর উচ্চশিক্ষা ব্যতীত সাময়িক উন্নতি 
চিরস্তায়ী হইতে পারে না। তাই,মহ। বিপ্লবের শোনিত ধরধী,হইতে 
মুছিয়! যাইতে না যাইতেই জাপানের মাতৃভক্ত কর্মী্ষণ প্রাণপণে উচ্চ 
শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী হইলেন। তাহার! আরও জানিয়াছিলেন, শিক্ষা 
কোন দেশ বিদেশের বিশেষ সম্পত্তি নহে। যে স্ব জাতি শিক্ষার্ঠক 
জীবনের উপযোগী করিয়া লইয়াছে, তাহারা গুরুস্থানীয়, তাই বিনীত 
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শিষ্বের ্তায় নতশিরে ইউষ্লোপ ও আমেরিকার নিকট, শিক্ষার্থি হইয়া 
উপস্থিত হইলেন । 'যে আদর্শ ধাঁরয়া ইউরৌপ ও আমেরিকা জগতে 
অতুলনীয় শক্তির রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে, সেই পথে প্রাচ্য জগতের 
বিশেষত্বকে বজায় রাখিয়৷ এ জাতিকে না চালাহলে ইহ! দাড়াইতে 
পারিবে না। তাহার! রাজনীতির এই সুক্মততবটুকু অবগত না হইলেই 
আজ এই জাপানের ইতিহাস বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইত, হয়ত 
ইউরোপের অগ্রসর-নীতির করাল গ্রাসে পতিত হুইয়া জাতীয় জীবনের 
শেষ আলোকটুকু নির্বাপিত হইয়৷ যাইত। 

জগতে যে সব জাতি কর্ম হইতে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন .করিয়াছে, 
তাহারাই কর্মময় জাতির উপপ্লাবনে আপনাদের শেষ সম্পত্তি অমূল্য 
স্বাধীনতা রত্বটুকু হারাইয়৷ ফেলিয়াছে * জগতের ইতিহাস উহার 
সাক্ষ্য প্রদান করে। নব্য জাপান, তাহার নবশক্তির অভ্যুদয় বুঝিয়া- 
ছিল কর্্মটই ধন্ম। কর্ম হইতে যে রজোগুণের বিকাশ হয় উহাই 
মানুষকে ধর্মের উচ্চাঙ্গ সত্বগুণের প্রশান্ত অনন্তবিস্তার বিশ্বপ্রেমে 
আনিয়৷ ফেলে, ভারতের প্রাচীন আধ্য খধিগণ এই সত্য যে প্রকার 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, জগতে এমন আর কেহ তেমন করে নাই। 
জাপানের এই কর্মময় জাতীয় জীবন কেবল সেই প্রাচীন ভারতের 
প্রতিধ্বনি ভুলিয়া দিক্পা, যাইতেছে । কনম্ম “হইতে যে আত্মবিশ্বাস 
জাগ্িয়া উঠে উহ মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে। মন্ধুম্তত্ব বা্তীত 
কে কি কখনও জগতের বুকে ফীড়াইতে সক্ষম হইয়াছে? যেখানে 
মনুষ্যত্বের অভাব সেইখানেই নীচতা', স্বার্থপরতা, হেয়বৃত্বিসমুহেষ্ঠ ছুর্দাস্ত 
প্রতাপ; সেখানেই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এক প্রকাণ্ড 'ব্যযধান স্থাষ্ট 
ছুইয়াছে। এই স্বার্থপরতার কর্মফল জগতে অনেক জাতিই হাতে 
হাঁতে পাইয়াছে। 


ভা, চৈত্র, ১৩১৭ . জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড । ১১৪৫ 


প্রাতধবনত .হইয়াছে ধে, মাতৃজাতির +উন্নতি বাতীত জাতীয় কল্যাণ 
সম্ভবে না। শৈশব হইতে জননীর! সন্তানের অন্তরে যে বীরত্বের এক 
অমর তেজ জাগাইয়া দ্বেন, উহারই পরিচয় জগৎ কর্মক্ষেত্রে পাইয়। 
থাকে । এই জননীশক্তির নামই আধ্য খধিগণ আঘ্মাশক্তি নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। যখন ভীষণ ছূর্দাস্ত অস্থুরভয়ে ধরা প্রকম্পিত 
হইতে থাকে, তখনই আঘ্ভাশহ্কি রণল্রঙ্গিণী মুত্তিতে নায়িকা হয়া 
অবতীর্ণ হন। জাপানীরা উহ্বার" গুঢ়তত্ব অবগত হইফ্লাছেন বলিয়াই 
ত্রীশক্তিকে এমন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সন্বর্ধন| করিতে পারিয়1- 
ছেন। যে দেশে, যে জাতিতে একশত জন স্ত্রীলোকের মধ্যে নববুই 
জন শিক্ষার্থিনী হইয়া স্কুল কলেজ আগমন করিতে পারে, সে দেশ, 
সে জাতি কি জগতের মাধ্যে গর্ব করিতে পারে না? যেখানে 
স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্ুক্ত সেখানে কি নৃতন ইতিহাসের 
হ্ষ্টি হইতে পারে না? যেখানে" জননীরা আশৈশব শোধ্যবীর্যয- 
কাহিনা ধমনী মজ্জাতে গাঁথিয়া রাখিতেছে, সেখানে সন্তানের! 
কি মাতৃস্তন.. পানের সঙ্গে সঙ্গে বারত্বের অমরতেজে অনুপ্রাণিত 
হইতে পারে নু? এ সব যুরোপীয় মহিলার মত উচ্চ শিক্ষিত! 
রমণীদের ভারতের জননীদের মত সাংসাহিক কাধ্যে নিরত দেখিলে, 
উচ্চশিক্ষার মহিমা কিৎম্বতঃই মনে উদিত হয় না? এক কথায় 
বলিতে গেলে এই জাতির ভিতর উচ্চচিস্তা ও উচ্চভাবের এক সুমহান 
সবার খুলিয়া গিয়াছে। মাতার চরিত্রে যদি জাতীয় চরিত্র বিকাশ না 
হইল, তুবে সে জাতির আশা কৌথায়? যে জাতির মাতারা উচ্চ 
চিন্ত। ও উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা, সে জাতির সন্তানের! কর্মক্ষেত্রের 
ত্য ও ছুন্দুভিনিনাদ শ্রবণ করিয়া ভীত্‌ ও সম্কুচিত হইবে সে আর 
আশ্চর্য কি? মাহৰ চিন্তা ও যুক্তির, দ্বারা এই সত্যকে খণ্ডন, করিতে 
পারে, কিন্ত উহা কার্যকরী হইবে ন! | সত্য যাহা তাহা চিরকালই 


১১৪৬. | ভারত'। [ ভা, চৈত্র, ১৩১৯ 


সত্য। উহা কোন দেশকালপাত্রের 'বিশেষ সম্পত্তি নহে? যাহ 
এক দেশের পক্ষে সত্য উহা অন্ত দেশের পক্ষেও সত্য। প্রত্যেক 
কারণের কাধ্য সকল সময়েই ও সকল দেশেই এক প্রকার। জাতীয় 
উন্নতিকল্পে স্ত্রীলোক দগের উচ্চ শিক্ষায় যদি কোন মাহাত্ম্য থাকে 
উহাকে সকল সময়েই সকল অবস্থীতেই আহ্বান করা উচিত। 
স্্ীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার, কুফল প্রদর্শন করিয়া আমরা যে যুক্তির 
অবতরণ! কৰিড়েছি, উহা! জগতের মিকট আমাদের দুর্বলতার পরিচয় 
প্রন্দান করিতেছে। ব্যক্তিগত জীবন দেখিয়া উচ্চশিক্ষার দোষ 
কীর্তন করা কোন মতেই উচিত নহে। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য 
মানুষের মনে যে কল্পনার জগৎ ফুটাইয়া তোলে, উহ্বারই নাম প্রকৃত 
জীবন। উহারই অমৃতনিঃস্যন্দী উৎস হইতে জাতীয় জীবনের প্রবাহ 
বহির্গত হয়। আমরা মানুষকে যাহ] দেখি উহা! তাহার চিস্তা ও 
কল্পনার সমষ্টি মাত্র। যেজাতি এই কল্পনা ও চিন্তাকে উচ্চ আদর্শে 
ধরিতে পারিয়াছে, সেই জাতিই অনন্তকালের বুকে অমরকার্ডির 
বিজয়ধবজ! উড্ভীয়মান করিতে সক্ষম হুইয়াছে। এই জাতীয় আদর্শের 
_অগ্াৰ যেখানে, সেইখানেই অনন্ত ছুঃথের 'প্রশ্রব্ণ, প্রবাহিত । , এই 
জাতীয় আদর্শের ভিত্তি জননীর জাতীয়-প্রেমভরা উদার প্রশান্ত 
ভ্রদয়ে। যেন্ত্রীজাতি রণে, বনে, ছুঃখে, ছুদ্দিনে পুরুষকে মাতৈঃ বলিয়। 
: আশ্বাস গ্রদান করিতেছে, সেই রমণীহৃদয়ের মহাশিক্ষা জাতীয় উন্নতির 
পক্ষে কখনও বিফল হয় নাই। রর 
অনেক দেশে দেশাচার বলিয়া বর্তমানে যাহা দেখ] যায়, উঃ পুরাতন 
সনাতন নীতির ব্যভিচার মাত্র। ধাহারা দেশাচারের সেবক বজিয়! 
খর্মানের আ্োতিকে বন্ধ .করিতে চান, তাহাদের এই . সুদুর প্রশাস্ত : 
 'িহাসাগরস্থিত, জাপানের দ্রিকে একবার দৃষ্টিপাত করা উচিত। যে 


ভা, চৈত্র, ২৩১৯] জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড । ১১৪৭ 


বলিয়া সম্মান করিবে ? সুনীতি পারিবর্ধক বলিয় যে স্বাধীনতাকে 
আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিখিয়াছি, তাহা! কি ' স্ুনীতির 
ব্যভিচার নহে? যেখানে নরনারীর সমঞ্জনীভূত বিকাশের দুর্জয় বাধা, 
সেখানে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শ্বাধীন চিন্তা 
ও স্বাধীন জীবনে নরনারীকে 'অধঃগামী করিয়াছে, এমন ত কখনও 
শুনি নাই। যেখানে পারিবারিক স্বাধীন, জীবনের এমন অসভ্ভাব, 
সেখানে স্বাধীনতার সম্মান মানব হৃদয়কে উচ্ছ,সিত করিতে পারে না। 
স্রী-্বাধীনতার দোব কীর্তন করিয়া ধাহারা উহা! হইতে বিরত হইতে চান, 
তাহাদের স্বার্থ 'জাতিগত নহে, ব্যক্তিগত। মানবসমাজ চিরকালই 
আদর্শের দিকে চলিয়া থাকে, ,সেইহেতু যর্দি কখনও কিছু ভূল ত্রুটি 
দেখিতে পা ওয়! যায়, সেজন্ত হুঃখিত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখি 
না। মানুষ যে পধ্যন্ত অপূর্ণ থষ্ কবে সে পর্যন্ত ভাল মন্দ তাহাকে ঘেঁসিয় 
থাকিবেই । ধাহারা জাতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করেন, তাহাদের উচিত 
পারিবারিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এ কথাতে 
বুঝিতে হইবে না যে, স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে হইবে । দেশের 
বর্তঘান অবন্থ। সময়োপযোগী এই স্বাধীনতার সীম! নির্দেশ করিলে, 
দেশ কখনও নিজ্জীব ও মৃতপ্রায় হইন্সা পড়িয়। থাকিতে পারে না। : 

* পরাধীন জাতির স্বাধীনতার সম্মান শিক্ষ! করিবার স্থান কোথায় 
যেখানে স্বাধানতার অটল সিংহাদন প্রতিষ্ঠিত সেখানে নয় কি? কিন্ত 
তাই বলির! বিনা যে, আপনার দেশের মহত্ব ও গৌরব বিশ্বৃত হইয়া 
আত্মহাৰ৷ হইয়া যাইতে হইবে। সুদুর অতীতের গৌরবকা হিনী 
আছে বলিয়াই, মানুষ শ্বাধীনতার সম্মান করিতে পারে। অনেক 
সমগ্সে দেখিতে পাওযা, যায়, অবস্থ|! ও সময়ের গতিতে অনেক উন্নতি 
শীল জাতির স্ডাঁধীন চিন্তা ও ভাঁবগুলে শুকপ্রায় হইদ্া গিয়াছে ।. 


১১৪৮ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৯ 


মুক্ত মাকাশে বিচরণ কর! 'উচিত। আমরা যে 'অতীত অতীত” 
বলিয়৷ চীংকার করিয়া থাকি, সে অতীতের সম্মান আমরা কয়জনে 
দিতে পারি? যাহাতে আত্ম-সম্মান বোধ জন্মে উহারই অনুশীলন 
সর্বপ্রথম কর্তব্য। নতুবা বৃথ! দাস্তিকত৷ জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ 
করিলে, উহাতে অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি 
মানবের হৃদয়কন্দর হইতে" প্রতিধ্বান না উঠে “তোমার অতীত 
পুণ্যকাহিনীতে পরিপুর্ণ--অগ্রসর হও**, তাহ হইলে বাহক আড়ম্বরে ' 
ও শুধু বাক্যবিন্তাসে মানবকে অস্তঃসারবিহীন করিয়া ফেলে। 
ব্যক্তিগত স্বার্থের কবাটে যখন আঘাত পড়িতে থাকে, তখন কয়জন 
আমর! জাতীয় স্বার্থের পানে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ? স্বাধীন তাৰ 
ও বৃত্তি মানব হৃদয়ের নীরব লিপি। সেই স্বাক্ষর হৃদয়ে যতদিন 
জাজ্জলযমান থাকে, ততদিন মানব অমরতেজে বলীয়ান, মানব ভীরুতা 
ও কাপুরুষতার বুকে দীড়াইয় বন্্রগন্ভীর স্বরে ঘোষণ। করে-_'জাতীয় 
প্রত্যেক নরনারীর সমঞ্জসীভৃত শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি কে 
কুঠারাঘাত করিও না। যাহাতে জাতির মৃত্া অবশ্থন্তাবী, সে মৃত্যুকে 
্ব-ইচ্ছায় আহ্বান করিও না। পরিশ্রান্ত জীবনের আরাম-ভবন 
যেখানে, এ জাতিকে সেইদিকে যাইতে দাও। জাতীয় উন্নতির 
মেরুদণ্ড দৃঢ় ও অক্ষয় করিবার চেষ্টা কর।” | 


জাপান-প্রবামী-__ 
শ্ীসত্যন্ুন্দর দেব,। 


ভোরের স্বপন 


স্কখও ভোর হয় নাই। গৃহিণী বলিল, “যাই 1” 
আমি ফিরিয়া শুইলুম। কোনও উত্তর দিয়াছিলাম কিন! 
মনে নাই। নিদ্রালন-কর্ণে শব্টা প্রবেশ করিয়াছিলাম মাত্র। 
কিছুকাল পরে গৃহিণী আসিয়া বলিল, ওগো, ওঠ? দেখ এসে, 
বা”র বাড়ীতে কয়েকক্বন ভদ্রলোক এসেছেন। তারা তোমার সঙ্গে 
দেখ। কর্তে চাচ্ছেন ।” 

আমি তাড়াতাড়ি বহির্বাটাতে গমন করিলাম । দেখিলাম তিনজন 
ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি বৈঠকথান। ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছে । আমি 
প্রবেশ করিবা মাত্রই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ্যক্কিটা 
আমাকে সম্বোধন করিয়। বন্ষিল__ « 

“আউকা, বউকা। ওরে ও রামদোন, বান্দরের বেটা, . মাইচ। 
ছইর্যা দেও; এ্্ধাটের উপর গিয়! বও; তালই মশারকে দেখিতে 
পাওনা) তানাকে বন্তে 31” 

আমি তো অবাকৃ? এরা কারা, কোথায় টক আমার এখানে 
এদের কি প্রয়োজন, তা ছাড়া আমি কি ক'রে রামধনের তারৈ 
হইলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইত্তিপূর্ধে আমি এপ্রকার কথা 
আর কখনও গনি নাই। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বণের এরূপ অপূর্ব 
সম্মিলন, এরূপ অদ্ভুত কথনভর্গী, ইতোপূর্বে আমার কর্ণগোচর হয় 
নাই। আমি 'বশ্বয়াবিষ্টের গ্তায় (চেয়ারে উপবেশন করিয়া, সেই 
প্রবীণ ব্যক্তিকে "জিজ্ঞাসা করিলাম-_* আপনাদের মিবাস? আপনারা 
কি চান?” ৃ 
প্রবীণ ব্যক্তি। সে কণা পরে *অইবে, বেযাই। আগে, পান 


১১৫০ ভারতী ।* [ ভা, চৈর, ১৩১৩ 


তামাক আন্তি কউক1; বহ্দ্দ,র থাকি গামাই আইচি। আমাগরে 
গর অইচে গিয়া লক্ষ্মীপুর ; রামদোন আম।র ছাইলা। আর হনির 
'বাড়ী অইচে কামরূপ, কামাখ্যা ) ইনিরা বেরাম্মণ। 

আমি অধিকতর বিল্ময়াবিষ্ট হইলাম। হরিচরণকে পান ও তামাক 
আনিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-মশ্বাই মাপ করবেন; আম 
আপন।কে চিনতে পার্ছি না। লক্ষম/পুরে আমার কোন বেয়াই আছে 
ঘলেতো স্মরণ হয় না। আপনি কি চান ?, 

প্রবীণ ব্যক্তি। শুইনাছি আপনকার নাপ্চ বিয়া দিবার যুগ্য এউগ্ল। 
মেয়া আছে। আমাগরে মগ্ম ছাইল৷ বারত চান্দের লগে তার বিষ্না 
অইতে পারে কিন], তার লাগি আইচি। 

এতক্ষণে পবেয়াই” সম্বদ্ধের কারণ বুঝিল্াম। ধারভাবে বলিলাম__ 
“মশাই, বরের মুল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে সম্প্রতি আমাদের ঢাক! 
অঞ্চলের কেহ কেহ কুমিল্লা, নোয়াখালী অঞ্চলে কন্তাদান করিতে আরম্ত 
করিয়াছে, সত্য ; কিন্তু সেজন্য এ পর্যস্ত লক্ষ্মীপুরে কে কন্ত' সম্প্রদান 
কৰিয়াছে বলিয়া তে। জান না। তা অন্তে ক্র করুক, আমার 
এখন এমন কোনও অভাব বা প্রয়োজন হয় নাই, যাথাতে আমি 
লক্ষ্মীপুরে আমার কন্তার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইতে পাঁর। মশাই 
অস্থত্র চেষ্টা করুন্‌।»” এ 

আমার কথ। শুনিয়া এপ্রবীণ ব্যক্তিটার মুখ বাগে লাল হুইয়! 
রথ । সেকি একটা উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার 
সী ত্রাহ্মণটী তাহাকে নিবৃত্ত করিফু! আমাকে বলিতে লাগিগ-_ 

“মশায়, ইতান্‌ কিতা কও? রাজদানীর সম্নিকটবর্তী গর অইয়! 
আপনকার সাতে কিরা কর্তি আইচে, এই তো৷ আপনাকে বাগ্যিষান্‌ 
মনে কর! উচিত হয়। কেবল আপনকার মেয় পরম সুঙ্গর্ধ্য এর 
প্লাগি। তারি মনকে ইতান কিন্তা কইবার লাগটেশ ৫” 


ভা, চৈত্র, ৯৩১৭ ] ভোবের স্বপন । | ১১৪ ১৫৫ 


রাজধানীর সান্নকটবর্তী1-5আমি তছি না। আমাক মো্সেকে 
এমন সময় হরিচরণ একখানি রেকাবে কয়েকটা দ্ডে বিদ্বান হষ্উটন। , 
এক ছিলিম তামাক দিয়ে গেল। পানের থিলি দোঁখস়, 
একেবারে হাসিয়া উঠিল,.বলিল-__ 

গ্তাকেন্‌ দিকি, আপনাগরে, সব্যতা। বদ্দরলোকের সামনে খিলি 
বানাইয়া দিবেন্। ( একটা খিল খুলিয়া) হা বগমান্! গ্ভাকেন্‌ 
পানের মগ্ভে শুকৃনা গুয়া কাটি কুচি কুর্িকরি দিইবেন্। ওকি, 
আপিংও দ্বিবেন্‌ নাকি? গ্ভাকেন্, এ রাজদানীর রীত নয়। . আন্ত 
পান অর্দেক করিয়। ছিড়িয়।, কীচ। গুয়া অর্দেক করিয়া দেওয়াই 
অইচে বন্রগরের নিয়ম । আর রাজদানীর লুকেরা অর্টপং খায় ন1” 

রাজধানীর নিয়ম শুনিয়ু! তো অবাকৃ। কিছু আর বুঝিতে বাকী 
রহিল না। খয়ের আফিম হইয়াছে । আমি বিনীতভাবে বাঁললাম, 
“মশাই, অপরাধ মাপ কর্কেন। ত্মমরা আপনাদের সহিত সম্বন্ধ" 
স্থাপনের যোগ্য নই। ষেোগ্যত্তর লোকের অনুসন্ধান করুন্‌।” 

এবার প্রবাণ ঝঃক্তিটী রুষ্টভাব পরিত্যাগ করিয়া হাসিহে হাসিতে 
একেবারে আমার গায়ে আনিয়া পড়িল। বাঁলল, “বেয়াই, এতক্ষণ 
আদি দরিরা কাক্ছিলাম। অথন আর পার্চি না। বেয়াই বুজি 
জীবনে রাজদানী গ্ভাতেন্‌ নাই। আপনকার কতা একটুও বদল 
অয় নাই। সেই বাঙ্গাইল। টান রইচে। গ্রেই “কর্বেন””, ”ককম্ঠ__ 
রাজদানীর কতা একটু-ও শির অয় নাই।”” 

আমি মনে মনে বলিলাম, “ত। হল্প নাই বটে !” 

প্রবীণ ব্যক্তি পুনরায় বলিল) “তা যাউক্‌, অখন আসল কত 
কউকা1 1” 

বুঝিলাম ইহার্দিগকে সহজে বিদায় করা যাইবে না। - ঘলিলাম, 
“আচ্ছা, আপনার কোন্‌ বংশ )” 


রঃ ভারতী [স্তা। চৈত্র, ১৩১৪ 


তার প্রবীণ ব্যক্তি। 1০৮ জালামুকের সাজি বংশ।” 
গর সাহা বংশ 1../ধাক আস্তর্জাতিক বিবাহেন্স দেশ, যে কারস্ছের 


বারা সাহা 'বংশে অর্পণ করিব? আমার আর সহ হইল না) 
[জিলা 

“মশাই, এখনই আমার গৃহ পলিত্যাগ করন, নতুবা অপমানিত 
হয়ে যেতে হবে|”, 

তথন প্রবীণ ব্যক্তিটা' আতিশয় রঃ হুইয়! বলিল, “আয় তো রে 
রামদোন ; বেটার তামাসা দেখাই ছাড়মু। বদ্রলোকের অপমান ! 
জান যে মামাগরে- ডিপ্টী কমিশন সাইবের চাপরাশী অইচে গিয়া 
আমার বাইগনা, জার আমাগরে কলই খেতে দারোগা বাবুর গোড়ায় 
গাস খায়। রাজদানীতে মামলা কর্তি যইবা না, তখন দেখাইমু।” 
বলিয়! দ্রুতপদবিক্ষেপে রামধনের সহিত চলিয়া গেল। কেবল হ্রাদ্ষণটা 
তখনও বসিয়া রহিল। আমি তাহাকে ণজজ্ঞাসা করিলাম-__ 

"এখন আপনার আর কি প্রয়োজন 1” * 

তখন ব্রাহ্মণ ধীরভাবে বলিতে লাগিল-_ 

“মশায়, এত রাগ কর্তি অয় না। রাজদানী অঞ্চলে কত বদর 
গতর মেয়! সাজি বংশে বিয়! 'দেয়। মেয় বাপ আর সঙ্গে খাতি 
পারে না বটে, তা অইলেও সুখে থাকে। তা যাউক, সাউগরে যখন 
আঁপনকার মেয় দিতে নারাজ, তখন না. কর্জেই অইত। অন্ত 
কোরোদ্‌ কর্বার উচিত অক নাই। আচ্ছা, খাপা জইবেন না, 
বেরাম্মণ বংশে মেয়া দিবার আপ্তি আচ্ছ কি? আমরা. অইচি গিয়া 
ৰরদ্ধাজ ।” ঃ 

ক্রোধে ক্ষোভে আমার জ্ঞানলোপ পাইবার উপক্রম হইল, আছি 
বলিলাম-. .. | 

“আপনি ভরদ্বাজ,। আপনাকে কর ঘা শািগ্য বিধান, কর 


ভা) চৈত্/ ১৩১৯ ] ভোরেরশ্ষপস। ১১১৫৫ 
উচিত, তা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমার মেক্েকে 
আপনার সেবাদাসী ক'রে দিব) নয়? আগর এই দণ্ড বিদ্বায় হউন। ), 
্রাহ্মণ ক্রোধে ছাতা বগলে করিয়া প্রস্থান করিলেন। | 

এমন সময় বাড়ীর ভিতর ক্রন্দনের রোল উঠিল। বিরক্ত ও ব্যাস্ত 
হইয়া ভিতরে'গিয়। দেখি মা মাটটতে পড়িয়। উচ্চৈঃস্বরে কাদিতেছেন। 
আমার এক.কনিষ্ট ভ্রাতা হতবৃদ্ধি হইয়ু! নিকটে দীড়াইয়া আছে। 
আমার একমাত্র ভগিনীর ফরিদপুর, ইদিলগুরে বিবাহ হ্ইয়াছিল। 
সে তাহার স্বামীর সহিত বর্ধমানে থাকিত। বহুদিন পরে বাড়া 
আ'সয়াছে। ম! তাহাকে আনিবার জন্ত নরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিজ্নে। 
ভিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তায়ৈ মহাশয় সৌদামিনীকে পাঠাইতে 
অস্বীকৃত হইয়াছেন। অধিকস্ত মাকে (লখিয়া পাঠাইয়াছেন যে 
জামাতা তো দূরের কথা, মেয়েকে আনিতেও যেন আর কেহ কখনও 
মা যায়। আসামী আমাদের সহিত উহার আর কোনও ১৫ 
রাখিতে ইচ্ছা করেন না। 

মহাবিপদ | মাশুক বে কিছুতেই সাত্বন! কর! যায় ন|। 

ন্নানাহার করিয়া নিতান্ত (বিষণ্ণ মনে বাসয়া রহিলাম। কতকক্ষণ 
পরেই ডাক আসিবার কথা৷ - দেখিলাম ভায়। দ্বিজেন্ত্র ডাকের অন্ত 
অত্যন্ত ব্যস্ত। আমি তাঁহাকে ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে 
বলিল, “আজ চাটগ। গেজেট 'আসিবার কথা। দেখি, কোনও নূতন 
খবর 'জাছে কিনা । সবে হাইকোর্ট খুলিয়াছে।” ভায়। মুক্সেফীর্‌ 
জন্ত এন্রোন্ড হইয়া) বসি! আছেন। কোনও অফিসিয়েটিং কার্জ.. 
পাইয়াছেন কি না জানিবার অন্য যগ্র। বাস্তবিক, কিছুকাল গরে, 
পিয়র গেজেট ও. কয়ৈ কখান। পত্র দিয়া গেল। | 

গেজেট খুলিয়াই 'ভারা! একেবারে “0077৫905”: দেল বসির ্ 
পড়িল । খ্মামি দর্জজাস! করিলাম, পব্যাপার কি:?” 
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, দ্বিজেন্ত্র। আর ব্যাপার «কি! হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন, আর 
এ প্রদেশের লোক দিগকে 75088]এর মুন্সেফী দওয়া হইবে না। 
এতকাল প্রায় ৫*ট। জেলার কাজে আমাদের অধিকার ছিল। এখন 
এখন ৭ জেলায় আর কয়জন পোক নিধুক্ত হইৰে? আমাদের আর 
আশ! ভরস। নাই । বাংলায় ওকালতী করিতে দেওয়! হইবে কি না, 
সে বিষয় এখন বিচারাধীন । 

আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। বলিলাম, “আর 
খবর কি?” ৃ 

দ্বিজেন্্র। আর হাইকোর্টের কার্য্যভাঁর অত্যন্ত গুরুতর হইয়! 
পড়িঘ়াছে। জজ সাহেবের আর আমাদের আগীল শুনিতে রাজি 
নহেন। তজ্জন্ত অন্ত বন্দোবস্ত “করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ 
করিয়াছেন। 

আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লীগিলাম। আমাদের গতি কি 
| হইবে? এতক্ষণ পত্রগুলির কথ! ভূলিয়। গিয়াছিলাম। এখন একে 
একে খুলিয়! পাঠ করিতে লাগিলাম।. একখানি ভায়া হেমেন্দের। 
সে লিখিয়াছে-_. 

“দাদা! আপনি জানেন, 7::5০805০ [0178170657এর সঙ্গে একটা 
সামন্ত বিষয় নিয়! মতান্তর হওয়ায় আমি. নওরগাতে বদলী হুই। 
আমি তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আজ হউক, ছুদিন পরে হউক, 
শীপ্রই আমাকে কার্য পরিত্যাগ করিতে হুইবে। নওরগাতে এখন 
কালাজরের অত্যন্ত গ্রার্ভাব। শমন বাড়ী নাই" যাহাতে জরে, ২১টা 
এলোক না মরিয়াছে । সহর শুদ্ধ লোক প্রাণভয়ে পলায়ন করি- 
তেছে- গতকল্য আমার পক্মাপা» দ্বয় আমাকে না বলিরাই কোথায় 
চলিয়। গিয়াছে। মফঃন্বলেও, অনেক শ্াম প্রায় উজাড় হইয়া 
গিয়াছে।, এখন যে;.কি' ভাবে আ্লান্ছি, তাা। কানন ছাপা) 
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জানেন। কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষায় এখনও কর্মে ইস্তফ 
দেই নাই ।” * 

মাথায় হাত দিয় বলিয়। পড়িলাম। প্রাণ থাকিলে তে! চাকরী? 
তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করিয়। দ্িলাম--“৬ড15 19515020102, 9621 
৪ 0170. বস্ততঃ, যার! 0%০15০1, তাহাদের আর চাকরী ছাড়িতে 
তয়কি? আর কিছু না হন্উক, কনুট্রাক্টরী করিয়াও বেশ খাইয়া 
থাকিতে পারে । | 

আর একখানি ভায়া বীরেন্রের । ভায়া চ. &. প'শ করিয়া 
কলিকাত। 7171021 0011585এ ভর্তি হইতে গিয়াছিল। লিখিয়াছে-_ 

“দাদা! এখানে প্রতিবংসর নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র নেওয়। হয়। 
আমার সমান 08911508.008এর বাঙালী ছাত্রেই সেই সংখ্যা পূর্ণ 
হুইয়] গিয়াছে । কাজেই আমাকে ভর্তি করা হয় নাই।* ১ 

হায়! কি ছৃব!-ভায়াকৈ লিখিয়! দিলাম-__প্অবিলদ্বে ক: 
চলিয়া আইস। দেখি কোনও জমিদারীর সরকারে . প্রবিষ্ট করা... 
দিতে পারি কি নীঁ।”» পত্র সমাপ্ত করিয়াই ছুই চক্ষু দ্বারা দেশ হাত্‌- 
রাইয়| দেখিলাম । ২।১টা ব্যবীত বড় রাজ জমিদার ব! অন্ত সন্ত্াস্ত 
লোক তে দেখিতে পাইলাম না! 

শেষ চিঠিখান! টাশ্তীর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুহ মহাশয় লিখিয়াছেন.। 
তিনি লিখিয়াছেন_-মহাঁশয়, ইতোপূর্বে নানা কারণে আপনা 
কনিষ্ঠ দ্রিজেন্দ্রের সহিত আমার কন্ঠার সম্বন্ধ করা স্পৃহণীয় মলে 
করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি কোনও বিশেষ কারণে উক্ত অভিলাষ 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়াছি। আপনার ভ্রাতা উপযুক্ত, আঁশ! 
করি আপনারা যোগ্যতর পাত্রীলাভে সমর্থ বগি আর উপায় 
নাই ! হা অগদীথর | 

: মনের ভার লাঘব করিবার জন্য যায় প্রাস্কীলে বেড়াইডে, বাকি 
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হইলাম? পথে কামাখ্য। বাবুর সহিত দেখা হইল। ইহার কতকগুলি 
স্ুল পাঠ্য পুস্তক আছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হে, 
বাল্যবোধ়ের নৃতন সংস্করণ দেখিয়াছ ?” | 

আমি । কেন? কোনও পরিবর্তন হইয়াছে না কি ? 

কামাথ্য। বাবু। আমূল পরিবর্তন |“ কোন খবরই রাখ না দেখ্চি? 
সম্প্রতি 115০০: সাকুলারৎ দিয়াছেন যে গোয়ালপাড়া অঞ্চলে যে 
ভাষ। প্রচলিত, শুধু সেই ভাষার পুস্তকই পাঠ্যতালিকাতুক্ত হইবে। 
অন্ত পুস্তক নহে । হুজুরের মর্জি। আমিও সেই ভাষাই অবলম্বন 
করিয়াছি। দেখ দেখি, কেমন হইয়াছে? 

বলিয়। পকেট হইতে একথখান। বাল্যবোধ বাহির করিয়া আমার 
হাতে [দলেন। আমি ২।১ পৃষ্ঠা পড়িয়া 'শিহরিয়া। উঠিলাম। উছা! 
[76151 না 1.801970এর ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, অথচ 
স্গাই আমাদের বালকদ্িগকে শিখিতে হইবে ! সমগ্র দেশের ভাষা 

» হওয়া রাজনৈতিক হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । শুনিলাম সেই 
জন্তই এই ব্যবস্থা ! | “ 

_প্লাত্রিতে তাড়াতাড়ি কয়েকটা ভাত মুখে দিয়া লেপ গায়ে দিয় 
গুইয়া পড়িলাম। ঘুম আসিল না। চক্ষু মুদিত করিয়া নান] বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিল্গাম। কতক্ষ* পরে *গৃহিণীর পদ্রশন্দে চক্ষু 
যেলিলাম।. আমার দিকে চাহিয়াই গৃহিণী এক গাল হাসিম্া ফেলিল | 
আমি বলিলাম, “অসময়ে এত রৌদ্র কেন? ব্যাপার কি?” 

গৃছিণী। রায়েদের বাড়ীর ম্তীশ বাবু মন্ত্রীক বাড়ী এসেছে, 
স্ালেছ তো! ? | 

“আমি £1, শুলেছি। 

ক্ষন আজ সেই নৃতন, বউকে দেখুতে জিগ্ল্র আঃ! 
পন ছাটগীয়ের,কখা বে জন্লে কান-ভুড়িয়ে ধায় 1 
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আঙি। বলকফি? সর্িনাকি? 

গৃহিণী। সত্যি না'ফষি মিথ্যা? সতীশ "বাবু মিক্গেও বেশ 
গায়ের কথ। বল্তে পারেন। আমাদের ঠাকুরপোর! সকপ্ে ই. বল্‌তে 
পারেন। কেবল পার না তৃমি। কাজেই আমিও পারি না। আঁঙি 
তো! আর কখনও চাটগায়ে যাই লাই ? ও 

আমি। লোক সাক্ষাতে *পারি ন! বটে লজ্জা বোধ হয়'। তত 
বলে কি একেবারেই পারি না ? 

গৃছিণী। তবে আজ অবধি আমার সঙ্গে চাটগায়ের কথ। কইতে 
হবে। রাঙ্গাবৌর থেকে আমি ১/১টা কথা শিখেচি। আচ্ছা এখনই 
আরম্ভ কর ষাক্‌না কেন? তুমি যেন অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে 
আছ। আমি যেন তোমকে জাগাচ্চি ।-- 

“বন্দু আমার, নাগর কারি ওট |” 

মামি। দুর অও, বন্ড্রের বৈটা, আমি অথন উঠতি ৪৪ না। 

' গৃহিণী । ওগো ওঠ। 

আমি। দূর অ, পুর়ার মা, দূর অই হা। 

গৃহিণী । ওগো, বেল! হয়েছে, ওঠ। পিয়ন অনেকক্ষণ ডেকে 
চিঠি রেখে চলে গেছে । 

আমি। তোরেণ্ঝমে নেউক, আবাগীর মা । 

গ্রহিগী। মরণ আর কি? এআবার কোন দেশী ভাষা ৫ গো? 
বুঝেচি, হুষ্ট সরস্বতী . মাথায় চেপেছে। লক্ষ্মীর বাসি ঠা্ড জল মাথা 
ন। পড়লে নাম্বে না। * | ূ 

গৃহিণীর তর্জনে নিদ্রা সত্রামে পলায়ন করিল। সভয়ে গাত্রোরান 
করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বহির্বাটাতে গেলাম। দেখিলাম একখাস 
চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে । খুলিয়৷ দেখিলাম অনাথ দাদা তাহার ধারণ 
টাকা, চাহিক্সী পাঠাইর়াছেন।, গৌরসুদী শু. ববনধীপ সাহা. টাকার 
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তাগাদায় বসিয়া রহিয়াছে । তাহাদিগকে বিদায় করিয়া! দিয়া গত রাত্রের 
কথা ম্মরণ করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল "অনেক রাত্রি পর্য্যস্ত 
কাল রিজলী সাহেবের বঙ্গবিভাগ সম্বর্কীয় পত্রথান৷ পড়িয়াছিলাম। 
বোধ হয় 0োই জন্যই গৃহলঙ্ষী সরন্বতীর উপর এত চটিয়াছেন 
কিন্ত মনে মনে বড় ভয়ও হইল লোঁবে বলে ভোরের স্বপ্ন সত্য 
হইয়া ফলিয় যায়। এ ছঃস্বপ্রের প্রতিকার গোবিন্দের সাধ্যায়ত্ব কিনা 
আমার সংশয়বাদী মন ঠিক করিতে পারিল না। 


শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দাস। 


নারায়ণী। ্‌ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


€শ মন হন্দর শ্রুতিমধুর “শৈলজানন?” নাম, ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, স্থৃতীব্র 
(৯ কটকটে *শলুই* হুইল কেন? শৈশবের দগুক্বী,৮ কৌমারে 
“গোবর”, কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অলঙ্কারশোভিত “গোবদ্ধন*ঃ 
হয়। আর শৈলজানন্দের অদৃষ্টে, এমন অনুলোম প্রক্রিয়া কোন্‌ দৈব- 
ছুর্বিপাকে বিলোম হইল! আগ্তস্ত বিচ্ছিন্নাঙ্গ হুইয়” নাম বেচারী, 
ফি ঘোর অপরাধে এমন বিপন্ন হইল! শ্রীত্রষ্ট - গ্রামবাসীর পর্য্ত 
অপরিচিত, একজন রমণীর নির্দেশে, নামটীকে যদি অন্যিত্ব রক্ষা 
করিতে হয়, তাহা হইলে সে নামের যু কই! রমণীর দর্শনলাভ ন1 
ঘটলে, ত্রাহ্মণকে আজ অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত 
চিন্তার কথা। ব্রাহ্মণ পথ চলিতে চলিতে, বিষম চিস্তায় 
আক্রান্ত হইলেন। গ্রামবাণী যাপ্স নাম জানেনা, সে ফেমল লোক 1. 


. ভূ, চৈত্র, ১৩১৯ ] নারায়ণী। , ১১৫৯ 


একবার মনে করিলেন রমণীকে জিজ্ঞাসু! করি। টিরুরা বর 
একটু পরেইত শৈলজানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইবৈ; তখনই সন্দেহটা 
মিটাইয়া লইব। 

রমণী দূর হইতে শৈলজানন্দের বাড়ী দেখাইয়া দিল। বলিল, 
“চণ্ডীমণ্ডপের সনুখে যে দ্বার, ত$হা দিয়! বাঁটাতে প্রবেশ করিবেন না। 
আরও কিছু আগে, একটা সরু পথের ধারে একটা ক্ষুদ্র দ্বার আছে। 
সেই দ্বার দিয়! ভিতরে যাইবেন। বা দখা হইবেনা।” রতনের 
বিশ্ময় বাড়িয়া গেল ।” 

জিজ্ঞাসা করিবে ?” 

রমণী উত্তর দিলনা । বালককে ব্রাঙ্গণের কোল হইতে নামিতে 
আদেশ করিল। সির 

প্রতন বলিলেন, “অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বালক আমার কাধে 
. মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়াছে।” * , 

তখন তাহার কোল হইতে বালককে গ্রহণ করিয়া, রমণী অন্ত 
পথে প্রস্থান করিলণ। 

রমণী যর্দি নিষেধ না করিত, তাহা হইলে বোধহয় রতন ছোট 
স্বারটী দিয়াই বাটার ভিতরে প্রবেশ করিতেন। রমণীর নিষেধে, রতনের 
কৌতুহল হইল। তিনি,তাবিলেন, সদর দরজ। দিয়াই বাটার ভিতরে 
গপ্রবেশ করিয়া দেখিনা কেন? . 
দরজার ছুই পার্খে বীধান রোয়াক । একটার উপর বসিয়া, একজন 


লোৰ সিদ্ধি ঘু'টিতেছিল। আর চারে পাচজন তাহাকে ঘেরিয়! গল্প 
জুড়িগ্লাছিল। গল্পের বিষয় অবস্তসিদ্ধি। এবং সেই সঙ্গে মিশ্রিত, 

“সেকাল” ও “একাল? । “সকালটা চিরদিন ভদ্রলোক ) কিন্তু ছুঃখের রহ 
বিষয় “একাল' কিছুতেই মেরূপটা হইতে পারিলনা।. সেকালের সিদ্ধি. 
ছু'ইবেই নেশাওহইত, একালের সিদ্ধি* এক পেট খাইলেও নেশার : 


১১৩৬৬ ভারতী । [ ত, চৈত্র, ১৩৯০ 


গামেজটী পর্যযত্ত আসে না। বেশি ধে আহার কারয়। নেশাট। গুছাইয়া 
লইবে, তাহারও উপান্গ নাই। কেননা, একালের উদ্ধর কত তফাৎ ! 
সেকালের উদর স্থিতিস্থাপক, অনস্ত আহার্যের স্থান ছিল। একালের 
উদর সক্কোচব্যাধিগ্রস্ত--খাদ্য আছে, রাখিবার স্থান নাই । আর 
থাদ্যই ব. দেয় কে। সেকালের লোক পরকে খাওয়াইতেই তৃপ্তিলাভ 
করিত, একালের লোক পরের্র অন্ন ৰাড়িয় থায়। তারপর, কে কার 
কাড়িয়াছে, কেমন করিয়! কাড়িয়াছে, ইত্যাদি নানা কথার ভিতরে 
শৈলজানন্দ মন্বন্ধে ছুই চারিটা কথ অনতিউচ্চন্বরে চলিয়া গেল। 
এমন সন্গপ্ন রতন তাহাদের কাছে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। গল্পে 
সন্নিবিষ্টচিত্ব, তাহার। প্রথমে রতনকে দেখিতে পাইল না, আপনার 
মনে কথাই কহিতে লাগিল। কথার মধ্যে, ছুই চারিট। 'শলুই” শব 
রতনের কাণে গেল। ম্থতরাং তাহাদের গল্প রতনের সম্যক বোধগম্য 
হইল না। তিনি আর 'অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“এই কি শৈপজানন্দ সিংএর বাড়ী ?' 

একজন উত্তর দিল--“না11” 

ইহাদেব মধ্যে একজনের সঙ্গে রতনের পূর্বে দেখা হুইয়াছিল। 
সে পরিচিত্বর শুনিয়া মাথ। তুলিয়া বলিল-_-“এখন ও তি ঘুরি 
 ৫বভ়াইতেছ?” তি 
খতন বলিলেন, “শৈলজানন্দের গৃহ অন্বেষণ করিতেছি ।” 
. “ব্রাঙ্গণের মুখে দ্বিভীয়বার শৈলজানন্দের নাম শুনিয়া, লোকটা 
উচ্চহান্ত করিয়া! উঠিল। বলিল-ু“ওাহাকে খুঁজিতে. চাও, মের 
বাড়ী যাও) এখানে কেন? বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল-_ 
'শশৈপজানন। বলিয়া যে ভৃতট! রাজার বাড়ীয় কানাচে রা বেস, 
এ বৃ তাহাই অন্বেষণ করিতেছে” * ; 

. ধুর বুদ্ধের ছুঃসাহসিকতাঁর পরিচয় পাইয়! বড়ই বিস্থিত নর 


ভা, চৈত্র, ১৩১৯) নারায়লী। . ূ ১১৬১ 


এবং লোকটাকে উন্মাদ স্থির ঝাঁরিল। খন সকলেই সেই প্রেতাত্মা 
সবন্ধে ছুই একটা গল্প করিল। একজন তাহার সানুনাসিক- শ্বর 
গুনিয়াছিল, একজন গাছের ভাপ ভাজিতে দেখিয়াছিল, আর একজন 
তালবৃক্ষলম জজ্ঘা্বয়ের চাপে একট, হাতীকে মারির়। ফিলিতে 
দেখিয়াছে । সকলেই বৃদ্ধকে €শপজানন্দের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইতে 
বন্ধুভাবে নিষেধ করিল । ঙ 

রতন, বাটার মালিকের নাম ন্জ্ঞানা করিলেন। লোকগুল| নাম 
বলিতে ইতস্ত 5ঃ করিতে লাগিল । 

একজন জিজ্ঞাসা করিল--“এ বাটার মালিকের সঙ্গে তোমার কি 
প্রয়োজন ?” ৃ 

রতন বলিলেন,_-“প্রপলোজন না থাকিলেও, নাম জানিতে দোষ 
কি 1, রঃ ৃ 
প্রয়োজন নাই শুনিয়া, সে'লোকটা নাম বলিল, *শলুই সিং ।” 

তখন, রতনের বুঝিতে আর কিছু বাকী রছিল না। “শলুই” নাম 
এই একটু মাগে*তিনি শুনিয়াছেন। বুঝিলেন, শলুই শৈলজানন্দের 
অপভ্রংশ। ৃ 

আর কোনও কথা ন1 বলিয়া, ব্রাহ্মণ দ্বারসমীপে উপস্থিত হইয়া 
কবাটে ঘ! মারিলেন ৷ "ভ্রার ভিতর হইতে বন্ধ, দুই চারিবার ঘা! দিলেন, 
"ভিতরে কে আছ, ছুয়ার খোল”-_বলিয়া বার ছুইচার চীৎকার 
করিলেন-ত্বারসুক্ত হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। রোয়াঁকের লোক- 
গুলা চুপ করিয়। দেখিতে লাগিল/* ৰিফলমনোরথ হই, যখন তন 
ফিরিলেন, তখন সকলে “হো হো” কত্সিয়া হাসিয়া উদ্টিল। 

রতন ভাবিলেন। “ত্যালা আপদ ! সারাদিন উপবাসী থাকিয়া, 
কোথায় আসিলাম 1” চিঠিথান! দিতে প্লারিলেও, নিশ্চিন্ত জি পায়ের 
ভাবিয়া, তিনি ুন্থারের সন্ধানে চলিলেন। . 


১১৯২ . : ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১০ 
, বিংশ পরিচ্ছেদ রঃ 


অন্ধকার গাঢ়তর হইস্াছিল। সদরপথ ছাড়িয়া! কিয়দ্দূর অগ্রসর 
হইতে না হইতে রতনের পদত্থলন হুইতে লাগিল। ক্রমে তিনি 
রমণী কথ্ধিভ * সন্কীর্ণপথে উপস্থিত হইলেন। পথ এত সরু, যে ছুই- 
জনের পাশাপাশি চল। অসম্ভব। ছুইধারেই ছোট জঙ্গল-_-ঘন- 
সন্নিবিষ্ট গুল্মরাজি-__মধিকাংশঁই কণ্টকময়। মধ্যে ভূমিপৃষ্ঠে মনুষ্ের 
পদপ্রহারজাত একটী মাত্র ক্ষীণরেখা, কোন স্থানে দৃশ্ত, কোন স্থানে 
লুপ্তপ্রায়। 

সেই সঙ্গীর্পথে পদ দিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। 
ভাবিলেন, এরূপ 'পথে চলিয়া কি সাপের দুখে প্রাণ দি ! সদ্দাশিবের 
সনির্বন্ধ অগ্থরোধ না ভইলে, রতন ফিরিতেন। সমক্তদিন অনাহারে 
পথ চলিয়া, তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া! পড়ি্লাছিলেন। তীহার বিশ্রামের 
বড়ই প্রপোজন হইয়াছিল। তথাপি রতন অগ্রসর ছইলেন। কিছুদূর 
যাইতেই, একজনের সঙ্গে দেখ! হইল। সে বিপরীত দিক হইতে 
আসিতেছিল। রতনকে দেখিষ়্াই সে প্রশ্ন করিল পকে তুমি 1” রতন 
প্রথমে কোনও উত্তর দিলেন প্না, চালতে লাগিলেন। পরম্পরে 
নুখোসুখি হইলেন। তখন একজনকে পথ ছাড়িয়া না দিলে অন্তের 
চলা মনভ্ভব। সোকটা উত্তর ন। পাইয়! পুনঃ প্রশ্ন করিল, “কে তুমি?” 

রতন এবারেও উত্তর দিলেন না, যথাসম্ভব সরিয়া লোকটাকে 
ধাঁইতে পথ দিলেন। 

' উত্তর না পাইয়া লোকট। বিরজউইল | কিঞ্চিং ফু স্বরে বলিল, 
“উত্তর দাওনা! কেন, চোর নাকি?” 
আমি বিদেশী”। ৃ্‌ ৮ 

“পথ ভুলিয়া) ফিরিয়া ধা।” শী, 


তা, চৈত্র, ১৪১৯ ] নারায়ণী। ১১৬৩, 


পএ পথে কি কোথাও যাওয! যায় 11. কোন গৃহস্থের বাড়ী. 
যেখানে অন্ততঃ একরাজরের জন্ত বিশ্রাম করিতে পায়ি ?* '. | 

“তোমার কি দৃষ্টিত্রম হইয়াছে? এ জঙ্গল দেখিতেছ না 1: এখানে 
বাড়ী কোথা!” | পু : 

“ভূমিও কি জঙ্গলের সামিল না৷ গাছের ডালে ডালে বাস কর। 
বাড়ী যদি না থাকে, পথ যদি ন থাকে, ত তুমি কেমন করিয়। 
আমিলে ? হি, . 

লোকটা! এবারে বড়ই রাগিল। তাহার রাগ হইবারই কথ! 
একটা কোথাকারকে বিদেশী আসিয়া তাহাকে সমান উত্তর* দিতে 
সাহম করে ! অন্ধকারে নে ব্রাহ্মণের মুখখান1,একটু কষ্ট করিয়। দেখিয়া 
লইল-_দেখিল বৃদ্ধ। তখন, ত্রেনধ-কর্কশস্বরে বলিল “বৃদ্ধ বয়সে 
অপঘাতে মরিবে কেন ? মানে মানে ফিরিয়] যাও।” ৮ 

রতন ধীরভাবেই উত্তর দিঁলেন--বলিলেন “যথেষ্ট পথমদিয়াছি, 
ইচ্ছ। হয় যাইতে পার |”, ৃ 

তাহার যাইবার *উদ্দেগ্ত ছিল না; রতনকে ফিরানই উদ্দেস্ | 
সে অগ্রসর হইয়া! রতনকে ধাক। দিল। বতন তাহার কথার ভাবে 
পুর্ব হইতেই বুৰিদ্নাছিলেন ) বুৰিয়! * ধাক্কা খাইবার জন্ প্রস্তত 
হইয়াছিলেন। লোকট। "ধাক্কা মারিয়া নিজেই পা সামলাইতে পারিল 
না, পাড়ির়। গেল। পথের পার্ের ত্রিশিরার কাঁটার, সর্ববাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া গেল। রতন তাছাকে ধরিয়া তুলিলেন। হাঁতধরা ও তোলাতেই 
সে রতনের শক্তি বুঝিল। রতন বলল “দেখাইয়া দাও, 'কোন 
দরজ1 দির গেলে শৈলজানন্দের সঙ্গেদেখা হয়।” 

লোকটা শৈলহ্ানন্দেরই ভৃতা, জাতিতে কাহার, বলিষ্ঠ ।. ষে 
গুপ্তঘার দিয়া রতন প্ররেশ করিতে যাইতেছিলেন, সেই দ্বার রক্ষা করাই 
তাহার কাধ্য ছিল ? রতনের আর্দেশ শুনিয়া লোকটা ফীফরে পড়িল। 


১১৬৪ ভারভী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১ 


কাতরন্বরে বলিল “প্রভূ!*সে পথ" দিয়া আপনাকে লইয়া গেলে যে 
আমার চাকরী যাইবে », 
প্যাহাতে না ধায়, তাহার ব্যবস্থা করিব। আমি তার জামাতার 

নিকট হইতে পত্র আনিয়াছি। তাহাকে দিয়! চলিয়। যাইব 1” 

“তাহা হুইলে, পত্রপাঠ আমার "চাকরি যাইবে । শুধু চাকরি-_ 
হয়ত প্রাণে মরিব। জামাতার সঙ্গে তার সন্তাব নাই ।” 

“জামাতার সঙ্গে স্তাব নাই !” 

্ছুনিয়ার কারও সঙ্গে সম্তাব নাই ।” 

“রন্ধপ লোককে দেখিতে রতন কৃতনিশ্চয় হইলেন। বলিলেন, 
বাপু! তোমার চাকরি থাক আর যাক, আমি তাকে দেখিব।” 

লোকট। কপারে হাত দিল)" আর বলিল,__“্এতকাল পরে 
দেখিতেছি* আমার কটা মারা গেল।” পতন বলিলেন, “সহজে মারা 
যছিতে দিঁব না) তবে একাত্তই যদি যায়, তোমার ছুরদৃষ্ট।” 
বাধ্য হইয়া সে ব্যক্তি রতনকে দ্বারটী দেখাইতে অগ্রসর হইল। 
রতন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে উভয়ের 
সম্মুখে একটা পরিখা পড়িল। পরিখা পার হইতে পারিলেই হ্বার। 
স্বারটা দেখাইর! লোকটা স্থানত্যাগের উদ্যোগ করিল। রতন বলিলেন 
-পস্বারত দেখাইলে ; এখন পরিখা পারের উপায় বলিয়! দাও ।” 
“সে ব্যক্তি জল দেখাইল, আর বলিন্ব--“সাতারিয়া পার হউন ।* 
রতন তাহার বস্ত্র দেখিলেন। দেখিয়! বুঝিলেন, এ ব্যক্তি অন্য ফোন 
উপাহে পার হইয়া থাকিবে । জি্তাস। করিলেন, “তুমি কৈমন করিয়া 
পার হইলে?” সে চুপ করিয়া 'রহিল। রতন আল ফালক্ষেপ না 
ক্ষরিয়া, তার ঘাড়টা ধরিয়! ফেক্িলেন) এবং বলিলেন, *্যঙ্গি উপায় 
বাগে ক্ষণমাঁত্র বিলম্ব কর, ত তোমাকে পাকে" পুতিয়া রাধিব।” দির 

. ঘা ধরাতেই তার অর্ধেক প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইছিল 
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তখন সে করঙোড়ে বলিল, *ভ্ঃতাকে ছাড়িয়া দিন ; পারের ব্যবস্থা 
করিতেছি ।” রতন পরিত্যাগ করিলে, সে জন্গলর ভিতর হইতে 
একখানি ছোট ডোড। বাহির করিয়া ভাসাইল। রতন তাহাতে চড়িয়া 
পার হইলেন; এবং এক ধাক্কা দিয় ডোঙাথানাকে পরপারে, ভাসাইয়া 
দিলেন। ভৃত্য সেটীকে আবার ভঁলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিল) আর | 
বলিল, “হুর! মনিবের কাছে আমার নাম করিবেন না।” রতন 
মাশ্বাস দ্িলেন। ত্য চলিয়া গেল, রতন "ও উপরে উঠিলেন। 

কিন্ত হইর্ণকি। এখানেও যে দরজ] ভিতর হইতে বন্ধ! ব্রাঙ্গণ 
এবারে যথার্থ ই, বিপন্ন । আশ্রয় গ্রহণেরও উপান়্ নাই, ফিিবারও 
উপায় নাই। চারিদিকে বন, লতা-গুল্সমধ্যে সর্পভয়, সমস্ত দিবসের 
উপবাসে ক্ষুধার্ত, পথ পর্যটনে, ক্লান্তর--কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্রাহ্মণ নিরাশাস্ 
অবদস্ন হইয়া পড়িলেন। যে পথে আসিয়াছেন, সে পথ দিয়া ফেরা 
সহজ কথ। নয়-_-বিশেবতঃ হষ্ডাশের, হৃদয় লইয়া দ্বারে করাঘাত 
করিলেই বে কেহ খুলিয়। দিবে, এরূপ বিশাস তাহার ছিল না। 

বাহ্ধ॥ সেই অগ্ধকারমর়, মাবর্জনামন্্। ভীষণ স্থানে ফড়াইয়া 
নিজের ছুরনৃষটচিন্তায় নিবিষ্ট হইগেন। মনে মনে বগিলেন--“কি কুক্ষণেই 
'বাড়ীর বাহিরে প1 দিয়াছিলাম। বিনাপরাধে একটা কাপুরুষ শ্লেচ্ছ 
কর্তৃক লাঞ্ছিত হইলাম! তাহাতেও ত ভোগের শেষ 'হইল ন]! 
অবশেষে, কোন দূরদেশে, কোন অপরিচিত, অনাতিথেয়, ছুর্বোধ্য, 
নরাধমের বাড়ীর দ্বারে নর কতুল্য স্থানে প্রাণ বিসর্জন দিতে আসিলাঙ্গ ! 

একমাত্র আশ।, ভূত্যটা যদি ফিরিয়া স্কাসে। তাহারই আগমন. 
প্রত্যাশায়, ব্রাহ্মণ ক্বাটে পৃষ্ঠ দিক 7ড়াইয়া .রহিলেন।, সে স্থানে 
বধিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল ন|। 4 .. 

চারিদিক নিস্তব্ধ | বাটার ভিতরের একটা স্বরে অপেক্ষায়, 
ব্রাহ্মণ ভিখারীরঙস্তায় কাণ পাতিয়া রহছিখোন ) প্রহরেক অতীত হইয়া. 


১৯৬৬ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৯ 


গেল, পেখানে জীবের অস্তিত্ব মন্তৃত হইল না। ' লোকটাও ফিরিয়া 
আসিল ন1। ৮ 
_. ব্রাঙ্ষণ বুঝিলেন, এইভাবে 'ড়াইয়া রাত্রি যাপন করা অপেক্ষা, 
পরিখ! 'পার হইয়া কোন বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করাও শ্রেয়স্কর। 
বুঝিলেন, যুবতীর কথায় এ অরণ্যপণে প্রবিষ্ট হইয়া! ভাল কাজ করেন 
নাই। তাহার বোধ হইল্‌, শৈলল্লানন্দের চরিত্রজ্ঞা রমণী দুষ্টামি 
করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছে। রমণীর উপর ত্রাহার ক্রোধ 
হইপ। ভাবিলেন” কেন জ্লাপনাকে বিপন্ন করিতে তাহাকে ছুষ 
বালকের হাত হইতে নিষ্কৃতি দ্িলাম। সব্বনাণীকে দেখিতে পাইলে, 
আবার তাহাকে তদবস্থায় সরোবরতীরে বালকের হাতে সমর্পণ 
করিয়া আসি। এমন কোমল দৌন্দর্ষে!র ভিতরে এমন নিষ্ঠুর ন্থা ও 
অকৃজ্ঞতা ! 

সদাশিবেরও উপর তাহার ক্রোধ হুইল। জানিয়া শুনিয়া, সে মূর্খ 
মন নরাধম শ্বশুরের কাছে. তাহাকে প্রেরণ করিল কেন? আব 
সেই .পাপিষ্ঠ শ্বশুরটার উপর তাহার ক্রোধের মস্ত ভারট। চাপিয়। 
পড়িল! ব্রা্দণের বড়ই আক্ষেপ, এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে কিঞ্চিৎ 
শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না। ছুই একবার শৈললানন্দকে শিক্ষা 
দিবার ব্যগ্রতা আসিল। ব্রাঙ্গণ একবার মনে ঞ্রিলেন, “এই ক্ষুদ্র 
দ্বার! এক পদাঘাতে ভাঙ্গির। ধা়ীর মধ্যে প্রবেশ করি। এবং 
শৈলঞানন্দের গলদেশ ধরিয়া, যুষ্ট্যাঘাতে তার পৃষ্টদেশের কতকটা 
স্থান, অপরাংশ হইতে কিঞ্জিৎৎ পৃথক্র করিয়া দ্িই।” 'আবার ভাবিলেন, 
শৈলজানন্দকে ধরিতে, যদ্দি কু গবানন্দকে' ধরিষ] ফেলি! এই 
টে কার্য্যট। যদি তাহারই পৃষ্ঠ নিষ্পন্ন হইয়া যায়!” ; * 

“ পরিখা পার হওয়াই ্রান্ধণ "যুক্তিযুক্ত বোধ করিধোন। গৃহ- 
শ্রবেশের আশায় এতক্ষণ পর্যান্ত 'ভিনি. সান্ধ্যকত্য সমাধা করিতে রি 
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নাই। তিনি সেহ অন্ধকারে স্ভাতে ভর দিয়, তীর হইতে অবরোহণ 
করিলেন। হস্তপদ প্রক্ষালিত করিয়া ভগবানের ধ্ণানে নিধুক্ত হইলেন। 

ধ্যান করিতে গিয়া, ভগবানের উপর ব্রাহ্মণের অভিমান আমিল। 
তাহার মুদ্রিত অক্ষিপক্মমধ্যে অশ্রর রাশি সঞ্চিত হুইল। ধ্যানাস্তে 
যেই ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিলেন, অননিন ছুটি গণ্ড দিয়া! জল বহিয়া গেল। 

চক্ষু মুছিয্া জলে পদক্ষেপকরিতে রতন দেখিলেন, পরপারে 
কে আলোক লইয়া আসিতেছে । ব্রাঙ্গণ 'বুবিলেন, এইবারে প্রাণ 
পাইলাম । , গ্রীশার পুনঃসঞ্চারে হৃদক্ননিবন্ধ বাষুরাশি নাসিকারন্ধ, 
হইতে প্রবল বেগে বাহির হইয়া গেল। করজোড়ে তিনি ইঞ্- 
দেবের কাছে ভিক্ষা চাহিলেন, “প্রভো। ! এ দুর্দশ! হইতে আমাকে 
রক্ষা কর।” ও 

আলোক ক্রমশঃই তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই 
সঞ্চারিণীদীপশিখাপুলকিত পরিখাতীরে দীড়াইয়া, রতন দীপামান 
শৈলজানন্দের প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, উচ্চ 
শ্রাচীরের উপরে “মাথা তুলয়া, সেই অতিথিসঙ্গে অনভ্যন্ত নির্মম 
প্রাসাদচূড়া নীরব অবজ্ঞার হাসর সহিত তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে ।, 
শৈলজানন্দের প্রশ্বধ্য দেখিয়া রতন বিশ্মিত হইলেন! এরূপ ধনীর 
জামণতা, সামান্ত “অর্থের জন্য, নরাধম আনন্দদেবের কিনা দাসত্ব 
করিতেছে! শৈলজানন্দকে দেখিতে তাহার জেদ হইল। মনে 
করিলেন, অপমানিত লাঞ্চিত হুইয়াও যদ্দি পুরী প্রবেশ করিতে হয়, 
অনাহারে অনিডদ্রায় সমস্ত রাত্রি যাপুন করিতে হয়, তথাপি লোকটাকে 
ন! দেখিয়া আমি কাশীপুর ত্যাগ 4£রির ন।। , 

বন্ধকার স্ত,প্লাকারে পশ্চাতে রাখিতে রাখিতে, আলোকট। 
গরিখার পারে রতনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। র রতন জেখিলেন, 
আলোধারিণী দেই দৃষ্টপূর্ব রমণী । * ; . ০1715 
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“ দেখিয়াই রন ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন; _-“বুদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিক্াছে কিন! 


পা আসিয়া ৷”, ৫ 
. বুমণী। আমি না বুঝিতে পাবিয়া অপরাধ 1 করিয়াছি, আপনি 
চলিয়! আস্থন। 

রতন। কেমন করিয়া যাই। ডোডা' ওপারে জলের ভিতরে 
লুকান আছে। 


রমণী জলে নামিল )'ডোঙাটাকে উঠাইবার চেষ্ঠা করিল,-_পারিল 
না। তখন ব্রাঙ্গণকে আরও কিরতক্ষণের জন্ত অপেক্ষা করিতে 
অনুরোধ করিল। বলিল, প্জলে নামিবেন না) কণ্টকাঁদিতে ঝিল' 
পরিপূর্ণ, চরণ বিক্ষত হইবে । আমি শীঘ্র ভূত্যকে লইয়া ফিরিতেছি”-_- 
বলিয়াই-:রমণী স্থান ত্যাগ করিল, রতনের নিকট উত্তরের অপেক্ষ। 
রাখিল ল!। | ] 

বূপেই' হউক, কি আলোকেই হউক, €কয়ৎক্ষণের আন্ত সেই প্রাণ- 
হীন প্রদেশের ন্জীবন সঞ্চার করিয়া, 'মাবার সুন্দরী গাঢ় অন্ধকার 
ডালিয়া গেল। রতন আবার যেতিমিরে সেইাতাঁমরে। যুবতীকে 
.দেখিয়াই রতন সাহায্যের প্রত্যাশা! করিয়াছিলেন। এখন আবার 
তান্কা্ধ কথা গুনিয়। আশ্বস্ত হইলেন, তাহাএ উপকারের চেষ্টা দেখিয়া 
(মুগ্ধ হইলেন। তাহার উপর যে এতটুকু অঠিমনান আসিয়াছিল, গাথা 
দেই তিনিরে বিসজ্জন দিলেন। বলিলেন_-*আয় মা_-শীঘ্ব ফিরিয! 
আয়, আমাকে কষ্ট বন্ধন হইতে মুক্ত কর্‌।” | ও 
'সখুটু করির! কবাটে শব্ধ হইল। রতন বুঝিলেন, এইবার বোধ হয় 
ভিতর হইতে কে দ্বার, খুলিতেছে /্‌ মুহূর্তমধ্যে নিংশব *ক্ষিপ্রগতিতে 
(ভিনি দবাপ্ের পার্থে আসিয়া দাড়াইলেন।, ূ 

জজ উদ্মুক্ত হইল। একজন খ্বকান্ণ কারা দা বা: 
বাছিরে আদিল), এবং রতন নেখানে দীড়াইয়াছিলেন, ভাঙার পার্খনিকা 
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কি যেন অন্বেষণ করিতে করিতে, কতকট! দূর চলিয়া গেল। অবকাশ 
পাইয়া তিনি বাতীর মধো প্রবেশ করিলেন । * 
তাঁহার কথা শুনিয়াই লোকটা বাহিরে আসিয়াছিল। সে অনুচ্চ 
গম্ভীর স্বরে ডাকিল-_“বম্মন্‌ 1” উত্তরের অপেক্ষায় ক্ষণেক ফীাড়াইল। 
আবার বলিল-_”কে কথা কহিন্তা 2 ঝম্মন্‌ ?” 
রতন শুনিলেন ) গ্রাহ্য না করিয়া! শৈলজানন্দনের সন্ধানে চলিলেন। 


*  একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ । 


চলিতে চলিতে রতন শৈলজানন্দের প্রশ্থর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইফেন। 
কি বিস্তীর্ণ শিলাবদ্ধ প্রাঙ্গণ! কৃষ্ণপক্ষীয়া রজনীর অন্ধকার. ভেদ 
করিয়া, ব্রাহ্মণের দৃষ্টি প্রাঙ্গণপ্রান্তে পন্ন'ছিতে সমর্থ হইল না। প্রাঙ্গণ 
বেড়িয়া উচ্চ প্রাচীর । পরাচীরগাত্রে সংলগ্ন শস্তসম্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ 
অসংখা মরাই।. মধ্যে চিত্রিত সুনিশ্রিত দেবমন্দির। পরিখাতীরে 
দাড়াইয়। ব্রাহ্মণ তাহারই অগ্রভাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেবালয়ের 
সম্মুখেই নাটমন্দিক। ব্রাহ্মণ প্রথমেই দেবদর্শনোদ্দেশে সেইস্থানে 
উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মন্দিরদ্বার রুদ্ধ । নাটমন্দিরেও জন- 
প্রাণীর সমাগম নাই। উদ্দেশেই ব্রাঙ্ষণ, মন্দিরাভ্যন্তরস্থ অজ্ঞাত 
দেবতাকে প্রণাম করিঘেন। আর বলিলেন, “ঠাকুর” তুমি ত নিজেই 
এক সময় বলিয়াছ £-- | 

পিতাহমস্য জগতে? মাতা ধাতা পিতামহঃ । 

স্থৃতরাং তোমার মূর্তি লইয়া, তোমার নাম লইয়া কথা,নয়। 'তুষি 
'ব মুর্জিতেই এই মন্দির মধ্যে অবস্থান কর,_-পিতাই হও, কি মাতাই 
হও-_বিষ্ুই হও, শিবই হও, কি অনস্ত-শক্তিধারিণী জগগ্ধাত্রীই হও» 
অন্ধকারে অপরিচিত পরগৃছে বিপত্তিভীত বৃদ্ধ আজ তোমার-শরণাগত |” 
বলিয়াই ক্লাস্ত, অবসর দেহ ত্রাহ্মণ মন্দির স্মুখে চত্বরে বষিয়! পড়িলেন। 
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স্থির করিলেন, দেবতা উঠাইয়! দেন উঠিব, নতুবা এ রাত্রির মত সার 
স্থানত্যাগ করিতেছি না। 

অজ্ঞাত-দেবতা-সম্মুখে, দেবতা-গ্রীত্যর্থ বারকতক ইষ্টমন্ত্র জপ 
করিয়া, ব্রাহ্মণ মুগচন্শ খুলিয়। বিছাহলেন। উষ্ভীষমধাস্থ পত্র 
পরিধেয় বস্ত্রে বাধিবার জন্ত বাহ করিলেন। অপঠিতাক্ষর, 
মজ্ঞাতমন্্ন পত্রথানিকে বার ছুই 'নাড়িয়া বাললেন, “হে লিপি, 
কোথা হইতে কোথায় আনিয়া, কত প্রকারের অবস্থায় ফেলিয়া, 
ঠূমি আমার পক্ষে পরিদৃশ্যমানা বিধিলিপির কার্য্য , করিয়াছ। 
শেষে তোমার কপার আমি দেবতার দ্বারে। বলপুর্বক অনাহারে 
বাখিক্। তুমি .আমার জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত করিলে। তোমায় আমি 
সর্সিত্যাগ করিতে পারি না। তুযি এই দেবতার পম্মুথে আজই 
ৰা হউক একট! অদৃষ্টের মীমাংসা করিয়া ফেল।”-__-এই বলিয়া, পত্র 
ব:'ধয়া, কাপড়ের পুটুলীটা মাথায় দিয়া, প্রাঙ্গণ শর়নের ব্যবস্থা করিলেন ] 
অর সময় মধ্যেই ব্র।হ্গণের নিন্ত্রা, আদিল। নিজ্রার মুখে স্বপ্রগাজ্যের 
প্রেবশদ্বারেই এক মধুনিস্যন্দিণা বাণী তাহার সুযুপ্ত “কর্ণে ধবনিত হইল। 
প্ঠাকুর! আলোক আনিয়াছি, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি, উঠিয়া আসুন ।” 
স্বর. দে পরিচিত, কথ। ঘেন শোনা, ৫লাক যেন চেন। ) স্থান যেন, 
কতদিন হইতে, কত যুগের সম্বন্ধ বহুন করিয়। কন্ত ক্রাস্ত অনাছার 
পীন্ডিত বিপন্নের' আশ্রয় ! রতন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন | 

' প্রথম সত্যের সঙ্গে স্বপ্রব্ধপসীর কতকট। বাগ.বিতওা চলিল-_. 
কতটা কলহের ভাব ধারণ করিল। সত্য নিণ পুরুষ; সুতরাং, 
কতকটা রসশুন্ত।' কোন গুণ নেই, ভার কপালে আগুন । কর়গাময়া। 
রসমক্ধী স্বপ্ননন্দরী ব্রাহ্মণের ক্ষুধা! তুলাইয়া। তৃষা ভুলাইয়। কিয়ৎক্ষণের 
জন্ত তাহাকে মধুগ্গয় রাজ্যে লইয়া যাইবে, “নীরস রর রি 
কিছুতেই সহিত পারিল না. সি 8 % 
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স্বপ্ন বলিল, “ব্রাহ্মণ ! চাহিক্লা দেখ, কৌোথায় আসিম্াছ।” 
' সত্য বলিল, “আর চাহিতে হইবে না তুমি সেই মন্দির সম্মুথেই 
ডুব! আছ ।” 
স্বপ্ন। দেখিতেছ না, কেমন স্থিরছায়াদ্রমাকীণ, সর্বর্তফলশোভিত, 
ষ্তামল দেশ! 
সত্য। মিছা কথা-মরুভূষ্ি। তুমি নির্মম নির্দায় হৃদয়হীম 
স্থের আশ্রয়ে ক্ষুৎপিপাসাকাতর, শক্তিহীন 1 ূ 
ব্রাহ্মণ স্বপ্ন প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। তিনি চোখ মেলিয়া 
হলেন ;--দেখিলেন, সম্মুখে সেই মন্দির, নিদ্রিত দেবতাকে হদক্স 
1নে শায়িত করিয়া মৃত্তিকা স্তুপের ন্তায় জড় অস্তিত্ব বন্ধন করিতে 
কাাশে মাথা লুকাইয়াছে»। মন্দির সম্মুখে সেই নাটমান্দর ) আৰ 
ণর ভিতরে রাশীকৃত, স্তরের পর স্তরে সজ্জিত, গাঢ় অন্ধকার। 
ত্রা্ষণ আবার চক্ষু মুদ্দিলের্ন। সেই অবস্থাতেই মনে মনে দেবতাকে 
লেন_-প্ঠাকুর ! স্হ্বপ্র দাও, আর আমাকে প্রলোভনে মাক 
ও না। করুপায় জীবের অন্তিত্ব। করুণায়, মরজগৎ সহল্্ 
|মিকার আলয় হইলেও জীবযষোগ্য স্থস্থান। করুণার পরিবীক্ষণ 
টি বালয়াই জড়প্রকৃতি লাবণ/ময়ী। মৃত্তিকা বুক্ষলতায় ফক্ফুরে 
প্রসবিনা ) শিলত্তঞপ ,নিঝ'র সৌন্দর্যে মুক্তবেণী শিখর্িণী। সঙ/ময় 
ুরুষ নিক্রিয়, নিগু ণ--অগণ্য নিরুপসর্গ স্কন্ধে লইয়া কোন নিালম্ব 
? নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, সৃষ্টি জন্মমুহ্র্তেই লয় প্রাণ. 
॥ করুণা, শুধু করুণা_ককুণননর ধারাবর্ষণে নিত্যন্াত সংসার 
ন মরণে গুধু অনস্ত অস্তিত্বের খঁথেইঅগ্রাসর হইতেছে । 
ঃগবানের করণায় ত্রাক্ষণ আবার কিয়ৎক্ষণের অন্ত ক্লেশের হাত 
নিষ্কৃতি পাইলেন__আবার তাহার, নিত্রা' আলিল। গিজ্রার সঙ্গে 
আবার স্বপ্রী। কি সুখের স্বপ্ন!" মধুনিষিক্ত কুদ্কুম-ফেশয়া 
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কুহেলিকার স্তায় চারিদিক হইতে ন্বপ্নসৌন্দর্য ভারে ভারে যেন তীহার 
প্রাণটী আবৃত করিয়া*বসিল। 

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, তিনি একটা খরশ্রোতা নদীতীরে দাঁড়াইয়া! ।* 
পরপারে শোভাময়ী নগরী, উপরে নীল মেঘ। মেঘ বেড়িয়, অনাবৃতা 
উদ্দীপিত লাবণ্যে চিরাবস্থিতা বিছ্যং। যেন রজতরেথাপ্রাস্ত নীল 
শাড়ী হেমাঙ্গিনীর অঙ্গ ঢাকিয়! আছেএ নগরী মধ্যে, হেমকিরীট তুল্য 
স্নিপ্ধোজ্জল কাঞ্চনমন্দির,” অজ্ঞাতনায়ী দেবতাকে ছৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া 
জগতের কাছে লুকাইয়া, আপনার রূপোল্লাসে আপনিই তন্ময়-_-আপনিই 
'ভোগ্য, আপনিই ভোক্তা ; নিস্পন্দ যোগীর স্ায় দাড়াইয়া আছে। 

ব্রাহ্মণের বড়ই.ইচ্ছা পরপারের কাম্যনগরে কোনও ক্রমে একবার 
উপস্থিত হন। কেন ন| সেখানে শুধু নগর আছে, আর দেবতা 
আছে। দেবতার ঘরে রাশি রাশি প্রসাদ। সোণার থালায় সঞ্চিত 
পঞ্চাশঘ্ধযঞ্জনোপকরণ সত্বত অমৃতোপম' অন্ন । ব্রাঙ্গণ দেখিলেন, সে 
সোগার নগরে সধ আছে, কেবল দেবীর প্রসাদ পাইবার লোক নাই। 
তাঁহার বড় ইচ্ছা কোনও ক্রমে নগরের সেই অভাবটা পূরণ করেন। 
এমন সুরদৃশ্ত নগরের অঙ্গহানি তাহার প্রাণে সহিতেছিল,না। কিন্ত 
সম্গুথে নদী তিনি আবার বিক্রতগামিনী তরঙ্গিনী। মাঝে মাঝে 
ছুই একটা হাঙ্গর কুস্তীর জলের উপর মাথা তুলিক্! তীরস্থ ব্রাহ্মণকে 
দেখিয়া! যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ভাল বিপদ! আমার হাত 
রহিয়াছে, মুখ রহিয়াছে-_দেছে অসীম ক্ষমতা, ভ্রমণে অতুলনীয় শক্তি-.. 
সবই আছে। সম্মুখেও যথেষ্ট ত্ব্র--দেবাগর প্রসাদ ; তথাপ্রি কিন! 
আমি খাইতে পাইলাম না! * ১ 

হে ভবসাগর পারকর্রী ! আমাকে ক্ষুদ্র নদদীটা পায় (করিয়া 
দাও।” কাতরকণে ব্রাহ্মণ মনিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবাহণ করিবোন। 
দেবতার চরণোদ্ধেশে কৃত অস্রবিদ্দুর অঞ্জলি-দিলেন।০  * ৃ 
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কোণ হইতে কে যেন বলিল-_“্ঠাকুর, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি? 
ঠিয়া আন্মন।” কাতরপ্রাণে ব্রাহ্মণ অ্বৃশ্তমানাবয়বা সুধাত্রোত- 
ধনীর মুলান্বেবণে চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে 
বাণার মন্দির বেন গলিয়। গেল। চারিদিক হইতে গলিত সুবর্ণশ্রোত 
রায় ধারায় নিবদ্ধ হইয়া, *পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়!, দেখিতে 
(খিতে মুস্তিমতী দেবৌ হইল। * তার পৃষ্ঠে ঘুন মেঘের আবরণ, সম্মুখে 
বোদিত অরুণ-কিরণ। অলকাবৃত মুখে শতস্থানে প্রতিফলিত হইয়! 
ত স্থির দামিনীরেখাম্ন দিগন্তে রূপ ছড়াইয়। সৌন্দ্্যময়ী কথা কহিল, 
ঠাকুর ! উঠিয়৷ আস্ুন।” 

রতনের ঘুম ভাড়িয়! গেল। তিনি চারিদিক চাঁহছিলেন। দেখিলেন, 
দতলে উপবিষ্ট অর্ধাবগুষ্ঠিত। রমণী । 

“কে মা তুমি ?” এ 

“উঠিয়া আস্মন, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি।” 

রতন উঠিয়া বসিলেন ; ছুই হাত চক্ষু মুছিলেন। স্বপ্নটা তখনও 
ধ্যন্ত তার মস্তিষ্কের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে- 
[ল। সেই গলিত মন্দিরটা তথনও পধ্যস্ত তাহার অস্তশ্চক্ষুর চারিধারে 
বিতেছিল। সেই জঙ্গম! শাললতা-পুষ্প- পত্রশোভিনী-_তখনও পর্য্যস্ত 
নাবৃত, স্ফুটত্ত রূপমাধুন্মী লইয়া! থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়! উঠিতেছিল। 
তরাং রমণীর পারের ব্যবস্থাটায় তাহাকে কিছু গোলে ফেলিল-_-তিনি 
কু মুছিতে মুছিতে স্বপ্নটাকে- নিম্পীড়িত করিতে লাগিলেন, আর 
লতে লাগিলেন,_-প্মন্দির ভার্গিয়। বাহির হইলি) তার সমস্ত 
পাদান নিজস্ব করিয়া, গায়ে মাথিয়। নিজেই নিজের মুত্তি গড়িলি; 
শান ভাগ্যবলে বৃদ্ধ ্রাহ্মণকে দেখা দ্রিলি; এখন 1ক ম! তার ভবপান্েকপ, 
বস্থা করিতে আসিয়াছিস্‌? রমণী*এ, কথার কোন উত্তর দিল না, 
ক্ষণ কি বলিল, বুঝিতে পারিল না। সে গলবস্ত্রে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে 
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গ্রণতা হইল; আর বলিল--”আমি আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছি। 
কন্যার অপরাধ ক্ষম। করিয়া, তার গৃহে প্ধূলি প্রদান ককন।” 

এতক্ষণে ব্রাহ্মণের সমস্ত ঘুমের ঘোরটা কাটিয়া গিয়াছে ৷. তিনি 
তখন মনে মন কিঞিৎ লজ্জিত হইলেন ) বুঝিলেন, ভাল করে চোখ 
ন! মুছিয়1, এ রমণীর কাছে এ প্রকার বেঘাস্ত ব্যাখ্যাটী ভাল হয় নাট । 
তিনি বেদাস্তকে স্বপ্নের সঙ্গে'ঘিদায় দির, সহজ কথায় উত্তর দ্বালেন,-_ 
"তোমার ঘর এখান হইতে কতদূর ?৮ 

রমণী। আপনি কি পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত? 

রতন। পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধায় জর্জরিত। মনের. কথা যদি 
জানিতে চাও, ত1 হ'লে বলি, দেবতার পদ্রাস্তে স্কান লইয়াছি, আজ 
রাত্রের মতন উঠিতে ইচ্ছা নাই ূ 

রমণী। তবে কি হবে প্রভূ! আমিই যে আপনার এই অবস্থার 
কারণ! : আপনি এখানে অনাহারে রাত্রি যাপন করিলে, আমার যে 
সেই ক্ষুদ্র বালকটার অকল্যাণ হইবে) গৃহস্থের অকল্যাণ হইপে ! 
. বুতন। তোমার বালকটীর কথা বলিলে আমাকে উঠিতে হয়; 
কিন্তু গৃহস্থের অকল্যানে তোমার কি? যে পামর অনাহার গ্পীড়িত 
আভিথির প্রতি বিমুখ-_-সাধবী ! তার কল্যাণ তুমি কামলা কর কেন? 

রমণী । গৃহস্থ আপনার আগমন সংবাদ পাইলে, হয়ত প্রত্যাখ্যান 
ক্করিতেন না। 

: ক্ন। , গৃহস্থের ভূত্যত সংবাদ পাইয়াছিল। সে ব্যক্তি আথিতেয় 
হইলে, নিশ্চয় ভূত] তাহ'কে সং দিত | 

' রমণী 1: সেটা ভৃত্যের অপরাধ। আমার বোধ হয়,"গূহন্ত এ কথা 
স্কনিলে, সেব্যক্তি তিরস্কত হইবে। | 
: রতন লে যা হউক, প্োমার অভিবিলংকারে খ্হন্থেয়: কি'? 
ছুমি সেখ ফক্সিবে, 'তাহাতে গৃহস্থের কথ্ঠীণ হইনে কেন." 
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রমণী। আমি তীর কন্যা 

রুতন। তীর কন্যা! তুমিই সদাশিবের স্ত্রী। 

রমণী আরও কিঞ্চিৎ 'মাথায় কাপড় টানির! মুখ অবনত করিয়া 
বসিল.। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,_-প্ভুমিই মা লক্ষী; সদাশিবের 
স্ত্রী! আর সেই স্বন্দর বালক? সেটা কি মা, তোমার পুর ? 

রমণী মুখ তুলিয়া মৃদু হফসিয়। ঝলিল,_-“সেটা আমার দেবর। 
আমার স্বামীর বিমাতার গর্ভজাত সন্তান ।”. 

শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখে হাসি আসিল। সেই সরোবর তীরের 
ছবিটা শাবার স্তাহার মনে জাগিয়া! উঠিল। তিনি বলিলেন, “তবেত 
দেখিতৈছি, তোমাকে রহৃত্যু করিবার তার সম্পর্ণ অধিকার আছে।” 

রমণী । আমি তাহাঁডক নুর্ণতক1.ঘর হইতে মানুষ করিয়াছি । 

রহতন। কেন? হই 

রমণী । তিনি পুক্র প্রসব করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছেন 

রতন। তাহা হইলে তুমিই বালকের মা? 

রমণী । সে আমাকে ভিন জগতের আর কাহাকেও জানে না। 
আমাকেই মাতৃ সম্বোধন করে। আমার শ্বশুর জীবিত নাই, স্বামী 
থাকেন বিদেশে । শ্বশুরের শুন্তগৃহে সেই বালকই আমীর একমাত্র 
অন্লম্বন, একমাত্র ঈ্গষ | যেখানে যাই, তাহাকে সঙ্গে লইয়! যাইতে হয়। 

ব্রাহ্মণ এইবার বুঝিলেন, বালক * এত ছুষ্ট হইল কেন।' জনমী- 
্থানীয়া ত্রাতৃজায়ার অত্যধিক আদরে সে অসহনীয় অত্যাচারী,হুইয়াছে। 

রমণী । প্রভূর কি আমার] সজে পরিচয়. আছে ? ৮711 

রন | ' পরিচয় আর কি বলিব ম। | সদাশিব-আমার শিষ্য 1. 

সদাশিব পত্বী ভূলুষ্টিতা হইয়| ত্রাঙ্গণের চরখে গ্রণতা' 'হইল।। 
বাক্মণও তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, আয় বলিলেন, "আমি তাহারই 
িপ্াহী পাটা াপানাকা কিজপিকা আংশশা পাশ লারীফণ কপ্নিজাবিডি 195 ক 


১৭৬ ভারতী । , [ভা চৈত্র, ১৩১ 


রমপী। পত্রের শিরোন্মমে আমি স্বামীর হস্তাক্ষর' অনুমান 
করিয়াছিলাম; কিন্তু অসুস্তব বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী 
হই নাই। | 

রতন । যাকৃ, তাহ'লে আমাকে যাইতেই হইবে 1 

রম্ণী। এখন আর আমি কিৎবলিব? সে বালকত এখন 
আপনারই সম্পত্তি । 

রতন আর কথা কহিলেন না1া। বিছানে। মৃগচম্মী আবার বাধিতে 
আরম্ত করিলেন। রমণীও উঠিয়া ফাড়াইল । 

বন্ধনকার্ধয সমাধা করিয়া রতনও দণ্ডায়মান হুইলেন। রমণী 
বলিল, “ক্ষণেক অপেক্ষা করুন; বাচ্ছিরে আলোক রাধিয়াছি, 
লইয়া আসি ।% ৭. * 

রতন কিন্তু এতই ক্লান্ত যে, তাহার উঠিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছ। ছিল 
না। রমণীর আগ্রহে বাধ্য হইয়া তাহাকে চলিতে হইতেছিল। 
পিতার গৃছে আশ্রন্প মিলিল না ;*কন্টাও অতিথিসৎকার কার্যে পিতার 
নাম পর্য্যস্ত মুখে আনিল না । পিতাপুক্রীর স্ধ, রতনের কেমন 
ছর্কোধ্য হইয়া উঠিল । তিনি রমণীকে জিজ্ঞাস! না করিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। বলিলেন__-“এমন এশ্বরয্যবান পিতা “তোমার, তুম 
বালকটীকে লইয়া এক অবস্থান কর? ইহান্ন কারণত আম বুকিতে 
পারিলাম না!” 

“আমার অন্ৃষ্ট।”--এই বলিয়া সদাশিব-পত্ধী আলোক আনিতে 
চলিল্প। অতৃপ্তকৌতৃহলে ব্রীঙ্গণ“খসেই অন্ধকারাবৃত চত্বরে রমণীর 
প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পুনরু পবিষ্ট হইলৈন। ীড়াইয়] থাকিতে তাহার 
ক্লেশ বোধ হুইতেছিল। স্থান ত্যাগ করিতেও তীহার ইচ্ছা ছিল না। 
তাহার ইচ্ছা, কোনও প্রকারে রাত্রিটা যাপন করিতে পারিলে, প্রভাতে 
শৈলজানন্দফে একবার দেখিয়া ধান। তাহার সঙ্গে দেখা না ,হইলেও 
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ত রতনের কার্ধ্য সিদ্ধি হইল না সদাশিবপ্রেরিত পত্র তিনি 
শৈলজানন্দ ভিন্ন আর কাহাকেও দিবেন না।' শুধু ক্ষুধার পীড়নে 
ও সদাশিব-পত্বীর আগ্রহেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতেছিলেন । 

একটু পরেই স্দাশিব-পত্বী ফিরিয়া আসিল; এবং বলিল ঠাকুর 
আলোক দেখিতে পাইতেছিন।গ্যে! 

রতন। কোথায় রাখিয়াছিলে? *, 

রমণী। দ্বারের কাছে রাখিয়াছিলাম। ও 

রতন। নিবিয়া গেল নাকি? 

রমণী । নিবিবার ত উপায় নাই! আমি একটা গঠিত লগ্ঠনের 
ভিতরে পুরিয়া দীপ আন্ল্লাছি। নিশ্চয় কেহ লইয়াছে। 

রতন । তাহ! হইলে *করিবে কি? আমিত সে বনপথে এ বিষম 
অন্ধকারে চলিতে পারিব ন৷ ! | 

রমণী । আমি যে বালককে'একা ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি! 

রতন । তুমিই বা এ অন্ধকারেণকেমন করিয়! ফিন্রিবে? 

রমণী । তাহ'লে কি হবে প্রভূ ! আমি যে বড়ই বিপদে পড়িলাম! 

রতন। আমি একজন খর্বাকৃতি কৃষ্ণকায় পুরুষকে ধার খুলির! 
বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম। 

রদণী। কোন দিকে দেখিয়াছেন প্রভু ? 

রতন। থার খুলিয়া সে বামদিকের পথ অবলম্বন করিয়াছিল ।' 

কিংকর্তব্যবিমূ়ার স্তায় সদাশিব-পত্বী পুনরায় সে স্থান ত্যাগ করিল। 
রতন বুঝিলেন, বিধাতা তাহার;*অদৃষ্টে আজি আশার আহার লেখেন 
নাই। . রা | 

পশ্চাৎ হইতে কে তাহার গলা চাপিয়! ধরিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, 
এতক্ষণে বিধাতা-তাহার আহারের ,একট! ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে 
অন্ষ্টবশে আৃহীধ্য গলাধঃকৃত না হইয়া, গলপৃঠে সংলগ্ 1. কমি 
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'্উদরের নয়-_-অন্তরের ! তিষ্লি প্রতি্যুহূর্তেই একটা ঘোরতর দুর. 
বন্থার আশঙ্কা করিতেছিলেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও তিনি 
বিশ্মিত কিংবা বিচলিত হইলেন না। খাড় ফিরাইয়া লোকটাকে 
দেখিবার জন্যও তিনি ব্যগ্রতা দেখাইলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_-“কে বাপু তুমি?” পোকটা কর্কশম্বরে বলিল" 
"তুই কে?” | | 
“আমি একজন অতিথি ” 
“তুই কেমন করিয়! বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলি ?” 

“তা যেমন করিয়াই এবেশ করি; তোমাদের কি অতিঁথসেবার 
এইরূপই ব্যবস্থা ? ক্ষুধার্ত হইয়া দেবালয় ভ্রন্মুথে আহারের প্রত্যাশায় 
বসিগ্বাছিলাম। .বড় .বাড়ী, বড় মন্দির দেখিয়। অনেক প্রকার 
'চর্ধ্যচোষোর আশা করিয়াছিঙাম। তা বাপু তোমর! কি দেবতাকে 
নিত্য এইব্সপ গলাধাক্কার ভোগ দাও ?, 

লোকটা অপ্রতিত হইয়াই ধেন গলা হইতে হাত ছড়ি দিল। 
রজন. মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, এ বাক্তি সেই দীর্ঘ যষ্টিধারী 
প্বর্ধকায় প্রহরীণ। সে শন্ধকারে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের মুখ দেখিবার 
নষ্টা রিল 7 ব্রাহ্মণের মুখের কাছে মুখ লইয়া! গেল। 

তন বলিলেন, “পরিতোষ করিয়াত খাওয়াইলে ; এখন.কিআবার 
মুখশ্ুদ্ধির র্যবস্থা করিতেছ 7” 

*এসুখশ্ুদ্ধি এখানে মিলিবে না থানায় মিলিবে। তুমি এত বাত্রে 
গৃহঙ্গেল বাড়ী প্রবেশ করিয়াছ। টি যে চোর নও, আঙ্গি ক্ষন 
করিয়া বুঝিব ?* : । 

«কেন 'খৎস বাঁটুল ! ঘে সময় তুখি লণ্ঠনটা চি করিল সেই 
উলাই ফা রোগা ভার আমি চোর নই”. ও 

“শ্রকজ্ন“ভিষ্টুবেশী 'পরিচিতের একপ ভীন্ররহন্তে লোকটা"বড়ই 
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জুদ্ধ হইল। রুক্ষম্বরে বলির্গা__”সাবপান হইয়া কথা ক'। জানিস্‌ 
আমি কে?” 

“দুর্ভাগা আমার, জানিন। | তুমি নিজেই পরিচয়টা দিয়া আমাকে 
ভাগ্যবান কর ।” ক 

আত্মমর্ধ্যাদাব প্রতিষ্ঠা করিতে, ও ব্রাঙ্গণকে ভয় দেখাইতে, 
প্রহরিবর গুরুগন্ভীরন্বরে বলিল,_-“অফ্মি মুক্তা 1৮--নাম বলিয়াই মুন্না, 
রতনের মুখে বিন্ময়চিহ্ন দেখিবার জন্য তীবরষ্টিতে চাহিয়! রহিল। 

রতন মুন্নার নাম গুনিয়াছিলেন। মুক্তা কোল জাতীয় প্রসিদ্ধ 
দন্থা। ছোটনাগপুরের আবালরদ্ধবনিত! তান্ার নাম জানিত। সকলেই 
তাহাকে য় কবিত। প্রস্থতি ছুরস্তবালককে ঘুম পাড়াইতে মুন্নার 
নাম গ্রহণ করিত। এ্ন শ্তাহার বয়স ভইয়াছে। ছোটনাগপুর 

ংরাল-হস্তে আসিবার পর, সে দন্থাবাবনায় পরিত্যাগ করিয়! চাকুরি 

বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে । শৈলজনন্দের গৃচে সে বহুকাল হইতে 
প্রহরীর কার্ষো নিষুক্ত। 

যোগোর সম্মুথেই যোগাতাব অচিমান হয়। সামান্য প্রহরী জ্ঞানে, 
রতন মুন্নার সহিত এতক্ষণ রহস্তের কথা.কহিতেছিলেন ; এখন নাম 
শুনিয়া গম্ভীর হইলেন) এবং মুন্না হ্টতেও গম্ভীরতর শ্বরে বলিলেন-- 
“আর, তুই জানিস্‌ আঃম কে ?” " 

স্বরের পরিচয় পাইয়াই, মুন্না বুঝিল, সম্মুখের বৃজটী সহজ লোক 
নয়। সে কিয়ংক্ষণ নিস্তন্ধভাবে দীড়াইয়া রহিল। যেন কোন অষ্ঠাত 
ভবিধ্যৎ অমঙ্গলের আশক্ক। করিল ? কিয়তক্ষণ নীরব থাকিয়া, অবশেঠ 
অনুচ্চন্বরে জিজ্তাসিল-_“কে তুমি ?” 

আমি রতন 'রায়*--বলিয়াই রতন দণ্ডায়মান হইলেন | 

রতমের নাম মুন্নার অবিদিত ছিানা। তাহার শক্কির কথা, তাচছার 

গুধগ্রাম। সে, “তাঁহার দস্থাসহচরদিগের মুখে রনেক দার গুনিয়াছে 
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প্রভূ-ক্গামাতা সদাশিবও অন্নেকবার তাহার কাছে রতনের নাম 
করিয়াছে । কিন্তু তাঁহার সহিত দেখার সুযোগ হয় নাই। আজ ০ 
*্যুগবায়তবাহুয়ংশল£ঃ কবাটবক্ষা পরিণদ্ধকন্ধরঃ গুকুপ্রকইবপুঃ 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবীরকে জীবনে প্রথম দর্শন করিল। দেখিয়াই চক্সগে 
লুটাইল। বলিল “দেবতা! ন! বুঝিষ্া চরণে অপরাধ করিয়াছি, 
ক্ষমা কর।” ৪ ০ 

রতন মুন্নার হাত ধরিয়া তুলিলেন ) এবং বলিলেন, মুন্না ! তুমি: 
গাত্রোথান কর। প্রভুর কার্যে নিযুক্ত আছ, তোমার অপরাধ কি ? 
উঠিয়া তোমার প্রভৃ-কন্তার সন্ধান কর। তিনি আমার সঙ্গে এখানে 
আপিয়াছেন। তাহার লঞ্ন কে অপহরণ করিয়াছে, সেইজন্য আমরা 
স্থানত্যাগ করিতে পারিতেছিনা 1৮ ৮ « 

মুন্না বলিল, "্লঠন আমি লইয়াছি; আপনি আমার সঙ্গে আনুন ।» 

রতন মুল্সার সঙ্গে চলিলেন। পূর্বোক্ত দ্বারসমীপে উপাস্থত হইতেই, 
সদাশিব-পত্ীর সহিত পুনঃসান্ধাৎ ছইল। মুর তাহাদিগকে দ্বারসমীপে 
অবস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়। 'লন আনিতে প্রস্থান করিল। 
লনের দীপ নির্বাপিত করিয়। সে একটা মরাইয়ের তলে লুকাইয়। 
রাখিয়াছিল। শল্পক্ষণ পরেই আলো! জালিয়া মুন্ন; ল্নটা ফিরাহয়] দিল। 

ছইজনে বাহিরে আসিবামাত্র মুঝ্রা দ্বার রুদ্ধ করিল'। সদ'শিব-পত্ী 
ও মুক্পা কেহ কাহাকে কোনও কথ! জিজ্ঞাসা করিল না। রতন বড়ই 
বিচ্ষিত হইলেন। কিন্ত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বৃথাপ্রশ্রে সময়ক্ষেপ করিতে 
অভিলাধী হইলেন না, বারি সহিত নীরবে পরিখ।. 
পার হইলেন। ট 

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ | , 

প্নদিবল অপরাহ্ছে মন্দিরপ্রান্থুণ বিচরণ করিতে করিতে বয়ে - 

ভারাবনত শৈলজানন্দ. দেখিতে পাইলেন, «একটা দীর্খ ছায়! কোথা 
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হইতে তাহার পরপ্রাস্তে সমূপৃস্থিত হইতে ছুটিয়া আসিতেছে । ধাথা 
তুলিয়া! তিনি দেখিলেন, ছায়ানুরূপ উন্নত দেহ এক অনৃষ্টপুর্ব বৃদ্ধ, 
মন্দিরপার্খস্বঘ্বারের দিক হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে । তিনি 
অনিমেষ দৃষ্টিতে ততপ্রতি চাহিয়া! রহিলেন। আগন্তক ধার পাদক্ষেপে 
তাহার সমীপস্থ হইল। আসিয়া কোনও কথা না কহিয়া, তীহার 
হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র দিয়! নীরবে সম্যুথে দাড়াইয়! রহিল। 
_শৈলজানন্দ আাগস্তকের আচরণে বিস্মিত 'হইলেন। নিজেও কিয়ৎক্ষণ 
নিষ্পন্দ ঈাড়াইয়া, তাহার আপাদ মন্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

আগন্তকই কথ কহিয়!, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল, “তোমার 
জামাতার নিকট হইতে এই পত্র আনিয়াছি। কল্য রাত্রে তোমার 
কণ্তার সহিত এখানে আসিয়]ুছিলাম । তোমার দেখা না পাইয়া, 
ফিরিয়া তাহার পর্ণ কুটারেই আশ্রর লইক়্াছিলাম। দেখিলাম, রাজযোগ্য 
প্রাসাদাধিষ্টিত শৈলজানন্দেক। সমস্ত রশ্ব্ধ্য সেই পর্ণকুটারেই লুক্কায়িত 
আছে। তাহার উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত, দেঁবমন্দিরশোভিত সুসজ্জিত গৃহ, 
অসংখ্য রত্বরাজি*গর্ডে ধারণ কবিয়াও দরিদ্র,_-ক্ষীণ জীবন, কীটাবরণ 
হৃদয়হীন 1৮ 

শৈলজানন্দ তথাপি নিস্তব্ধ। রতন তাহাকে অনেক কথা শুনাইবেন 
বলিয়। প্রস্তত হয়৷ আসিয়াছিনেন। কিন্তু শৈলজানন্দকে দেখিয়া, 
তিনি আর বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দের মৃদ্তি 
দেখিয়াই ব্রাঙ্গণ বুবিলেন, বৃদ্ধ দারুণভূকম্প-শিথিলিত, অঙ্গসন্ধি 
কোন্‌ পুর্বকালের অসংলিহগৌরীশঙ্করের ভগ্নাবশেষ। সংসারের ঘটনা 
বৈচিত্র্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, স্টেকছুহখমর্বেদনার রেখাসম্পাতে, এক 
সময়ের .দেবতুল্য কান্তি, আজ নিশ্প্রভ, ভূপতিত উদ্কাপিতডের স্তাক্ক: 
কেবল পূর্ববকালের উচ্চসংস্থান সচিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ আর কিছু 
বলিতে পারিষ্লন নী। শৈলজানন্দকে দেখিতে দেখিতে তার মনে 
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দঃখ উপস্থিত হইল। কন্তার নিকটে, তিনি পিভৃপণ্রচয় অবগত 
'হুইবার চেষ্ট। করিয়াছিলন, কিন্ত কৃতকার্য হন নাই। পথে আসিতে 
আসিতে, তিনি কন্তাত্যাগী এই কঠোর বৃদ্ধের এক অগ্রীতিকর মৃত্তি 
কল্পনায় আঁকিয়া দেখিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছিলেন; কিন্ত আগয়া 
তাহ] দেখিতে পাইলেন না। 

শৈলজানন্দ কোনও কথা না কহিয়া পত্র খুলিতে লাগিলেন । 
রতন বলিলেন,--“আমার কার্য শেষ হইয়াছে ; এখন মামি অগিতে 
পারি | | 
অতি ধীরভাবে শৈলজানন্দ বলিলেন, “ক্ষণেক অপেক্ষা' করুন 1৮-- 
এই বলিয়া! তিনি তৃত্যন্দে ডাকিলেন। পূর্ব রাত্রের ঝন্মন আসিয়া! 
উপস্থিত হইল। সে. প্রতৃর সম্মুথে ত্রাঙ্থুণকে দেখিল। ভয়ে তাহার 
মুখ শুকাইয়! গেল। .শৈলজানন্দ তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন--""কাল 
তুলসী এখানে আসিয়াছিম্ব ?” শৈলজানজ্জদর কন্তার নাম তুলসী। 
ভীতিকম্পিত কণ্ঠে ঝম্মন বল্লিল-"কই প্রভূ! আমি ত তাহাকে 
গেখি নাই 1”-- 

রতন বাধা দিয়! বিসেন. শুধু আমাকে দেখিয়াছিল, 
দেখিয়া বাধাও*দিয়াছিল ; আমি বাধা মানি নাই। তৃলসীকে ও ব্যক্তি 
গেখে নাই 1” 

টশ। আপনি-- 

র।. ভ্রাঙ্ষণ। ঃ 

শৈলজানন্ন হাত তুলিয়৷ প্রণাম করিলেন, আর তৃত্যকে আসন 
আনিতে আদেশ করিলেন। ভূত প্রত পাইল। লে জার খুহর্তমাক 
বিলঙ্ক নাকরিয়া আসন আনিতে ছুটিল। র 
স্তন বলিলেন, “আমার আর অপেক্ষা ৮০ প্রয়োজন কি? 

'শৈ। এনসামার প্রয়োজন অনচ্থে 1৮. 
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র। আমি তীর্থে যাইবারু জন্ত বাটা হইতে বহির্গত হইয়াছি। 
পথে বিলম্ব হইয়াছে । এখানেও একদিন বিলম্ব হইল। 

শৈ। আর একদিন বিলম্ব করুন।, 

এই বলিয়। বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণের জন্ঠ নীরবে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। 
রতন দেখিলেন, বৃদ্ধের মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে পরিব্তিত হইল; 
চক্ষু ছল ছল করিতে লাগল। ইতিমধ্যে ঝন্মন আসন লইয়া আসিল, 
শৈলজানন্দেরও পত্রপাঠ গমাপ্ত হইল*। * অতি কষ্টে মনোভাৰ 
গোপন করিয়া (তিনি রতনকে বলিলেন, “আপন্সি কি একান্তই যাইতে 
ইচ্ছ] করেন?” ্‌ 

রতন। তুমি যে কি প্রয়োজনের কথা। বলিলে ? 

শৈ। তাহা একদিনে নিষ্প হইবার সম্ভাবন। দেখিতে ছনা &. 

রতন । ভাল, ছইদিন না হয় রৃহিয়াই গেলাম । 

শৈলজানন্দ, ঝম্মনকে বঞ্ললেন, আনন আমার .ঘরে লইয়া যা 
আর মুক্পা কোথায় আছে, ডাকিয়া ঘর” 

মুক্নাকে আর ডাকিতে হইল না। সে আপন! হইতেই তাহাদের 
দিকে আসিতেছিল। ঝন্মন শুধু আমন রাখিতে চলিয়! গেল। 

মুন্না নিকটে আসিলে, শৈলজানন্দ বলিলেন- “মুন্না ! সন্দুখে এই যে 
বৃদ্ধটাকে দেখিতে, ইনিই বাঙ্গালী-বীর রতন রায়। ইনি মুলুক 
ছাড়িয়া চলিয়াছেন। বোধ হয় আর ফিরিবেন না। বাঙ্গালা তীর্থ 
দেবতার পায়, এ পুষ্প অঞ্জলি দিত্বে চলিয়াছে ।__আর পাইবেন1।” 

একটী গভীর দীর্ঘাসতরঙ্গে পলজানন্দের কথা কিয়ৎক্ষণের জন্য 
'যেন্প আন্দোলিত হইয়া উঠিল। গীর্ঘশ্বাস মুন্লার। শৈলজাননেন্: ক 
কম্পিত। রতন বার্ধক্যনমিতাজ বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহি নির্াক; 
নিশ্চল | ১৯ 0 কী 

কিঞ্চিৎ প্রক্ষতিত্থ হইয়া! শৈলজাগন্দ বলিতে লাগিলেন-_ “গো 


ুন্লা ! এ দেশে এরূপ সামগ্রী আর মিদ্লিবে না। বাঙ্গালীর এ মৃষ্ঠি 
জন্মের মত চলিয়! যায়্। ছুই দিন প্রাণ ভরিয়া সেবা! করিয়া লও | ”-_ 
বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একবার ব্রাহ্মণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। ব্রাহ্মণ 
দেখিলেন, বৃদ্ধের কঠোর দৃষ্টি, হৃদয়ের আবেগভরে কোমলত। প্রাপ্ত 
হইয়াছে। যে মুখে তিনি হাষির অস্তিত্ব কল্পনায়ও আনিতে পারিতে- 
ছিলেন না, তাহ! আজ শিলাবিজরাবী, নিরাশার তুষারকণসঞ্চয়ে কি 
মধুর সৌন্দর্য্য সুপ্রসন্ন ! , ** 

রতন দে মুখ, দেখিয়া! বৃদ্ধের মনোভাব . সমস্তই যেন বুঝিতে 
পাবিলেন। তিনিও নীরব থাকিতে পারিলেন না। 
-_প্ষথার্থ বলেছ প্লৈলজানন্দ ! আর আসিবে ন1।” 

শৈ। “আর আসিবে না। রতন রায় এ মুলুকে আর আসিবে না। 

রুঁ। শৈলজানন্দও আসিবে না, মুক্লাও আসিবে না। 

শৈলজানন্দ আর কথা কহিলেন ন1। ব্রাহ্ষণকে লইয়া যাইতে 
মুক্নাকে ইঙ্দিত .করিলেন। মুন্না ব্রাহ্মীকে সঙ্গে চলিতে অনুরোধ 
করিল। রর্তন বলিলেন, “একবার দেবত! দর্শন করিয়া আসি ।* 

শৈ। কোথায় দেবতা? আপনি তীর্থদর্শনে “চলিয়াছেন, কিন্তু 
ভীর্থে দেবতা নিদ্রিত! এই মন্দিরে পূর্ব, অষ্টভূজার অধিষ্ঠান ছিল, 
শক্রুহদয়-শোণিতে তাহার পিপাসা মিটিত, এখন দেবত। নিদ্রিত ।” 

রব) আছে ত? 

শৈ। ছিল তজানি। 

রতন দেবীদর্শনে চলিলেন। শৈলজানন্দ মুন্নাকে বলিলেম-_-প্চাবী 
আনিয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দে। ্রাহ্মণকে অষ্টভুজার কন্কাল দেখাইয়া, 
আমার গৃছে লইয়৷ আয়” 

. চলিতে চলিতে রতন শৈরজানষ্টদর কথা ক্ষয়টা গুনিলেই। 
্রহেলিকাময শৈলজানন্দকে তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না 

| ক্রমশঃ ] 


বাঞ্চিতার প্রতি ।' 


(১) 
আমি ওগে।, এজীবনে করি নাই আশ! 


কখনে। পাইব দেবি! তব ভালবালা; ্ 


জ্রমেও অশোক-তরু মরম-প্রাঙগনে 
করিনি রোপণ,-_-তৰ চরণ তাড়নে 
সরক্ত হৃদয়সম কুন্থম উচ্ছাাসে 

অঙ্গন করিতে পূর্ণ রক্ত হান্তরাশে। 

যে উধায় স্বকোমল তব মুখখানি 

প্রসন্ন ধবল জ্োতি দিতেছিল আনি 
আমার বেতসী কুপ্পে, প্রথম দর্শনে + 
ত৮।মারে দেবতা বলি করেছিনু মনে & 
আমার এ পৃ্তগন্ধ সংকীর্ণ কোটরে 
স্থা প তৰ দেবমূর্তি--এ ভাব অন্তরে 
নাহি ছিল লেশমাত্র ; তখন হইতে 
তোমার সে দেবরাজ্যে প্রবেশ লভিতে 
ভেবেছি লাগিবে মোর যুগাস্ত সাধন! ; 
লক্ষবার বহি মাঝে শোরুধিয়। আপন॥ 
যদি ষোগা হই, তবে তোমার ছুঁয়ারে 
প্রবেশ মাগিব দেবি ! নিশীথ আধারে । 


(২) 
সে নিবিড় নিশাকালে নুযু'গ্ত গহন 
সহম্র কলদ মুখে ধরণী, গগন 
দিবে পরিপূর্ণ করি নিধি শাত্তিজলে ) 
তাহার জ্লীবনথণ্ড ত্তকক্ষ তলে 
৪ 


সকলি করিবে পূর্ণ ; হেমদীপ!ধার 
স্থির, শান্ত, সমুজ্জল, নীরব সম্ভার 
রাজচক্রবস্তীসম, পুর্ণ মহিমায় 
বিনিত্বু আনন তব হবর্ণপ্রভায় 

দিবে ধৌতৎ্করি; আলেখ্য সকল 
যেন হুর-হুন্দরীর গুপ্ত অস্থন্তল 
বিচিত্র নীরব বর্ধে দিবে প্রকাশিয়। 
আয়ত দর্পণ খানি নয়ন খুলিয়া 
সাকৃত রভস বেগে করিবে আহ্বান 
স্থবিজনে অরি দেবি ! তোমার বয়ান । 
স্বর্ণলতিকার মত তৰ দেহলতা 


* হিরপ্যপধ্যস্ক'পরে রহিবে মুদিত| । 
সুপ্ত, অনবদ্য তব যৌবন নন্দনে 


সকলি' জাগিয়া রবে নীরব স্বপনে ! 
(৩) 

ধীরে ধীরে প্রবেশিব অলস চরণে 

তব হুপ্ত কক্ষ মাঝে সে অনৃতক্ষণে ; 
হেরিব কিরূগে রাশি ! নিত্রার অঞ্চলে 
চঞ্চল সৌন্দর্ধ্যলীলা কোন্‌ পুণ্যফলে 
$অজে অঙ্গ আলিঙ্গিয়া ধরব হ'য়ে হায়! 
পে নিঞ্জন শর্বরীর বিজন গুহায় 


£ নেহপরিব তব বিশববিজর়িনী বেলী 


শিথিল শয়নে পড়ি", অলস রাগিণী 
ছন্দের উদার ফোলে ; দীণড হিরগ্য় 
মেখলা» নুপুর শ্রেণী, কাঞ্চন বলর 


১১৮৬ 


চন্ত্রহার, একা বলী, গর্জরী মুখরা, 
ভব ৌর দেহতটে, লজ্জায়, প্রথর! 
মিলায়ে রহিবে স্তব্ধ ; চঞ্চল নিয়ত 
তব নেত্রনীলিমার অধিবাসী কত 
নয়ন অঙ্গন ছাঁড়ি মরমের কোণে 
শত হুখন্বপ্রক্গাল রচিবে গোপনে । 


সে শুভ মাহেম্ত্রষোগে লয়ে প্রাণ মমঠ 


দেখ! দিব তোম! মাঝে কথশ্বপ্ন দষ। 


চি 
চর 


6৪) 
ঘখন জাগিবে দেবি ! বিশ্নল উষায়, 
সব মোর দেহ প্রাণ যন উড়ে" যায় 
তব স্থখ ম্বপ্ন সাথে; মৃন্বঙ্গ প্রাচীরে 
যেন আর বদ্ধ রহি, উত্তপ্ত সমীরে 


ভারতী। 


[ ভা, চৈত্র; ১৩১ 


তিল তিল নিত্য নিত্য মরিন। শুকায়ে !' 
তব মনোমন্দিরের সুপবিত্র বাঁয়ে 
শতকোটি রেণুরূপে সৌরভের মত 
সাধ মোর. নিত্য হয়ে থাকিব সতত । 
নিদ্্। জাগরণে তব গুপ্ত জবানরূপে 
রবতব সাথে সাথে অতি চুপে চুপে ! 
স্কোর এই দেহ সনে লয়ে গুরুভার 
যেন আর নাহি হই শত লক্ষবার 
দলিত চরণ, ব্যর্থ, উপল-বন্ধুর 

বিশ্বের জটিল পথে দুর্গম, সুদূর ! 

হে দেবী ! আশিষ কর জন্মজন্মাস্তরে, 
তপোবলে ছাড়ি এই দেহের নির্ভর 
পাঁরি েন একদিন ফলপৃস্পভারে 
সাজায়ে বরণডাল! আসিতে ছুয়ারে | 


শ্রীগঙ্গচিরণ দাসগুণ্ড। 


চীন-প্রবাসীর পত্র । 





(১) 
থবীর ঘাবতীয় স্বাধীন ও স্থুমভ্য জাতির সমাবেশ মধ্যে প্রবাস 
জীবনের দেড়.বংসর কাটিল। ইতিমধ্যে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ 
করিলাম, তাহার প্রায় সক্লঙ্জলিই অদৃষ্টপূর্ব ও, অভিনব । 


এ.সকল জান্তি.যে কেন ও কিসে এত উন্নত এবং কোন মামা স্থলে- 
জলে সগান আধিপত্য করিতেছে, তাহার একটী . অব্যক্ত বিকাশ: যেন 


পর্বর-সুপরিদ্কুট |; - 


ভা, চৈত্র, .৩১০] চীন-প্রবাসীর পত্র। ১১০৭ 


এই স্বাধীন সমষ্টির উৎসাহ, উদ্ধম, আবিষ্কার, কর্তৃবাবোধ, কাধ্য- 
কুশলতা, সাহস, সম্পদ, শৃঙ্খলা ও শুরত্ব দেগিলে বিল্ম্- -বিমুড়ের ন্যায় 
স্তম্ভিত হইতে হয়, এবং চিন্তা করিলে অবসাদ আসিয়া অবিভূত 
করে। তখন আমাদের নির্জীব আস্ফালন গুল! যেন বিপক্ষের তীব্র. 
্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হইয় লজ্জা ও ধিক্কার আনিয়া দেয়। কেবল 
জাপানই সে অবরন্নতার মধ্যে একটু আনন্দ আনিয়। ক্ষণেকের জন্ত 
আশার আশ্বাস দিয়া থাকে। সম্পর্কটা * সম্পূর্ণ ই সুদূর, কিন্তু “গরজ্‌ 
বড় বালাই”! তাই আজ এসিয়ার জাঁপান,*-“আমাদের জাপান” ।* 
তথ্ধতীত, ভারতের বুদ্ধদেব যখন জাপানের গুরুদেব তখন জাপানকে 
আপনার বলিবার ইচ্ছাট! প্রাণ যেন স্বতঃই অযাচিতভাবে পোষণ করে । 
বাস্তবিকই, জাপান এক্ষণে ,নিজ উদ্ম ও অধ্যবসায় বলে পৃথিবীর 
স্থপভ্য শক্তি সমূহের 'অন্ততম ; কর্মক্ষেত্রে বা রগক্ষেত্রে, স্থলে বা 
জলে সমদামর্থবান। এত অল্পদিন মধ্যে তাহাদের এই আকন্মিক 
অভ্যু্খান রত্য সত্যই সভ্যজগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। তাই 
বলিতেছিলাম, শ্মগ্র যুনানী ও মার্কিন শক্তিপুঞ্জের সহিত জাপানকে 
যখন সমগৌরবে একাসনে দেখিতে পাই, তখনই একটু আনন্দ 
আসিয়া কিছুক্ষণের জন্ত অবসাদট। দূর করিয়া দেয় 

যেমন প্রক্কৃতিডেদে কচিঠেদ, তেমনি দেশ ও সংসর্গভেদে মানসিক . 
ভাবের৪ অল্লাধিক পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে ; এমন কি, স্বাধীন ও বঙ্ছপুষ্ট 
চিন্তাগুলিও অজ্ঞাতে ভিন্নপথ প্রবাহিত হয়। ছুঃখ-ারিপ্র্ের কঠিন, 
হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার ও, উন্নত হইবার চিন্তা ও চষ্টসথলি 
দেখিতেছি ভারতের একরপ এরং অন্তত্রে ন্তরূপ। বাব্তধিরিই.. 
তাহার! দেশভেদে মনমধ্যে বিভি্নভাঁৰ ধারণ করে। করে, 
পমসাম্থ্য, উদ্চপদ, উচ্চক্ষমতা, বড় চাকুরী ও আনুসঙ্গিক... নতি রি 
পরস্ুতি লাড়ের জন্ত, ভারতে সা খু'জিতে হইলে, কতটা বা, 








১৯১৮৮ ভারতা। [ ভা, চৈত্র, ১৩১* 
ক 


সুপারীস্‌, মাবেদন, নিবেদন, প্রার্থনা, মুখাপেক্ষা, ভিক্ষা ও ক্রন্দনই 
বিশিষ্ট উপায়রূপে উপস্থিত হক এবং প্রকৃষ্ট পথ হইয়। দাড়ায়; কিন্ত 
এই স্বাধীন শক্তিসমূছের মধ্যে থাকিলে, তাহা মনমধ্যে উদয় হয় 
না,--ন্বতঃই যেন তাহ! স্বাধীন স্রোতের অধীন হইয়া পড়ে এবং আত্ম- 
নির্ভর করিতে বলে। এখানে, শিক্ষিতের সম্মান, গুণীর গৌরব এবং 
উপযুক্তের উপাসনায় কাহারও নিকট 'জাতিভেদ দেখিলাম না। 
কিন্ত প্রার্থনা, মুখাপেক্ষা বা ভিক্ষান্ধ” ঘ্বণাট।” সকলেরই সমান,__কারণ 
তাহাদের নিকট মানুষ 'মান্রেই সমর্থ জীব, ভিক্ষাটা অমানুষের লক্ষণ, 
তাই ভিক্ষায় এত উপেক্ষা--তাই তাহাদের নিকট অমানুষ মানুষের 
সহানুভূতির যোগ্য নহে। 

এই প্রবন্ধটীর বিষরীভূত ন। হইলেও, প্রদঙ্গক্রমে একটা বিষয় 
উল্লেখ করিতেছি । বাসায় বসিয়া লিখিতেছি* (এই মাত্র) একটা 
জাপানী যুবক আসিয়া অভিবাদন জানাইল্» যুবাটি যে গরীব বা 
কষ্টে পড়িয়াছে; তাহা! তাহার পোষাক পরিচ্ছদই প্রমাণ দিতেছিল। 
হাতে, সভ্যোচিতভাবে পরিষ্কার রুম্নালে বাধা একট] ক্ষুদ্র বাঝ্স। 
বেশ বিনয়নভ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল--“আপনি সিগারেট ব্যবহার 
করেন কি? 'তাহা হইলে আমার কাছে লইলে আমি একটু উপকৃত 
হই।” আবহ্ক না থাকিলেও, ক্লিষ্টের এক্সপ সঙ্গত, আবেদন, কাহার 
সাধ্য অগ্রাহ করে! কারণ, সে আবেদনটি তিক্ষকের আবেদনের 
্কায়, দারিদ্র্য ও ছঃখ পরিশ্কুট করত হৃদয়কে ভ্রব করিয়া দান গ্রহণ 
করে ন1; কিন্তু তাহার ভাব ও ভাষায় এমন একটু মনশ্থিতা আছে) 
বাঁছাতে স্বতঃই হৃদয়কে মোহিত করিয়া তাহাকে সর্বাগ্রে খণী করে, 
পরে দানের প্রতিদান স্বরূপ যথাযথ মন গ্রহণ করে মাত্র। যাহা 
হউক, আমি করেক প্যাকেট সিগারেট লইলায় ) ইছাতে আমার বিচ্ছু 
মাত্র ত্যাগন্বীকার ছিল না-_কার্ণ, সিগারেট আমার নিতুসেব্য বস্ত। 


ভ চৈত্র, ১৩১০]. চীন-প্রবাসীর পত্র। ১১৮ 


যুবাটি যথোচিত রিনঅভাবে কৃতজ্ঞ। জ্ঞাপন করিয়া! চলিয়। গেল 
তাহার অবস্থা খুবই যে হীন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই )--কিৎ 
তাছাতে বিনয় পাইলাম, দীনত। পাইলাম না) আত্মনির্ভর পাইলাম 
অনাথ « অসহায়ভাব পাইলাম: না? দীপ্তি পাইলাম, দৌর্ববল, 
পাইলাম না। কিছুক্ষণ অবাক হইয়া ব্যাপারটি উপভোগ করিতে 
হইল। পরে, বন্ধুদিগের সছিত কর্থান্থ কৃথায় শুনিলাম, কোন ব্যতি 
ভিক্ষুকের অবস্থাগ্রস্ত হইলে, ইহাদের স্বদেশবামীৰ মধ্যে কেহ তাহানে 
কোন একটী দ্রব্য দিয়া তাহারই লাভের উপর জীবিকার্জন ও সঞ্চয়েং 
পথ দেখাইয়৷ দেয়,__বীকিটা নিজের হাত। ইহাতে এক ক্ষেতে 
অনেকগুলি শিখিবার জিনিস পাই । (১) ভিক্ষা করিতে নিষেধ ও দ্বণ 
(২) নিশ্চেষ্ট ও অলসভাবৈর প্রশ্রয়, (৩) আত্মনির্ভর, (৪) অল্প আয়ে, 
মধ্যে নির্ববাহ ও পচ, (৫ স্বাধীন ব্যবসার সহিত পরিচয় ১ ইত্যাদি 
জিনিস গুলিও জাপানের, সুতরাং তাহাতেও দেশের জিনিসের প্রচলন, 
কাটতির পক্ষে গৌণভাবে সাহাধ্য করা হইতেছে। তাই বলিতেছিলা- 
এ সব দেশে কর্তব্যধিচার ও উপার়চিস্তা 'প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
দেখিতেছি--এই সব স্বাধীন দেশে ও স্বাধীন সমষ্টির মধ্যে প্রাকিতে 
জড়েও জীবনীশক্তি আসে; যে কখন কোন বিষয় ভাবে না 
তাহাতেও আপনা হইতে ভাবনার সঞ্চার হয় )-_এমন কি, জাতির 
দেশের হীনাবস্থার কথাও সেই অনুর্ধর মন্তিফধে কে যেন অলন্ধে 
অস্কুরিত করিয়। দেয়! কাজেই াহাকে সেই অদৃশ্য শক্তির অধীন. 
বাধা হইয়া তাহারই অনুমরণ করিতে হয়। ক্রমে মনমধ্যে প 
হইতে মারন্ত হয়,_”কিসে £হারা এত উন্নত হইল? সে পথটি 
প্রারস্ত কোথায় ?” কিন্ত ক্ষোভের বিষয়, তাহার স্থনিশ্চিত ত্র. 
সোপানটি বাছিয়া বাহির.কুরা কঞ্জিন! এ স্থলে আমাদের চির" দি 
“বাশ বনে ডোম কানা)” এই গ্রাম্য কথাটি, খুবই খ্লাটে। নুক্ষের ক 


১১৯৪ ভারতী, : ২ [ ভা, টচত্র, ১৬০ 


সুদূর, কিন্ত ষে সকল স্থুল বিষয় ব্পষ্টতঃ চক্ককর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে, 
তাহারই একটি লইয়া একটু আলোচনা করিতে ক্ষতি কি? 

আষাদের পুরাণাদিতে শক্তিত্ৃষ্টি নারীতেই কল্পিত হইয়াছে; 
দৈত্যাধিপ মহিষাস্থরের নিধন জন্য সর্বস্থানে প্রভান্ার' লোকত্রয়ব্যাপী, 
সর্ধদেবতার শরীর হইতে উদ্ভূত সেই অতুল তেজঃ একত্র হইয়া নারী 
হইল। * ***। বাইবেলে: দেখিতে পাই, আদিপুরুষ 4১421; 
সহকারী (3610-780) না পাওয়ায়, ঈশ্বর, পুরুষের অংশ লইয়া নারী 
স্ষ্টি করিগেন। সেইন্ত্রীজাতি লইয়৷ জগৎ সম্পূর্ণ ও পুষ্ট, তাহাদের 
ছাড়িয়। দিলে বিশ্বের আশু পরিসমাপ্তি শুচীত্ট হয়। সকল সমাজেই 
তাহারা মল্লাধিক বিভিন্নতার অন্তরালে, পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী সম্পদে 
বিপদে, সুখে ছুঃখে, সহচরী ও সহধন্িশী । পুরুষের প্রধান সহায় 
এবং মানবীতে শক্তি অধিষ্ঠাত্রীর নুপ্রকাঁশ ॥ স্ৃতরাং তাহার! কখনই 
অসঙ্থাক্া ও অশক্তা! হইবার যোগ্য নহে, এবং তাহ! হইতেও পারেন।। 

'লোচ্য সম্প্রদায়গুলির রমণীমণ্ডলী মধ্যে তাহার বু আভাস 
পাওয়া! যায়। ইহার! কর্মক্ষেত্রে, কর্তব্য বা কমণীয়তায় ; বীধ্যে ব 
বিনাশে- সামর্ঘে বাঁ সৌন্দর্যে) শিক্ষা, শিল্প বা! সাহিত্যে--সম- 
তেঞজশ্বিনী । ইহারা কেবল পুরুষের সুহকারী নহে_-বরং সমকক্ষ 
সহকারী । একর্প সহকারী না পাইলে, এ সবল, র্জাতি এত দ্রুত 
উন্নত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। স্বভাবতঃ পিতার প্রকৃতি অপেক্ষা 
মাতার :খগুণই সম্তানে অধিকমাত্রায় সং ক্রামিত হইতে দেখা যাক্স। 
যোগ্য পিতার উপযুক্ত ধস্তান অপেক্ষা, স্থমাতার সম্তানই অনুপাতে 
, অধিক ধর্মমধীর, কর্মবীর, রণবীর ওঁ মহাত্মাগণের- জীবন বৃত্া্তৈ 
ইার বহু নিদর্শন বর্তমান। অতএব, এই লকল রমণীগণের সন্তান: 
সম্থাতিগণ, মাতার তেজদীণু প্রকৃতি ও গুণসরুলের অধিকারী হ্ইয়। 
অদ্াগ্রহণ' করে, ক্রেমে শিক্ষার বাতাসে তাহা মার্জিত হইয়া জাতীয় 


ভা, উতর, ১৩১৭] চীন-প্রবাসীর পত্র। ৃ ১১৯১ 


সমষ্টিকে পুষ্ট, উন্নত ও দৃঢ় করিতে থারু। বীজ, স্থক্ষেত্রেই সুফল 
প্রদান করে; স্ক্ষেত্র ন হইলে ইচ্ছান্ুরূপ ফলের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। 

এই সব চিস্তা করিলে কতকট। মনে হুয়, এই সকল জাতির রমণী- 
গণ যদ্দি আত্মনির্ভরসক্ষমা না হইতু, তাহা! হহলে এরূপ তেজস্বিণী 
হইতে পারিত কি ন৷ সন্দেস্ত। শক্তিঅংশরূপিণী রমণীতে তেজও 
একটি রমশীয়তা,--তাহার উগ্রন্তাই রম্ছটীতে পুরুষতা। তাই তেজঃ- 
ৃপ্তা টাদ্ববিবির প্রতিমুত্তি দর্শনে কর্ণেল মেডোজ ট্রেন ”৪. 7€90105 
ড/0108:019 ৪1.” কথাটির ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন | 

ংশগৌরবটা সাধারণে প্রযোজ্য নহে, সুতরাং তাহা উহ্থ রাখিয়৷ 
বলিতে গেলে আত্মনির্ভরতাই রমণীকে তেজস্থিনী করিবার একটি 
প্রধান উপাদান বলিয়৷ বোপ্র হয়; ক্রমশঃ তাহ সন্তানাদিক্রমে সংক্রামিত 
হইয় প্রকৃতিতে পরিণত করে। এক্ষণে কথা এই যে, সে আত্মনির্ভর 
আনে কোথা হইতে ? ধনরক্টে ও পরোক্ষ পরমুখাপেক্ষায় যাহা! আদে 
তাহা প্রকৃতপক্ষে আত্মনির্ভরতা নহে,»এবং তাহ1 হইতে উৎপন্ন যে তেজঃ 
তাহা অধম প্রকৃতির ;-তাহা তমেরই নামান্তর মাত্র। যুনানী ও 
মার্কিন রমণীগণকে দেখিয়া বোধ হয়, ইহার! শিক্ষ! ও শিল্পের সাহায্যে 
আত্মনির্ভরটি আয়ত্ব কারয়াছে, এবং তাহার অনুরূপ তেজটিও পাইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে এরপ রমণী অতি বিরল যাহার ছুই চারিটি অর্থকরী বিদ্য। 
ও শিল্প জানা নাই; সুতরাং নিজের অন্ন বা অন্তান্য অভাব মোচনের 
ন্ত অপরের মুখাপেক্ষাও নাই 38 তাই ইহারা স্বতঃই একটি স্বারীন ; 
তের প্রক্কৃত অধিকারিণী। আবশ্তক থাকুক অথবা ন। থাকুক, ইহার! 
সকলেই মাত্মনির্ভর সক্ষম । ইহারাই এই সকল জাতির পুরুষের যথা, 
বল, এবং এই রলেই পুষ্ট হইয়া এই সকল জাতির জাতীয় বল। 

সর্ধত্র এবং সকল ক্ষেত্রেই ইহটদিগকে পুরুষের সমকক্ষ মহছনী 
সপে দেগসিতে গ্াই। কি অস্বপৃষ্টে, কি' উত্তগ গিরিশৃদ্ষে, ছি উত্বান , 


ওর [21 ভারতী) [ন্্া, চোহান১৩, 


“ররাবিক্ষোতিত মহানমকরবক্ষ কি ধসযাসমাগমশূন্ত বিজনবনে, ক 
'নররক্ুপ্লাবিত দমরক্ষেত্রে_ইহাদের গতি সর্বজই স্বাধীন ও নিংশক্ক। 
আবার, সাহিত্য, শিল্প, কলাবিগ্তা, গণিৎ, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, দর্শন, 
অন্ুসন্ধিংস1, আবিষ্কার প্রভৃতি কোন চর্চারই অনাউন, ইহাদের মধ্যে 
দেখিতে পাই না। অতএব-_প্রত্যক্ষেব! পরোক্ষে স্ত্রীজাতিকে যোগ্য 
সহকারী পাইয়। (ব1 করিয়া লইপ্লা)--উভয়ের ধনে, এই সকল জাতি এত 
. বর্ধিত হইয়াছে এবং হুইতেছে। ইহাই এই সকল জাতির সিদ্ধির মূল 
মন্ত্র, এবং এইখানেই সাধনার গুপ্তবীজ উপ্ত হইয়াছিল বলিয়। বোধ হুয়।, 
সকল দেশে ও সকল সমাজেই এরশ্বর্যশালী আছেন; অনুপাতে 
তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে; আবার অনেক বিবাহিত রমণী আছেন, 
ধাহাদের নিজের কিছুই করিবার আবশ্যক হুয় না, শ্ুরাং তাহাদের 
কথ! গণনার মধ্যেই নহে । কিন্ত মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অনেক দ্মণীই আত্মউপার্জনে নির্ভর করিয়া,__-সমালোচিত সভ্যভাবে 
ধাঁক।, সন্তানাদির শিক্ষায় বিশেষ*্লক্ষ্য রাখিয়। তাহার গুরুভার বহন, 
তাহাদের উচ্চশিক্ষার জন্ত এবং সর্ববাংশে পারদর্শী করিবার জন্ 
স্থানান্তরে গ্রেরণ প্রত্ৃতি নির্বাহ করিয়া থাকেন। স্বামীর উপার্জন 
অল্প হইলে, স্ত্রী, কোন একটি কর্ম স্বীকার করিয়] অথবা গৃহে বগিয়াই 
শিল্পাদির সাহায্যে সংসারটিকে সচ্ছল করিয়া রাখেন। এরূপ না হইলে, 
সন্তবতঃ সেই পরিবার ভদ্রলোকের মত থাকিতে পারিত না, পুঞ্র- 
কক্ষন্যাগণকে যথোচিত শিক্ষা! দিতে প্রারিত না, এবং অনেক বিষয়ে 
আপনাদের বঞ্চিত করিতে হইত 1 দারিদ্র্যদোষ, সকল গুণকে নষ্ট 
করে, তাহার উপর খণগ্রন্ত হইলেখ প্রতিভাবানও হীনগ্রত ও তুচ্ছ 
'হইয়। নষ্ট হয়) ইহজীবনে তাহার আর বিকাশের অবদনর হয় না) 
€দীঁলিকত। তাহাকে একেবারে ত্যাগ কুরে, এবং এরূপ পরিবারের 
পুক্রকন্তাগণ প্রায়ই অবহেলিত হইয়া! দরিত্ৰ্ের দলপুষ্টি করে। কিন্ত 


ভা, ১০১০] চীন-প্রবাশীপ্ন পত্র । ১5৩ | 


এই সকল জাতির ভদ্র পরিবার মধ্যে* সহঝে তাহা হইতে পায়নী / 
কারণ, পিতা ও মাত। উভয়েই উপার্জনক্ষম এবং উভয়েরই শ্বভাবগত 
চেষ্টা বাহাতে পুত্রকন্য। সুশিক্ষা লাভ করিয়া সর্ধগুণে সমুজ্জল হুয়। 

যে দেশের স্ত্রাজাতি এতটা সামর্থ্য ধরে সে জাতির পুরুষের সামর্থ্যট! 
অনুমানের বস্ত, এবং তাহাদের পুত্রকন্ঠারা কি আদর্শ লইয়া বদ্ধিত 
হয়, তাহাও ভাবিবার জিনিস | যাহাষ্কঃ আত্মনির্ভরে নিজের সংসারকে 
সম্পূর্ণ ও উন্নত করিতে পারিয়াছে তাহাদের হন্যে সকল প্রকার বলই 
বর্তমান;__হুতাশের তণপ্তস্থান, অবপন্নের আলন্ত -অধীনতার অবসাদ 
তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। প্রত্যেক পরিবার সচ্ছল ও উন্নত 
হুইয়া-_ গ্রাম সচ্ছল ও উন্নত হইয়াছে; প্রত্যেক গ্রাম সচ্ছল ও উন্নত 
হইয়া, প্রত্যেক নগরকে? সচ্ছল ও উন্নত করিয়াছে) প্রত্যেক নগর 
সচ্ছল ও উন্নত হইয়া প্রত্ত্বেক প্রদেশকে অবশেষে দেশকে সচ্ছল ও 
উন্নত করিয়া মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছে ;--অপরাপর উন্নতিগুলি. 
তাহারই অবস্তস্তুবী ফল। 

এই সকল জাতির সহিত. কথাবার্তায় এইরূপ অস্পষ্ট আভাস পাওয়। 
ধার যে, যেক্ত্রীজাতি গণনার পুরুষ অপেক্ষা অধিক; তাহারা যদি কেবল 
শোভার সামগ্রী, হইয়া---ভোজন, ভূষণ বিলান ও ব্যমন লইয়াই রহিল, 
তাহা হইলে দেশের অর্ধাধিক শক্তি নষ্ট হইল এবং দেশও অর্দথাধিক 
উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইল। কেবণ তাহাই নহে-_তাহাতে দেশ ক্রমশঃ 
অন্তরে অন্তরে জীর্ণ হইয়া হীনত!ই প্রাপ্ত হয়; কারণ, স্ত্রীজাতি একটি 
হানিকর আসবাব হইয়া থাকিবার জড় কখনই স্ষ্ট হয় নাই। | 

তাই, পূর্বেই বলিয়াছি, এঁনকল জাতির মহাসাধনার অন্যতষ দূ" 
মন্ত্র--শক্তিরূপা তেজদৃস্ত, জৌতির্দয়ী রমণী । 


স্ীকেদারনাথ বন্দযোপাধ্যায়.। 


প্রাতিমোক্ষ । 
ছা ্ি ময়.পিউকের প্রথম অংশের, নাম পাতিমোকৃখ। মহাবগৃগের 
শব ৭. ৫৩) মতে পাতিমোক্খ শব্দটা পতিমুখ শব হইতে উৎপর 
সকল ধর্শের প্রতিমুখস্বা অগ্র বলিয়া বিনয় পিটকের প্রারস্তে উল্লিখিত 
নিয়মগুলিকে পাতিমোক্থ ৰল্চে। এই,মতে পালি ভাষার পাতিমোক্খ 
, ও সংস্কৃত ভাষার প্রাতিসুখ্য এই ছইটি একই শব্ধ। কিন্তু উদ্দীচ্য 
বৌদ্ধ গ্র্থ পাতিমোক্খ শবের পরিবর্তে প্রাতিমোক্ষ এই শব ৃষ্ট 
হয়। এই মতে, ধে নিয়ম সমূহের প্রতিপালন দ্বারা পাপ সমূহের 
গ্রতিমোচন বা উদ্ধার হয় তাহাকে প্রাতিমোক্ষ বলে। শেষোক্ত 
মতটী অধিকতর সমীচীন বলিয়!, পালিভাষার পাতিষোক্খ শবটাকে 
এখানে আমি প্রাতিমোক্ষ এই নামে প্রকাশিত করিলাম । 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে অমাবস্তা ও পুর্ণিমা পবিত্র 
তিথি বলিয়। পরিগণিত হইয়া আসিতেছে । বেদে দর্শপুর্ণমাস বিধির 
পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধশীন্ত্রেও অমাবস্তাঁ পূর্ণিমার ভূয়সী 

ংসা দৃষ্ট 'হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই ছুই তিথিতে উপবাস ও 
'অক্ষিসংঘত ভাবে জীবনযাপন করিতেন। 'অতীত চতুর্দশ দিনের 
অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তাহারা এই ছুই দিনে ল্মরণ করিতেন । “যদি জ্ঞানপূর্ক 
বা জ্ঞান. পূর্বক কোন পাপ করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে সমবেত 
, ভিস্ক্মণ্ডলীর নিকট তাহারা উহা 'মাবস্া ও পূর্ণিমার দিন ব্যক্ত 
করিতেন। আর যদি তাহারা কোন পাপ না করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে মৌনভাবে বসিয়! থাকিতেন। জকল ভিক্ষু মধ্যে ধিনি প্রধান 
তিনি সংঘনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলীর 
অন্ধ্মতি লইয়া প্রাতিমোক্ষের নিয়মুণ্ডলি প্যাঠ করিতেন। প্রাতিমোক্ষ 
পাঠে প্রণালী নিয়ে লিখিত হইল। 


1, চৈত্র, ১৩১০ ] প্রাতিমোক্ষ। ১১৯৫ 


নিদান।' 


প্রথমে সংঘনায়ক ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়৷ বলিতেন--গছে. : 
উদ্ষুগণ, আপনারা শ্রবণ করুন। অদ্য অমাবস্তা (ব1 ূর্ণিমা)। । 
দি আপনাদের সুযোগ হয়, অদ্ত উপবাস-ব্রত আই্ররণ ও প্রাতিমোক্ষ 
বাবৃত্তি করুন। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, এমাপনারা আপনাদের পাপ 
॥ নিষ্পাপত্ব খ্যাপন করুন, আমি আপনাদের সমক্ষে প্রাতিমোক্ষ পাঠ 
করিতেছি” ভিক্ষুগণ উত্তর করিতেন, “আমর! "সকলেই সাবধানে 
ও সানন্দে শ্রবণ করিতেছি ।» তদনস্তর সংঘনায়ক বলিতেন-- 
'যিনি কোন পাপ করিয়া থাকেন, খ্যাপন করুন; আর যদি কোন 
পাপ না করিয়া থাকেন, ন্বীরধে বলিয়া থাকুন ।” কিয়ৎকাল পরে 

ংঘনায়ক পুনরায় বলিতেন, “হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের মৌনভাব 
দেখিয়া! জানিলাম আপনারা পদ্িগুদ্ধ আছেন!” তাহার পর সংঘনায়ক 
বলিতেন,_- “ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আপনাদেক্ক নিকট এক একটা প্রশ্ন তিনবার 
বিজ্ঞাসা করিব, আপনার! তিনবার প্রশ্ন শুনিয়াও যদি স্বীর দৌঁ 
খ্যাপন করিতে বিমুখ হুন, তাহা হইলে আপনার! জ্ঞানপূর্ববক মিথ্য। 
কথা বলার অপরাধের অপরাধী হইবেন। আপনার! জানেন, ভগবান 
বলিয়াছেম, জ্তানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলায় নিজেরই মহা! অনিষ্ট ঘটে | 
অতএব, হে মাননীয় ভিক্ষুগ্ণ আপনারা! যদি কোন পাপ করিয়! থাকেন 
এবং উহা ধদি আপনাদের ম্মরণ খাঁকে, খ্যাপন করুন। ইহা দ্বার! 
আপনার! বিশোধিত হইতে পারিবে, কারণ লোকের নিকট থ্যাপন' ' 
করিলে পাপ লঘু হইয়া যায়র* 'তদনস্তর সংঘনায়ক পুনরায় 
বলিতেন “হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি আপনাদের নিকট নিদ্ধান অর্থাৎ - 
প্রাতিমোক্ষের ভূমিকা, পাঠ করিলাম, এক্ষণে আপনাদিগের দিক 
জিজ্ঞাসা করি “এ বিষয়ে আপনার! পবিত্র আছেন কি না ?%* ছিতীয় 


, প্রাতিমোক্ষ | 


বি নয় পিটকের প্রথম অংশের নাম পাতিমোক্খ। মহাবগৃগের 
ব (২-৩) মতে পাতিমোৌক্খ শবটা পতিমুখ শব্দ হইতে উৎপন্ন ) 
সকল ধর্মের প্রন্তিমুখপ্ব! অগ্র বলিয়! ঝ্লিয় পিটকের প্রারস্তে উল্লিখিত 
নিয়মগুলিকে পাতিমোক্থ বলে, এই«মতে পাঁলি ভাষার পাতিমোক্থ 
9 সংস্কৃত ভাষার প্রাতিমুখ্য এই ছইটি একই শব্ধ । কিন্তু উদীচ্য 
বোদ্ধ গ্রন্তে পাতিমোক': শব্দের পরিবর্তে প্রাতিমোক্ষ এই শব্দ দৃষ্ট 
হয়। এই মতে, যে নিয়ম সমূহের প্রতিপালন দ্বারা পাপ সমূহের 
প্রতিমোচন বা! উদ্ধার হয় তাহাকে প্রাতিমোক্ষ বলে। শেষোক্ত 
মতটা অধিকতর সমীচীন বলিয়1, পান্তিভাফুর পাতিষোকৃথ শব্দটাকে 
এখানে আমি প্রাতিমোচ্ষ এই নামে প্রকাশিত করিলাম । 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইর্তে অমাবস্যা ও পুর্ণিমা পবিত্র 
তিথি বলিয়! পরিগণিত হইয়া অঃসিতেছে। বেদে দর্শপুর্ণমাস বিধির 
পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধশান্ত্েওে অমাবস্যা পূর্ণিমার ভূয়সী 
প্রশংসা দুষ্ট হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই ছই তিথিতে উপবাস ও 
অভিসংযত ভাবে জীবনযাপন করিতেন। অতীত চতুর্দশ দিনের 
অনুষ্ঠিত কর্ম তাহারা এই ছই দিনে প্রণ করিতেন । “যদি জ্ঞানপুর্ববক 
বা অজ্ঞান পূর্বক কোন পাপ করিয়! থাকেন, তাহা. হইলে সমব্তে 
ভিক্ষুমণ্ডলীর নিকট তাহারা উহা! সমাবন্তা ও পূর্ণিমার দিন বাক্ত 
করিতেন। আর যদি তাহারা কে$ন পাপ না করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে মৌনভাবে বসিয়! থাকিতেন্ন। গুঁকল ভিক্ষার মধ্যে.ধিনি প্রধান 
তিনি সংঘনা ়কের .পদে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং উপস্থিত. ভিস্কুমণ্ডলীর 
অনুমতি লইয়া প্রাতিমোক্ষের নিয়মুণ্ডলি পাঠ করিতেন। প্রাতিমোক্ষ 
পাঠেক্স প্রণালী নিয়ে জিখিত.হইল |. 


ভা, চৈত্র, ১৩১৭ ] প্রাতিমোক্ষ। ১৯৫ 


নিদান।' 


প্রথমে সংঘনায়ক ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন--ছে 
ভিক্ষুগণ, আপনার! শ্রবণ করুন। অদ্য অমাবস্তা (ব! পুর্ণিমা)। 
যদি আপনাদের সুযোগ হয়, অদ্ উপবাস-ব্রত আগরণ এ প্রাতিমোক্ষ 
আবৃত্তি করুন। হে মাননীয় চ্িক্ষুগণ, «আপনার আপনাদের পাপ 
বা! নিষ্পাপত্ব খ্যাপন করুন, আমি আপনাদের সমক্ষে_প্রাতিমোক্ষ পাঠ 
করিতেছি।” ভিক্ষুগণ উত্তর করিতেন, “আমরা সকলেই সাবধানে 
ও সাননো শ্রবণ করিতেছি ।» তদদনস্তর সংঘনায়ক বলিতেন-_- 
“্ষিনি কোন পাপ করিয়া! থাকেন, খ্যাপন করুন; আর যদ্দি কোন 
পাপ না করিয়া থাকেন, বীরষে বলিয়। থাকুন।” কিম়ৎকাল পরে 
নংঘনায়ক পুনরায় বলিতেন, “হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের মৌনভাব 
দেখিয়া! জানিলাম আপনার! পরিস্তদ্ধ অছেন।” তাহার পর সংঘনায়ক 
বলিভেন,-_- “ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আপনাদের নিকট এক একটা প্রশ্ন তিনরার 
বিজ্ঞামা করিব, আপনারা তিনবার প্রশ্ন শুনিয়াও যদি স্বীয় দৌষ 
খ্যাপন করিতে বিমুখ হন, তাহা হইলে আপনার! জ্ঞানপূর্বক মিথ্য' 
কথা বলার অপরাধের অপরাধী হইবেন। আপনার! জানেন, তগবান 
বলিয়াছেঈ, জ্ঞানপূর্ববক «মিথ্যা কথ 'বলায় নিজেরই মহ! অনিষ্ট ঘটে। 
অতএব, হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনার যদ্দি কোন পাঁপ করিয়? থাকেন 
এবং উহা যদি আপনাদের- ম্মরণ থাঁকে, থ্যাপন করুন। ইহ! দ্বার! 
আপনার! বিশোধিত হইতে পারিবেন, কারণ লোকের নিকট খ্য'পন" 
করিলে পাপ লঘু হইয়া যায়” স্তদনস্তর সংঘনায়ক পুনরায়, 
বলিতেন “হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি আপনাদের নিকট নিদান অর্থাৎ: 
প্রাতিমোক্ষের ভুমিকা পাঠ করিলায়, এক্ষণে আপনাদিগের দিকট: 
জিজ্ঞাসা করি “এ বিষয়ে আপনার! পবিত্র আছেন কি না 1”: বিতভীয় 


২১১৯৩ | ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১, 


বার জিজ্ঞাসা করি “এ ধিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন : কি না?” 
তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করি “এ বিষয়ে আপনার পবিত্র আছেন কি ন। ?” 
তিনবার প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিবার পর সংঘনায়ক পুনরায় বলিতেন “হে 
মাননীয় ভিক্ষুগণ আপনার! নীরবে বসিয়া আছেন, ইহ! দ্বারাই বুঝিলাম 
আপনার! এ বিষয়ে পবিত্র আছেন ।” 

উল্লিখিত প্রস্থ গ্রণালীর নাম নিদান বা! প্রাতিমোক্ষের ভূমিক1। 


পারাজিক ধর্ম । 


নিদদান পাঠের পর সংঘনায়ক পারাজিক ধর্মের নিয়ম পাঠ 
করিতেন। পারাজিক ধর্মের চারিটী নিলয় বিগ্বমান আছে, বথা-_- 

১। যিনি ভিক্ষুত্রত অবলম্বন -করিয়াছেন, এবং পরে উহ ত্যাগ 
করেন নাই ব! তিক্ষুত্রত পালনের অসামর্থ্য প্রকাশ বরেন নাই, এরূপ 
তিক্ষমাত্রই ব্যভিচার হইতে বিরত হইবেন | যে ভিক্ষু ঈষং পরিমাণেও 
উহাতে রত হইয়াছেন, তিমি পারাজিক পাঁপে অপরাধী ও সংঘ 
হইতে বিচ্যুত | . | 

২। যেভিঙ্ষু গ্রাম বা অরণ্য হইতে অদত্ত বস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, 
তিনি পারাপ্িক পাপে অপরাধী এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট। “দত্ত বস্তার 
গ্রহণ” ইহার অর্থ চৌর্ধ্য। যে বস্ত গ্রহণ করিলে গৃহীতাকে ধ্ীজা চোর 
বলিয়া ধুত করেন অথবা উহাকে বধ, বন্ধন বা নির্বাসন করেন, এবং যাহা 
গ্রহণ করিলে লোক চোর, নির্বোধ, ঘূর্ঘ বা অসাধু বলিয়া নিদ্দিত হয় 
এমন: বস্ত মাত্রের গ্রহণকেই “রদ বস্তর গ্রহণ” ব1 চৌধ্য বল যায়। 

৩। যে ভিক্ষু জ্ঞানপূর্বক নগুহত্যা করেন)-বা কোন ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত নরঘ্বাত্ুকের অন্বেষণ করের, অথব। 
যিনি “হে বন্ধো, এই পাপপূর্ণ,ভুঃখমর জীবনে তোমার লাভ ফি? 


তা, চৈত্র, ১৩১৯ ] প্রাতিমোক্ষ। ৯২৯৭ 


ত্যুর গ্রশংশা করেন বা আত্মহত্যার প্রলোভন জগ্মান; তিনি 
পারাজিক পাপের অপরাধা এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট। 

৪। যে ভিক্ষু অলৌকিক ক্ষমতা লাভ না করিয়াও বলেন 
অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন) এবং যিনি “আমি এইরূপে জানি, 
এইরূপে প্রত্যক্ষ করি” ইত্যাদি প্রকারে আর্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন 
বলিয়া প্রচার করেন) তিনিও পাঁরাজিক পাপে অপরাধী এবং সংঘ. 
হইতে ভট্ট । 

উদ্ধৃত চারিটা পারাজিক ধর্মের উল্লেখ করিয় সংগ্রনায়ক সমবেত 
ভিক্ষুমণ্ডলীকে বলিতেন-__“মাননীয় ভিক্ষুগণ ! আপনাদ্দিগের নিকট 
পারাজিক ধর্ম পাঠ করিলাম, ধিনি ইহার একটাও উল্লজ্ঘন করিয়াছেন, 
তিনি পারাজিক পাপে অপরাধী এবং সংঘ হুইতে ত্রষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, 
উল্লিখিত চারিটা পারাজিক ধর্ম সম্বন্ধে আপনাদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করি 
আপনারা এ খিয়য়ে পবিত্র আছেন্র কি না? দ্বিতীয়বার আপনাদ্িগকে 
জিজ্ঞাসা করি এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র 'আছেন কি না? তৃতীয় বার 
আপনাদিগকে জিজ্ঞাদ্ করি এ বিষয়ে আঁপিনারা পবিত্র আছেন কিন] ৯ 

_কিয়ৎংকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পর, সংঘনায়ক বলিয়! 
উঠ্ভিতেন, “হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের মৌনভাব দেখিয়া! বুঝিলাম 
আপনার এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।”, 

উদ্ধ প্রশ্নোত্তর প্রণালীর নাম পারাজিক পাঠ। 

সংঘাদিক্টৌষ ।% 

পারাজিক ধর্ম পাঠ করিবার পার সংঘনায়ক সংঘাদিশেষ ধর্ম পাঠ 
করিতেন। সংঘাদিশেষ ধর্মের ১৩টা নিয়ম ছিল, তাহা সংক্ষেপে নিচে 
উল্লিখিত হইল-- '. 





পপ পাপ সপ দ 
* আমার বোধ হয় সংস্কৃতি ইহাকে সংঘাঁতিশেষ বলে। দ-ত, যেমন গোদম.. 
গ্োতম। | 


১১৯৮ . স্তারতী। [ ভা, চৈত্র, ১৩১৭ 


১। নিত্রীবস্থায় ভিন্ন অন্য সময়ে ইচ্ছাপূর্বক বন্ধচর্য্যছানি দ্বাত্ব। 
ভিক্ষু নংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হন। - 

২। যে ভিক্ষু দুধিত অস্তঃকরণে কোন স্ত্রীলোকের হস্তধারণ, 
কেশম্পর্শ বা অন্ত কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাগে 
অপরাধী । 

৩।' ষে' ভিক্ষু দূঘিত অন্তঃকরণে ছুষ্টবাক প্রয়োগ দ্বারা কোন 
সত্রীলোককে সম্বোধন করিম উহার কামোত্তেজন করেন, তিনি ঈংঘাদি- 
শেষ পাপে অপচ়াধী। 

৪। যে ভিক্ষু দূষিত অস্তঃকরণে কোন স্ত্রীলোককে শুনাইবার 
নিমিত্ত ব্যভিচারের কথা উল্লেখ. করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে 
অপরাধী । " | : 

৫। যেভিক্ষুত্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর আসক্তি উৎপাদনের সহায়তা 
করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী । 

৬। যে ভিক্ষু ভিক্ষা করিয়া উপাদান সংগ্রহ করতঃ নিজের 
ব্যবহারের নিমিত্ত কুটার নির্মাণ করিতে চাকেন, তিনি যেন উত্ত 
কুটারের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের পরিমাণ পূর্বেই নির্দারগ. করেন। . উক্ত 
কুটীষ্জের দৈর্ঘ্য ১২. বিতশ্তি* অর্থাৎ ৬ হাত ও বিস্তার ৭ ব্রিতস্তি অর্থাৎ. 
.আ হাত হওয়া উচিত । 'যে স্থানে কুটীর নির্মিত হুইবে প্ী স্থানের 

চতুদ্দিকে যথে পরিমাণে অনাবৃত ভূমি থাকফিৰে এবং এ স্থানে বর্তমান 
কালে বা ভবিষৎ কালে কোন বিপুর্দের নস্তাবন। আছে কি: না; তাহা 
নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত ভিক্ুমণ্ডকীকে আহ্বান করিতে হইবে। 
বিনি' তিক্কুমণ্ডনীকে আহ্বান. না করিয়া চুদিকে গ্সনাবৃত তৃমি ন1 


. ** ফাধুনা লক্দ্বীপের ভিক্ুগণ ধলেদ এক ধিতপ্তির পরিমাণ বুহাদেবের পাঁদচিহ্কের 
তুজা। এই ভাবিয়া! ঠাহারা বলেন এক বিতন্তির পরিদাপসচাষি.হাভ। | 
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রাখিয়া অথবা উপরি লিখিত পরিমাণের অপেক্ষা বৃহত্তর করিয়। কুট 
নিশ্মাণ করিবেন ;.তিনি সংঘার্দিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন। 

৭। যে ভিক্ষু নিজের ও পরের ব্যবহারের নিমিত্ত কোন স্থানে 
একটী স্থবৃহৎ গৃহ নির্মাণ করিতে চাছেন, তিনি যেন উক্ত গৃহের 
চতুর্দিকে যথেষ্ট অনাবৃত ভূমি রাখিয়া! দেন এবং উক্ত স্থানটী পূর্বেই 
ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমোদিত করিয়া লয়েন। তিমি যদি এই নিদমের 
ব্যতিক্রম করেন, তাহ। হইলে সঁংঘাদিশেখ*পুপে অপরাধী হইবেন। 

৮। যাদ কোন ভিক্ষু পারুস্য, ঈর্ধ্যা বা ক্রে]ধ্বশত;ঃ অপর কোন 
ভিক্ষুর বিরুদ্ধে পারাজিক অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং 
পরবর্তী কালে প্রকাশ পায় যে উক্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন__তাহ। হইলে 
সেই ভিক্ষু সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন। 

৯। যে ভিক্ষু পারুষাঠ ঈর্ষা বা! ক্রোধ বশতঃ পারাজিক অপরাধের 
অভিযোগ আনয়ন করিয়া অন্তু ভিক্ষুককে উপদ্রত করেন এবং প্রমাণ: 
স্বরূপে ছুই একটা অপ্রয়োজনীয় ন্বিষয়ের উল্লেখ করেন এবং পরবস্তী- 
কালে প্রকাশিত ছয় যে উক্ত বিষয় গুঁলির সহ উক্ত অভিযোগের কোন 
সন্বন্ধ নাই, সেই ভিক্ষু সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী । 

১০ যদি কোন ভিক্ষু কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তেদ সংঘটন 
করিবার নিমিত্ত বিচরণ করেন, অথবা যন্বারা কোন 'সম্প্রদদায়ের মধ্যে 
ভেদ সংঘটিত হয় এমনপবিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, 
তাহা" হইলে সমাপস্থ ভিক্ষুমণ্ডলী উক্ত ভিক্ষুকে বণিবেন “মহাশয়, 
সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন করিয়া বেড়াইবেন না, যন্্ারা৷ ভেদ .সংঘটন 
হয় এরূপ বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন না.) মহাশয়, 
উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সধ্য স্থাপন করুন। সম্প্রদায়ের লোকমকল' 
পরম্পরের প্রতি নিধিয়োধে ও বন্ধুভাবে থাকিলে স্ুথে রাম করিতে: 
পারে”।: যদি ভি্ুমগডলী কর্তৃক তিনবার উপদি্. হইয়াও ও ভিচ্ছ 


১২৯০ ভারতী। [ ভা, চৈত্র, ১৩১* 


সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা। হইলে তিনি 
সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী | ..- 

১১। যদি কোন ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন কারয়া৷ বেড়ান, 
এবং অপর এক, ছুই বা তিনজন ভিক্ষু উক্ত ভিক্ষুর সহায়তা করেন, 
তাহা হইলে এই সহাম্নকারী ভিক্ুলণও সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী 
হইবেন। 

১২। -ব্দি কোন ভিক্ষু সমবত ভিক্ষুমণ্ডলীর বাক্যে কর্ণপাত না 
করেন, এবং বলেন, «হে মহাশয়গণ, আপনার! ভালই হউক মন্দই হউক 
আমাকে কোন কথা বলিবেন না, আমিও ভালই হউক ব1 মন্দই হুউক 
আপনাদিগকে কোন কথা বলিব না, হে মহাশয়গণ, আপনারা অনুগ্রহ 
করিয়া আমার বিষয়ে বাঙ্নিষ্পত্তি করিবেন না”) তাহা হইলে এ 
ভিক্ষুকে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী এইরূপ ভারে উত্তর দিবেন, “হে মহাশয়, 
আপনি ছুর্বচ হইবেন না। . আমরা যাঁহাত্তে আপনার সহ কথা৷ বগিতে 
পারি এইরূপ ভাবে অবস্থিত হউন, মহাশয় ভিক্ষুগ্রণের সহ ধর্্মানুদারে 
কথা বলুন। ভিক্ষুগণও ধর্ম্ানুসাঁরে আপনার সহ. কথা বলিবেন, 
পরস্পরের কথালাপ ও পরম্পরের সহায়তায়ই তথাগতের ধর্দা-পরিধয্্‌ : 
জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, অতএব, মহাশয়, যাহাতে আমরা আপনার 
'সহ. কথা বলিতে পারি এরূপ করুন”। যদি সেই ভিক্ষু মীর 
কর্তৃক এইরূপে তিন বার উপদিষ্ট হইয়াও তাহাদের কথার বরণপান 
না করেন, তাহা হইলে তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী । 

১৩। যদ্দি কোন ভিক্ষু কোন িনপদের নিকটে বাস করির! 
পাপময় জীবন যাপন করেন, এবং তীছার ছু্ীর্তি সমূহ তোকের দর্শন . 
ও শ্রবণ গোচর হয়, তাহা হইলে সমীপন্থ ভিক্ষুমণ্ডলী- সেই ভিঙ্ষুকে. 
'বষিরেন “মহাশয়, আপনার জীবন পাপম্য় ) (আপনার দুষ্ীর্ডি .যোকের ' 
দর্শন ও শ্রবণ গোচর হইয়াছে ) মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া ..এস্থান, ত্যাগ 
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করুন, এখানে আপনি অনেক দিন বাস করিয়াছেন, আর এখানে 
আপনার বাস করিবার প্রয়োজন নাই”। যদ্দি, ভিক্ষুমণ্ডলীর এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভিক্ষু প্রতিশোধ লইবার জন্ত বলেন, “এখানকার 
ভিক্ষুমণ্ডলী রাগ দ্বেষ ও মোহে মগ্ন আছেন, পাছে ইহাদের ছুক্ষীন্তি 
প্রকাশ পায় এই ভয়ে ইহারা কাহাকে ও এখান হইতে নি্কাশিত করিয়া 
দিতেছেন, কাহাকেও বা বাধ্য করিয়া রাখিতেছেন; তাহা হইলে সেই 
ভিক্ষুককে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী এইরূপ ভ্ডাবে উত্তর দ্রিবেন__“হে মহাশয়, 
এখানকার ভিক্ষুমগ্ডলী রাগ দ্বেষ ও মোহে মগ্'আছেন এমন কথ! 
বলিবেন না তাহারা স্বীয় ছুষ্ষীত্তি গোপন করিবার জন্য আপনাকে 
নিষ্কাশিত করিতেছেন--এমন কথা বলিবেন না) মহাশয়, আপনার 
জীবন পাপময়, আপনার ছু্ীততি সমূহ লোকের দর্শন ও শ্রবণ গোচর 
হইয়াছে, অতএব মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া! এ স্থান ত্যাগ করুন, এখানে 
আপনি অনেক দিন বাস ক্ররিয়াছেন, আর আপনার এখানে বাস 
করিবার প্রয়োজন নাই” । যদি স্ই ভিক্ষু সেই সমবেত ভিক্ষমগ্ুলী 
কর্তৃক তিনবার ৯্টপদিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের কথা জনুসারে কার্ধ্য না 
রুরেন, তাহা হইলে তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন। 

উল্লিখিত ত্রয়োদশ সংঘাদিশেষ ধর্ম পাঠ করিয়া সংঘনায়ক ভিক্ু- 
মগডলীকে জিজ্ঞাস! করিতেন-__্হে মহাশয়গণ, আপনারা এ বিষয়ে 
পবিত্র আছেন কি নী?” দ্বিতীরবাপ্স জিজ্ঞাসা করিতেন-.৭হে 
মহাশয়গণ এ বিষয়ে আপনার! পবিত্র আছেন কি না?” তৃতীয়বার 
জিজ্ঞা়া করিতেন-_-পহে মহাশয়গণ এ বিষয়ে আপনার পবিত্র 
আছেন কিন?” এ. ূ ূ 

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর 'সংঘনায়ক বলিয়া! উঠিতেন, : 
“মানমীর তিকষুগণের মৌন্ভাব দেখি ধুঝিলাম হাসা এ বি 
ধিক আছেন 
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' অনিয়ুত ধম্ম। 


সংঘাদিশেষ ধর্ম পা পর সংঘনায়ক অনিয়ত ধর্ম আবুতি 
করিতেন। অনিক্কত ধন্ম ছুইটী ; বথা- 

১। দি কোন ভিক্ষু, ব্যভিচারের পক্ষে উপযোগী কোন নির্জন 
স্থানে কোন স্ত্রীলোকের সহিত এক আসনে উপবেশন করেন; এবং 
"যদি অপর কোন বিশ্বপ্ত স্ত্রীলোক তাহাকে প্ররূপ উপবিষ্ট দেখিতে 
পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে; এবং সেই ভিক্ষু যদি 
স্বীকার করেন য়ে তিনি স্ত্রীলোকের সহ এক আসনে উপবেশন 
করিয়াছিলেন; তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে পারাজিক, 

ংঘাদ্িশেষ ও প্রাযশ্চিভভীর এই ত্রিবিধ পাপের মধ্যে যে পাপে অপরাধী 
বঙলিয়। মনে করিবে, তিনি সেই পাপে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন । 

২ যদ্দি কোন ভিক্ষু, ব্যভিচারের পক্ষে অন্থপষাগী কিন্তু ছুষ্টবাক্‌ 
' প্রয়োগের পক্ষে উপযোগী কোন অনিভূত স্থানে কোন স্ত্রীলোকের সহ 
এক আপনে উপবেশন করেন; এবং যাদ অপর কোন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক 
তাহাকে ' এরূপ উপবিষ্ট দেখিয়া ভাছার ত্রূদ্ধে অভিযোগ আনয়ন 
করে ).এবং যদি এ ভিক্ষু শ্বীকার করেন থে তিনি স্রীলোকের সহ 
এক আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন ) তান, হস্টলে সেট বিশ্বস্ত 
সত্রীলোক তাহাকে সংঘাদিশেষ ও প্রায়শ্চিতীয় এই দ্বিবিধ পাপের মধ্যে 
যে পাপে অপরাধী বলিয়৷ মনে ক রিবে, তিনি সেই পাপে অপরাধী 
সাব্যস্ত হইবেন ! : 

উল্লিখিত ছুইটী অনিরত নম আবৃতি করিবার পর সংঘনায়ক 
সমবেত ভিক্ষুমগ্ুলীকে সম্বোধন করিয় বলিতেন “ঞ্ছ.মাঁননীয় .ভিক্ষুগণ, 
আপনাঁদগের নিকট ছুই্টী অনিয়ত ধর্ম পাঠ করিলাম, আপনারা এ 
বিষয়ে পবিত্র আছেন কি ন1ণ*দ্বিতীয়বার তিনি জ্বিক্লাসা করিতেন 


ভা, চৈত্র, ১৩১০ ] প্রাতিমোক্ষ। ১২০৩ 


“হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপন্ধরা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?” 
তৃতীপবার জিজ্ঞানা করিতেন “হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আপনারা এ 
বিষয়ে পবিত্র “আছেন কি ন। ?% 
কিয়ংকাল অপেক্ষা করিয়। সংঘনায়ক বলিয়া উঠিতেন “মাননীয় 
ভিক্ষুগণের মৌনভাবে দেথিক্জা বুঝিলাম ইহারা এ বিষয়ে পবিত্র 
আছেন।” রঃ ৬ ১ 
নিঃসগাঁয় প্রায়শ্চিতীয় ধর্ম 4 


অনিয়ত ধর্ম পাঠের পরে সংঘনায়ক্জনিঃসরগীয় প্রায়শ্চিতীয় বর্শা 
পাঠ করিতেন । উহাতে ত্রিশটী নিয়ম বিদ্যমান ছিল 7 যথা-_ 

১। ভিক্ষুগণ তিনটী চীবরু ও কঠিন দৃষ্য* ব্যতীতও একখানি 
অতিরেক চীবর বা অতিরিক্ত বন্ত্র দশ দিনের জন্য রাখিতে পারেন। 
ধিনি এই অতিরিক্ত* বস্ত্র দশ দ্রিনের অপেক্ষা অধিক দিন রাখেন, তিনি 
নিঃসরগীয় প্রাযশ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী রি ী 

২। যে ভিক্ষুৎ্ত্রিচীবর ও কঠিন দৃষ্য গ্রহণ করিয়াছেন তিনি যেন 
এক রাত্রির জন্তও উক্ত ত্রিচীবর পরিত্যাগ না করেন। যেভিক্ষু 
সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমতি ব্যতীত ত্রিচীধ্র পরিত্যাগ করেন, তিনি 
নিঃসগীয় প্রায়শ্চিতটুয় পাপে অপরাধী॥ 

৩। যদি কোন ব্যক্তি কোন ভিক্ষুকে অসময়ে কয়েক খণ্ড বস্ত্র 
প্রদ্দান করে তাহ। হইলে উক্ত ভিক্ষু্যেন উক্ত বস্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ 


৬৯ এ পর 


* ত্রিচীবর-_নজ্ঘাটি,। অন্তর্বাসক ও উত্তবীরাসঙ্গ এই ত্রিবিধ বস্ত্র নাম ত্রিচীবর।। 
ভিক্ষুমাত্রই এই ত্রিচীবর ধারপ করিবেন ৯ * 

কঠিন দুধ্য--এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যে প্রস্তত অর্থাৎ সদ্যোনিশ্দিত কাপল 
বস্তুকে কঠিন দুষ্য বলে যদি কোন গৃহস্থ ' এদ্ধাপূর্বক কোন [ভক্ষুকে একখানি 
কঠিন দৃষ্য প্রদান করেন তাহ] হইলে উক্ত ভিন্ষুউহ। গ্রহণ করিতে পায়েন। কিন্ত এই 
দান ও গ্রহণ ক্রিয়। আগ্ততঃ পাচজন সমবেত ভিক্ষুর সমক্ষে নিষ্পঃ হওয়! আবস্তক 1 


৯২০৬ ভারতী ।' [ ভা, চৈত্র, ৯৩১০ 


প্রয়োজন।” যদি তিনবার এইরূপ বলায় সেই পরিচারক তাছাকে 
পরিচ্ছদ দেন, ত'হ। হইলে উত্তম। কিন্তু যদি 'তনবার প্রার্থনা করিয়াও 
উক্ত ভিক্ষু পরিচ্ছদ ন পান-_তাহা! হইলে তিনি আর তিনবার উক্ত 
পরিচারকের নিকট বাইতে পারেন, কিন্ত এ সময়ে কিছু না চাহিয়া 
তিনি যেন উহার নিকট মৌনশাবে দীড়াইয়া থাকেন। এইরূপ 
ধাড়াইয়া থাকিয়! যদি পরিচ্ছদ পান, উত্তম | কিন্তু যদি ইহাতেও 
পরিচ্ছদ ন। পাহয়।' তিনি উক্ত পরিচারককে পীড়াপীড়ি করেন, তাহ? 
হইলে তিনি নিঃসরগীঁয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন। 

উক্ত, ভিক্ষু যদি উক্ত পরিচারকের িক্ট হইতে পরিচ্ছদ আদায় 
করিতে একান্ত অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি যেন স্বয়ং যাইয়া ব। 
লোক প্রেরণ করিপ মূল্যদাতাকে বলেন “মহাশয়, ভিক্ষুর জন্য অপনি 
বে-পরিচ্ছদ মূল্য পাঠাইয়াছিলেন, সে সুুজ্যে উক্ত ভিক্ষুর কোন উপকার 
হয় নাই, মহাশয় সাবধান ইউন, আপনার অর্থ যেন বৃথা নষ্ট না হয়” 

১১। যে ভিক্ষু শয্যার আস্তরণে রেশম ব্যবস্ঠার করেন, তিন 

নিঃসগীয় ্রায়শ্চিতীয় পাপে অপরাধী হইবেন । | 

১২। ধেভিক্ষু শব্যার আন্তরণে কেবল ছাগকেশ নির্দিত কৃষ্ণ পশম 
ব্যবহার করেন, তিনি নিঃসগীয় প্রায়শ্চিতীয় পাপে অপরাধী হইবেন। 
১৪ নূতন আন্তরণ নিম্মাণকালে ভিঙ্থুগণ ছাগকেশ নির্িত. 
কৃষ্ণ পশম তৃইভাগ, শ্বেত পশম এক (ভাগ | এবং ধূসর পশম এক ভাগ 
ব্যবহার করিবেন। যদ্দি কোন ভিক্ষু নৃতন আন্ডরণ নির্মাণ কালে 
.এরূপ না করেন, তাহা হইলে, তিনি নিঃসরগাঁয় প্রামশ্চিত্তীয় পাপে 
অপরার্ধী হইবেন 

১৪। নূতন আস্তরণ নির্মাণ “করিয়া উহা ছয় বৎসর ব্যবহার 
করিতে হইবে। যদি কোন ভিঙ্ষুণনৃতন আত্তরণ নির্্া?" করিবার পর, 


ভ, চৈত্র, ১৩১০ | প্রাতিমোক্ষ | ১২৯৭ 


নিম্দাণ করেন, তাহা হইলে” তাহাকে, নিঃদর্গীয় প্রায়শ্চিভীয় পাপে 
অপরাধী হইতে হইবে। ূ 

১৫। যখন কোন ভিক্ষু উপবেশনের নিমিত্ত নূতন আস্তরণ 
নিম্মাণ করিবেন তখন তিনি বেন পূর্বতন আশুরণের চতু্দিক হইতে 
এক বিতন্তি পরিমাণ সুত্র কাটিয়া লয়েন। ধিনি ইহা না করিবেন, 
তিশি নিঃনগীর প্রায়শ্চিভীয় প?পে অপরাধী হইবেন। 

১৬। বদ্দি কোন ভিক্ষু বিদেশে যাত্রাকালে টখমধ্যে ছাগের উর্ণা 
( পশম) প্রাপ্ত /হন, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছ1 করিলে উহ গ্রহণ 
করিতে পারেন; এবং যদি ভাহার সঙ্গে কোন বাহক ন। থাকে তাহ। 
হুইন্মে তনি উহা ম্বরং হস্তে করিয়: তিন যোজন পথ লহয়। যাহতে 
পারেন। সঙ্গে বাহক রা থাকলেও তিনি যদ্দি উহ! তিন যোজনের 
অপেক্ষা অধিক দুর বর্ধন করেন, তাহা; হতলে তাহাকে নিঃসর্গায় 
প্রারশ্চিন্তায় পাপে অপরাধী হইতে হইাবে | 

১৭। ঘর্দি কোন [ভিক্ষু ছাগের ছ্টর্ণ। (পশম ) কোন নিঃসম্পকীয় 
ভিক্ষুণী দ্বার ধোঁত, রঞ্জিত বা মদিত করিয়া লয়েন, তাহা হইলে 
তাহাকে নিঃসপীয় প্রারশ্চিভ্তীর পাপে অপরাধী হইতে হইবে । 

১৮। যদি কোন ভিক্ষু স্বর্ণ বা রৌপ্য স্বয়ং গ্রহণ করেন অথব৷ 
নিজে গ্রহণ করিবেন *বলিরা অন্ঠকে উহা লইতে বলেন বা অন্টের 
'নিঞ্ট গচ্ছিত রাখেন, তাহা হলে তাহাকে নিঃসগীক়্ প্রায়শ্চিতীয় 
পাপে অপরাবী হতে হইবে । 

১০। যে সকল ব্যবপায়ে রৌপ্য ব্যবন্ৃত তর এরূপ কোন ব্যবপায়ে 

বদ কোন ভিক্ষু নিধুক্ত হন তাহু। হইলে তাহাকে নিঃসগ্গীয় প্রায়শ্চিতীয় 
পাপে অপরাধী হইতে হইবে। 

২০। যদি কোন ভিক্ষু কোন গ্রকার ক্রুয় বিক্রয়ে নিধুক্ত হন, তাহ! 
হইলে তাহাকে নিঃসর্গার প্রায়শ্চিতীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।, 


১২৯৮ _ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৯১, 


২১। দশদিন পথ্যন্ত এ?টী অতিরিক্ত ভিক্ষাপাত্র রাখ! যাইতে 
পারে; যে ভিক্ষু দশ দিনের অধিক কাল উহা রাখেন তাহাকে নিঃসর্গীয় 
প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে। ূ 

২২। ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র অন্ততঃ পাঁচ স্থানে ভগ্ন না হইদ্ল ত্যাগ 
করিবেন না) ষে ভিক্ষু অস্ততঃ পঁচস্থানে ভগ্ন হয় নাই এমন ভিক্ষা - 
পাত্র বিনিময় করিয়া একটা নূতন ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করেন। তাহাকে 
নিঃসর্গায় প্রায়শ্চিতীয়, পাপে অপরাধা হইতে হইবে। 

২৩। ভিক্ষুগণ পীঁড়িতাবস্থায় ঘ্বত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড় 
ভৈষজ্যরূপে বাবহার করিতে পারেন) এবং সাত দিন পর্য্যস্ত উহ: 
সঞ্চিত রাখিরা ভোগ করিতে পারেন) দিনি সাত দিনের অপেক্ষা 
অধিককাল উহ! রাখেন ট্াহাক্কে নিঃসগাঁ প্রা্শ্চিততীন্ধ পাপে অপরাধী 
হইতে হইবে। 

-২৪। গ্রীষ্ম খু অতিবাহিত হইবার এক মাস পূর্বেই ভিক্ষুগণ 

বর্ষা খাতুর জন্ত পরিচ্ছন্দের উপকরণ: সংগ্রহ কঠিতেন )প্রীম্ম খতু অতি- 
বাহিত হইবার, অর্ধ মাস পূর্বেই শ্র উপকরণ দ্বারা পরিচ্ছদ নির্মাণ 
কম্মিবেন এবং উক্ত “পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন; যদি কোন ভিক্ষু এক 
' মাসের অপেক্ষা অধিক পুর্বে উপকরণ সংগ্রহ অথবা অর্দীমাসের অপেক্ষা 
অধিক পূর্বে বর্ধার উপযোগী পরিচ্ছদ নির্মাণ বা $রিধান করেন, তাহা 
হইলে তীহাকে নিং্গীর প্রায়স্চিত্ীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে | 

২৫। বদি কোন ভিক্ষু আন্ত কোন ভিক্ষুকে পরিচ্ছদ প্রদান করেন 
এবং পরবর্তী কালে কুদ্ধ বা অসঙ্্ট হইয়া হা শ্য়ং বা অন্তর! 
2০525505725 


৬* বদি দেই ভিক্ষু বিনিময়ে নূতন ছিক্ষাপাত্র প্রাপ্ত হল, তাহা 'ইইলে সমবেত 
ভি্ষাদণ্ডলী উহ। তাহার নিকট চইতে লইয়া, উত্ত চিকুমণ্ডলীর মধো যে নিকৃষ্টুতস, 
তিক্ষাপার আছে তাহ। প্রান করিবেন 'এবংপ্বালবেন “হে ভিক্ষো। এই্ুমঃপনার পীত্র, 





ভ|, চৈত্র, ১৩১* ] প্রাতিমোক্ষ ৷ | ১২ ০৯ 


কাড়িয়া. লয়েন, তাহা হইলে তাহাকে, নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্ীয় পাপে' 
ঘপরাধী হইতে হইবে। | . ৃ 

২৬। যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য স্বয়ং 
সুত্র চাহিয়! লয়েন এবং পরে তন্তববায়দ্বার1 উক্ত হ্যত্রের বস্ত্র বয়ন করেন,, 
তাহ! হইলে তাহাকে নিঃসগ্গীয় প্রার়শ্চিত্বীয় পাপে অপরাধী হইর্তে 
হইবে! * এন 

২৭। ঘদি কোন গৃচপতি বা গৃহপত্বী . কমান ভিক্ষকে একটা 
পরিচ্ছদ প্রদান করিবার ভি প্রায়ে কোন তত্তবায়কে বস্ত্র বয়ন করিতে 
বলেন; এবং উক্ত ভিক্ষু যদ্দি গৃহস্থ কর্তৃক প্রাথিত হইবার পূর্বেই 
তন্তববায়ের নিকট যাইয়া বলেন__পভাই, এই বস্ত্র আমারই জন্ গ্রস্তত 
হইতেছে । ভাল করিয়া ইহাঁর দৈর্ঘ্য ও বিস্তার ঠিক করি৪, ইহা যেন 
মস্যণ হয়, স্ৃত্রগুলি যেন সুরলভাবে বিস্তস্ত হয়। ভাই তুমি যর্দি 
আমার পরিচ্ছদটি ভাল করিরা প্রস্তুত কর, কোন সময়ে আমি তোমার 
কিছু উপকার নিশ্চয় ক্রিব”--এর্বং দেই ভিক্ষু যদি এইরূপ খলিয়া 
উক্ত তন্তবায়কে ভিক্ষাপাত্রে লঙ্ধ বস্তবমীরও গ্রাদান করেন, ভা? 
'হইলে তাহাকে নিঃসগাঁয় গায়শ্চিভীয় পাপে অপতাধী হইতে ভইবে ।. 

২৮' বদি কাকী পৃর্ণিমার* ১০ দন পূর্বে কোন ভিক্ষৃকে কেহ 
অত্যেক+ চীবর 'প্রদাম কবে তাহ! হইলে তিনি উহ্1 ( বর্ষা ১ পরিচ্ছদ 


মা 722 


+ আবাঁড় বা শ্রাবণ মাসের প্িম্হইতে কার্তিক মাসের পুণিমা পধ্যন্ত ও মাস 


বা ৩ মাসকে গ্রবারণা কাল বলে। এই১জন্য কাঁ্তিকী পুণিমাকে কার্তিক চতুর্মঃসী 


ঞ 


পুণিমাও বলে। 


চে) 
+ সৈশ্যবিষ্ঠাগে প্র/বশ কালে, বদেশ যাত্রা সময়ে, রোগ হইলে) স্ীলোকের, 


সন্তান প্রদবালে অথবা যখন কোন অশ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তির হাদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয় 


তখন, অথব। খন কোন 'প্দ্ধাবান্‌ বাতির সমাক মঙ্গল হয়, তখন কোন ব্যাি ৃ 


কোন ভিক্ষুকে ঠরভক্ষমণ্লীর সমক্ষে এরকটারাবিগেষ পরিচ্ছদ প্রদান করে, তহি হজে 


, (সই পরিচ্ছদকে অত্যেক ব! অহামিক পরিচ্ছদ বলে! টব 


শু 


৯২৯, | ভারতী । | ভা, চৈত্র, ১৩১৯ 


পরিত্যাগ কাল পর্যাস্ত রাখিতে পার়েন। যে ভিক্ষু তাহার পরেও উহ! 
রাখেন, তাহাকে নিঃসগীয় প্রযয়শ্চিতীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে। 

২৯। কান্তিকী পুর্ণিমা পয্য্ত চাতুর্মাদিক বর্ষা যাপনকালে যদি 
কোন ভিক্ষু অরণ্যমধ্যস্থিত স্বীয় আবানকে' ভগ্র বা বিপদসঙ্কুল মনে 
করিয়। নিজের ত্রিচীবরের কোন একটা চীবর নিকটবর্তী জনপদের 
মধ্যে কোন কুটীরে রাখিয়া 'আইসেন« তাহা হইলে তিনি ছয় রাত্রি 
পর্য্যস্ত এ চীবর বিরহিত হইয়াও বাস করিতে পারেন ) কিন ভিক্ষু- 
মণ্ডলীর অনুমতি বাতীত তাহার অপেক্ষা অধিক কাল এঁ চীবর(বিভীন 
হইয়া] বাস করিলে উক্ত ঙিক্ষুকে নিঃসরগীর প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী 
হইতে হইবে। ৃ 

, ৩০1 যদি কোন ভিক্ষু স্ব বা ভিক্ষুম গলীর উদ্দেশ অপিত বস্ত 

আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস করেন, তাহা, হইলে তাহাকে নিঃসর্গীয় 
প্রারশ্চিন্রীয় পাপে মপরাধী হইতে £হবে 1” 

উল্িখিত ত্িশটা ।নরম পাঠ কদ্রি€ার পর সংঘন'য়ক বাজ তে*- “তে 
মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের নিকট ভিংশং নিঃসগীয় প্রায়াশতীয় ধর 
পাঠ করিলাষন; আপন্াাদিগকে জিজ্ঞানা কাণ, আপনারা এ বিষয়ে পাবিত্র' 
আছেন কি.ন? দ্বিতীর বার আপনার্দিগকে জিজ্ঞাসা কার, আপনাব। 
এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না? তৃতীয় ধার সুপনাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করি, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?” পু 

কিয়ৎকাল পরে সংঘনায়ক বলিদ্াঁ উঠিতেন_-“মাননীয় ভিক্ষুগণের' 
ঘোনভাব রি বুঝিলাম তাহারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন ।” 

( ক্রমশঃ) 


*. শ্রীসতীশচন্দ্র বিগ্াভৃষণ। 


হরিহর বাইতি। 
( ধন্মমঙ্গল কাব্য হইতে গৃহীত ।) 

/2সশ্চর তপঃসাধনার পর্ব, লাউসেন হাকগু নামক স্থানে হৃুর্য্যদেবের 
কূপাল[ভে দমর্থ হইলেন ) কুর্যগ্দে পশ্চিমে উদিত হইয়া গৌড়- 
বামিগণের কাছে লাউসেনের তপঃ প্রভাব প্রমাণিত করিবেন, এই 

বরদান করিরা ভক্তকে আশ্বস্ত করিলেন। 
ধন্মঠাকুরের পুজার অপরাধে গৌড়ে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল। অধি- 
বাপিগণ ছদ্দশার চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সহপা এক দিন 
বিশ্মিত কৃষক লাঙ্গল ছৃস্তে'দেখিতে পাইল,--উষ! পশ্চিমের নভস্থল 
স্বর্ণবর্ণমগ্ডিত করিয়া অপূর্ব সুন্দরীর বেশে পিশ্বের দিকে চাহিয়াছেন,-- 
এই অচান্তত-পুর্ব প্রাক্কীতক লক্ষণে গৌড়ের ঘরে ঘরে শুভ শঙ্খ 
বাজিয়। উঠিল।, পশ্চিমে উদ্দিত ক্ধ্যগোলক দর্শনে গৌড়বাসী হরিহর- 
বাহইতি আনন্দে স্বীম ক্ষেত্রে ঈাড়াইয়া নুষ্যদেবকে প্রণাম করিল। 
এ দৃস্ত-_মসম্ভবের সংঘটন,_-এ দৃশ্তের ছটায় হরিহর বাইতি মুগ্ধ হইয়! 
গেল। যে দিক হইতে উধা প্রতিদিন উদিত হন_আজ সে দিকৃ. 
উবার মন্দীভূত প্রতিফলিত কিরণে মণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিম দিকৃ- : 
বিভাগ তরুণ ক্ধা অন্কে লনা একদিনের অপূর্ব গৌরবে উদ্ভাধিত, 
' হইয়া উঠিয়াছে। স্র্যোর এই পশ্চিমোদয়ের প্রধান সাক্ষী হরিহর 
বাইতি। হরিহর ভাল করিয়” এই অতুল্য তপঃপ্রভাবের মহ্ছিম 
দেখিয়া! রাখ, কেহ জিজ্ঞাস! «করিলে এই আশ্চধ্য কথা জ্ঞাপ* করিতে 
কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিও না। তুমি প্রতিদিন প্রাতে এক লক্ষ 
হরিনাম জপ্‌ করিয়া থাক, তুমি মৌড়ের একজন প্রধান মণ্ডল। আজ 
যে পুণ্য দৃষ্ত.দেখিলে, তাহা ভাল করিয়া স্বতিতে আঞ্ত করিয়া রাখ, 


১২১২ ভারতী । [ ভা, চৈত্র; ১১২৯ 


রাডধারে এ কথার সাক্ষোর জন্য, তোমার“আহ্বান হইতে পারে, তখন, 
িদ্বধা-কম্পিতম্বরে মার্তগুদেবের এই অসম্ভব, কাগুকে চক্ষের ধাধা' 
বলির জিহ্ব। কলঙ্কিত করিও না। 

লাউসেন গৌড়ে প্রত্যাগত হষ্টয়াছেন; * উৎ্কট তপশ্চরণজনিত, 
পুন্যের ক্ষ্যোতি তাহার শুভ্র ললাট হইতে শিখার ন্যায় বিচ্ছবরিত, 
হইতেছে ; তাহাকে দেখিতে £সাকে লোকারণ্য ; স্থমহৎ পুণোর' 
প্রভা, একটি জো তির, গোলকের সৃষ্টিকরিয়া তন্মধ্যন্থ জাউসেনের 
বরণীয় মষ্তিতে একটি অথওড স্বগীক্ী প্রদান করিয়াছে । গোৌড়েশ্বর 
আহ্লাদ লাউসেনকে অভিনন্দন করিয়া লইলেন। মহাপ্াত্র মাহুগ্ভার, 
চক্ষে সেই দৃপ্ত অদহা হইল) রাজসকাশে অগ্রসর হইয়া মাহুগ্যা। 
নিবেদন করিল-_-“মহারাজ, বালকের ক্থায় চি অনস্তব অলীক গঞল্লে' 
বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন? পশ্চিমে রা উদয় হন্, একথা কি 
বিশ্ান্ত। এই বালক যে সকল কথা আপনাকে বলিল তাহার সমন্তই- 
রূপফথা। নিজের মুণ্ডচ্ছেদন করি ত্রেতায় রাবণ তপস্তা করিয়াছিল,, 
জগতে এরূপ তপস্তার কথা আর শোনা যায় না। এই বালক স্বীয়, 
শিরশ্ছেন পূর্বক ধর্মের আরধনা করিয়াছে--এরূপ অনস্তব কথার, 
সাক্ষী কে? শামুলা জ্্রীলোক, অতিরঞ্জন ও মিথ্যা রমণীজিহ্বার, 
অলঙ্কার, আপনি কেন এমন সকল 'কথ' বিশ্বাস করিতেছেন ? কপিল) 
পরাশর। মার্কগেয় প্রতি খবিগণ যাহা পারেন নাই, এই বালক, 
তাহাই পিদ্ধ করিয়াছে! কৃর্সাদেব তো! একমাত্র হাক কিন্বা ময়না. 
গড়ের নহেন, বিশ্বের সমস্ত লোক তাহার উদয়ের 'সাক্ষ,কে কবে, 
দবেখিক়্াছে যে নুর্ধাদেব পশ্চিমে উদ্দিত: হইয়াছেন?" ০০৪ 
জিজ্ঞাগা করুন, তাহার সাক্ষী কে? নী 

'লাউদেন স্থির গাস্ভীধ্য সহকারে বলিলৈন__আমার মিথ্যা: বলার 
অভাস নাই-্ন্মামার সাঙ্গ হরিভর বটি । 


1, চৈত্র, ১৩১০ ] হরিহর বাইতি। ১২১৩ 


রাজ। হরিহর বাইতিকে ঈতথনই রাজসভায় উপস্থিত করিতে আদেশ 
করিলেন। মহাপাত্র মানগত অগ্রণর “হইয়া কলিল-__হরিহর অগ্ভ এক 
দূর পল্লীতে কোন বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রঙ্গ করিতে গিয়াছে, 
তাহাক্চে কল্য দ্বিপ্রহরে গাজির করিয়া দিব। যে পধ্যস্ত হরিহরের 
প্রমাণ গৃহীত ন। হয়, সে পরাস্ত লাউদেন এরূপ অসম্ভব গ স্থষ্টি করার 
্মপরাধে বন্দী থাকিবেন। ী 

রাজদভা। ভঙ্গ হইল। গৌড়বাসীর শঙ্কিত চক্ষু লাউসেনের জন্য 
সুছমূ্ছ জলভারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল) কিন্তু লাউসেন প্রুল্লচিত্ব __ 
টাল, লাউসেন পার্থিব ছুঃখ বিপদকে ভ্রক্ষেপেও গ্রাহথ কারলেন 

1) বন্দীর তৃণশষা। এবং বাজপধ্যাঙ্ক তাহার চক্ষে তুল্য, ধর্মে অচলা 
এ তাহার আনন্দের চির উৎস স্বর্ূপ। তিনি যে কারাগৃহে প্রবেশ 
কাঁরলেন, তথায় তীর্জার সঙ্গে যেন নিবিড় দুর্ভেছ্ধ অন্ধকারে একটি 
উজ্জল আনন্দের কিরণ রেখ প্রবেশ কারল! , 

মান্ছদ্যা গৃহে প্রত্যাবর্তন হ্ষরিয়) হাঁরহর বাইতিকে গোপনে ঢায 
'আনিল। মাহৃষ্া-বর্ণিত তাহার বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ ব্যাপার 
মিথ্যা, হরিহরকে করায়ত্ত করিয়া লওয়ার অবকাশের জন্ত এই কথা 
মহাপাত্রের উদ্ভাবিত একট। ফন্দী মাত্র। 

হরিহর উপস্থিত হইদল মাচা! তাহাকে তুই শত টাক। ও ভাদশটি 
মোহর প্রদান করিয়া বলিল, কল্য রাজনভায় তাহাকে বলিতে হইবে 
পশ্চিমে হুর্য্য উদ্দিত হয় নাই & এই কথা বলার পর'হুরিহর বাইতি 
বিপুল অর্থ পাইবে, অগ্তকার এইু সামান্য অর্থ তাহার পুরস্কারের পচন! 
মাত্র। হকির অসম্মত হইল; কিন্তু মহাপাত্র বলিল-_প্অর্থ ই সর্ব 
ধর্মসার, এই অর্থত্বারা পুজা অর্চনা ও' তীর্থ ভ্রমণ কাঁরয়া গৃহস্থগণ 
পরলোকে স্ব্ন্থখ ভোগ করিয়া, থাকে । অর্থোপার্জনকালে কেহই 
এ কাস্তরূপে সত্যপালন করিতে সমর্থ হয় নাঁ--একাত্ত-সন্যনিষঠ ব্যক্ির 


১২১৪ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৭ 


পক্ষে উপার্জন সম্ভবপর নহে, অথচ অর্থোপার্জান না করিলে সমন্ত 
তাবী পুণ্যসঞ্চয়ের মূলে 'কুঠারাঘাত করা হয়, তুমি ভাবিয়া দেখ, এই 
অর্থ উপেক্ষা করা তোমার উচিত কিনা, তোমার অবস্থা তেমন 
২ ভাল নহে।” 

হরিহর বাইতির মনে একটু একটু কুরিয়া লোভের উদর হইতে- 
ছিল। ন্ধ্যার সম্মুখে হুর্যালোকের শষ রেখা যেরূপ ধরিত্রীর বক্ষ 
হইতে একটু একটু করিয়! মিয়া বায়, অর্থের প্রলোভনে তাহার 
পুণ্যের বল ও তেমনইক্ষীণত। প্রাপ্ত হইতেছিল; এই ছুই শত মুদ্রা, 
দা্দশটি মোহর এবং আরও প্রচুর অর্থ মুহূর্তে তাহার করায়ত্ত হইতে 
পারে এবং তাহা হইলে তাহার অবস্থা কতটা উন্নত ও স্ফীত হইয়া 
উঠিতে পারে, গে অর্নকালের মধ্যে এই স্প্রে বিভোর হইয়া পড়িল । 
কে যেন তাহার হৃদয় হইতে সরিয়া দাড়াইল গঘুবং কে যেন তাহার 
হয়ে মাসিল__একটা আঁধারের সততায় তাহ্মর হৃদয় পূরণ হইয়া গেল। 
মাগার যুক্তির সারবন্তা সে যত নাহৃদয়ঙ্জম করিল, সেই নেত্র সম্মুখে 
স্থিত অর্থপূর্ণ-থলিয়ার মৌন আমন্ত্রণে সে তদপেশ্সা অধিকতর আকৃষ্ট 
হইল। 

 ভাবিষ়্া। চিস্তিয়া হরিহর বাইতি বলিল__“তবে দ্রিন্‌ থলিয়াটি, 
আপনার উপদেশ মানি! চলাই আমাদের কর্তব্য, আপনি মুনিব। 
হকি না বলা যত সহজ, উপার্জন তত সহজ লহে।” হরিহর 
বাইতি মাহন্তার নিকট মিথ্যা বলিতে প্রচ্তজ্রিত হইন্সা৷ ধাড়াতে ফিরিল। 
তখন নিদ্রাদেবী শনৈঃ শনৈ£ গ্ৌড়নগর অধিকার করিয়। লইয়া 
ছেন। মাতৃঁন্ভন মুখে শিশু যেরূপ শান্তিনুধা উপভোগ 'করে, ব্যথিত ও. 
ত্বাপিত ব্যক্তিগণ নিশীধিনীর * ক্রোড়ে. সেইরূপ বিশ্রাম পাইয়াছে ? 
একমাত্র হরিহর বাইতির চক্ষে নিদ্রা নাই'_তাহার বাথা নিবারখের 
জনা নিশীখিনী স্বীয় অন্ত্রপূত কর 'বুলাইয়৷ দিতেছে '৭4--.ভাহাগ্গ 
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বাঁপনের নাঁচে দ্বাদপটা মোহ্‌র ও দ্বিশত মুদ্র। পগম পরিতৃপ্তি ও ছুঃসহ 
ব্যাথার প্রড়িত হহয়া বে উতৎ্কট অধৈহ্ধ্যর স্ট্টি করিয়াছে, তাহাতে. 
হারহর জাগ্রত রহিরাছে। সে কি যেন পাহয়াছে-_তাহা। যেমনই 
আনন্দ সহকারে আন্বাদ করিতে যাইবে, অমনই সেকি যেন হারাইয়! 
ফেলিয়াছে, তাহার অস্পষ্ঠ বেদনাপূর্ণ স্থৃতি সেহ আননরপাস্বাদের বিদ্ধ 
জন্মাইতেষ্ে। | | 

পরদিন প্রাতে রাজার কোটাল হাহ থাইতির বাড়ীতে উপস্থিত 
হুয়া বলিল, “হপিহর তোমার রাজসভায় . তঞপ, পড়িয়াছে__তুমি 
শীঘ্র এস ।” 

হরিহর বাহতি একলক্বার হাঁরনাম জপ করিয়া থাকে নামজপ 
পূর্ণ হইলে যাইবে, ইহা জানাইল। রাজার কোটাল যমদূতের স্তায় দ্বারে 
বসিয়া রহিল। | : 

€রিহর বাহতির স্ত্রী বিয্ুলা আজ বিমন।) তাহার স্বামী মিথ্যা সাক্ষা, 
দিতে ষাইবে, বিমলার মুখখানি ছোট হইয়। পড়িয়াছে-_-সে যেন কি: 
এক গোরব-ন্বর্থে্ছথে ছিল, আজ তাহাকে কে সেই সুথের স্থান হইতে 
তাড়াইয়! দিবে! সে কখনও স্বামীর কার্ষ্যের প্রতিবাদ করে নাই) 
কিন্তু আজ মনের কথা'না বলিলে বুক ভাঙ্গির়া যাইতেছে । সে আজ | 
পড়নীদের সঙ্গে,স্নানু করিতে গেলে না, গৃহের এক প্রান্তে অশ্রু চক্ষে. 
উদ্সিনীর মত ধসিয়। 'রহিল ; তাহার কিছু ভাল লাগিল না__-অবশেষে 
কুম্তকক্ষে একাকিনী মন্থর গতিতে সে জয়-সরোবরে স্নান করিতে গেল, 
তাহার চক্ষুর পক্ষে করেকটি অশ্রুবিন্দু সংলগ্ন ছিল, কোটালের সঙ্গে 
তাহার স্বামী রাজসভায় যাইবে সখা কথা কহিতে__জহার মনে. 
হইল, শাক শরঞ্জি খাইয়া কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া দেতো স্বর্ন সুখে ছিল, 
সে বড় বাড়ী, ভাল খাওয়! এ লকল চাহে না| “হে ভগবান, আমার। 
সাক শবজী)-রঞজায় রাখ, আমি তুকবে ঘরে সুখে মাছি, আমার সুষখ, 
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ভে না” রলিয়। বিমল ছুঃখিত চিত্তে শৃন্তকুণ্ত জলে ভাপাইয়৷ একাকিনী 
'জয়-সরোবরের জলে ন্‌মিল। সহসা একটা দুরাগত করুণ আতুস্বরে 
.সে চমকিয়। উঠিল, সে দেখিতে পাইল হুঠাৎ.গগন প্রান্তে নিরবলম্ব ভাবে 
.কুম্থা টিকার অম্পষ্ট আচ্ছাদনে আবৃত সাতটি পুরুষ তাহার প্রতি ইঙ্গিত 
.কর্সিতেছে। তাহাদের ব্যাকুল দৃষ্টিও ক্ষীণদেহ বিমলার মর্মস্থল শেলের 
মতবিদ্ধ করিল। তাহারা ক্ষীণ আর্ন্থরে বলিল-_পবিমল1, আমরা 
হক্িহরের শিতৃপুরুষ, হরিহরেরী মিথ্যাচণে স্বর্গ-দ্রষ্ট হহব__আমাদের 
আর দাড়াইবার স্থাৰ্‌ থাকিবে না! বিমলা তুমি আমাদিগকে রক্ষা 
কর, আমরা বড় রুতর হুহয়া পড়িয়াছি।'' তাহাদের 'ববর্ণ মুখ 
শুফ ও বিণর্ণ, চক্ষু জল-চ্ছায়া বিজড়িত; সপ্তপুরুষ উক্ত কথ বলিয়া 
'শৃন্ত পঞ্ষেমিশিয়া গেল। বিমলা স্বপ্নের মত একি দেখিল! সে 
'কাদিতে কাদিতে-শৃন্তকৃস কক্ষে লইয়। বাড়ীত্ফরিয় আছিল। 
তখন্‌ হর্হিরের লক্ষ নাম জপ শেষহুইয়াছে। কোটালের সঙ্গে 

বাঁছঘারে যাইতে হরিহর উদ্যত। জিরনারা- 
ঃ “আলয় প্রবেশে রামা' আউদর চুলে ১ 

পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বাধে। 

ক হ'ল কি হ'ল ব'লে উচ্চস্বরে কাদে। 

ন্ুবিছিত শুন নাথ সুবিনয়ে বলি( 

কি ছার ধনের লাগি ধর্ দিবে“কালী। 

ধন কড়ি মান মতা স্রলি [রফল। 

সুগ্রম পুরুষ আব য় রসাতিল 1” 

এলারিত কুস্কলে, সাশ্রনেত্রেৎ কোদল ভুজলতায় স্বামীর পদ 

“বিজড়িত করিয় আজ পল্লীর অশিক্ষিত লন ্বামীকেঠত্য কছিতে | 
উত্রিক্ত করিতেছে-দ্যুধিষ্টির স্বয়ং, ভগবানের, কথায় মি] রবির 
শান্তি হইতে আপ পান নাই ৪. এ্াদ্বারে মিথ্যা বাড, না-আছি 


ভা, চৈত্র, ১৩১০ ] হরিহর বাইত্তি। ১২১৭ 


কুণবধু কি বলিব---” বলিয়! ধিমল। কাদিতে লাগিল । মিথ্যা না বলিলে 
হরিহর ম্যহুপ্তার ক্রোধে প্রাথ হারাইবে-_এ সকল কথা বিমলার .কর্ণে 
গ্রবেশ করিল না--সে কেবল বলিতে লাগিল--.”সত্য পথের সান 
ভগরান, কে কাহাকে মানতে পানে 1” 

হরিহর় বাইতি বলিল-_-প্মর্থ ভির পুরুষের জীবন বিফল আছি 
তোমার সুন্দর হু্তে সোণার নুড়ী পরই, দোশার হার ভোমার কণ্ঠে 
দিব, সুন্দর ও বন্থদূল্য সাড়া দ্বারা তোমায় শরীর দাজাই*__.এই 
সমম্ন কোটাল-_”“আর. বিলম্ব করিও না” বলিকাঁ হাঁকিতে লাগিল-_- 
লক্ষ হরিনাম-জপকারী হরিছর বাইতি রমণীন্প প্রতি গুলোভলনুচেক 
বাফ্যাবলী অর্ধ সমাপ্ত রাখিক়্াই প্রস্থান করিল। 

বিমার কি এক ক্যর্গ যেন ভাঙ্গিয়৷ চূর্ণ হইক্ক! গেদা। অসন্থৃত 
কেশ পাশে ধুলিলু্টিত হা সে কাদিতে লাগিল ; 

হরিহুর বাইতি স্ত্রীকে প্রবোধ ছিড়ে চেষ্টা করিয়াছিল দে ক্লি 
নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়াছে £ সে হৃদয়ে একটা গুরুতর ব্যাঞ্চ 
অন্থভব করিতে লাগিল। তাহার দন প্রতিমুহুর্তে পূর্ব শাস্তি ফিরিয়া! 
পাইবার জন্য উন্মুখ হুইন্কা উঠিল। হাশাত্র মাহুদ্ার »জে কঙ্য 
দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে তাহার গৃহে ও মনে বে অব্যাহত একট! 
শাস্তির আত প্রবাহিত হইতেছিল; তাহাতে জন্গাহন করিদ্ধা শীতল, 
হইবার হইবার জন্ত তাহার মনে একটা নিরতিশক্ প্রবল আকাঞ্খ 
সবোন্ভাবে জাগিয়। উঠিল। 

রাজলন্ভ! লোক্ষপূর্ণ । একদিকে বন্দী লাউসেৰ ফাড়াইয়। আছেন । 
হরিখর বাইতি সঙ্ভান্স প্রবেশ ক্রক্ষার ময় জনকৃক্ষ এককার িখাশুগ. 
দৃষ্টিতে ভাঙার মুখের. দিকে চদীন ভাবে তাকাইরা। নিশ্ল গ্রাদ. 

ঘ্বায হরিছ্রের ্বত্তঃকরল যৌভ,কক্জির। লাউলেন একঘার' জাহাজ. 
টং চাহিলেন'১ পৌরজানের, আশঙ্কাকাতর দূর ও জাউবেরনর ছি 


নু 


১২০৮ ভারতা। [ ভা, চৈত্র, ১৩-৯ 


কটাক্ষে সহম! যেন বিমূঢ় হরিহরের কর্তব্য পথ নিরূপিত হুইয়। গেল। 
পশ্চিমের হুর্য্যোদপ দেখিয়াছ কি না, এই প্রশ্ন হওয়া মাত্র অপূর্ব 
উৎপাহে হরিহর বাইতি বলিয়া উঠীল-_“যে পথে হূর্য্যদেব প্রত্যহ অন্ত 
গমন করেন, আমি সেই পথ হহত্তে তাহার উদার দেখিয়াছি-_দেখিয়াছি 
পশ্চিম আকাশ তণ্ত স্বর্ণের আভায় উত্জল ভইয়৷ উঠিয়াছে, প্রত্যুষে 
আমার গৃহের পশ্চিমের কেক ত্বর্ণ-ফঃলে আবৃত হইয়া উঠিয়াছিল, 
এমন দৃশ্ত আর কখনও দেখি নাই-_লাউসেন-বাহাদূরকে প্রণাম 
করিতেছি--ইনি ত্রপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ) অশ্রগদগদকণ্ঠে অন্ুতাপধৌত 
নির্শলহৃদয়ে__ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া হরিছর বাইতি কৃঠাঞ্ুলি হইয়! 
লাউসেনকে প্রণাম করিল ? সেই মুহুন্টে তীব্রতম দণ্ডের জন্ত হরিহর 
প্রস্তত হইয়! নির্ভর হইল। সগাস্থলে লমাস্টীন শত শত মুখ-নিঃশ্যত 
অল্পষ্ট গুঞ্জন_মধুকরের সমবেত আনন্দধ্বীসির ভ্তায় তাহার কর্ণে 
বেশ করিল) মরুভূমির ভূষিত ও শ্রাপ্ত পথিক ন্থুলিপ্ধ বারি পান 
করিয়া যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, হরিহব্ধ সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইল। 

কিন্ত এদিকে মানুগ্ভার ক্রোধৰিবর্ণ মুখ নিবিড় মেঘমগলের মত 
হইয়া গিয়াছিল__সেই ক্রোধোৎপন্ন জশনি হুরিহরের মস্তক ছিধা 
বিদীর্ণ করিবে-_তাহা। হইতে'কে তাহাকে রক্ষা! করিবে? লাউসেন 
'সভিনন্দিত হইলেন, মাহস্থা পরাস্ত হুইল, হরিহর বাইন্তি গৃহে ্রত্যরর্ন 
করিল। | 
সেই দিনই রাজ তাণ্ডারের শত মুদ্রা ও দ্বাদসটি মোহর টি 
অপরাধে হরিহর বাইতি ধৃত হইল ? হুরিহর সেই অর্থ ফ্রাইয়। দিবার 
উদ্দেস্তে যখন মাহুস্ভার গৃহাতিমুখে যাহা! করিয়াছিল--লেই সময় পথে 
ক্লোটাল,তাহাকে চোর ৰলিয়! ধরিয়। লইয়া গেল। বিচারে হরিহরের 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অষ্ হস্ত প্রমাণ তীক্ষাগ্র শূল তাহার জন্ত 


